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মিঃ স্পিকার ঃ স্টারড কোয়েশ্চেন নং ১- শ্রী আব্দুল মান্নান বলুন। 
শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২২। 


মিঃ স্পিকার £ মতীাশবাবু উত্তর দিন। 
(এই সময়ে দেখা যায় মতাশ রায় অনুপস্থিত) 
.. প্রেস আই দলের একাধিক সদস্য একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন মন্ত্রী নেই, 
মন্ত্রীকে ডাকুন। এটা কি হচ্ছে। .....তমুল হট্টগোল শুরু হয়। 
মিঃ ম্পিকার £ আপনারা বসুন। প্রবোধবাবু, মন্ত্রীর অনুপস্থিত সম্পর্কে আপনাকে কি 
কিছু বলেছেন? 
ই প্রবোধচন্দ্র সিনহা স্যার, আমার কাছে কোনও খবর নেই। 
মিঃ স্পিকার তাহলে আমি আধ ঘন্টা হাউস আডজরনড করছি। আবার আমরা 
মিলিত হব আধ ঘন্টা পরে। 
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শ্রী মতীশ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি যখন আজকে হাউসের থেকে বের 
হন সেই সময়ে আপনার দরজার সামনে মাপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। যাইহোক, 
অনিবার্য কারণ বশতঃ এক থেকে দেড় মিনিট আমার লেট হয়েছে। আমি সেজন্য দুঃখিত। 
আমার বন্ধুরা থে প্রশ্ন আমার জন্য রেখেছেন, আমি তার সবগুলির উত্তর দেব। আমি জানিনা 
আমাদের বন্ধু মান্নান সাহেব পেন এত উর্জেজত হলেন। আমি এখানে বলছি, আমাদের 
বিরোধী দলের বন্দে ৬২1 ছিল, পেহ উতৎবঞ্। বোধ হয় আমার জবাব পাবার পরে 
আর থাকবেনা। কারণ ইন্দিরা গাদ্ধীর মুভি নিয়ে ঘে সংশয় আমাদের বিরোধী দলের ছিল 
সেটা আজকে চুড়াণ্ড পর্থায়ে তৈরি করার জন্য আমরা প্রস্ততি নিয়েছি। 


মিঃ স্পিকার £ এটা আমি বারে বারে মন্ত্রী সভাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অতীতে 
করেছি এবং আবার করছি অল পার্টি মিটিং যখন হয় সেখানে পারলামেন্টারি মিনিস্টার 
ছিলেন, চিফ হুইপ ছিলেন, সেখানে আমি বলেছি এটা একসারসাইজ করতে যে মন্ত্রীদের 
উপস্থিতিটা ঠিক সময় মভো গারেনটেড করতে হবে। আজকে মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গোড়ায় 
গলদ হয়ে গেল। অনুপিতিটা দি কোনও কারণেই হোক না কেন, সে কারণ ভাসটিফায়েড 
হতে পাবে, নাকা বাপণ থানত পালে, সেই ব্যাপারে আদি যাচ্ছি না। আমি স্থাবণ কতিয়ে 
-দিতে চাই, যে দিন যে মন্ত্র কোধেন্০েন খাকবে, সেইদিন মন্ত্রী অন্তত আধ ঘন্টা আগে 
এখানে চলে আসাতে পারেন। কারণ এখানে আসার কোনও অসুবিধা নেই, এখানে তাদের 
চেম্বার আছে। এখানে এসে কোয়েশ্চেন প্রিভিউ করতে পারেন, নানা ব্যাপার থাকে সেইগুলি 
করতে পারেন। রি এখানে গিক সময়ে আাটেনডেন্সটা গ্যারেনটেড করতে হবে। ঠিক সময়ে 
এখানে আসবেন না, এটা ঠিক নয়। এই হাউসকে সম্মান দিতে হবে, ডিগনিটি দিতে হবে। 

১()11001 (96005010115 
(00 ৮1011) 01281 917১55015 ৬৮076 1017) 


কলকাতা শহরে প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মুভি প্রতিষ্ঠা 
*১। (৬৭ুনোপিত প্রথা নং ১২২) রর আব্দুস সালাম মুলী ও শ্রী আন্দুল মান্নান £ 


বিধানসভার ১৩.৪.৯৪ তাঁরখের প্রশ্ন নং ২৮১ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১১৫৮)-এর উত্তরের 
পরিপ্রেক্ষিতে পূ বিভাগের ভারপ্রা হী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


ৃঁ কর জিঠতাচলিনর্রগনগররীনীরী 
বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে! 
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শ্রী মতীশ রায় £ মুতিটি নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার প্রথমে আপনাকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। স্যার, আপনি যদি এই 
ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিতেন তাহলে আজকে এই অধিবেশনের প্রথম দিনে এইরকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতাম না। এরজন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং 
আমার দলও কৃতজ্ঞ। আপনি সঠিক ব্যবস্থা নিয়েছেন যার ফলে আমরা এই উত্তরটা পেতে 
পারছি। এর আগে এই মন্ত্রীর সম্বন্ধে অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমি এবার যেটা বলতে চাই 
সেটা হল মন্ত্রী মহাশয় প্রথমে এসে আমার উপর এসপারশান করে বললেন, মান্নান কেন 
উত্তেজিত হলেন আমি জানি না। স্যার, এই ব্যাপারে শুধু আমি উত্তেজিত হয়েছি তা নয়, 
হাউসের প্রতিটি সদস্য উত্তোজত হয়েছেন। যারজন্য আপনি বাবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি 
আশা করেছিলাম মন্ত্রী মহাশয় প্রথমে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তা না করে উনি প্রথমে 
এসে উদ্ধত্তের সঙ্গে আমার সম্পর্কে এই কথা বললেন। উনি যদি এই কথাটা প্রত্যাহার না 
করেন তাহলে আমরা আজকে ওনার প্রশ্ন বয়কট করতে বাধ্য থাকব, ওনার কোনও প্রশ্নের 
উপর আমরা প্রম্ন করবো না। স্যার, আমি যদি উত্তেজিত হয়ে থাকি তাহলে আমি ক্ষমা 
চেয়ে নেব। কিন্তু ওনাকে এই ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে হবে। স্যার, যে প্রন্ম আপনার দপ্তর 
মআাডমিট করেছে, আপনি আযডমিট করেছেন সেই প্রশ্নে উত্তর দিতে মন্ত্রী মহাশয় বাধ্য। উনি 
যদি এই প্রশ্নের উত্তর না দেন তাহলে সেটা ওনার অপরাধ, আমাদের উত্তেজিত হওয়াটা 
অপরাধ হয়। উশি প্রথমেই এসে বললেন যে, মান্নান কেন এত উপ্ডেজত হলেন বুঝতে 
পাবৃছি না। ক্ষমা চাওয়ার জায়গায় উনি এসে গুদ্বান্তের সঙ্গে এই কথা বললেন আগে আমি 
এই ব্যাপারে আপনার প্রোটেকশন চাইছি। আপনি মন্ত্রী মহাশয়ের কথাটা এক্সপাঞ্জ করুন। 


সিঃ স্পিকার ঃ মন্ত্রী মহাশয় আগেই ক্ষমা চেয়েছেন। উনি বলেছেন সামান্য দেরি হলেও 
আমি দুঃখিত। সুতরাং এই ব্যাপারে আর বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের প্রশ্নে উত্তরে বলেছেন যে চুড়ান্ত 
পর্ঘায়ে আছে। এটা কি ধরনের উত্তর হল আমি বুঝতে পারছি না। আপনার অধিকার আছে 
যেরকম খুশি উত্তর দিতে পারেন। স্পেসিফিক্যালি বলুন টুডাও পর্ধায়টা কি, বেন অবস্থায় 
আছে। আর বলুন কে এই মুঙিটা করছে রমেশ পাল না অন্য কেউ কোথায় এটা বসানো 
হবে। 


শ্রী মতীশ রায় £ মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি চুড়ান্ত পর্যায়ের অর্থ হচ্ছে সুর্তিটি ব্রোঞ্চের 
টালায়ের কাজ গুরু হয়েছে। ঢালায়ের কাজ যে মুহূর্ঠে শেষ হবে সেটা বসানোর উদ্যোগ 
নেওয়া হবে। এই হাউস থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল সরকারের তবফ থেকে যে হব্দি 
গান্ধীর মুর্তি আগে যেটা রেড রোড ছিল, এখন যার নাম হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী সরণী সেই 
রাস্তার উপর একটা আইল্যান্ডে এই মুর্তিটি বসানো হবে! এই হাউসের কাছে আমি বলছি 
এই ইন্দিরা গান্ধীর ঘুর্তিটি পশ্চিমবাংলার মধ্যে অন্যান্য ঘুর্তির চেয়ে সর্ব বৃহৎ উচ্চতার মুর্তি 
হচ্ছে। সেই সুর্ভিটি আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে করছি। মুর্তি ঢালাইয়ের কাজ শেষ 
হলে সেই সময়ের দু'মাসের মধ্যে মুর্তি বসানোর কাজটি আমরা সম্পূর্ণ করব। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। 
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৭ই মার্চ, ১৯৯৪, ডি.ও. নং ৭৭৯ সি.এস., আপনি রাজ্য সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস 
ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে একটি চিঠি 
লিখেছিলেন। আপনি চিঠি লিখে তাকে একজন এক্সপার্ট পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন 
মুর্তির ব্যাপারে তার ওপিনিয়ন জানতে চেয়েছিলেন। আপনি যে চিঠি লিখেছিলেন তার কপি 
আমার কাছে আছে। মন্ত্রী মহোদয় সাধারণত কোনও মন্ত্রীকে চিঠি লেখেন, কোনও ব্যক্তির 
প্রাইভেট সেক্রেটারিকে চিঠি লেখেন না। রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হিসাবে কোনও একজন ব্যক্তির 
প্রাইভেট সেক্রেটারিকে একজন এক্সপার্ট পাঠাবার জন্য আপনি যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই 
এনুণার্ট তিনি পাঠিয়েছিলেন কিনা; এবং তিনি মুভিটি দেখে আ্যাপ্রভ করেছেন কিনা? 


প্রী মতীশ রায়  সোনিয়! গান্ধীর পক্ষ থেকে ধিনি এসেছিলেন ভিনি বিশ্বভারতীর 
কলা ভবনের অধ্যক্ষকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মুর্িটি পরিদর্শন করে যদি কোনও আদলের 
পরিবর্তন করার ব্যাপার থাকে তা জানাতে পারেন বলে আমরা বলেছিলাম। আমরা সেই 
অনুসারেই ঘুর্তিটির কাজ শেষ করবো। তিনি সেটি দেখে গেছেন। তিনি বলেছেন যে মুর্তির 
আদল ঠিক আছে, শুধু মুখের একটি দিক পরিবনের কথা বলেছিলেন। আমরা কলকাতা 
গভর্শমেন্ট আর্ট কলেজের যিনি উপাধাক্ষ তার সঙ্গে আলোচনা করে সেই সংশোধন করেছি। 
সেইজন্যই মুর্ভিটির ঢালাইয়ের কাজ এখনও চলছে। 


রা রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ সোনিয়া গাঙ্গাব একাপা হিটি এসেভিলিন তিনি কি রিতেশ 
পালের সমগোব্রায় শিপী, না আটি সম্পরকে তার বিশেক ভান আও 


ঞা মতাশ রায় $ সোনিয়া গান্ধীর প্রতিনিধি খিনি এসেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এ 
সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেছিলেন যে এই বাপাবে সাহাফা করার জন্য 
বিশ্বভারতীর কলা ভবনের অধাক্ষকে বলবেন। আমরা সেই অনুরোধ রেখে কাজটি করছি। 


শ্রী সৌগত রায় $ মাননীয় মন্ত্রী মুভিটি যাতে সঠিক হঘ তারজনা অনেক বালু! 
নিয়েছেন! এমন কি সোনিয়া গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটাবি জরঁকে চিঠি লিখে এই মুর্তির 
ব্যাপারে তার কতটা আগ্রহ তা দেখিয়েছেন। স্যার, আমি মাননায় সষ্্ার কাছে জানতে চাইছি 
(ক) এই যে সোনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেছেন, এরজন্য রাজা সরকারের কোনও খর5 হয়েছে কিনা, এবং খে) মুতিটি শেষ করতে 
কত খরচ হবে? 


|11-4+5 7 11-55 4-7.] 


শ্রী মতীশ রায় ঃ সোনিয়া গান্ধীর প্রতিনিধি যিনি এসেছিলেন, আমাকে বিরোধী দলের 
নেতা একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন যে তাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কতকগুলো সুযোগ 
সুবিধা দিতে হবে। আমাদের প্রশাসনিক চিন্তাধারায় যে ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য আমরা তার 
বাপারে চেষ্টা করেছি। তবে মুর্তিটি দেখে তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি। তিনি বলেছেন থে 
এই ব্যাপারে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। বিশ্বভারতীর কলা ভবনের অধ্যক্ষকে এরজন্য 
তিনি বলবেন বলে জানিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর মুভিটিব জন্য যে বায় এখনও পর্যন্ত ঠিক 
রেখেছি তার চাইতে ব্যয় বেশি হতে পারে। এখনও পর্যস্ত সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য 
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আছে। যিনি মুর্ভিটি তৈরি করছেন তিনি আমাদের কাছে আবেদন করেছেন যে তাকে আরও 
কিছু টাকা দিতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তাকে টাকা দেব। সেই মুর্তি 
কলকাতার বুকেই প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এই ব্যাপারে বামপন্থী সরকারের কোনও সংকীর্ণতার 
মনোভাব নেই। আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ন্যায় অন্যান্য যে সব জাতীয় নেতা ছিলেন তাদেরও 
মুর্তি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছি বেশি লাগলে এই হাউসে পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেব। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, ঘুর্তিটি পশ্চিমবঙ্গে 
যতগুলো মুর্তি আছে তার থেকে সবচেয়ে বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট হবে এবং এখানে মর্মর মুর্তি 
লেখা আছে কিন্তু মাননীয় মী বললেন যে ব্রোচ, মুি হবে, সেশ্গেত্রে আমার প্রশ্ন যে, 
মুর্তিটির উচ্চতা কত এবং ব্রোঞ্চের মুর্তি হবে কিনা সেটা জানান। 


শ্রী মতীশ রায় £ আমি ইতিমধোই বলেছি ব্রোঞ্চের মুতি হবে এবং খুডিটির উচ্চতা 
হবে ১৪ ফুট। 


শ্রী সাধন পান্ডে £ মাননীয় মন্ত্রীকে ধনাবাদ জানাচ্ছি যে, এখানে অর্থাৎ ঝকলকাতাতে 
ইন্দিরা গান্ধীর মুতি স্থাপন করা হবে এবং আরও কয়েকদিনের আধো আশা করি মুর্ভিটি 
তৈরিও হয়ে যাবে। মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, যেখানে বসবে সেঠ জায়গা চিহ্নিত হয়েছে 
কিন্তু মাপনি বোরহয় কনষ্টাকশনের ব্যাপারে এখনো সিদ্ধাঙ্ নেন, নি। সেইক্ষেএে কোনও 
একজন আর্ষিটেঞ্টকে দিয়ে জায়গাটার বেস ঠিক বর্ধন এবং বেস তেপি করুন এবং আগামী 
১৯শে নভেম্বর ছু টা গাঙ্ধীণ জন্মদিন, সেহদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ডাকন, 
] দলমত নির্বিশেষে সবাই থেকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুর্তিটি 
উদ্বোধন যদি করতে পারেন ভাহলে নিশ্চয় আমরা বাধিত থাকব। 


মি 
টা 
চঞ্চটা 
শি 
্ 
ন্‌ 
০ 
র্‌ 
নি 
৫ 
3 


এ মতীশ রায় £ মাননীয় সদস্যকে এই বাপারে একটাই উঠপ দিচ্ছি যে যথা সমযে 


সেই ব্যবহা আমতা গ্রহণ করব এবং সেহ লাপারে কান ত সন্দেহ শেহ। ইন্দিরা গা সপে 
এমি আগে হেত বেছি এখনো বলছি যে এহ শুঠি হ্বাপনের ব্াপাবে আমাদের কোনও 


সং্ার্ণভ' নেহু। আমি ইন্দিরা গাহ্ার রাভাশাতিল সঙ্গে একমত ডিগাম 1 ঠিশি জকি 
অবস্থা চাল করেছিলেন এবং আমলা তার শিকার হয়েছিলাম সেটা জানি কি ভাসনেেও 
তাকে অন্য দিক থেকে বিচার করে, জাতীয় মর্যাদা দেওয়া উচিত সেকথা টিনা করেই মুখ 


তৈরি করার সিদ্ধা? নিয়েছি। 


রগ 


রী বীরেন্দ্রকমার মৈত্র £ মাননায় মু! মহাশয়ের কাছে জানতে চাহছি থে, এই যে মুি 
র বা হল এতে সোনিয়া গাঙ্গীর প্রতিনিধিকে এখানে কী ভিভিভে ডাকা হয়েছিল 
পৃ 


রি শু কব. কি ই রখ শ্ফ চে ক রে রঃ 
নতি সুভাচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি পার্পামেন্টে যে বসার কথা ছিল ভারি শা 





সত 2 দু চে সি চি টি টি 2 

শা) মতাশ রায় মাননীয় সদস্য শা বারেন মৈত হে প্রন করেছেন তাপ ৩৬৫ মাশি 
2 ৪ রর ০৮ ৩ ৭২৮ 

আনি কিঠেনহত ত বলছি যে শ্রমহা ইন্দিরা গান্ধার হত হাপশের ব্যাপার ওহ হাডপে 


্ধান্ত নেওয়া নি যে, বিরোধী দলের ধিনি নেতা থাকবেন তিনিহ মুভিটা ঠিক ঝরে 
দেবেন। সেই সময়ে শ্রী সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেসের নেতা এবং বিরোধী দলের নেতা হিসাবে 
ছিলেন। তিনিই তখন এই মুর্তির চুড়ান্ত ঠিক করে যান। তারপরে সিদ্ধার্থ বাবু কংগ্রেস দল 
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এবং বিরোধী দল ত্যাগ করে চলে যান এবং জয়নাল আবেদিন সাহেবকে বসতে ৪ মাস 
সময় লেগে যায়। এই দীর্ঘ ৪ মাস কংগ্রেস দলের কোনও নেতা ছিলেন না। তারপরে 
কী পর্যায়ে হবে সেই সম্পর্কে জানতে চাই এবং তাদের তরফ থেকে কোনও প্রতিনিধি 
পাঠাবেন কিনা জানতে চাই। তখন জয়নাল সাহেব আমাকে জানালেন যে ইন্দিরা গান্ধীর 
মুর্তির ব্যাপারে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। মুর্তির সম্বন্ধে তিনি কিছু অভিমত দিতে 
পারবেন না। তাই তিনি নিজে জানিয়েছিলেন এক্ষেত্রে সোনিয়া গান্ধীর কাছে তিনি চিঠি 
লিখবেন, তিনি যেন একজন উপধুক্ত প্রতিনিধি পাঠান। আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সেই 
প্রতিনিধি এলে তাকে যেন কলকাতায় ঘুর্ভিটি দেখানো হয়, আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে এটা দেখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। জয়নাল সাহেব তার পক্ষ থেকে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন কয়েক মাস পরে, আমি ব্যক্তিগতভাবে মতামত দিতে পারব না, যেটা সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায় এবং তার সহযোগিরা দিয়ে গিয়েছিলেন, ততকালীান ডেপুটি লিডার সতা বাপুলি 
মহাশয় ছিলেন এবং সৌগত রায় মহাশয়ও ছিলেন, তার যুগ্মভাবে মুর্তির আদল ঠিক করে 
দেন। জয়নাল সাহেব যখন পরিষদীয় নেতা হন তখন আমাদের দায়িত্ব অনুযায়ী তাকে 
জানানো হয়, এই স্তরে মুর্তি তৈরি হয়েছে, আপনি দেখে যান, আমাদেরকে মতামত দিন। 
তিনি জানিয়েছিলেন আমি মতামত দিতে পারবো না, এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞত! নেই। 
তার কথা মতো সোনিয়া গান্ধীর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, সোনিয়া গান্ধীর প্রতিনিধি এসেছিলেন, 
আমরা তাকে মতামত দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, ভিনি যা বলে গিয়েছিলেন সেই 
ভিত্তিতেই এখন কাজ চলছে, মুর্তি তৈরির কাজ এখন চুড়ান্ত পর্যায়ে, এইটুকু আমি আপনাদেবকে 
জানালাম। 
অসংগঠিত শ্রমিকদের "ন্যুনতম মজুরি? 
*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৪) আী তপন হোড় ঃ শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) অসংগঠিত শ্রমিকদের 'ন্যুনতম মজুরি' নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারের 
কোনও পরিকল্পনা আছে কি না; এবং 
(খ) থাকলে, এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? 
শ্রী শান্তিরঞ্জন ঘটক ঃ 
(ক) হ্যা 


(খ) ন্যুনতম মজুরি আইন ১৯৪৮ এর তালিকাভুক্ত ১৫টি কাজের (এমপ্রয়মেন্ট) 
সঙ্গে এ পর্যস্ত সরকার ৪৯টি কাজ যুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ৩৮টি কাজের 
ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে বা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাকি ১৮টির 
ক্ষেত্রে মজুরি নির্ধারণের কাজ চলছে। ২টি কাজ ন্যুনতম মজুরি আইনের 
তালিকাভুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। 


এই সকল কাজে মহার্ঘ আইন বলবৎ করার জন্য ৪৪ জন সহ-শ্রম-কমিশনার, 
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১৬ জন পরিদর্শক, নিযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে ৩০১ জন পরিদর্শক 
ন্যুনতম কৃষি মজুরি পরিদর্শক হিসাবে কাজ করেন। কৃষি শ্রমিকদের ন্যুনতম 
মজুরি বলবৎ করার জন্য ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদেরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় £ আপনি বললেন ৩৮টি কাজের ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ কর হয়েছে, 
বাকি ১৮টি কাজের মজুরি নির্ধারণের কাজ চলছে। আপনি এই ১৮টির সম্বন্ধে বলবেন আর 
২টি কাজের ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের কাজ হবে এটা কোন কাজ? 


শ্রী শান্তিরগ্রন ঘটক £ ১৯টির মজুরি নির্ধারণের কাজের ক্ষেত্রে কোর্টে মামলা চলছে, 
স্টে অর্ডার আছে। আর ২টির ব্যাপারে বলি একটা হচ্ছে ফাউন্টেন বা বল পয়েন্ট পেন 
আর একটা হচ্ছে সিক্ক ইন্ডাষ্ট্রি। এই ২টির কাজের নূন্যতম মঞ্জুরি ঠিক করার একটা প্রসেস 
শুরু হয়েছে। 


শ্রী তপন হোড় £ আপনি এখানে মামলার কথা বলছেন, আপনি জানেন সারা 
পশ্চিমবাংলায় সিনেমা হল বন্ধ আছে, এই সিনেমা হল-এর কর্মচারিদের ইনক্রিজ ডি.এ. বা 
আযডিশনাল ডি.এ. আজ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি। আমরা দেখছি দীর্ঘ ২০1২৫ বছ্ছর ধরে 
মামলাগুলি পড়ে আছে। আপনি এই মামলাগুলির সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
কিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন কেন এতদিন ধরে মামলাগুলি পড়ে আছে, আপনি যদি এই 
বিঘয়ে জানান তাহলে ভাল হয়। 
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আঁ শান্তিরঞ্জন ঘটক £ সিনেমা কর্মচারিদের যে সংগঠন এবং সিনেমা মালিকদের যে 
সংগঠন তাদের মধ্যে আলোচনা এবং আমাদের সঙ্গে আলোটনা করে সিনেমা কমচািদের 
€যেডা প্রিভিসন হয়। ১৯৯১-৯২ সালে এটা শুর হয়েছিন এবং তারপর আর ওয়েজ 
প্লিভিসন হয়নি। তারপর আযড-হক বেসিসে ইনক্রিমেন্ট করাতে তারা রাজি হয়েছিল। ওঙবে 
"প্‌ ক্কেলের ব্যাপংরে কোনও শিম্পন্তি হয়নি। সিনেমা কর্মচারিরা একদিনের ধর্মঘট করে। 
সিনেমা মালিক সংগঠন পাল্টা লক-আউট করে এবং সেই ব্যাপারে আলোচনা ঢচলছে। দুইদিন 
আগে আমি কাগজে বলেছিলাম, আমার আশা ছিল গতকাল সেই আলোচনার নিশপণ্ডি হবে, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে মালিকপক্ষের কেউ সেই আলোচনায় আসেননি এবং আমাকেও জানাননি 
কী ব্যাপার। আবার তাদের সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা হচ্ছে। আর মামলা হচ্ছে বিভিন কোট, 
শতাধিক মামলা । আমরা সমস্ত মামলাশুডলিকে এনালগার করার চেষ্টা করছি। আডভেকেট 
জেনারেলের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেছি। এছাড়াও মিনিমাম ওয়েজের আগুতায় যারা 
আছে তাদেরকে 'নামরা এই কথা বলেছি আপনারা বসে একটা ফয়সালা কপার চেষ্টা বরুন, 
আমরা সাহায্য করব এবং সেইভাবেই হোসিয়ারি শিল্প, প্রিন্টিং শিল্পে ইন্ডাস্ট্রিওয়াইজ একটা 
সেটেলমেন্ট হয়েছিল এবং পরে যখন দেখা গেল ইন্ডা্ট্রিওয়াইজ গন্ডগোল হচ্ছে তখন কিছু 
একত্রিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু সেকশনাল ওয়াইজ সেটেলমেন্ট হয়েছে। তবে সবকটাকে 
একটা কোটের আওতার বাইরে এনে কোনও সেটেলমেন্ট করা যায় কিনা সেই চেষ্টা হচ্ছে। 


শ্রী অপ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় এষা মহাশর, কতগুলো অসংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে 
প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে কতগুলো অসংগঠিত ক্ষেত্রের ন্যুনতম মজুরি ধাধা আছে। ব্রকগুরে 
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একজন করে মিনিমাম ওয়েজ ইম্সপেক্টার আছে, কিন্তু কোনও সুপারভিসন হচ্ছে না। মিনিমাম 
ওয়েজ তারা দিচ্ছে না। সেটা সুপারভিসন করার ব্যাপারে আপনারা কোনও ভাবনা-চিন্তা 
করছেন কি? 


শ্রী শান্তিরগ্রন ঘটক ঃ সুপারভিসনের কাজটা যাতে ভালো করে হয় তারজন্য আরও 
কোনও সিনিয়ার অফিসারের আওতায় এটাকে আনা যায় কিনা সেটা দেখছি। এটা করতে 
গেলে কিছু সিনিয়ার অফিসারের পোস্ট দরকার আছে। কিন্তু ব্যাপারটাতে সাবজেক্ট টু ফিনান্স 
আযাকসেপটেন্স লাগবে। যদি মাননীয় সদস্যদের কারোর এই রকম কোনও উদাহরণ থেকে 
থাকে, সে এপগ্রিকালচারাল ওয়েজ ইল্সপেক্টারই হোক, ওয়েজ ইন্সপেক্টারই হোক, তাদের কাজে 
গাফিলতি হচ্ছে তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন, আমি দেখব কি করতে পারি। 


ডাঃ মানস ভূইয়া 8 জওহর রোজগার যোজনা এবং এমপ্রয়মেন্ট আযসিওরেন্স স্কীম 
ছাড়া অসংগঠিত গ্রামীণ শ্রমিক এবং কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জেলাওয়ারি এবং ব্রকওয়ারি 
ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচন্ড রকম ডিসপারিটি আছে। অসংগঠিত দিনমজুরদের 
একটা স্বেলের মধ্যে আনতে পেরেছেন এটা ঠিক কথা নয়। শ্রম দপ্তর থেকে বুকে বরকে 
লেবার ইসপেক্ঠার নিয়োগ করা হয়েছে। বিস্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষি শ্রমিকরা, কৃষি 
মজুররা ঠিবমত মঞ্ুরি পাচ্ছে না। আপনি কি সীমারেখা টেনে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন? 


শ্রী শাস্তিরগুন ঘটক £ স্যার, জওহর রোজগার যোজনাটা আমাদের নয়, আর কৃষিতে 
যে এমপ্লয়মেন্ট আসিওরেন্স স্বীম দুটোর কোনটাই আমাদের নয়, যা আগে বললেন। 
দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই মিনিমাম ওয়েজেস এগ্রিকালচারাল লেবার থেকে গুরু করে সব ফিক্সড 
আছে; আবার যদি বলেন আমি পড়ে দিতে পারি। দরকার হলে লেবার ইন ওয়েস্ট বেল 
আপনি দেখে নেবেন। সেখানে বিস্তারিত বলা আছে। আনসারড কোয়েশ্চেন হলে আমি লে 
ডাউন করে দিতে পারতাম সব কিছু, যে যে মামলা আছে। তারপর সেটা বলেছি আনেক 
জায়গায়, কৃষি শ্রমিক আছে এবং বিড়ি শ্রমিক আছে তারা প্রয়োজনে মিনিমাম ওয়েজেস নেয় 
বা নিতে বাধ্য হয় এবং সেইগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে। তারা এমন একটা পরিস্থিতিতে 
আছে যে মালিকদের সঙ্গে এপ্রিমেন্ট বা চুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে আমাদের পক্ষে 
ডাইরেক্টলি এবং ইন ডাইরেক্টুলি কিছু করার নেই। তাদের যতটা বেশি সাহায্য করার চেষ্টা 
করি, যাতে এরকম কম পয়সায় চুক্তি না করে। আমি আবার বলছি, আমি আমার অফিসারদের 
বলেছি যদি আপনাদের দিক থেকে কোনও খবর থাকে সেটা কাইন্ডলি আমাদের জানাবেন, 
আমি সেটা দেখব। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি শেষের প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত 
সঙ্গত কারণেই বৃধিমজুরদের নুন্যতম মজুরির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং বিশেষ 
করে উল্লেখ করেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য এই কৃষি মজুরদের নুন্যতম মজুরি রাজ্য সরকার 
সর্বশেষ কোন বছরে নির্ধারণ করেছেন, জানাবেন কি? 


11১-05 _- 1-00 0710.01701041]0 90)00111770170)] 


শ্রী শান্তিরপ্তুন ঘটক £ আমি স্যার তাহলে অন্য একটা কথা বলি, যা ওনার জানা 
উচিত। “ন্যাশনাল কমিশন অন রুর্যাল লেবার' তারা কৃষি মজুরদের মজুরি নির্ধারণ করেছে 
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২০ টাকা প্রতিদিন। আমাদের এখানে বেশি আছে এবং আমাদের প্রসিডিওর যেটা সেই 
প্রসিডিওরটা হচ্ছে আমাদের ডিয়ারনেস এর সঙ্গে লিঙ্কড আছে। ভ্যারিএবেল ডি.এ-এরসঙ্গে 
মিনিমাম ওয়েজেস আমরা এক টাকায় নিয়ে এসেছি। কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিতে কম ছিল এবং এর 
উপর কোর্টের স্টে অর্ডার আছে। তাই আমাদের নানা ভাবে যেতে হচ্ছে, যাতে আইনের 
কোনও বাধা না আসে এবং সেইভাবে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স যে ভাবে বাড়ে, প্রতি ছয় 
মাস অন্তর সেটা রিভাইসড হয় এবং আগে রিভিসন যেটা হয়েছে তার টাইম টেবিল বা 
কারিকুলাম তারমধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কোনটা এপ্রিল মাসে হচ্ছে, কোনটা অক্টোবর 
মাসে হচ্ছে, কোনটা ফেব্রুয়ারিতে, আমরা যেটা করেছি ফাস্ট জানুয়ারিতে । ভারপর ছয় মাস 
আন্তর রিভিসন হয়। এটা সব জায়গায় হয় এবং এতে মিনিমাম ওয়েজেস-এর আয়ভুক্ত যে 
শ্রমিকরা তারা লাডবান হবে। এইভাবে আমরা করেছি। এবং শ্যানতম মজুরি আইন-এ 
কতকগুলি বাবস্থা আছে। যদি আইন না মানে মামলা কর! যায়। আমরা মামলা করেছি, শাস্তি 
হয়েছে। স্যার, আপনি যদি আমাকে সময় দেন তাহলে আমি পড়ে দিতে পারি কতগুলি কি 
মামলা হয়েছে। তা ছাড়া আরও যেটা বলতে চাই সেটা ২৮২ ধরুন, ১৯৭৬ সালে খিড়ি 
শ্রমিকদের ডেলি মজুরি ছিল ১০.৭৫ টাকা, এবারে আহন এসে গিয়েছে এবং হয়েছে ৪৫.১৬ 
টাকা দৈনিক মজুরি। কিন্তু নিশ্চর এটা সব জায়গায় হয়না। কলকাতা এবং আন পাশে এটা 
দেখা যায়। যেখানে শ্রমিকদের সংগঠন আছে, শ্রমিক কশচারিরা এক্বা্ধ, সেখানে এহ 
মিনিমাম ওমেজেস আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মাণনায় সদস্যকে জানাতে চাহ, যে 
যেমন সুপ্রিম কোট মেটারনিটি হতআ্যাণপি আলাউন্স যেসব দিয়েছেন, অডার করেছেন সেগুলি 
আটকাচ্ছে আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে। এসব নানান ব্যাপার আছে। নানান রকমের জটিলতা 
আছে। কেন্দ্রায় সরকারকে আমি বলেছিলাম অনেকবার-_ লেবার মিনিস্টারকে যে দয়া করে 
এট নাইনথ শিডিউলে ফেলে দিন তাহলে কোনও মামলা ইওাাদি করতে পারবে না] কোনও 
পক্ষ। তিনি কথা দিযেছিলেন যে বিচার বিবেচনা করবেন কি্ত এখনগ্ড ভার কাছ থেকে 


নি 


কোনও পজিটিভ রিপ্লাই পাই নি। এই হচ্ছে এবনাত্র পথ নাহনখ শিডিউলে ফেলে দেওয়া। 
বাংলাদেশে 'নীল কেরোসিন' তেল পাচার 
*₹৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬) ডাঃ মোতাহার হোসেন £ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


দে 


(ক) ইহা কি সত্যি যে, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে * 
পাচার হয়ে যাচ্ছে, 


[ল পেরোসিন তেল বাংলাদেশে 


টব 


(খ) সাত্যি হলে, 


(১) কোন কোন জেলা থেকে কত পরিমাণ কোগোসিন তেল প্রতিদিন পাচার 
হচ্ছে; এবং 


(২) পাচার বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন/করবেন ? 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ 
(ক) না। 


10 45551211318 17907070195 
[10611। ১০1191011001, 1994] 


(খ) ৫১) এই প্রশ্ন ওঠে না। 


(২) যদিও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে নীল কেরোসিন তেল বাংলাদেশে পাচারের 
সংবাদ সত্য নয়, তথাপি সম্ভাব্য পাচার রোধের জন্য সীমান্তবর্তী জেলা 


এনফোর্সমেন্ট পুলিশ সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। জেলা এনফোর্সমেন্ট পুলিশ 
সন্দেহজনক জায়গায় হানা দিয়ে এই বৎসর জুলাই মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের 
সংলগ্ন বিভিন্ন সীমান্তবর্তী কেরোসিন তেল আটক করেছে। এই ব্যাপারে 
কড়া নজরে রাখার জন্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পুলিশ সুপারিনটেন্ডেদের 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


ডাঃ মোতাহার হোসেন £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিলেন তা স্ববিরোধী প্রথম 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, না প্রশ্ন ওঠে না আবার পরেই বলছেন যে ৯ হাজার ৫০৩ 
লিটার সেটা নাকি ধরা হয়েছে। কাজেই প্রশ্নের উত্তরটা স্ব-ব্রোধী হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমি 
জানতে চেয়েছিলাম যে কোন কোন জেলা থেকে ধরা হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তরও এখানে 
নেই। তাহলে প্রকৃত বিষয়টা কি? পাচার হচ্ছে কিনা? তা না হলে কোথা থেকে এটা ধরা 
হল? এটার সোর্স কি? আপনার উত্তরটা স্ব-বিরোধী। এখানে পরিক্কারভাবে আপনি বলুন যে 
হ্যা, কি না? পাচার হচ্ছে, কি হচ্ছে না? কোন কোন জেলা থেকে হচ্ছে সেটাও আমার প্রশ্টে 
ছিল, তার জবাব দিন। 

শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন, “হহা কি সত্য ঘে প্রর্তিদন 
প্রচুর পরিমাণে নাল কেরোসিন তেল বাংলাদেশে, পাচার হয়ে যাচ্ছেঃ এটার উত্তরে আমি 
বলেছি, না। কারণ এই পাচারটা তো লিগালাইজড নয় কাজেই তার তথ্য সরকারের কাছে 
থাকে না। প্রতিদিন পাচার হয়ে যাচ্ছে ঘটনাও তা নয়। দ্বিতীয়ত পাচার হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে বলে আমরা বঙার ডিস্টিক্টগুলির পুলিশকে আলা করেছি এবদ এই যে ৯ হাজার 
৫০৩ লিটার তেল আটক করা হয়েছে এটা বার ডিগ্রিক্এ হয়েছে। 

১(7০এ (99৫১(101)$ 
(00 ১১1)101) ৮110001) 2175+616 ৮/০1 1910 011 (170 121)16) 


বেসরকারি উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ 


*৪| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৭) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ পূর্ত সেড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) বেসরকারি উদ্যোগে রাজো কোনও রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না; 
এবং 


(খ) নেওয়া হলে, কোথায় কোথায় এই রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? 
পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
- (ক) না। 
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(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
মুরারই বাইপাস রাস্তা নির্মাণ 
*৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১) ডাঃ মোতাহার হোসেন ঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


বীরভূম জেলার মুরারই বাইপাস রাস্তাটির নির্মাণকাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে 
আছে? 

পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

পরিকল্পনাটি প্রাথমিক স্তরে বিবেচনাধীন আছে। সংশ্রিছ্ট জিলা পরিকল্পনা সমিতির 
আনুষ্ঠানিক অনুমোদনেব পর অন্যান্য প্রশাসনিক বিঘয়গুলির বিভাগীয় সুরে নিষ্পত্তি 
হলে প্লাষ্তার কাজ শুরু করা যেতে পারে। 


এক্সপ্রেস হাইওয়ে 
*৬1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৯) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


রর 


পাজো এ পর্যন্ত কতণডলি এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্নাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়োছে? 


পৃভ (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
পূঙ (সঙক) বিভাগের অধানে এরূপ দুটি সড়ক নির্ষাণ প্রক্প গুহাভ হয়েছে। 


৯]17. 9]908101 : (01এ০া [২01০ 199 01 000 (8195 01 19/096৩41৩ 01) 
(0101101 01 1301517055 01 076 ৬/০১ 13৩17£01 108151811৬ত /১5501001), 1104৩ 
১১৩1৬০৫ 8100100 011৮0110101 01)-0001711061)06 5101)60 1)$ 131. £911101 
/১0৩।], 1009৩106106 00009510017) 8104 91011 090] 50171] ১০110101110 
191106 15 11 01401. 10 10045 05 (91105. 

৮115 /১১5০]1015 ৩1095505 10১ ৮0100 01 0010140100৩ 11) 011 09৮00001191 
৬1110151015, 


০৮, 01740 1016 19902) 91 07৩ 1২105 01 109090000 014 €0148101 01 
[305117৩55, ] ৬০914 16000551 11056 11701110015 ৬109 01০1700৬০07 01 169৬ 
0১1 21010104, 100 1150 11) 1017917 019065. 


...(81 1115 51020 00171০১50]) 11005 909০৫ 11) 11101 5৫915)... 
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1৩010161101 10010 1,69৬ 15 1010160 2110 11701 (110 17001011 ৬111 0০ 1016017 80 
31) [1৩ 22140 56101017001, 2710 0007 17001501700 ৬411] 106 0119016- 


.... (40001551085 07617198050 ৬85 001087760 1011 | [70 
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18 £555171191-% 77002001705 
[1011) 5210027721, 1994] 


[1-00 -- 1-10 77.] 
41010071১11 ১101101৭ 
111. ১1991072108 ] 18৮০ 12০91০৫ 010০ 1090106 01 4১0)0901711701)1 


1101101] ?0]) 9111 99010 32170 00901)92) ৬1)1০1) ৫০715 ৬101) 2116260 0০(০- 
[10121101701 10৬4 170 01061 91012010) 17 116 91306. 


[176 5/0)০০17721161 01 116 10010170995 1800 0811 [01 20109171101) 0 
(110 0101517055 01 1115 11056. 1176 [91100211192 0811 07০ 21012101011) 06 076 
1%111015101 00110017700 (110101। 0811177 4১002170107, 03089501017, 1৬161701017 610. 


1, 10170101010, ৮/10111010 77 00175017000 1172 1৬1001011. 


[11011010001 1799, 1109/95৬91, 1520 041 017০ 16১01 0 (16 [7011017 25 
॥1001701010111. 


শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_ 


পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। বিভিন্ন জেলায় পুলিশি নিদ্রিয়তা ও 
শাসকদলের প্ররোচনায় যত্র-তত্র মারাত্মক সংঘর্ষে এলাকার মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ 
করছেন। মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়। কলকাতা শহবের বিভিন্ন 
প্রান্তে সার্টা, জুয়া, অশ্লীল চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী, কুৎসিত ও জঘন্য পত্র-পত্রিকা গোপনে বিক্রয়, 
এসব কিছুই চলছে। এইসব পরিবেশ থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে রাজ্য সরকারকে দায়িত্বশীল 
ও কর্তবাপরায়ণ হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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[1-10 __ 1-20 0..] * 
শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ স্যার, গতকাল, ১৫.৯.৯৪ তারিখে 'আজকাল' কাগজে একটা 


0] 07 [50110 8 21 


ডিস্টর্টেড নিউজ বেরিয়েছে। আমি মনেকরি সেটার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন আছে এবং আমি 
প্রতিবাদ করছি। আমার একটা ফ্ল্যাটের বিষয়ে সংবাদটি বেরিয়েছে। ঘটনাটা আমি বলি _- 
১৯৮৪ সালে শ্রীমতী বেলা বাপুলি, আমার মিসেস, যতীন চক্রবর্তীর কাছে একটা দরখাস্ত 
করেছিলেন। দরখাস্ত করার পর ২.৩.৮৪ তারিখে তিনি ডেপুটি সেব্রেটারির কাছ থেকে 
একটা চিঠি পান। তাতে বলা হয়েছিল, "ু প্রা 01790160 0/ 1116 1411115121-1-01)0100 
01 016 17051105 10610901701] 00 1)0োাা। 11780 006 82001109210101] 11) 0116 [016- 
51090 07) 1089 [15856 9০ 98010105010 1170 120995116 12109107701) 11) 
(076 17101010125 1910 00৬17 170 019 9৫010159100) 155050 10 10190 90601 11) 


(119 91809510001], /১1101009 73829 210 785810801. সে অনুযায়ী আযাকোর্ডিংলি শ্রীমতী 
বেলা বাপুলি একটা দরখাস্ত করেন। আমি আপনার কাছে সব অরিজিন্যালগুলো দিয়ে দিচ্ছি, 
ডুপ্লিকেট আমার কাছে আছে, আপনি অনুগ্রহ করে দেখে নিন। উনি দরখাস্ত করেন এবং 
তার তারিখ হচ্ছে ২৮.৩.৮৪। এ তারিখ শ্রীমতী বেলা বাপুলি দরখাস্ত করেন। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, ২৮.৩.৮৪ তারিখের এ পিটিশনটির কপি আমি আপনাকে দিয়েছি, আপনি 
আ্আকনোলেজমেন্ট লেটারটা দেখবেন। ২০.৩.৮৪ তারিখে ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা চিঠি দিয়ে 
তারা যা বলে দেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু তিনি হাউস-ওয়াইফ তার কোনও ইনকাম 
নেই, পার্চেস করতে গেলে ইনকামের দরকার সেহেতু যতীন চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে 
বলেছিলেন, “আপনার নামটাও যোগ করে দিন, আপনি এম.এল.এ., আপনার রোজগার 
আছে, টাকা দিতে পারবেন।” এইটা হচ্ছে ১৯৮৪ সালের ঘটনা এবং আমি তখন ১১ বছর 
ধরে এম.এল.এ- ৭২ সাল থেকে আমি এম.এল.এ। আমি এঁ সময়ে এম.এল.এ. হোস্টেলে 
থাকতাম। এ সময়ে একদিন যতীন চক্রবততী এম.এল.কে হোস্টেলে আমার ঘরে গিয়েছিলেন, 
আমি তখন চা খাচ্ছিলাম। উনি আমাকে বলেছিলেন, “তুমি এখানে থাক নাকি? আমি ওকে 
বলেছিলাম, হ্যা, ১১ বছর এখানে আছি, আমার কলকাতায় কোনও বাসস্থান নেই। আমার 
মিসেসকে বললেন দরখাস্ত করে দেবেন তো? বাট দ্যাট ওয়াজ নট ইন প্রপার ফর্ম। উনি 
বললেন, প্রপার ফর্মে দিতে। সেইভাবে জমা হল এবং টাকা জমা দিলাম। একদিন যতীন 
চক্রবর্তী ধন্যবাদ দিলেন এবং সকাল ৮টার সময় আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন। তখনও 
বাড়ির প্রাস্টারিং হয়নি। উনি আমাকে বললেন, কোন বাড়িটা পছন্দ বেছে নিন। আমি তখন 
বললাম, এটা হলে ভাল হয়। উনি ২ রুম ফ্ল্যাট দিলেন, কিন্তু দ্যাট ইজ ইন-আ্যাডিকোয়েট। 
আমার মিসেস টাকা জমা দিয়ে কিনে নিলেন। এটা ছিল ১৯৮৪ সাল। আজ থেকে ১০ 
বছর আগের ঘটনা । আমি আপনাকে বলি, আমি আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইনি এবং 
আপনার কাছে লিখিওনি। অরিজিনাল কাগজ আমি আপনাকে দিয়েছি, আপনি দেখে নিন। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একটা কাগজে আমার সম্পর্কে লিখেছে এবং আপনি আমার শুভাকাক্ষী 
হিসাবে বক্রন্তি করে ক্ষতি করেছেন। আপনি চালাক লোক। আপনি দেখলেন, সত্যবাপুলির 
গায়ে কাদা লাগেনি, অতএব একটু কাদা লাগিয়ে দিই। ভালই করেছেন, আপনি কাস্টোডিয়ান। 
ইন্দিরা গান্ধীকে তার দেহ রক্ষী সামনা-সামনি গুলি করেছিল। আর আপনি চালাক লোক, 
আপনি এখানে বসে বসে বিধানসভার সদস্যদের নামে কলঙ্ক ছুঁড়ছেন, যদিও এটা করা ঠিক 
শয়। আপনি বলেছেন, জয়নাল সাহেব, মোতাহার সাহেবদের জন্য করেছেন। তারা কি সুযোগ 
নিয়েছে আমি জানি না। কিন্তু আমার ছেলের বিয়েতে আপনার কাছ থেকে কোনও সাহায্য 
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নিইনি। মতীশ রায়ের কাছ থেকে আমি সাহায্য নিয়েছিলাম। আপনি সাহায্য করেননি, অন্য 
কাউকে করতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে কোনও উপকার করতে বলিনি। আপনি 
অনুগ্রহ করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছেন তারজন্য আমার পরিবারবর্গ কৃতজ্ঞ। কিন্তু পারিবারিক 
একটা অনুষ্ঠানে আপনি বলেছেন উপকার করেছি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে উপকার 
নিইনি। আমি টাকা জমা দিয়েছি পি.ডব্রুডি ডিপার্টমেন্টকে এবং তারজন্য মতীশ রায়কে 
ধন্যবাদ। তিনি উপরের ৪টি ঘর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক অনুষ্ঠান নিয়ে আপনি 
সংবাদপত্রে যা বলেছেন তা কেন বলেছেন আমি বুঝতে পারছি না। একথা মুখ্যমন্ত্রাও 
বলেননি, সি.পি.এম, পার্টির অন্য কোনও সদস্য বলেননি। আপনি বলেছেন। আপনি স্পিকার, 
ইউ আর আওয়ার প্রোটেক্টর, গণতন্ত্রের মন্দিরে পৃজারি হয়ে বসে আছেন। কোথায় আমাদের 
রক্ষা করবেন, কিন্তু তা না করে আপনি গায়ে কলঙ্ক লেপন করছেন। কাগজে যা বেরিয়েছে 
এবং আপনি যে ভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন তাতে আমি আপনাকে বলছি, আপনি দেখাতে 
পারবেন যে আমার ছেলের বিয়েতে আপনি উপকার করেছেন? যদি দেখাতে পারেন তাহলে 
আমি পদত্যাগ করে চলে যাবো। আর যদি না দেখাতে পারেন আপনি স্পিকারের পদ থেকে 
পদত্যাগ করে চলে যাবেন কিনা তা আমি জানি না, তবে কাল থেকে ৩ জন জজসাহেব 
আমাকে টেলিফোন করছেন। তারা আমার ছেলের বিয়েতে এসেছিলেন। তারা বলছেন, আপনি 
স্পিকারের কাছ থেকে কি সুযোগ নিয়েছিলেন? আমরা তো আপনার ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ 
খেয়ে এলাম। আপনি যদি দেখাতে পারেন এই উপকার করেছি তাহলে আমি পদত্যাগ করে 
চলে যাব আর যদি না দেখাতে পারেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে ভাবতে হবে। আপনার 
বিরুদ্ধে তো প্রিভিলেজ হবে না এবং তা করতেও পারব না। আপনি বলেছেন কিনা জানি 
না, যদি না বলে থাকেন খুবই ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের সমস্ত পরিবার বর্গ, 
আত্মীয়বর্গ এই নিয়ে বারে-বারে টেলিফোন করছেন। “আজকাল কাগজে যা বেরিয়েছে তাতে 
অনেক কথা আপনি বলেছেন। সংবাদপত্র ঝগড়া-ঝাটি টাইপের করিয়ে দেবার মতন লিখেছে। 
আপনি কি কনটেক্সটে বলেছেন তা আমি জানি না। এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে খুবই দুঃখ 
জনক ব্যাপার, না হওয়াই বাঞ্নীয়। আপনি সমস্ত মেম্বারদের কাছে নিউন্রাল থাকবেন, কিন্তু 
আপনার বলার ভঙ্গীতে কাগজে যেটা বেরিয়েছে আপনি উপকার করতে চেয়েছেন কিন্তু 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন। এই ক্ষতি করার ফলে আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলছি 
না, কাগজে যদি বেরিয়ে থাকে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, এটা মাননীয় স্পিকারের চেয়ার 
থেকে হওয়া উচিত নয়। 
[ত7],]ঘ0 7101 07/11 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার কাছ থেকে কি ফেভার 
নিয়েছি সেটা বলুন! ... (গোলমাল) ... 

(এই সময় কতিপয় কংগ্রেস বিধায়ককে উঠে দীড়িয়ে মিঃ স্পিকারের উদ্দেশ্যে কিছু 
বলতে দেখা যায়)। 


মিঃ স্পিকার ঃ হোয়াট আই সেড আই হ্যাভ সেড। আই উইল নট গো ইন্টু এনি 
ডিবেট অন দ্যাট। আপনারা বসুন। মিঃ ডি.পি. সরকার, আপনি বলুন। 


(এই সময় শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি, চিনি রাস কংগ্রেস বিধায়ককে 
ওয়াক আউট করতে দেখা যায়) 
7710 0/9779 


রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সম্কটের কারণে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি, 
বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সঙ্কটের ফলে একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু লো 
ভোল্টেজ নয়, লোডশেডিং এবং সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন 
জায়গায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থায় একটা নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং তারফলে বিভিন্ন জায়গায় 
জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন এবং বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ অফিসগুলি ভাংচুর হচ্ছে। 
সরকার বলছেন যে, বিদ্যুৎ নাকি রাজ্যে উদ্ৃত্ত হচ্ছে, অথচ বাস্তবে রাজ্যে বিদ্যুতের এইরকম 
একটা পরিস্থিতি! এই অবস্থায় সরকার আবার বিদ্যুতের দাম বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
কৃষিসহ সর্বক্ষেত্রে। একদিকে কোটি কোটি টাকার বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে, কিন্তু এই অপচয় বন্ধ 
করতে পারছেন না, অন্যদিকে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে জনগণের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি 
করছেন। -পশ্চিমবঙ্গের এইরকম ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন সেটা জানাবার জন্য মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করছি। 


শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বীরশিবপুর বোয়ালিয়া রাস্তাটির বর্তমানে 
ভয়াবহ অবস্থা । কয়েকদিন আগে এ রাস্তায় একটি বাস আযকসিডেন্ট হয়ে তিনজন মারা 
গেছেন এবং ছয়জন আহত হয়ে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাস্তাটির 
বর্তমানে এমন অবস্থা যে, যে কোনও সময় এ রাস্তায় আবার বাস আাকসিডেন্ট হতে পারে। 
হাজার হাজার যাত্রি বীরশিবপুর, বোয়ালিয়া থেকে এ রাস্তা হয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশনে আসেন, 
কারণ তাদের আসার আর কোনও রাস্তা নেই। তাই এ রাস্তাটি সংস্কার করবার জন্য আপনার 
মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে টি.এন. সেসন কলকাতায় 
এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রধান মন্ত্রীর বাস ভবনে গিয়ে তার কাছে অনুরোধ 
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করেছেন যে সেসনের কাজকর্ম-এর বিরুদ্ধে এবং তার ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য অর্ডিন্যা্ 
জারি করা হোক এবং এটা বলেছেন, রাজ্য সরকার যে মামলা করেছেন টি.এন. সেসনের 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার যেন তাতে সামিল হন। এই অনুরোধ তিনি প্রধান মন্ত্রীর কাছে 
করেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি যে, “নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো ভোট” এই মতকে কংগ্রেস 
দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং দেশের মানুষও এই মতকে মেনে নিয়েছে। সি.পি.এম এবং 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন এই ব্যাপারে ভীত সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার। তারা যেনতেন 
প্রকারেন আইডেন্টিটি কার্ড দেবার যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিকে নষ্ট করে দেবার ভয়ঙ্কর 
উদ্যোগ পশ্চিমবাংলায় নেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করছি। 
রাজ্য সরকার জেনে রাখুন, টি.এন. সেসন নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো ভোট, এই সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করেছেন, সেই সিদ্ধান্ত্রের পিছনে আমাদের পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। আজকে সচিত্র 
পরিচয়-পত্র দিয়ে যদি ভোট হয় তাহলে সি.পি.এম আর ক্ষমতায় থাকবেন, এটা আপনারা 
জেনে রাখুন। অগণতান্ত্রিকভাবে আপনারা সরকারে আছেন তার অবসান হবে। আমরা সে 
জন্য আইডেন্টিটি কার্ড যাতে চালু করা হয় তারজন্য আবেদন জানাচ্ছি। 
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শ্রী রবীন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা 
আযডজর্নমেন্ট মোশনের উল্লেখ করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্বলা ভেঙে পড়েছে। আমরা 
এই প্রসঙ্গে অনেকদিন থেকে বলে আসছি যে পশ্চিমবঙ্গের সুস্থ্য আইন-শৃঙ্খলাকে ভেঙে 
ফেলবার জন্য সমস্তরকম চক্রান্ত কংগ্রেস আই-এর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। আমরা একথা 
রাজ্য বিধানসভায় অনেকদিন থেকে বলে আসছি। এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কিরকম সেটা 
যদি সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করে দেখেন তাহলে দেখা যাবে যে এই রাজ্যের আইন- 
শৃঙ্খলা অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক উন্নত। এই যে কংগ্রেস দল, যে দল পরিপূর্ণ ভাবে 
সমাজ বিরোধিদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, সেই দলের লোকেরা এখানে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম 
করে যেতে পারছে। আমরা কয়েকদিন আগে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় লক্ষ করেছি 
যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বহরমপুরে কংগ্রেস সাপোর্টেড যে সমস্ত আর্মস গার্ড আছে, তারা 
সেখানকার জন-জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছেন এবং কয়েকজনকে খুন করা হয়েছে। মহেশতলায় 
রবি মজুমদারকে খুন করা হয়েছে। কালনায় কংগ্রেস এবং বি.জে.পি. মিলিতভাবে সেখানে 
খুন করেছে এবং কমিশনার আ্যারেস্ট হয়েছে। এছাড়া কয়েকদিন আগে পারিবারিক আদালত 
যেটা রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মাফিক এখানে চালু করেছেন, সেখানেও তাদের 
ভাংচুর এবং নিগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস দলের নেতা অশোক দেব এবং দিব্যেন্দ 
বিশ্বাস, তারা সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছে। সমস্ত রাজ্যে যেখানে খুন-খারাপি হচ্ছে, সব কংগ্রেস 
দলের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় এরা সম্মেলনের নামে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা 
করছে। কয়েকদিন আগে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সারা রাজ্যের মস্তান 
এবং সমাজবিরোধীদের নিয়ে তারা সম্মেলন করেছেন। আজকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় 
তারা সমাজ বিরোধীদের উষ্কানি দিচ্ছেন। 


(এই সময়ে স্পিকার অন্য বক্তাকে ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 
শ্রী শিবদাস মুখার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য রবীনবাবু এখানে মমতা 


26 49$ভাগায়। & য২0খেয0]09 

[1011) ১০10917001, 1994] 
ব্যানার্জির নাম করে বক্তব্য রাখলেন। তিনি একজন লোকসভার সদস্যা, তিনি এখানে উপস্থিত 
নেই। উনি তার নাম করে এখানে বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আমি আপনার কাছে অনুরোধ 
করব যে আপনি এটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের জেলা হাসপাতালটি কৃষ্ণজনগরের শক্তিনগরে 
অবস্থিত। এই হাসপাতালে দুর্নীতি, অরাজকতা পরিপূর্ণ ভাবে চলছে। এই সদর হাসপাতালে 
কুকুর, বেড়াল, শুয়োর রুগীদের সঙ্গে সহবস্থান করছে। সেখানে নামে একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে 
কিন্তু কোনও রক্ত পাওয়া যায়না। রুগীদের চিকিৎসার জন্য যে এক্স-রে মেশিনটি আছে সেটা।, 
অকেজো হয়ে পড়ে আছে। জীবনদায়ী কোনও ওঁষধ পাওয়া যায়না, কোনও ভ্যাকাঙ্সি নেই। 
ধুবুলিয়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সনাতন ঘোষকে সাপে কামড়ায় এবং তাকে 
কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সাপে কামড়ানোর কোনও 
চিকিৎসা হয়নি সাপে কামড়ানোর ভ্যাকসিন ছিল না বলে। ফলে সেই ছাত্রটি মারা যায়। 
সেইজন্য সেই স্কুলের ছাত্ররা এবং তার আশেপাশে সমস্ত স্কুলের ছাত্ররা এক দিনের বন্ধ 
পালিত করে। নদীয়া জেলার সদর হাসপাতালে সাড়ে চারশো বেড আছে, সেই হাসপাতালে 
একটা ছাত্র মারা গেল বিনা চিকিৎসায়। তার কোনও প্রতিকার নেই। তাই আমি কুকুরে 
কামড়ানো, সাপে কামড়ানোর সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য নদীয়া জেলার সদর হাসপাতালে যাতে 
ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হয় তারজন্য আবেদন জানাচ্ছি। এই সনাতন ঘোষ মা-বাবার একমাত্র 
সন্তান, সেই সন্তানকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা স্বাস্্মন্ত্রীর নেই। যাতে এই ঘটনা 
আর না ঘটে তারজন্য অবিলম্বে সেখানে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। 
বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অপদার্থতার জন্য এই ঘটনা ঘটল। এর কোনও প্রতিকার 
হচ্ছে না। 

শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় 
পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হল কলকাতা কর্পোরেশন সহ আরও ৭৪টি 
মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন আগামী ৬ মাসের মধ্যে হবে। এখন নৃতন যে নগরপালিকা আইন 
তৈরি হয়েছে সেই আইনে মহিলাদের এবং শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবদের সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়ার্ড ডিলিমিটেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ৫টি ক্যাটাগরিতে মিউনিসিপ্যালিটি 
ভাগ করা হয়েছে, কোন ক্যাটাগরিতে কি সিট হবে বলে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা আমরা 
লক্ষ করছি গোপনে একমাত্র মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 
পৌরসভাগুলির ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন শুরু করে দিয়েছে এবং রিজারভেশনটা এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দল এমন কি আমরা, বিরোধী দল এই ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছি। কিভাবে ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন হচ্ছে, কি ভাবে রিজারভেশন হচ্ছে 
এই ব্যাপারে অপোজিশনকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারছি 
না। ডি.এম. একটা সারকুলার দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, মিউনিসিপ্যালিটি তার ভিব্তিতে কাজ 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে বিরোধী দলের একটা ভূমিকা থাকে। ওয়ার্ড ডিলিমিটেশনের 
ব্যাপারে বিরোধী দলের একটা মতামত নেওয়া হয়। স্টেট ইলেকশন কমিশনার যিনি আছেন 
তরুন দত্ত তিনি তো সরকারের ধামাধরা, শাসক দলের পৃষ্ঠপোষক, তাদের কাছে জানিয়েও 
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কোনও ফল হচ্ছে না। তার অফিস কোথা সেটাও জানা যাচ্ছে না। নির্বাচন কিভাবে হচ্ছে 
না হচ্ছে, ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন কি ভাবে হচ্ছে না হচ্ছে এই ব্যাপারে সকলকে অবগত করার 
জন্য একটা সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার জন্য আমি মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। সর্বদলীয় 
বৈঠক ডেকে রাজ্য স্তরে, জেলা স্তরে ঠিক হোক কিভাবে ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন হবে সেটা ঠিক 
করা হোক। একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দলীয় উদ্দেশ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত করে নির্বাচনকে 
প্রহসনে পরিবর্তন করবেন না। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিলোপ করবেন না। দয়া 
ডেকে ঠিক করুন কিভাবে ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন হবে, রিজারভেশনের ব্যবস্থা কিভাবে করা 
হবে। তা না হলে নির্বাচন গ্রহণে পরিণত হবে। পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমরা দেখেছি শাসক 
দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিরোধী দলকে অন্ধকারে রেখে রিজারভেশন করেছেন, 
ডিলিমিটেশন করেছেন। এবারেও তার পুনরাবৃত্তি করার ষড়যন্ত্র করবেন না। আমি আপনার 
মাধ্যমে পৌরমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি এই যড়যন্ত্র বন্ধ করুন এই চক্রাত্ত বন্ধ করুন। 
গণতান্ত্রিক উপায়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী অবিনাশ প্রামানিক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কেন্দ্র হছগলি জেলার বলাগড়ে 
৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভাগীরথী নদীর পাশে অবস্থিত। গুপ্তিপাড়া এক নম্বর এবং দুই নম্বর, 
শ্রীপুর, চরকৃষ্ণ বাটি, জিরাট এবং সিরাজপুর এই গ্রামপঞ্চায়েতগুলি পাশে অবস্থিত। নদীর 
পাশে যে সমস্ত গ্রামগুলি রয়েছে তারমধ্যে অনেকগুলি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অবস্থা 
দেখা দিয়েছে। বহু মানুষ নদী ভাঙনের ফলে গৃহহারা হয়েছেন এবং তারা রাস্তার বিভিন্ন 
জায়গায় বসবাস করছেন। কয়েক বছর ধরে এই নদী ভাঙন চলছে। বারবার করে এই নদী 
ভাঙন বন্ধ করার জন্য বলা সত্তেও এই ভাঙন বন্ধ হয়নি। গুপ্তিপাড়ায় নদীর ফোর্সটা 
পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। গুপ্তিপাড়া একটি এতিহাসিক জায়গা, নদী ভাঙনের ফলে আজকে 
সেটি নিশ্চিহু হয়ে যাবার অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে। সেচ মন্ত্রীকে বারে বারে বলা হয়েছে, 
কেন্দ্রীয় সরকারকেও বলা হয়েছে অথচ এখনও পর্যস্ত সেই নদী ভাঙন বন্ধ করবার কোনও 
ব্যবস্থা হয়নি। আমি আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে অবিলম্বে 
এই ভাঙন বন্ধ না করলে কয়েকটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গুপ্তিপাড়ায় যে সমস্ত উদ্ধাস্ত 
বসবাস করছিলেন, এই নদী ভাঙনের ফলে তারা আবার নতুন করে উদ্বাস্ত হয়ে গেছেন। 
তাদের এখন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এ নদী ভাঙন বন্ধ করার এবং যারা উদ্বাস্ত হয়েছেন তাদের 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। 


্রী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এখন বর্ধা চলছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমার বিধানসভা 
কেন্দ্র সম্বন্ধে বহুবার বলেছি এবং এর আগে লিখিতভাবে বলেছিলাম। আমার ওখানে একটি 
রাস্তা আছে ১৬ কি.মি. দীর্ঘ। এই রাস্তার সঙ্গে সীমান্তের মানুষের যোগাযোগ। সেখানে আগে 
তিনটি রুটের বাস চলতো, এখন দুটি রুটের বাস বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় কোমর সমান গর্ত 
হয়েছে। বারবার করে বলার পর আমাকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে 
বলেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়। আমি তারসঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম যে ১৬ কি.মি. 
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রাস্তার জন্য গভর্নমেন্ট স্যাংশন করেছেন মাত্র ২৫০০০ টাকা। রাস্তাটিতে এখনও পর্যস্ত ব্যাট 
সোলিং হয়নি এবং রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। সীমান্ত অঞ্চলের এই 
রাস্তাটির যখন এই অবস্থা এবং ওখানে এখন ভোটার লিস্টের কাজ চলছে, ওখানে কোনও 
সমস্যা দেখা দিলে ওখানকার মানুষরা কলকাতায় পর্যস্ত আসতে পারছেন না। প্রায়ই বহু 
দুর্ঘটনা ঘটছে এবং বহু ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়েছে। সীমাত্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে এই রাস্তাটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সীমান্ত অঞ্চলে সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি 
করা হবে। কেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৬ কোটি টাকা এইজন্য এসেছে। সব রাস্তাগুলিই 
বর্ডারের সঙ্গে কানেকটেড। রাজ্য সরকারের যদি টাকা না থাকে, তাহলে ডি.এম:কে বলে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে ৬ কোটি টাকা পাঠিয়েছে তা থেকে শুটিয়া বাজার টু বেড়ি গোপালপুর 
ঘাট, এই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামতির ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
দীর্ঘকাল ধরে সংস্কার এবং মেরামতির অভাবে এবং সাথে সাথে বর্ধমান জেলার পূর্ত দপ্তরের 
একজিকিউটিভ ইর্জিনিয়ারের অবহেলার জন্য উক্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেমারি থেকে 
মন্তেশ্বরি রোডের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে দীড়িয়েছে। রাস্তাটির উপরে ছোটবড় গর্ত সৃষ্টি 
হয়েছে। বর্তমানে বর্ধার জল জমে অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং যানবাহন 
চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। জনস্বার্থে ঝুঁকি নিয়ে বাসগুলো চলাচল করছে। 
প্রায়ই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা না হলে যোগাযোগ 
ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই অবিলম্বে এই বিষয়ে পূর্ত মন্ত্রীর কাছে ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সুকুমার দাস £ মাননীয় ম্পিকার মহাশয়, সংসদীয় গণতন্ত্র একটা বৃহত্তর গণতান্তিক 
মঞ্চ হিসাবে আমরা জানি। কিন্তু আপনিই বলুন এই বিধানসভার সদস্য যা বলেন পশ্চিমবঙ্গের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা সেই সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করেন কি? আমি এই পূর্ত দপ্তর ব্যাপারে 
বলতে চাই। এই পূর্ত দপ্তরের ব্যাপারে শাসক দল থেকে শুরু করে বিরোধী দলের কয়েকজন 
এই দপ্তর নিয়ে কথা বলেছেন। আজকে শাসকদলেরাও একমত হবেন যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র 
রাস্তা ঘাটের ভাংচুর অবস্থা, কোথাও স্ট্যান্ডার্ড রাস্তা নেই। স্টেট হাইওয়ের ঠিক একই অবস্থা। 
শাসকদলের তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছি। আমরা একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইপ্জিনিয়ারের কাছে এবং কখনো কখনো মন্ত্রীর 
সঙ্গেও দেখা করেছি। কিন্তু সব জায়গাতেই একই অবস্থা যে টাকার অভাব। এরফলে 
আজকে পশ্চিমবঙ্গ ডুবছে এবং বামফ্রন্ট সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন পশ্চিমবঙ্গে 
এই অবস্থা চলবে। আজকে টেকনোক্রাট এবং বুরোক্র্যাটদের মধ্যে একটা লড়াই চলছে। 
এরফলে পশ্চিমবঙ্গের বেহাল অবস্থা। আপনি হচ্ছেন এখানকার কাস্টোডিয়ান, আপনি যতই 
স্টান্ডার্ড উচু করবার চেষ্টা করুন না কেন এখানে বিধানসভা এই বৃহত্তম মঞ্চে ট্রেনিং প্রোগ্রাম 
ইজ গ্োয়িং অন, বাট হোয়েন দি মেম্বার অফ দি হাউস সেজ সামথিং, দ্যাট ইজ নট বিইং 
টেকিং ইন্টু কনসিডারেশন বাই দি ডিপার্টমেন্ট কনসার্ডত। আমি মেদিনীপুর জেলা সম্বন্ধে বলছি, 
ওখানে কোলাঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং হলদিয়াতে শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠছে, অথচ 
এখানকার রাস্তার যে অবস্থা তাতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তাছাড়া দিরঘা-খড়গপুর রাস্তার 
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ভয়াবহ অবস্থা, চলাফেরা করা যায় না। এমন কি নতুন নতুন যেসব রাস্তা হয়েছে সেগুলোর 
লীচ পর্যস্ত নেই। আজকে পূর্ত দপ্তর যেহেতু আর এস পির হাতে সেই কারণে কি সিপিএম 
শাসকদলে আছে বলে টাকা মঞ্জুর করতে চাইছেন না? সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে, রাস্তাঘাটের অবস্থা অবিলম্বে উন্নত করা হোক। 


শ্রী দীপক মুখার্জি £ মাননীয় স্পিকার মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিচার 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে বিচার ব্যবস্থা যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
অন্যতম অঙ্গ সেখানে তারই আজকে ভয়ঙ্কর অবস্থা। সেখানে কিছু আইনজীবী, যারা কংগ্রেস" 
গোষ্ঠী সেই আইনজীবীদের একজন অশোক দেব, তার নেতৃত্বে পারিবারিক আদালত যেটা 
করা হয়েছে তার উপরে আক্রমণ করা হয়। এই আদালত মুখ্যমন্ত্রী সংগঠিত করেছিলেন। 
সেখানে বিচারপতির উপরে আক্রমণের ফলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মন্ত্রীর কাছে হাজির হন। 
সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ওই দোষী ব্যক্তি কি আটক হয়ে ওইদিন রাত্রেই পিআর বন্ডে 
রিলিজ হয়ে গেলেন! পুলিশের একাংশ এদেরকে মদত দিচ্ছে বলে আমি মনেকরি। আমি এই 
কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এইভাবে আইনজীবীদের যারা কোর্টের 
ভেতরে মারধোর করল এবং ভাংচুর করল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এরা 
বিধানসভাতেও ভাংচুর করেছে, এখন কোট্ের উপরে আক্রমণ চালালো। গোটা পশ্চিমবঙ্গের 
বিচার বিভাগের এরা অমর্যাদা করছে। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে আবেদন করছি যে, আইনজীবী হলেই তিনি আইনের উধ্রে থাকতে পারেন না, সুতরাং 
যথাযথ ব্যবস্থা এরজন্য গ্রহণ করতে হবে। যারা সমাজবিরোধী কাজ করে তারাও যেমন 
অপরাধী এরাও সেই পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, আমরা তো শুনছি এরা খুব বিচার ব্যবস্থার পক্ষে, কিন্তু ওর৷ 
ভুলে গিয়েছেন বিমান বসু কি বলেছিলেন বিচারকদের সম্পর্বে, তাদের লোকেরাই বিচারকদের 
আবার সমর্থন করছেন। মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, 
আমাদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি.এন. সেশান তিনি কলকাতায় আসছেন এবং আমরা 
হাউসের সদস্য হিসাবে টি.এন. সেশানকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতবর্ষে ভোটে জালিয়াতি 
রুখতে তিনি যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, মাসল পাওয়ার কমাবার ব্যাপারে, টাকার খেলা রুখতে তিনি 
যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন তার জন্য তাকে সর্বাঙ্গীনভাবে আমি সমর্থন করি। টি.এন. সেশান তিনি 
নিজে বলেছেন ৯৫ সালের ১লা জানুয়ারির পর থেকে পরিচয় পত্র ছাড়া ভোট হবে না। 
ভোটের জন্য যে পরিচয় পত্র চালু হবে এটাকে আমরা সমর্থন করি। পরিচয় পত্র চালু 
করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে টালবাহানা এবং বাধা দেবার চেষ্টা একে আমরা 
তীব্র নিন্দা করি। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময় মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সম্পর্কে যেসব 
মন্তব্য করছেন তারও তীব্র নিন্দা করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজকে তারা চেষ্টা করছেন কোন 
করা যায় অর্থাৎ আইডেন্টিটি কার্ড চালু করাটা বন্ধ করা যায়। আমরা চাই সামনের 
নির্বাচনটা জালিয়াতি মুক্ত নির্বাচন হোক। এই ব্যাপারে টি.এন.সেশান যে পদক্ষেপ নিয়েছেন 
এটা একটা বড় পদক্ষেপ হবে। তাই এই হাউস থেকে এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ করা উচিত 
এবং এই সরকারের পক্ষ থেকে যে বাধা দেবার চেষ্টা ভার তীব্র নিন্দা করা উচিত। 
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শ্রী ননী কর £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি একটি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে  হাবড়ার শ্রী চৈতন্য কলেজ, এই কলেজে ডিগ্রি ক্লাসে 
ভর্তি শুরু হয়েছিল, ২২শে আগস্ট থেকে। সেখানকার কলেজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে, সেখানে 
প্রচন্ড গোলমাল হয় ২২ তারিখে। ভর্তি স্থগিত হয় ৩০।৮।৯৪ তারিখে, সেখানে আবার 
ভর্তি শুরু হলে সেখানকার ইউনিয়নের চাপে যারা ভর্তি হল, তাদের মধ্যে দেখা গেল ১১ 
জনের মার্কশিট জাল, এরা ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, এই ১১টি মার্কশিট যখন অফিসে ধরা 
পড়ল জাল, তখন প্রিন্সিপাল মহাশয় বললেন, অধ্যাপকদের কাছে, এই ছাত্রদের একটু ডেকে 
ধমক দেওয়া দরকার, অধ্যাপকরা রাজি হলেন না। তার ৫ দিন পর থানায় ডায়রি হল, 
তাতেও শেষ হল না, ৭ তারিখে দেখা গেল আলমারি থেকে সেইগুলি উধাও হয়ে গেছে। 
সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ডায়রি করে বলেছেন, তিনি জানেন না কারা সেইগুলি নিয়েছে। সেই 
কলেজের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি সৌগতবাবুদের দলের লোক, এই কলেজের ইউনিয়ন হচ্ছে 
ছাত্র পরিষদ। একটা কলেজের ডিগ্রি ক্লাসে, অনার্স ক্লাসে ১১ জন ছাত্র জাল মার্কশিটে ভর্তি 
হয়েছে তারপরে সেখানে ২টি ডায়রি হয়েছে, এখন এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে ব্যবস্থা 
নেওয়া দরকার; নাহলে পড়াশুনা বলে কিছু থাকবে না। ছাত্র পরিষদ-এর ইউনিয়ন থাকতে 
পারে, কিন্তু এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে পুলিশে ২টি ডায়রি 
হয়েছে, সেইজন্য বলব স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই ব্যাপারটি যেন দেখা হয় এবং যারা দোষী 
তাদেরকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। 


[1-50 -- 2-009 [9..] 


শ্রী কমল কান্তি গুহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকার 
এবং সমস্ত বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৬ই জুন এই বিধানসভায় 
ভূমি রাজস্বমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে অসেচ এলাকায় ১৮ বিঘা পর্যস্ত কৃষকদের 
জমির খাজনা লাগবে না, সেচ এলাকায় ১২ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা লাগবে না। আমরা 
দেখছি, আজকে ব্যাঙ্ক লোন নিতে গেলে যারা লোন নিতে চাচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে 
খাজনার রশিদ নিয়ে এসো, সেটেলমেন্টের পড়চা নিতে গেলে বলা হচ্ছে খাজনার রশিদ নিয়ে 
এসো, এমন কি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে কেনাবেচা করতে গেলে বলা হচ্ছে, খাজনার রশিদ 
নিয়ে এসো। নাহলে হবে না। এইভাবে ওরা কৃষকদের উপর অবিচার করছে, খাজনার জুলুম 
করা হচ্ছে, এরফলে আজকে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি পূর্বে 
ভূমি রাজন্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় সদস্য, মন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অচিরে এই 
সমস্ত নিয়মকানুনগ্ডলি বদলে ১৮ বিঘা পর্যস্ত জমির কৃষকরা যাতে রেহায় পায় তার ব্যবস্থা 
করা উচিত। 


শ্রী সমর বাউরা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধায় আমাদের 
পার্টির দুইজন নেতৃ স্থানিয় কর্মি পার্টির কর্মসুচি সেরে বাড়ি ফেরার পথে বি.জে.পি.-র ঘাতক 
বাহিনীর হাতে খুন হয়ে গেল। ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় 
ছাত্র-শিক্ষক; মহিলা, কৃষক, যুব সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। গত ১৪ 
তারিখে সমগ্র বর্ধমান জেলায় ছাত্ররা-শিক্ষকরা ধর্মঘট পালন করেছে এবং গত ১৪ তারিখে 
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সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এই ঘটনার প্রতিবাদে ধিক্কার দিবস হিসাবে এ দিনটিকে এস.এফ.আই 
পালন করেছে। আমি এই কথা বলতে চাই ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার 
পর পশ্চিমবাংলায় আমাদের পার্টির ১৩০০ শহীদ মৃত্যু বরণ করেছে। শহীদের রক্তের পথ 
বেয়ে আমাদের রাজ্যের মধ্যে শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আমি এই কথা বলতে চাই, 
পুলিশের এক অংশ যদি নিস্ত্রিয় হয়ে থাকে, তবে তাদের হাতে নিদিষ্ট তথ্য তুলে দেওয়ার 
পরেও ১৭ বছর ধরে যে চেষ্টা আমরা করছি মানুষকে সংযত রাখার সেই কাজটা অত্যন্ত 
কঠিন হবে। আমরা তথ্যানুসন্ধান করে জেনেছি হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সাইকেলে করে কে 
খবর পৌঁছে দিয়েছিল, কার বাড়িতে শ্লান করে তারা রক্ত ধুয়েছিল, সেই সমস্ত তথ্য আমরা 
পেয়েছি। সেই তথ্য আমরা জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু যেখানে আমরা 
প্রতিদিন সভার আয়োজন করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা এই তথ্য তুলে দিইনি। শাস্তিশৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্য আমরা তাদের বলেছি এবং এই ক্ষেত্রে সমস্তরকম প্রচেষ্টা নিতে হবে। গত 
কয়েকদিন ধরে আমাদের রাজ্যে যেভাবে আমাদের বামপন্থী কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তা 
থেকে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে বি.জে.পি. এবং কংগ্রেস মিলে একটা রাজনৈতিক চক্রাত্ত শুরু 
করেছে। এই অপরাধিদের গ্রেপ্তারের জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্থামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন স্যার, বনগা মহকুমার সাত থেকে আট 
লক্ষ মানুষের বসতি। বঁনগা হচ্ছে একটি মহকুমা সদর। আমি সেই হাসপাতালের পরিবেশ 
দেখার জন্য আপনার মাধ্যমে স্বাস্থামন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই, আপনি একবার দয়া করে 
বনগায় আসুন। সেখানে মেডিসিনের ডাক্তারের অভাবে রোগী ভর্তি হলে পরে বলছে রেফার 
টু ক্যালকাটা । আন্মুলেস নেই। ব্বাস্থ্মন্ত্রী কোনও কথায় কর্ণপাত করেন না। পাঠিয়েছেন 
দু'জন ডাক্তার। দুজন শিশু ডাক্তার আছেন। দু'জন শিশু ডাক্তার পাঠিয়ে এ এলাকার সমস্ত 
মানুষকে শিশু এবং নাবালক বলেছেন। সেই চিকিৎসকদের সেখানে পাঠিয়েছেন। সেখানে যা 
অবস্থা হাসপাতাল নেই, আসন নেই, ওঁযুধ নেই, কোনও রোগী নেই। এস.ডি.এম. সেখানে 
নার্সিং হোম খুলে ব্যবসা করছেন। আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি দু'জন মেডিসিন 
ডাক্তার অবিলম্বে সেখানে পাঠান, সেখানকার মানুষ বিপদপগ্রস্ত। এই অনুরোধ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রবীন দেব ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। দেশজুড়ে আজ আন্দোলন চলছে কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির 
বিরুদ্ধে এবং ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে এবং আমাদের রাজ্যেও সংকল্প 
গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগ্ডলোতে এবং 
সংগঠিত ভাবে মানুষ এই আন্দোলনে সাড়া দিয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি যারা কংগ্রেসি, 
যাদের জন্য, যাদের অনুসৃত নীতির ফলে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে তারা দিশেহারা হয়ে এই 
রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি ইতিমধ্যে 
শুনেছেন যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা হামলা করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি, 
বামফ্রন্ট সরকারের ১৭ বছরের একটা বড় সাফল্য। যখন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো, শিক্ষক 
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ংগঠনগুলো এই ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে তখন কংগ্রেসিরা সেখানে 
মেধার ভিত্তিতে ভর্তির বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেছে। কৃষ্ণনগরের কথা শুনেছেন, 
বগুলার কথা শুনলেন। এই কয়েক দিন আগে তারা আর.জি.কর, আমুর্বেদ কলেজ এমন কি 
আর.একৈ ডেন্টাল কলেজে গিয়ে ছাত্র পরিষদ তাদের এক নেতার ছেলের নামে সেখানে 
হামলা চালিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেসিরা আজকে দিশেহারা । একটু আগে 
একজন সদস্য বললেন, তারা নিজেরাই আজকে বিভক্ত, কয়েক ভাগে বিভক্ত তাদের জানা 
নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শৃঙ্খলা । শৃঙ্খলা কি? কিন্তু একটু আগে 
দেখলাম কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য বেরিয়ে গেলেন আরও কয়েকজন এখানে বসে ছিলেন। 
এই শৃঙ্বলা ভঙ্গ যেমন আমাদের এখানে হচ্ছে তেমনি আবার বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই 
ধরনের হামলা চলছে। যার ফলে অনেক বামপন্থী কর্মিকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এরপর একটা 
দুঃখজনক ঘটনা গত দোসরা সেপ্টেম্বর আমরা দেখেছি তাদের নিজেদের অর্তদলীয় কোন্দলে 
বা লিগনেজে ইট, সুরকি কে সরবরাহ করবে তার পরিণতিতে গৌতম রাহা বলে এক মস্তান 
সেখানে গিয়ে হামলা চালাল, বিভূতি বোস বলে একজন প্রবীণ ব্যক্তি, তার উপর হামলা 
চালালো এবং তাকে ধরে পুলিশের হাতে জমা দেওয়া হল গড়িয়া থানায়। কিন্তু দেখলাম 
একটা অংশের ষড়যন্ত্রে সে রাতারাতি সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে গেল। এই হল কংগ্রেস। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যারা 
এই রাজ্যে বিশৃজ্বলা সৃষ্টির জন্য এই চত্রান্ত করেছে এবং পাশাপাশি মানুষের মন, দৃষ্টি 
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিধান সভায় দাড়িয়ে মাননীয় বিদুৎমন্ত্ী 
আমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, রাজ্যের কোথাও এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে 
লোড-শেডিং হবে না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি গুনে অবাক হবেন, আমাদের 
কাথি সহ সমস্ত মেদিনীপুর জেলায় প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং চলছে। সেখানে 
সন্ধ্যার পর কোনও আলো থাকছে না। শুধু মন্ত্রী মহাশয় মহানগরী কলকাতার দিকে অঙ্গুলী 
দেখিয়ে বলেন উৎপাদন বেড়েছে, এই মহানগরীর কোথাও লোডশেডিং হয় না, মহানগরীর 
কোথাও আলোর অভাব হয় না। অথচ মফঃস্বল শহরগুলোর অবস্থা অত্যত্ত খারাপ। সামনে 
পুজো আসছে, তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শুধু এই 
পশ্চিমবাংলা নয়, ভারতবর্ষের সর্ব বৃহত্তম জেলা এই মেদিনীপুর, সেখানে সর্বত্র ব্যাপকভাবে 
লোডশেডিং চলছে। বৈদ্যুতিক আলো থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার 
মানুষরা। স্যার, আমি এ ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি। স্যার, বিদ্যুতের অভাবে 
মেদিনীপুরের ছোট ছোট কলকারখানা থেকে আরম্ত করে দোকানপাট সমস্ত জায়গায় একটা 
অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিধানসভায় দাড়িয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
যে কোথাও এক ঘন্টার বেশি লোডশেডিং হবে না আমি সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে 
_ দিয়ে দাবি করছি অবিলম্বে সারা মেদিনীপুর জেলাতে যাতে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা 
চালু হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। 
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ডঃ নির্মল সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এলাকার পরিবহন সমস্যার প্রতি 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন, 
আমার কনস্টিটিউয়েন্সি কলকাতার খুব কাছেই, জাস্ট কলকাতার বা সি.এম.ডি.এ. এলাকার 
ঠিক পরেই দক্ষিণ দিকে। সেখানকার জনগণকে বিভিন্ন প্রয়োজনে -__ পড়াশুনা থেকে আরম্ত 
করে অফিস, আদালত এবং এমন কি দাহ্য কার্য করতেও কলকাতায় আসতে হয়। খুব 
স্বাভাবিক কারণেই তাই কলকাতার সঙ্গে আমার এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ ও 
সাবলিল এবং সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু স্যার, আমার এলাকায় খুব দুঃখের বিষয় তিনটি 
রাস্তাই পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে নয়। তারমধ্যে দুটি রাস্তা দিয়ে প্রাইভেট বাস চলে। একটি 
দিয়ে মাত্র দু কিঃ মিঃ এবং আর একটি দিয়ে মোটামুটি চলে। কিন্তু স্যার, এই বাস 
চলাচলের ব্যবস্থা আজ খুবই দুরবস্থার মধ্যে চলেছে। এই ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। এ ব্যাপারে 
ডি.এমের সঙ্গে মিটিং হয়েছে, আর.টি.এ-এর সঙ্গে মিটিং হয়েছে কিন্তু বাস মালিকরা তাদের 
কথা শুনছেন না। এরফলে পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সরকারি বাস এখানে যদি না চালানো 
হয় তাহলে জনগণ পরিবহন ব্যবস্থার বিপর্যয়ের জন্য অত্যন্ত দুর্ভোগে ভুগবেন। একটি রাস্তায় 
যেখানে বাসের যোগাযোগ নেই সেখানে বাসের ব্যবস্থা করার জন্য এবং সামগ্রিকভাবে 
এলাকায় বাসের মাধ্যমে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার 
প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এবং বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
গত ১০ ও ১১ই সেপ্টেম্বর পর পর দুদিন আমার বিধানসভা এলাকা সবং-এর পূর্ব প্রান্তে 
কেলেঘাই নদীর পাড়ে একটি ছোট্ট গ্রাম জগন্নাথচক যেখানে দরিদ্র তপশিলি মৎস্যজীবী 
মানুষদের বাস সেখানে কেলেঘাই নদীর পাড় দিয়ে হঠাৎ করে প্রায় ১৫টি যন্ত্র চালিত দেশি 
নৌকা করে সশন্ত্র কিছু দুষ্কৃতকারী এসে গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। সবং থানাতে খবর দেওয়া 
হল। পুলিশ যখন পৌঁছালো তখন পুলিশের গাড়িকে আটকে দেওয়া হল এবং নৌকা সরিয়ে 
দেওয়া হল যাতে পুলিশ ওপারে পৌঁছাতে না পারে। এইভাবে পুলিশের সামনেই সারা 
গ্রামটিকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ১৬টি বাড়ি ভাংচুর করা হল এবং তা করে লুঠপাট 
করা হল। সেইসব বাড়ি থেকে শিশুখাদ্য থেকে আরন্ত করে বাসনকোসন সবকিছু লুঠ করা 
হল। ৬টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ১২টি বোরো ধানের খড়ের গাদাতে আগুন 
দেওয়া হল। পরনের কাপড় বলতে পুরুষদের পরনে লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু নেই। ৪ দিন 
ধরে কোনও সরকারি অফিসার সেখানে যান নি। ভগবানপুরের পুলিশ এসে মানুষকে সামানা 
রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। সবং থানার পুলিশ যে জীপে করে এসেছিল তার চালককে 
জলে চুবিয়ে রাস্তায় তারা আছড়েছে। এই দুষ্কৃতিকারীরা হচ্ছে লাল পতাকা বাহি মার্কসবাদি 
কমিউনিস্ট পার্টির গুন্ডা বাহিনী, অজিত বিজলি, গুভ্ডা, ডাকাত সর্দার, দেবেন লায়! তাদের 
নেতৃত্বে জগন্নাথ চকের তপশিলি অধ্যষিত কৃষিজীবীদের গ্রামটিকে আক্রমণ করেছে। আপনি 
শুনলে অবাক হয়ে যাবে, ওখানে একটা ক্লাবকেও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এ ক্লাবে আর্দি 
চাইল্ড এডুকেশন সেন্টার এ ক্লাবের সদস্যরা চালায়। দু বছর থেকে ছয় বর পর্যন্ত প্রি 
প্রাইমারি এজ এুপের বাচ্চাদের পড়ানো হয়। সেই ফ্রি আর্লি চাইল্ড এডুকেশন সেন্টার যেট। 


রি তির টারিরিকিরী [160) 59015700617 1994] 
& ক্লাবে চলে, সেটাকে পর্যন্ত শুনা বাহিনী, ডাকাত বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখানে 
একদিন বাদে গেছি এবং ছবি তুলে নিয়ে এসেছি, আমি আপনার কাছে জমা দেবো। আমরা 
কোন রাজত্বে বাস করছি? আজকে পুলিশ প্রশাসনে ডি.আই:জি. ডিজি, আই'জি. এবং 
পুলিশের সংখ্যা বাড়ছে, অথচ এইসব নারকীয় ঘটনা ঘটছে। আপনারা সভ্য নাগরিক জীবনের 
কথা বলছেন, গণতন্ত্রের কথা বলছেন, তপশিলি জাতি উপজাতিদের উন্নয়নের কথা বলছেন, 
অথচ আমার বিধানসভা কেন্দ্রে পুলিশের উপস্থিতিতে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যথেচ্ছ ভাবে লুঠতরাজ চালানো হয়েছে, বাসন কোশন, ধান -__ 
১২ শত মন ধান লুঠ করে নিয়ে চলে গেছে, ধানের গোলা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
আজ পর্যন্ত কোনও আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাহলে কি পুলিশি ব্যবস্থা এই রাজ্যে 
চলছে? কিসের বিচার ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ নাগরিকদের ন্যুনতম সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকছে না। 
সেইজন্য আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি, এ সমস্ত লুঠের মাল উদ্ধারের 
ব্যবস্থা করা হোক, যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক এবং 
এলাকায় যাতে শাস্তি ফিরে আসে তারজন্য ব্যবস্থা করা হোক, সর্বোপরি দোষী ডাকাত সর্দার, 
গুন্ডা বাহিনীর লোকেদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আমি এই ছবিগুলো দিচ্ছি, যাতে 
প্রশাসনকে এই সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারেন। 


শ্রী খবিরুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নাকাশিপাড়া কেন্দ্রের বেথুয়া 
ডহরিতে ৩৪নং জাতীয় সড়কে জল নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। যারজন্য বর্ধার জল জমে 
থাকে। সেই জল দোকান পাট, এমন কি লোকের ঘরে পর্যস্ত ঢুকে পড়ে। এই জল জমার 
জন্য ব্যবসায়িদের খুব অসুবিধা হয়। এই জল নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার করার দাবি জানাচ্ছি 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি রাস্তাই খুব খারাপ অবস্থায় 
রয়েছে, বাস চলাচল করতে পারেনা, এইসব রাস্তা সংস্কারের দাবি আমি আপনার মাধ্যমে 
পূর্তমন্ত্রীর কাছে রাখছি। | 

শ্রী মানিকলাল আচার্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বরাকর থেকে দুর্গাপুর পর্যস্ত রাস্তার অবস্থা 
অত্যত্ত শোচনীয়। সেই রাস্তায় এমন জল জমে থাকে যে মাছ চাষ করা যায়। এই সম্পর্কে 
আমি পূর্তমন্ত্রীন কাছে বার বার আবেদন করেছি, চিঠি লিখেছি কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। 
ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেও কোনও কাজ হয়নি। এই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ পর্যন্ত 
হয়েছে। রাস্তা খারাপের জন্য বাস চলাচল করতে পারছে না, যে কোনও সময়ে বড় বড় 
দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই পূর্তমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যাতে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের 
রাস্তাগুলি মেরামত করা হয়। | 


[2-10 __ 2-20 7.0] 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় স্পিকার স্যার? আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্ী 
এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে সারা পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে 
কয়েকটি জেলাতে যেভাবে খুনোখুনি চলছে এবং রাজ্যের যে শাস্তি সেই শান্তি যেভাবে বির্লিত 
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হচ্ছে, তাতে আজকে একথা খুব পরিষ্কার যে রাজ্যের শাস্তিকামি মানুষ আশঙ্কিত। আজকে 
একথা খুব পরিষ্কার যে এই যে খুনোখুনির ব্যাপারটা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে তাতে 
আমরা ও আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মি তারা ১৯৭২-৭৭ সালে যে ঘটনা ঘটেছিল বামপন্থী 
রাজনৈতিক কর্মিদের উপর যে আক্রমণ এসেছিল তা আজকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র 
দেখছি। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৭২-৭৭ সালকে ফিরিয়ে আনবার 
জন্য একটি চক্রান্ত চলছে। সে চক্রান্ত আজকে খুব গভিরে চলে গেছে। আজকে এ বহরমপুরের 
ঘঠনা কোনও বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। বাটার ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে নয়, মহেশতলার ঘটনাও বিচ্ছিন্নভাবে 
ঘটেনি। আমার কাছে খবর আছে যে বেছে বেছে নেতৃস্থানীয় কর্মিদের আক্রমণ করবার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গোটা দেশের আজকে যে আইন শৃঙ্খলা, শাস্তি শৃঙ্খলা তাকে 
ভেঙে আজকে কি করে এখানে ৩৫৬ করা যায়, কি করে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করা যায় 
তার চত্রাত্ত কংগ্রেস দল করছে, আজকে এটাকে বিশেষভাবে চিহিন্তি করা দরকার আছে। 
সেজন্য আজকে সমাজ বিরোধিদের, ঘৃণ্য দুষ্কৃতকারিদের দৃষ্টাত্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে। খুব 
দুর্ভাগ্যজনক ভাবে একথা বলতে হবে যে রাজ্য পুলিশের একাংশ সেই কাজ এখনো করছেনা, 
তারাও আজকে কংগ্রেসিদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে। আজকে আমরা খুব পরিতাপের 
সঙ্গে এটা লক্ষ করছি এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সরকারে থেকেই আজকে আমরা খুব 
যড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছি এবং সাধারণ মানুষের উপর রাজনৈতিক কর্মিদের উপর যেখানে 
আক্রমণ নেমে আসছে সেখানে দাঁড়িয়ে আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে দৃষ্টান্তমূলক 
শাস্তি হোক। যেকোনও দলই হোক তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, কঠোর শাস্তি দরকার এবং যে 
পুলিশ আজকে তার সঙ্গে যুক্ত থাকছেন তাকেও চিহিন্ত করা দরকার এবং তাদের শাস্তির 
আমি দাবি করছি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্্রমন্ত্রীর কাছে। 


স্ত্রী সান্ত্বিককুমার রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বীরভূম জেলার রামপুর হাট সাব 
ডিভিসনে এবারে বৃষ্টি খুব কম হয়েছে। অধিকাংশ জায়গা ক্যানেলের জল পায়না। রামপুর 
হাট, নলহাটি মুরা রাই, এই তিনটি এলাকায় বৃষ্টি অনেক পরে আসায় চাষে দেরি হয়েছে। 
বর্তমানে এ এলাকায় ধানগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ ময়ুরাক্ষি ক্যানেলে জল আছে প্রচর, 
ব্রাহ্মণী ক্যানেলেও জল আছে প্রচুর। কিন্তু সরকারি অফিসারদের গাফিলতির জন্য ধানগুলি 
মরতে বসেছে। তাই আপনার মাধ্যমে সেচ ও জলপথ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি সত্যই 
যাতে ক্যানেলে জল ছেড়ে এ এলাকার যাতে ধানগুলিকে বাঁচানো যায় তার প্রয়োজশীয় 
ব্যবস্থা নিন। এই কথা আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে চাইছি। | 


শ্রী হযিকেশ মাইতি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মৎস্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কছি। স্টেট ফিশারির 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রায় ৭০০ কর্মচারী আছেন। তাদের মধ্যে বোধ হয় ২৫০ জন 
কর্মগরী গত এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাইনে পেয়েছেন এবং ২/৩ দিন আগে কেউ কেউ গত 
জুলাই মাস পর্যস্ত মাইনে পেয়েছেন। অর্থাৎ তারা নিয়মিত মাইনে পাচ্ছেন না। আজ পর্যন্ত 
কেউ আপ টু ডেট মাইনে পান নি। এ বিষয়ে অনেক আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে, বার 
বার বলা হয়েছে যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অন্ততঃ এ জিনিস চলে না -__- কর্মচারিরা 
কাজ করবেন, মাইনে পাবেননা। এ জিনিস ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। এবিষয়ে কর্মচারিরা ঝার 
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বার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। আমি আবার 
বিষয়টির প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, এই 
কর্পোরেশনের কয়েকটা লাভজনক প্রোজেক্ট আছে দিঘা, আলমপুর, ফ্রেজারগঞ্জ, নলতলি, 
কুলতলীতে। এই লাভজনক প্রোজেক্টগুলোকে লীজ দেওয়ার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়েছে। অথচ এবিষয়ে স্বীকৃত ইউনিয়নের সঙ্গে কোনও কথা বলা হয়নি। শুধু তাই 
নয়, ওখানে একাট বোর্ড আছে, সেই বোর্ডে এখন পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি লীজ 
সম্পর্কে। অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এবং ক্ষোভের বিষয় সংবাদপত্রে লীজ দেওয়ার জন্য 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেল! স্যার, এই প্রোজেক্গুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য 
কোনও টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে না, অথচ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা ফিশ সীড 
কর্পোরেশনকে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কালচার হচ্ছে। এস.এফ.ডি.সি.-কে কালচারের জন্য 
কোনও টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তিনি প্রোজেক্টগুলো লিজ দেওয়া বন্ধ করুন এবং স্টেট 
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শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ইতিমধ্যেই বিধানসভার বেশিরভাগ সদস্য 
বিভিন্ন রাস্তার দুরবস্থার কথা বলেছেন। আমিও আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যের একটা 
রাস্তার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। কৃষ্ণনগর থেকে গেদে ভায়া মাঝদিয়া রাস্তাটি 
সীমান্তবতী রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বার বার মন্ত্রীকে বলেও কোনও 
সুরাহা হয়নি, তিনি কোনও ব্যবস্থা নেন নি। সি.এস.টি.সি.-র একটা বাস ওখান দিয়ে চলাচল 
করত, গত তিন মাস ধরে রাস্তা খারাপ থাকার জন্য সেটা বন্ধ হয়ে আছে। বর্তমানে এ 
রাস্তা দিয়ে যে প্রাইভেট বাসগুলো চলাচল করে তারা নোটিশ দিয়েছে রাস্তা মেরামত নাহলে 
বাস বন্ধ করে দেবে। সীমান্তবর্তী রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, রাস্তাটি খারাপ থাকার জন্য : 
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যদি প্রাইভেট বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এ এলাকায় যানবাহন চলাচলের আর 
কোনও ব্যবস্থাই থাকবেনা। সুতরাং আমি আবার আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্ী 
মহাশয়কে অনুরোধ করছি, বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত এবং 
চওড়ায় সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। বিষয়টির প্রতি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী পরেশচন্দ্র অধিকারি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। সীমান্ত এলাকায় যে"সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে সেই সীমান্ত সড়ক নির্মাণের 
জন্য যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সেই সমস্ত জমির মালিকদের 
কমপেনসেশন দেওয়া আরম্ত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কমপেনসেশনের যে মূল্য ধরে দেওয়া 
হচ্ছে তা সরকারি নির্ধারিত মুল্যের থেকে কম। যেমন, আমি আমার এলাকা কোচবিহার 
জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার কথা জানি, সেখানে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সর্বনিম্ন জমির 
মূল্য নির্ধারণ করা আছে ২১ হাজার টাকা একর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরকার থেকে যে জমি 
অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেখানে গড়পড়তা মূল্য দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একর প্রতি ৬ থেকে 
১১ হাজার টাকার মধ্যে। এখন এই নিয়ে সীমাত্ত এলাকার জমির মালিকদের মধ্যে তীব্র 
ক্ষোভ এবং অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে এবং যে কোনও সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার 
ধারণ করতে পারে জমির ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। একেই উত্তরবঙ্গে ব্যাপক 
খরা, তারপর দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর যে টাকা তারা পাচ্ছে তাও ন্যায্য মূল্য থেকে কম। এই 
ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্াস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পুরুলিয়ার সদর হাসপাতাল আমাদের প্রাণ। আমি 
প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের কথা বাদ দিচ্ছি। সদর হাসপাতালে একটা অব্যবস্থা চলেছে। স্বীয় 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় যে ঘর তৈরি করেছিলেন সেই ঘরের নিচের 
তলায় অর্থাৎ গ্রাউন্ড ফ্লোর ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু উপরের ফ্লোর তেমনি অবস্থায় পড়ে আছে, 
অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমি কয়েকদিন আগে হাসপাতালে নিজে দেখে এসেছি, 
অনেকগুলি বেডের বিছানা মাঝখানে ফুটো হয়ে আছে, বিছানাপত্র নেই, গদি নেই এইরকম 
অবস্থা চলছে। এমন কি প্রসৃতিদের যখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন 
অপারেশনের সময় তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়া হয়না। পুরুষদেরও যখন নিয়ে যাওয়া হয় 
তখন তাদেরও পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয় না। যে যার নিজের নিজের বাড়ি থেকে পোষাক 
পড়ে বা কাপড় পড়ে আসে এবং তাদের পোষাক পরেই অপারেশনের সময় নিয়ে যাওয়! 
হয়। অপরদিকে অপারেশনের আগে যে ক্যাঘিটার ডাক্তারদের লাগানোর কথা, সেখানে 
জি.ডি.এ ক্যাথিটার লাগান। এই অবস্থা চলছে। চিকিৎসা তো দূরের কথা তারা উপযুক্ত 
সুযোগ পাচ্ছে না। সেইজন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, নতুন ঘর যে 
তৈরি হয়েছে পুরুলিয়া জেলার গরিব মানুষ আশা করেছিল তা ব্যবহার করা হবে সেই ঘর 
যেন ব্যবহার করা হয়, থাকার ব্যবস্থা যাতে হয় এবং রোগীরা উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ 
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পায়, কারণ দীর্ঘদিন ধরে রোগীরা মেঝেতে পড়ে থাকে, এক-একটা বিছানায় দুইজন করে 
রোগী শুয়ে থাকে রোগীরা যাতে প্রয়োজনমত জিনিসপত্র পায় তারজন্য অনতিবিলম্বে সুব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার দুটি নৃশংস বর্বরোচিত 
হত্যাকান্ডের ঘটনার কথা ইতিমধ্যে মাননীয় বিধায়ক শ্রী সমর বাওড়া মহাঁশয় উল্লেখ করেছেন। 
আমি যেটা বলতে চাইছি, এ দুজন ধু রাজনৈতিক নেতাই নন, এ এলাকার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় 
'শিক্ষক ছিলেন। দুজন পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, একজন এই সময়ের মধ্যে জেলা 
পরিষদের সভাপতি ও বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক ছিলেন। আমি যেটা 
বলতে চাইছি, সেটা হল এ নিগমের বুকে এই ঘটনা এক বছর ধরে চলছে। গত ফেব্রুয়ারি 
মাসে সেখানে বিজে.পি. নামধারী যেসব সমাজবিরোধীরা আগে কংগ্রেস ছিল, তারা এ 
এলাকার গরিব মানুষদের উপর হামলা চালায়, তাদের ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, 
দেশের দুটি বৃহৎ সংবাদপত্র “আনন্দবাজার এবং বর্তমান" সেই সময়ে ঘটনার ৭ দিন পরে 
ওখানে গিয়েছিলেন এবং গোটা দায়টা মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বৃষ্টির 
মধ্যে কিভাবে আগুন জুলছে তা দেখিয়ে ছিলেন! দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দুটি নৃশংস হত্যাকান্ডের 
পরবর্তী সময়ে সংবাদ পত্রে এ এলাকার পঞ্চায়েত সভাপতি একজনের বয়স ৬৫ এবং 
একজনের বয়স ৫৩, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় লোক কোনও জায়গায় এই ঘটনার উল্লেখ নেই। অথচ 
সেই সময়ে এ ৮টি পাকা ল।থাভার সংবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে লিখে এ এলাকার 
মানুষদের পার্টির বিঞদে। ধাতে উত্তেজিত করা যায় তার চেষ্টা করেছিলেন। একদিকে আনন্দবাজার 
এবং বঙমান এই আবে বমিড ৭স্) বিদ্বেষ ছড়িয়েছিলেন, আমি তার তাএ ধিক্কার জানাচ্ছি। 
পাশাপাশি ননী ফরাসী এহ্াব দণ্তুরে এখন পর্যন্ত অভিযোগ পত্রে যাদের নাম উল্লেখিত 
আছে, এলাকার মানুষ ধরে তাদের পুলিশের হাতে দিয়েছে দুজনকে বাকিরা এখন ধরা পড়ে 
নি, বর্ধমান জেলার মানুষ সেই ন্মভে গত ১৪ তারিখে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ জমায়েত 
হয়ে মহকুমা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন এই যে দুটি মূল্যবান জীবনকে হত্যা করা 
হয়েছে সেই ঘটনার পুঙ্থানুপুজ্ঘ তদস্ত হোক। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এই হত্যাকান্ডকে 
সংঘটিত ৭.%1 হয়েছে, হত্যাকারীরা রাজনৈতিক দলের মদত পুষ্ট হয়ে এই কান্ড করেছে। এই 
নৃশংস হত্যাকান্ড থেকে একটা কথাই প্রদানিত হয় যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষের জন্য এই দুটি 
প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করব 
যে অবিলঘে বর্ধমান জেলা প্রশাসন এবং প্রয়োজনে রাজ্য প্রশাসনে এর তদস্ত করা হোক। 
এর পিছনে চঞ্ান্ত এবং বড়যন্ত্র আছে, সেই যড়যন্ত্রকে উদঘাটিত করা হোক। হত্যাকারীদের 
' ব্যবস্থা করা হোক। আরও ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সে খবর আমাদের পার্টির কাছে আছে, সেই সংবাদ 
জেলা প্রশসনের কাছে জানানো হয়েছে, এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে 
এ এলাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থ! গ্রহণ করা হোক। যদি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া যায় 
তাহলে আগামী দিনে ৫০ হাজার মানুষ মহকুমায় সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে এবং 
বিষয়টি অন্য আকার নিতে পারে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 
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ত্ী কমলেন্দু সান্যাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রত্যন্ত গ্রাম ধাওয়া পাড়ায় গত বৈশাখী 
পূর্ণিমায় জামালপুরের খুনকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে এ এলাকাতে যে তান্ডবের সৃষ্টি 
হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পতাকা বহনকারী তারী গুন্ডার 
ভূমিকা নেন, মাঠে ফসল কাটতে দেবেন না, অস্ত্র পাতি নিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে চলা ফেরা 
করেন, একজনকে গুলি করে মারতে গিয়েছিলেন, তার “মা” তাকে রক্ষা করেন এবং রক্ষা 
করতে গিয়ে মা আহত হন। আমরা দেখলাম, পরবর্তীকালে জনরোষ যখন ফেটে পড়ছে সেই 
সময় উপরতলা থেকে আন-লাইসেলড বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে, আমি জানি তিনি সেই 
রাজনৈতিক দলের রাজ্যত্তরে নেতা, তিনজনকে আহত করেছেন। তাদের মধ্যে একজন কলকাতায় 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, একজন শক্তিনগর হাসপাতালে এবং আর একজন তেহট্ট হাসপাতালে 
রয়েছে। যে দলের কথা বলছি সেই দল হচ্ছে এস.ইউ.সি.আই.। যন্ত্রণা এবং লজ্জার বিষয় 
হল, ওরা নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেন, অথচ এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে ওখানে কৃষক 
আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেটা ব্যাহত করে তারা আমাদের উপর 
আক্রমণ চালাচ্ছেন। 


শ্রী শটীন হাজরা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং 
সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ে আমি মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্র খানাকুল। আপনি জানেন, এ এলাকা বন্যা প্রাবিত এলাকা। এ এলাকার 
২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ বর্ষাকালে ডুবে থাকে, আবার গরমের দিনে ডিভি.সি. 
থেকেও জল পায় না। এ অঞ্চলে বর্ধাকালের বন্যার জন্য এবং গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে 
চাষ হতে পারেনি এবং তারজন্য এলাকার কৃষকরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ল। গত গ্রীষ্ম মরশুমে 
এলাকার কৃষকরা তাদের ফসল উৎপাদনের জন্য আইন-শৃঙ্খলা যাতে নষ্ট হয় তারজন্য 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি, এলাকার মুন্ডেশ্বরি এবং 
রূপনারায়ণ নদের জোয়ারের জলকে যাতে উপযুক্তভাবে কৃষি কাজে লাগানো হয় তারজন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। 


ত্র ব্রজগোপাল নিয়োগী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, ক্যালকাটা 
টেলিফোন ডাইরেক্টরি প্রকাশনার নিয়ম আছে, কিন্তু দীর্ঘদিন তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে রয়েছে। 
এদিকে টেলিফোনের চার্জ বেড়েই যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ডাইরেক্টুরি প্রকাশ করবেন বলছেন, কিন্তু 
প্রকাশ করছেন না। টেলিফোন যা রয়েছে তাও বেশিরভাগ সময় খারাপ হয়ে থাকছে। শক্তি 
বল মহাশয় বলছিলেন যে, তার টেলিফোন দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু 
বলা সত্তেও সেটা সারাচ্ছে না। এই ডাইরেক্টরি প্রকাশের ব্যাপারে আমি হাউসের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি এবং মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, ডাইরেক্টরি 
প্রকীশ করা হোক। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
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মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মহকুমা কাথিতে রাজপুর এগরা পটাশপুর, 
পরিষদীয় মন্ত্রীর এলাকা, ওখানে একটি রাস্তা রয়েছে, কিন্তু রাস্তাটির অবস্থা দেখলে লজ্জা 
হবে এবং কয়েকদিন পরে বাচ্চাদের বইয়ে লিখতে হবে একদা এটা যাতায়াতের রাস্তা ছিল। 
ইতিমধ্যে রাস্তাটি নরকে পরিণত হয়েছে। কিছু জায়গা চাষের উপযুক্ত হয়েছে। রাস্তাটি সারাবার 
কথা বললেই পূর্তমন্ত্রী বলেন যে, রাস্তাটি জেলা পরিষদ করবে। আজকে দুই এর ঝগড়ার 
ফলে রাস্তাটি চরম অবস্থায় গৌঁছেছে। ডিপার্টমেন্টে অর্থ সন্কট রয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের 
দীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছরের অভিজ্ঞতাম বলছি, তারজন্য ওটা হচ্ছে না এটা কোনও একসকিউজ 
নয়। যে রাস্তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন, তাদের যাতায়াতের একমাত্র পথ যেটা, 
তারজন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও অজুহাত খাটে না। পূর্তমন্ত্রী বলেছিলেন 
আমার মেনশন আছে, আপনি থাকবেন। তার শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এ রাস্তাটি করবেন 
এই দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী মিনতী ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী ক্ষুদ্র সেচ এবং সেচ মন্ত্রীর. দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি 
জানেন সমগ্র উত্তর বাংলার সঙ্গে আমাদের জেলা দিনাজপুরে ভয়াবহ খরা চলছে। আমাদের 
জেলা একটা শিল্পবিহীন জেলা । আমাদের জেলা প্রায় বিদ্যুৎ বিহীন জেলা। এখানে কৃষকরা 
আল্লা মেঘ দে, পানি.দে' বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি জানেন যে গত 
বছর আমাদের জেলায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৭০ হেক্টুর। 
সেখানে এবারে ৪৩ হাজার ৪৮৮ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ছিল জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যস্ত ২৭৩.১ মিলি মিটার। ১৯৯৪ সালে সেখানে 
আগস্ট পর্যস্ত ১.৩৯ মিলি মিটার বৃষ্টি হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর খরা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে 
আমাদের কৃষকরা হাহাকার করছে। আমাদের জেলা অত্যন্ত ছোট্ট জেলা। এখানে শিল্প নেই, 
কলকারখানা নেই, আর.এল.আই নেই। আমাদের জেলার মানুষ মূলতঃ কৃষির উপরে নির্ভরশীল। 
এই অবস্থায় তারা আশঙ্কার মধ্যে বাস করছে। এবারে বৃষ্টি না হবার জন্য জলের লেয়ার 
নিচে নেমে যাচ্ছে। এর ফলে জলের সঙ্কট যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই বাড়বে তা নয়, গবাদি 
পশুর ক্ষেত্রেও এই সঙ্কট বাড়বে এবং পুকুরে মাছ চাষ হবেনা, খাল, বিল নালা সব গুকিয়ে 
যাচ্ছে। এইরকম অবস্থায় আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে আমাদের জেলায় যে 
ডিপ টিউবওয়েল আছে মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল আছে, আর.এল.আই যেগুলি আছে, 
যেগুলি অধিকাংশ বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় রাজ্য সরকারের অনুমোদনে তৈরি হয়েছিল, সেগুলিতে 
বিদ্যুৎ দেবার ব্যবস্থা করে জেলাকে খরার হাত থেকে বাঁচাবেন। আমাদের জেলার অবস্থা 
সম্পর্কে আপনাকে আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। আমাদের জেলায় আর.এল.আই সেন্টার ছিল 
২৫১টি, তারমধ্যে চলছে ২১৮টি। ডিপ ডিউবওয়েল ছিল ৬২টি, তার মধ্যে চলছে ৫২টি। 
হেভি টিউবওয়েল ছিল ৫৯টি, তারমধ্যে চলছে ৩১টি। মিডিয়াম টিউবওয়েল ছিল ৯টি, 
তারমধ্যে চলছে ৩টি। স্যালো টিউবওয়েল ছিল স্টেটের ৯৭টি, তারমধ্যে চলছে ৫৭টি। 
স্যালো টিউবওয়েল ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ২৫৪টি, তারমধ্যে চলছে ১৫৮টি। এই পরিস্থিতির মধ্যে 
আমাদের জেলার -মানুষ দাড়িয়ে আছে। কাজেই সেখানে বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে যেতে হবে এবং 
বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একথা বলতে চাই যে এই ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির 
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মধ্যে দাড়িয়ে রাজ্যের ত্রাণ দপ্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য 
যথেষ্ট চেষ্টা করে চলেছেন। আমাদের জেলায় মোট ১ লক্ষ ৩১ হাজার ১৬২ জন ক্ষেতমজুর 
রয়েছে। জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে তাদের কাজের সংস্থান করা হয়েছে। ত্রাণ দপ্তর 
থেকে তাদের সস্তায় রেশান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধকালীন জরুরি 
কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী ভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বিদ্যুৎ বিভাগ, ক্ষুদ্র 
সেচ এবং সেচ বিভাগ এই তিনটি বিভাগ মিলে আমাদের এই শিল্পবিহীন জেলার জন্য 
একটা মাস্টার প্লান তৈরি করে আগামীদিনে আমাদের এই জেলাকে কৃষি নির্ভরশীল জেলায় 
পরিণত করবেন। এই আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় “সেমমন্ত্ী 
এবং এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। এই ভয়ঙ্কর বিপদের 
বিষয় নিয়ে আমি এই সভায় বারবার বলেছি। সেটা হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী কেন্দ্রের 
দুটি জায়গায় ভাঙ্গন চলছে। জলঙ্গী নদীর ভাঙনের ফলে নলবোনা এবং বামনবোনার ভাঙন 
দেখা দিয়েছে। আগে জমির চর ভাঙতো, এখন ঘর-বাড়ি ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। এবারে 
মিটিং করতে গিয়েছিলেন যে স্কুলে সেই স্কুল বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্কুল, থানা 
ভাঙনের আওতায় পড়েছে। এখানকার বাজার যেটা বহু কষ্টে তৈরি হয়েছিল সেই বাজার নষ্ট 
হবে। পি.ডব্ুডি-র রাস্তা, বি.এস.এফ ক্যাম্প ভাঙনের মুখে পড়েছে এবং সেইগুলি নদী গর্ভে 
চলে যাওয়ার অবস্থা এসে পড়েছে। গত ১৪ তারিখ থেকে ৫ হাজার লোক এখানে অবস্থান 
করছে। মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক সেখানে 
গিয়েছিলেন এবং তাদের আশ্বস্ত করে এসেছেন ব্যবস্থা নেবেন। 


শ্রী মনোহর তিরকি ঃ উত্তরবাংলার মানুষরা যে উদ্বেগের কথা এখানে বলেছেন সেই 
উদ্বেগের কথা আমি বলছি। উত্তরবাংলার মানুব প্রাকৃতিক দুর্ধোগের মধ্যে পড়েছে। গত বছর 
অতি বৃষ্টির ফলে সেখানে বন্যা হয়েছিল এবং বন্যায় প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়েছিল। সেই 
কথা ভুলতে না ভুলতে এই বছর অনাবৃষ্টির ফলে ভীষণ খরার কবলে পড়েছে। এই বছর 
ভয়ঙ্কর খরায় কোনও চাষ-আবাদ হয়নি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকায় চায়ের 
উৎপাদন কমে গিয়েছে, সেখানে পানীয় জলের ভীষণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে 
পাহাড়ী অঞ্চলে জলের লেয়ার অনেক নিচে নেমে গেছে। সেখানে জলের অভাবের জন্য নানা 
রকমের রোগ দেখা দিয়েছে। সেখানে প্রচন্ড কাজের অভাব দেখা দিয়েছে, ফলে লোকেদের 
মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর ন্যাচারাল ক্যালামিটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
টাকা দেয় নি, এই বছর খরার জন্য কিছু দেওয়ার পরিকল্পনা করেন নি। আমি অনুরোধ 
করছি এই ক্ষোভের মধ্যে যাতে না পড়তে হয় তারজন্য সরকার আগে থেকে প্রস্তুতি নিক। 
এই এলাকার মানুষ বেশির ভাগ তফশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থনৈতিক 
দিক থেকে পেছিয়ে পড়া মানুষ তাদের ক্ষোভের কথা চিত্তা করে প্রতিকারের উদ্যোগ নিন ' 
কিভাবে এটাকে মোকাবেলা করা যায়। একযোগে সমস্ত দপ্তর, ত্রাণ দপ্তর থেকে আরম্ত করে, 
পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তর একটা পরিকল্পনা করে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ 


42 4551721৬191. 17২00021917ৎ05 

[1611) 99101911021, 1994] 
করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুরোধ করবো অল্প মুল্যে যে ৪ সপ্তাহ চাল সরবরাহ 
করবার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা ৩ মাস করা হোক। আরও একটা ব্যবস্থা করা হোক 
যাতে সাধারণ লোকেরা কাজ পায়। শ্রমিকরা যাতে কাজকর্ম পায় এবং তাদের কিছু আর্থিক 
সাহায্য করা হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। সাথে সাথে বিভিন্ন চাষ আবাদের জন্য মিনিকিট 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক। চা-বাগানের শ্রমিকদের রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক। ত্রাণমন্ত্রী 
মহাশয় এ ব্যবস্থাগ্ুলি করে সাধারণ মানুষের প্রতি নজর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। | 


শ্রী শিশির সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় 
আমাদের নবগ্রামে যে যে ডিপ টিউবওয়েল এবং মিনি ডিপ টিউবওয়েল তৈরি করা হয়েছে 
স্বল্প বৃষ্টির ফলে যেখানে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই ডিপ টিউবওয়েল এবং মিনি ডিপ টিউবওয়েল 
চালু রাখা, সেখানে যে সমস্ত পাইপ, পাম্প কনন্রোলার এবং সমস্ত স্পেয়ার পার্টস দিয়ে 
এইগুলি নির্মাণ করা হয়েছে সেইগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের হওয়ার ফলে কোথাও লিকেজ 
হচ্ছে কোথাও নানারকম অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, ফলে সেইগুলি চলছে না। এই সমস্ত ডিপ 
টিউবওয়েল এবং মিনি ডিপ টিউবওয়েলগুলির জন্ম মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটছে। এইগুলি একজন 
করেছে, আর একজন মেনটেনেন্দ করছে। সেইজন্য একজন আর একজনের ঘাড়ে দোষ 
চাপাচ্ছে। আমি ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, অবিলম্বে তিনি যেন বাবস্থা 
গ্রহণ করেন যাতে কৃষকরা উপযুক্ত চাষের জল পেতে পারে। এটা খরার বছর, ত্রাণ দপ্তরের 
সাহায্য নিয়ে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের প্রকল্পগুলি চালু রাখার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্্মন্ত্রী তথা 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবাংলায় 
সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় আছে। এখানে এই যে শাস্তি শৃঙ্খলা ও আইন-শৃঙ্খলা 
বজায় আছে, এটাকে ধ্বংস করার জন্য কংপ্রেস(ই) সমাজবিরোধীদের দিয়ে প্রতিনিয়ত চক্রান্ত 
করে যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় এই সন্ত্রাস সংগঠিত করে যাচ্ছে যাতে বামফ্রন্ট সরকারকে 
বেকায়দায় ফেলা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় গত ১১।৯।৯৪ তারিখে বহরমপুরে সিপিএম 
পার্টির নেত্রী স্থানীয় এক কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার দু'দিন আগে খোকন ঘোষ 
নামে একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী দলীয় কোন্দলে খুন হয়ে যায়। এ ১১।৯।৯৪ তারিখে 
আমার বিধানসভা কেন্দ্রের সাগরদীঘি গোপালপুর গ্রামে দু'জন ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। 
ওখানে প্রায় ২০।২৫টি বাড়িঘর লুটপাট করে সবকিছু নিয়ে চলে গেছে। ৪০।৫০টি গরু, 
বাছুর ও মহিষ লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়। আমরা দেখছি অনুরূপ ভাবে আমাদের ... 


(এই সময়ে মাননীয় স্পিকার মহাশয় মাননীয় সদস্য সুভাষ নক্করকে বলতে ডাকেন। 
তারফলে এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায়।) 


শ্রী সুভাষ নক্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়। কারও 
যদি জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় তাহলে সে বাঁচে না। আমার এলাকায় ৩৫৬ জন ব্যক্তিকে 
কুকুরে কামড়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৩৫1৪০ জন উধুধ পেয়েছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের 
কাছে আমার নিবেদন, এই মানুষগুলো বাঁচবে কোথা থেকে, কোনও উপায় নেই। কেউই 
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গুষুধ মেলাতে পারছে না। এইসব কুকুরে কামড়ানো মানুষকে ওখান থেকে রেফার করে 
কলকাতার স্টেট হাসপাতালে পাঠাচ্ছে। কিন্তু তারা ফিরে যাচ্ছে। ওখান থেকে তাদের পক্ষে 
আসা সম্ভবও নয়। বেসরকারি ভাবে কুকুরে কামড়ানো ওষুধ যদি কিনতে হয় তাহলে ৬০০- 
১২০০ টাকা লাগে। এত টাকা জোগাড় করে এ ওুঁধুধ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, 
তারা তা সংগ্রহ করতেও পারে না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুকুরে কামড়ানোর 
ঘটনাটা আরও ভয়ঙ্কর মারাত্মক হয়ে দীঁড়িয়েছে। কুকুরগুলো বাঘের মতো করে এমনভাবে 
কামড়াচ্ছে যে যেখান থেকে কামড়ে মাংস তুলে নিচ্ছে সেখানে আবার নতুন করে প্লাস্টিক 
সার্জারী করার দরকার হয়ে পড়ছে। কুকুরের কামড়ানো যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এ 
কুকুরগুলোকে অন্ততপক্ষে মারার ব্যবস্থা করা হোক। মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর কাছে আপনার 
মাধ্যমে আমার এটাই নিবেদন। 
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রী নির্মল দাস £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
কারণ সন্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে যারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করেন 
তারা সংসদীয় বাবস্থার অন্যদিক, আইন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছেন। ব্যাঙ্কশাল 
কোটের সাম্প্রতিক ঘটনা ভার প্রমাণ। থে সমস্ত মানুষ অবহেলিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে 
দুর্বল, তাদের পারিবারিক ঝগড়ার নিরসনকল্পে যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কশাল 
বেটে, সেখানে মানণীর বিচারপতি মিস্টার গাঙ্গুলিকে যেভাবে অপদ্থ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত 
ভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে, এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমরা দেখেছি মহিলা কমিশনের 
সভাপতি, গাতা সেন একটি কথা বলেছেন, হয়ত তা অনেকের দৃষ্টিতে আসেনি। তিনি 
বলেছেন যে এটি একটি অদ্ভুত ঘটনা । বহ্ছ পরিবার আছে যারা পয়সা খরচ করে মামলা 
করতে পারেন না। তাদের জন্য এই যে আইনগত সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এতে উকিলবাবুদের 
গাত্রদাহ হচ্ছে। তাদের এতে গাত্রদাহ হচ্ছে কেন, না আমরা দেখেছি যে হাইকোর্টে বা বিভিন্ন 
কোটে যখন বিচার হয় তখন লোক দেখানো সওয়াল করেন। অনেক সময়ে দেখা যায় যে 
ডেট পেরিয়ে গেছে বা মামলা শেষ তবুও তারা ডেট দিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে তারা সবাইকে 
স্কুইজ করে যাচ্ছেন। এর আগে আমরা জানি, কোনও কোনও পত্র পত্রিকায়, নানা মিডিয়াতে 
এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। প্রবৃভপক্ষে বিচারের উপরে মানুষের আস্থা খুবই দুর্বল জায়গায় 
চলে গেছে। সেইজন্য আমি আবেদন করব রাজ্য সরকার যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। 
এখানে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত নঞ্কারজনক ছিল। এলাহাবাদ হাইকোটের ব্যাপারে কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে খুব চিৎকার করা হচ্ছিল কিগ্ত ভাদের বন্ধু, মস্তান, গুন্ডারা এইসব কাজ করল 
এই ব্যাপারে তো একটি কথা তাদের সদস্য বললেন না। সুতরাং আমার দাবি হচ্ছে 
অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে মালদহ জেলার 
অত্যন্ত বরুণ চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। ঘাননায় ঘুখ্যনন্ত্র এবং সমস্ত মন্ত্রীদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মালদহ জেলায় ৩টি অর্থকরী ফসল আছে যথা আম, পাট এবং 
ধান। এবার আম একেবারেই হয়নি। অনাবৃষ্টিতে মোট ১০টি ব্লক অনাবৃষ্ঠিতে ভূগেছে, আর 
৬টি ব্লক বন্যায় এবং ৫টি ব্লকে কোনও চাষ হয়নি। মাত্র ১৯ পারসেন্ট চায হয়েছে ৫টি 
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ব্লকে এবং ৯০ পারসেন্ট চাষি তাদের নিজের জমিজমা বিক্রি করে চাষ করেছে। তারা খুবই 
পরিশ্রমি। দুঃখের বিষয় যে, গত ৩ মাস ধরে ইলেকদ্িকে লো ভোল্টেজের ফলে কোনও 
মটর চালানো যায়নি। ডিজেলে চাষ করতে হয়েছে। অথচ মালদহ জেলার উপর ' দিয়ে চুখা 
ইলেকট্রিক দক্ষিণবঙ্গ আলো দিচ্ছে। আর আমাদের মালদার লোকেদের বিহার থেকে ইলেকট্রিক 
নিতে হয়। মেদিনীপুরে বন্যা হলে মন্ত্রী ছোটেন, ইঞ্জিনিয়ার ছোটে, অথচ এতবড় খরা প্রায় 
১০০ বর্গমাইল ধরে, সেখানে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যায়নি। ওখানে কোনও ইলেকট্রিকের 
লোক নেই। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুত্মন্ত্রীকে আবেদন করব যাতে 
অবিলম্বে চুখা থেকে আমাদের বিদ্যুৎ দেওয়া হয়, তা না হলে ধান বাঁচানো যাবে না। 


শ্রী মহঃ নিজামুদ্দিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে হাউসে উত্থাপন করতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে ৭০০টি সিনেমা হল 
আছে, এরসঙ্গে যুক্ত আছে শ্রমিক কর্মচারি, শিল্পী এবং টেকনিসিয়ানরা। অর্থাৎ ১০ হাজার 
মানুষ জড়িত এই শিল্পে অথচ এর শ্রমিক কর্মচারিদের কোনও গ্রেড, পে বলে কিছু নেই। 
এরা ১৯৮৮ সাল থেকে সংগ্রাম করে আসছে। ১৯৯২ সালের ২৬শে জুন একটা চুক্তি হয়, 
সেই চুক্তির মধ্যে দিয়ে তাদের ৩টে গ্রেডে আযাড হক টাকা বাড়ানো হবে বলে বলা হয়েছিল 
এবং ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পে স্কেল চালু করার জন্য কমপ্লিট করতে মালিকদের বলা 
হয়েছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ ২৭ মাস ধরেও এই কাজ করেন নি। ১৯শে আগস্ট আমাদের 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নোটিশ দিই যে, একটা প্রতীক ধর্মঘট করব। এই ঘোষণা করার পরে 
আমাদের তরফ থেকে লেবার ডিপার্টমেন্টকে বহুবার ডাকা হয়েছে। কিন্তু তারা আসেনি। 
অবশেষে ২ রা সেপ্টেম্বর এসেছিলেন। লেবার সেক্রেটারি সেখানে এসে বলেছিলেন যে 
আমরা নীতিগতভাবে এই পে স্কেল মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ওখানে কোনও স্বাক্ষর করব না, পরে 
জানাব। তাই বাধ্য হয়ে আমরা ফোর্থ সেপ্টেম্বর একরিনের প্রতীক ধর্মঘট করি, সেদিন একটা 
দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। প্রিয়া সিনেমা হলের কাছে সেটা ঘটে। আমাদের যার সিনেমা 
হলের কর্মচারি তারা মাইক লাগিয়ে স্ট্রিট কর্ণারে মিটিং করছিলেন, তার। সেখানে বলছিলেন 
আমাদেরকে পে-স্কেল দেওয়া হচ্ছে না, সেইজন্য আমরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করছি। 
আজকে আপনারা সিনেমায় যাবেন না। তখন মালিক পক্ষ থেকে লোহার রড দিয়ে হামলা 
করা হয় এবং ৮ জন ওয়ার্কারকে তারা আঘাত করে। লেক পি.এস.-এ তাদের নামে 
এফ.আই.আর. করা হয়েছে, হাসপাতালে তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর ৫ 
তারিখ থেকে তারিখে বে-আইনিভাবে লক আউট করে দেন। বহু চেষ্টার পর বিশেষ করে 
আমাদের শ্রমমন্ত্রী চেষ্টা করার পর ১৪ই সেপ্টেম্বর, পরগুদিন একটা বৈঠক হয়েছিল, উনি 
সেখানে ছিলেন, আমরাও ছিলাম, মালিক পক্ষ ছিলেন, আলোচনা হয়, তারা কথা দেন। 
আগামীকাল আমাদের ৩টের সময় মিটিং হবে, সেই মিটিং-এর পর ৫টার সময় আমরা 
আসব। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার, মালিক পক্ষ তারা ইতিমধ্যে অনেক সুযোগ 
সুবিধা পেয়েছেন, তাদের ইচ্ছা মতন সেকেন্ড ক্লাসকে ফার্স্ট ক্লাস করতে পারেন, থার্ড 
 ক্লাসকে সেকেন্ড ক্লাস করতে পারেন। দামও বাড়াতে প্লারেন। ৯২ সালে টেন পারসেন্ট 
সারচার্জ বাড়িয়ে-দেওয়া হল, আমাদের শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছিলেন আপনারা এই চুক্তি করে নিন, 
আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিনি আই ত্যান্ড সি তে আছেন তার সঙ্গে কথা বলুন। আপনাদের 
যা বক্তব্য আপনারা সেখানে এসে বলবেন, আপনাদের বক্তব্য শোনা হবে। তারা সেই কথা 
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দেওয়ার পর গতকাল ১৫ তারিখে তাদের আসবার কথা ছিল, মন্ত্রীর সময় ছিল না, 
রাজারহাটের মিটিং সেরে তিনিও সেখানে এসেছিলেন, কিন্তু তারা আসেননি । আমরা ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি যেটা বলতে চাই সরকার এই সম্পর্কে হস্তক্ষেপ 
করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পে স্কেল এর সমস্যা মিটিয়ে দিন এবং লক আউট যেন 
তুলে দেওয়া হয় তার বাবস্থা করেন। এই কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শাত্তিরঞ্জন ঘটক ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, সকাল বেলায় মিনিমাম ওয়েজেসের উপর 
আলোচনার সময় সিনেমা হলের কর্মচারিদের আলোচনার প্রসঙ্গও উঠেছিল। প্রথম কথা 
হচ্ছে, সিনেমা হলের কর্মচারিদের দাবি-দাওয়া নিয়ে একটা ইন্টেরিম সেটেলমেন্ট আগে হয়েছিল। 
তাতে আযডহক ভিত্তিতে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে মাইনে বাড়ানো হয়েছিল। ঘটনা যেটা 
ঘটেছে সেটা হচ্ছে, কথা ছিল যে ওরা পে ক্ষেল এটা দেবেন। নিজেরা যদি এটা আলোচনা 
করে আগে মিটিয়ে নিতে পারেন তাহলে ভাল, নাহলে আমাদের শ্রম দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা 
করবেন। সেখানে ফিন্স আপ হবে। সেই আলোচনায় শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের এর 
আগে যিনি লেবার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি দুই পক্ষের কাছে একটা ড্রাফট দিয়েছিলেন - 
ইউনিয়নের কাছে এবং মালিক পক্ষের কাছে। যদিও এই ব্যাপারে আমাকে সেদিন মালিক 
পক্ষ বলেছেন তারা সেটা খুঁজে পাননি। যাইহোক সেটা হয়নি। যারফলে শ্রমিকদের মধ্যে 
বিক্ষোভ বাড়ে, এবং ফোর্থ সেপ্টেম্বর ওরা প্রতীক ধর্মঘট করে। আগে নোটিশও ছিল। 
মালিক পক্ষ সেটাকে কাউন্টার করেন লক আউট করে। ইভিমধো কিছু অপ্রীতিকর. ঘটনা 
ঘটেছে সেটা না ঘটলেই ভাল হোত। এই লক আউট করার পর আবার আমরা তাদেরকে 
ডাকি। এবং এটা ঠিক থে মালিক পক্ষ সেই লক আউটের পর যে বিবৃতি দেন পরদিন ওরা 
একটা টিঠি আমাকে দিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বাবুকেও দিয়েছিলেন, ওরা নিরাপণ্র গ্যারান্টি চান, 
আমি বলেছিলাম নিরাপন্তার পুরো গ্যারান্টি পাবেন। পুণিশের আ্যারেঞজমেন্ট থাকবে ইত্যাদি। 
পরে দেখলাম তা নয়, আরও অনেক কনসেশান ওরা চাইছে। মারামারি হয়েছে এবং 
মারামারিতে দুপক্ষই মার খেয়েছে এই হল পুলিশ রিপোর্ট। এখন ওরা আরও কনসেশান 
চান। তাহলেই ওরা লকআউট তুলবে। আমি ওদের পরশুদিন মিটিংয়ে ডেকেছিলাম এবং 
ওরা মিটিংয়েও এসেছিলেন। আমি ওদের কাছে কিছু সহজ ফলা দিই। আমি বলেছিলাম 
ট্্টাইক নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা দুপক্ষই ভুলে যান। আমি ওদের বলেছিলাম ঝগড়া বাড়িয়ে 
লাভ নেই। ইউনিয়নও বলেছিলেন ভুলে যাবেন এবং মালিক পক্ষও বলেছিলেন ভুলে যাবেন 
এবং আমি বলেছিলাম ভবিষ্যতে যাতে এইরকম ঘটনা না৷ হয় সেটা দেখবেন। এতে দুপক্ষই 
রাজি হয়েছিল। স্ট্রাইকের আগের দিন অর্থাৎ দুই তারিখে একটা মিটিংরে হরেছিল এবং 
লেবার কমিশনের পক্ষ থেকে একটা পে ক্কেল দেওয়া হয়েছিল। সেই পে স্কেল ইউনিয়ন 
মানতে রাজি ছিল এবং মালিক পক্ষও মোটামুটি রাজি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যে 
কোনও কারণেই হোক তাদের প্রতিনিধি সেটা সই করেননি । এতে ছিল কবে থেকে ইমপ্লিমেন্ট 
করা হবে ইত্যাদি বিষয় এবং পুরোনো ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। কিন্তু মালিক পক্ষ 
আরও অন্যান্য কিছু সুবিধা চাইছে। ১৯৯১ সালে যখন ওদের ডিমান্ড নিয়ে আলোচনা হয় 
তখন বুদ্ধদেব বাবু ওদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন এবং তখন আমিও সেখানে 
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ছিলাম। আমি ওদেরকে বলেছিলাম লক আউটটা লিফট করে নিন অন্য ব্যাপারে আমি কথা 
বলব এবং বুদ্ধদেববাবুও সেই সম্বন্ধে কথা বলবেন বলেছেন। ওরা বলেছিলেন আমাদের 
সাধারণ যে সমস্ত সদস্য আছে তাদের সঙ্গে আমাদের মিটিং করতে হবে। আমরা পরের দিন 
সই করব। পাঁচটার সময় ওদের ফাইনাল বসার কথা ছিল। কিন্তু আমি সকালবেলায় 
শুনলাম সেদিন তারা আসেননি। আমি রাজারহাটে একটা কাজে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে 
আসার পর শুনলাম যে তারা তখনও আসেননি। ওরা যে আসবেন না, এইরকম কোনও 
খবর ওরা আমাদের দেননি। আমি আশা করছি ওরা আসবে। ওরা আবার সেদিন বুদ্ধদেব 
বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, প্রায় ঘন্টা খানেক ওখানে ওরা ছিলেন আশ্বাস পাওয়ার 
জন্য। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, যে সই হয়ে যাবে, কিন্তু সেই সই হয়নি। শ্রম দপ্তরের পক্ষ 
থেকে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, আমরা আশা করি মালিকপক্ষ দারিত্বজ্ঞানের 
কষ্ট, তেমনি পুজোর সময় সাধারণ মানুষ সিনেমা দেখেন, তারাও দেখতে পাবেন না। আমরা 
যে প্রতিশ্রতি দিয়েছি সেগুলো তারা বিবেচনা করবেন এই হচ্ছে আমার বন্তব্য। 
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এই বিলটা এখানে পাস হয়ে গেল আইন হল, সই হল। দিল্লিতে যাবে রাষ্ট্রপতির 
সই হবে। এই সকল নিয়ম আছে। সেই বিল ডিপার্টমেন্টে যাবে। আরবান ডেভেলপমেন্ট 
ডিপার্টমেন্ট দেখবেন, ল-ডিপার্টমেন্ট দেখবেন, হোম ডিপার্টমেন্ট দেখবেন, তারপর রাষ্ট্রপতি 
দেখবেন। আমি বসেছিলাম তখন তারা এটা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এমনি সব ঠিক আছে 
কিন্তু এই তিনটি পয়েন্ট যুক্ত করতে হবে। সেই সমস্ত দেখে আমরা দিলিতে আপনাদের 
বলেছিলাম, স্টাডি করে প্রয়োজন হলে আমরা সেটা ইনকর্পোরেট করে নেব। তারপর রাষ্ট্রপতি 
সই করে দিলেন, সেটা চালু হল, কিন্তু কার্যকরি করা যাচ্ছে না। আমি তো বলেই দিয়েছি 
করব। প্রধানত ওরা যে মডেল আইন করেছিলেন তাতে যে তিনটে জিনিস ওরা যুক্ত করতে 
বলেছিলেন তা আমরা যুক্ত করেছি এবং বলে রেখেছি, এখন সময় চলে যাচ্ছে বলে অনেকে 
পরামর্শ দিয়েছিলেন, এই পাস হওয়ার পর যাতে দেরি না হয়। এই যে বিধানসভায় পাশ 
করছি, এটা ইন আযাডভাঙ্স ওদের কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম দিলিতে। এটা আমরা বিধানসভায় 
পাস করতে যাচ্ছি, দেখে বলুন পরে আবার যেন কিছু বলবেন না, এটা হোম মিনিষ্ট্িতে 
পাঠিয়ে দিচ্ছি। 
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তিনটে পয়েন্টের একটা হচ্ছে কোর্টে যাওয়া যাবে না। নো সিভিল কোর্ট। আপিল 
২২৬-এ যা পারেন করুন। দুই, শাস্তির ক্ষেত্রে আমরা ৫০ হাজার বলেছিলাম সেখানে ওরা 
১০ হাজার করেছে। বাকি যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে, লোকটা কত ফাঁকি দিয়েছে? আড়াই 
লক্ষ, তিন লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়েছে, তাহলে ৫০ হাজার হবে কেন? সবটাই হবে। যতটা 
ফাকি দিয়েছে ততটাই হবে। সেটা আমরা যা করেছি ভালোই করেছি। তিন নম্বর হচ্ছে 
আমরা আ্যাকসেপ্ট করব। স্টেট গভর্নমেন্ট মনে করছে সে নিজেই সেটা করতে পারবে। 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, এই যে বিল এসেছে "ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং 
(রেগুলেশন অফ প্রমোশন অফ কনসন্রাকশন আ্যান্ড ট্রাপফার বাই প্রমোটার) ্যোমেন্ডমেন্ট 
বিল) ১৯৯৪। এই বিলটার বিষয়বস্ত্র এখানে আলোচনা হবে। কিন্তু তার আগেই সব 
বেরিয়ে গেছে এবং আমরা বিল পেয়েছি। ২৪ ঘন্টা আগে গতকাল সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। 
আমি জানিনা এটা কি করে সম্ভব। আমি জানিনা যে বিলটা আনছে, প্লেস করছে তার 
বিস্তারিত বিষয়বস্তু আমি সংবাদপত্রে আগে পড়েছি, কিভাবে বিল আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। 
সুতরাং আমাদের মনে হয় এই বিষয়টা ঠিক হয়নি। বিশেষ করে বিল আনার ব্যাপারে 
আরও গোপনীয়তা মেনটেন করতে হবে এবং আযাসেত্থলিতে আসার আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হওয়া আপনাদের দপ্তরের পক্ষে ঠিক কাজ হয়নি। এই ব্যাপারে আপনার দপ্তরকে সচেতন 
থাকতে বলা উচিত। যদি বিধান সভার মধ্যে থেকে লিকেজ হয়ে থাকে সেটাও উচিত নয়। 
এক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি আছে, কেন এটা আগে সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, 
এই বিলটি নিয়ে সিলেক্ট কমিটিতে আমরা ১৪টা মিটিং করেছিলাম। আমি নিজে সেই সিলেক্ট 
কমিটিতে ছিলাম। সেই ১৪টা মিটিং-এ অনেক ভাবনা চিন্তা করে আপনি খুব ডেমোক্রাটিক্যালি 
ওপিনিয়ান নিয়েছিলেন এবং সেখানে ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনা করে আমরা ডিসকাশন 
করেছিলাম। অর্থাৎ প্রোমোটারদের দৌরাত্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিশ্চিত কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার 
ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ভেবেছিলাম যে ১৯৯৩ সালেই এটা ইমপ্লিমেনটেড হবে কিন্তু 
দেখলাম তা হল না। ১৫.৩.৯৩ তারিখে এটা আসেম্বলিতে ডিসকাসান করা হল এবং 
তারপর রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের সম্মতির জন্য পাঠানো হল। ৪.৩.৯৪ তারিখে সেটা ফিরে এলো 
এবং ফিরে এলো কিছুটা শর্তসাপেক্ষে। আমার প্রশ্ন ১৫.৩.৯৩ তারিখে এটা আযাসেম্বলিতে 
পাশ করার পর কতদিন আপনার সময় লেগেছিল মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাতে? 
তারপর ৪.৩.৯৪ তারিখে যখন ফিরে এলো তখন ফুল সুইং--এ আ্যাসেম্বলির সেশান চলছে। 
মার্চ মাসে মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে ফিরে আসার পর এ বছর জুন পর্যন্ত 
বিধানসভা চলেছে। তা যখন চলেছে তাহলে এটা তখন আনেন নি কেন? প্রোমোটারদের 
দৌরাত্ম নিয়ন্ত্রণে অনেক উদ্যোগ নেওয়ার জন্য যে বিল আমরা ১৫.৩.৯৩ তারিখে পেশ 
করলাম এবং রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে যেটা ৪.৩.৯৪ তারিখে ফিরে এলো তারপরে একটা 
পুরো বাজেট সেশান চলেছে এবং সেখানে কারণে, অকারণে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক 
গুরুত্ব দিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করলেও আপনি এ ব্যাপারটা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে 
তৎপরতার সঙ্গে বিধানসভায় আনতে পারলেন না। এটা আপনার পক্ষে নেগলিজেল অব 
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রেসপনসিবিলিটি, আপনি এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে অসাধু 
প্রোমোটাররা এই রাজ্যের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। স্যার, এখন হাউসিং-টা কি? আজকে 
হাউসিং-টা হচ্ছে গ্রোন আপ ইন্ডাষ্ট্রি। এটাকে আজকে আর ছোট করে দেখা যায়না। ইট ইজ 
বিকামিং গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি। যেখানে অন্য ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এখানে ডোল-ড্রাম সিচুয়েশন হচ্ছে 
সেখানে এই হাউসিং-এর মতন একটা বড় বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক গুরুত্বের সঙ্গে 
অনুধাবন করতে হবে। আমরা যতই তৎপরতার সঙ্গে এই বিষয়টা অনুধাবন করতে যাচ্ছি 
ততই আমরা দেখছি এক শ্রেণীর আনন্তুপুলাস, ডিস অনেষ্ট প্রোমোটার তারা গোটা বিষয়টাকে 
বানচাল করে দিতে চাইছে। প্রোমোটার মানেই তারা সকলে অসাধু দুর্নীতি পরায়ণ এটা 
ভাবার কোনও কারণ নেই। প্রোমোটারদের দুটি ট্রে ক্লাসিফিকেশন করা যায়। যারা সৎ 
প্রোমোটার, যারা প্ল্যান স্যাংসন করানোর জন্য আইন মেনে চলেন, প্ল্যান জমা দেন, তার 
আবেদনপত্রের সঙ্গে যে টাকা জমা দেওয়া দরকার তা দেন কিন্তু প্ল্যান স্যাংশান করার 
ব্যাপারে সেখানে অনেক গড়িমসি করা হয়, অনেক গাফিলতি করা হয় এবং সেখানে 
করাপশন পর্বত প্রমাণ। সঠিকভাবে প্ল্যান স্যাংশান করিয়ে কোনও প্রোমোটার যদি ভালোভাবে 
ব্যবসা করতে চান সেখানেও দেখা যায় তাকে অনেক প্যারাফারনেলিয়া পেরিয়ে আসতে হয়, 
অনেক বাধা পেরিয়ে পৌঁছাতে হয়। আর এক দল হচ্ছে টোটালি আনন্ত্রপুলা, ডিসঅনেস্ট 
প্রোমোটার্স। গত ১৭ বছর ধরে এরাই কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলায় বড় বড় শহরওলিতে 
যেভাবে ব্যবসা চালিয়ে চলেছে তাতে তারা মানুষের কাছে সেইভাবে চিহিত হয়ে গিয়েছে 
এবং তারা একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছে। তাদের হাত 
থেকে এখানকার মানুষকে মুক্তি দিতে যে তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল 
দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তা লক্ষ করা যায় নি। যদিও সব ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কিছু নেই 
কিন্তু তবুও আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, কর্পোরেশন এবং হাউসিং-এর মধ্যে যদি 
একটা কো-অর্ডিনেশন না থাকে, সমন্বয়ে না থাকে, তাহলে এই অসাধু প্রমোটারদের দৌরাত্ম 
বন্ধ করতে কোনও পজিটিভ সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে তা নাহলে কোনও পজিটিভ 
সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে তা নাহলে কোনও কাজ করা সম্ভব হবে না। যে কারণে 
বিল করেকটেড ওয়েতে আনা হয়েছে। এটা সিলেক্ট কমিটিতে এসেছিল, সেখানে বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা হয়েছিল এবং আমরা কতকগুলো প্রস্তাব পেশ করেছিলানম। তার কিছুটা 
গৃহীত হয়েছে, কিছুটা গৃহীত হয়নি। আপনি নিজে বলেছেন রাষ্ট্রপতি বলেছেন আর্বান 
ডেভেলপমেন্টের যে বিলটা হয়েছে সেই মডেলে, তারসঙ্গে একটা সমতা রেখে একটা কোহেসিভ 
বিল তৈরি করতে, তাতে খুব পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে জেল জরিমানার কথা আছে 
এবং ৫০ হাজার টাকা যেটা জরিমানা দেবার কথা সেটা মডেল আইনে ১০ হাজার টাকা 
করতে হবে এবং বলেছেন যে ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে, এটা এমনি আদালতে হবে 
না এবং প্রমোটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য যে সংশোধনী সেটা নোটিশ দিয়ে করার 
কথা হয়েছে ৬০ দিনে। অর্থাৎ পরিবর্তন যে খুব বেশি এসেছে তা নয়। আমার যেটা বক্তব্য, 
আমাদের মূল বিলট্াতে যেটা ছিল, তাতে লক্ষ করতে হবে, আমাদের কোনও পদক্ষেপ নিতে 
হবে, যেহেতু আমাদের হাউজিং সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, আমরা যেন এমন 
কোনও সিদ্ধান্ত না নিই যাতে বিষয়টাতে কোনও অবস্টরাকশন সৃষ্টি হয়। কারণ যারা এই 
ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভলভ হতে চাইছে, ১৭ বছরে যেহেতু এই সরকার এদিকে কোনও নজর 
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দেননি, আজকে হঠাৎ পাকড়াও করা ভয়ঙ্কর ভাবে শুরু হয়েছে, তাতে ওরা যদি পিছিয়ে 
আসে, এটা ভাল সিম্পটম হবেনা। কারণ আপনি নিজে বলেছেন ৫০ হাজার বাড়ি তৈরি 
করে আপনি বিলি বন্টন করবেন, কিন্তু আমরা জানি সরকারি ভাবে একা পশ্চিমবাংলার 
বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এই রাজ্যে আপনিই বলেছেন যে ২০ লক্ষ 
ইউনিট শেল্টারের প্রয়োজন সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের জনা। আপনি যে কাজ শুরু করেছেন 
সেটা শহরাঞ্চল এবং কলকাতার জন্য। বর্তমানে আপনি সরকারি উদ্যোগে ৫০ হাজার 
করবেন, কিন্তু তার পাশাপাশি বেসরকারি প্রমোটারের মাধ্যমে এই কাজ আমাদের রাজো 
চলবে। সে কলকাতায় হোক বা যে কোনও শহ্রাঞ্চলে হোক বা গ্রামাঞ্চলেই হোক। কিন্তু 
আমাদের সব সময় মনে হয়েছে যে প্রমোটারদের সঙ্গে সব সময়েই একটা আনহোলি নেক্সাস 
অর্থাৎ অশুভ আতাত প্রথম থেকে চলে আসছে। আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ৮৭ সালে 
বলেছিলাম নিউ মার্কেটের কাহিনী যে কিভাবে অসাধু প্রমোটারদের কাছে কত সহজ শর্তে 
বিক্রি করা হয়েছে। নির্মল মুখার্জিও নিজে ইন্ডিয়া ট্র-ডেতে একটা প্রেস মিটে বলেছিলেন যে 
কলকাতা শহরে ১০ হাজার বেআইনী বাড়ি তৈরি হয়েছে ৮১ সাল থেকে ৮৯ সাল এর 
মধো ইল্লিগ্যাল বাড়ি তৈরি করার স্বর্গ রাজ্য তৈপ হয়েছে এই কলকাতা শহর। প্রমোটাররা 
সি.পি.এম. এর ক্যাডার বা তাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষী করে এইসব কাজ ঞরে 
গেছে। আজকে যারা এই কাজে ইনভলভ, এই ধরনের কাজ করে, তাদের স্বভাবতই শাসক 
দালের প্রটেকশন নিয়ে এই কাজ করতে হয়। 
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সুতরাং শাসকদল এর শেল্টার এবং প্রোটেকশন এর ক্ষেত্রে আপনার সরকারের সঙ্গে 
এবং দলের সঙ্গে সে ক্ষেত্রে একটি কো অডিনেশনের একটি সমন্বয়ে মেনাটেন না করেন 
তাহলে আপনি এখানে আইন প্রণয়ন করবেন কি করে। কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখা যাবে সেই 
আইনের রিফ্লেকশন প্রপারলি হচ্ছে না। পাশাপাশি আরও একটা দেখতে হবে যে কাজের 
পদ্ধতি যেন একটা বুরোক্রাটিক ফাস বা আমলা তান্ত্রিক ফাসের মধো গোটা ব্যাপারটা যেন 
না পড়ে। আপনি হয়তো জানেন তরুণ মন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অফিসাররা এমন একটা 
দৌরাত্ম শুরু করলেন যে তাতে হয়তো এই বিলের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। আজকে 
সেই জন্য আমার নিজের বক্তব্য হচ্ছে যে নতুন বিল আমরা আগেও বালেছি একে আমাদের 
সমর্থন করতে কোনও আপত্তি নেই। কারণ অসং প্রোমোটারদের প্রতিরোধ করতে পিলন্ব 
হলেও ১৭ বছর পরে আপনারা দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, আপনাদের এই উদ্যোগকে 
আমরা প্রশংসা করতে পারি। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য কখনোই শশা! বরা খায়না যে 
ভয়ানক সর্বনাশ এ রাজ্যে হয়ে গেছে, আনন্তুপুলাস এবং ডিসঅনেস্ট প্রোনোটাবদের মাধ্যমে । 
এই সরকারকে সম্পূর্ণ ভাবে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমরা আগে যখন এই পিল শিরে 
আলোচনা করেছিলাম তখন দু একটা বিষয়ে আমাদের আযামেন্ডমেন্ট মিনিটস অব ডিসেন্টে 
বলেছিলাম কিন্তু সেগুলি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। কোনও জায়গায় যতবার প্রোমোটার 
গৃহ নির্মাণ করতে যাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটা করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আমরা 
তখন মিনিটস অব ডিসেন্টে বলেছিলাম যে ৬/০ 17 51100095660 011 01101101101] (0 
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11005০ 10 105 00179100016. ]1) [19 211001)01)011 ৬/6 51256519011) 11161 
9110010 0০ 0716 11706 16215080101) 01 70101101915 1026010 ৬1111) & 009 ০0 
0070801 001 079 [1011701 1) ৮1010201011 01 0170 ০0906 ০06 ০070800 ০০814 06 
00011511019, 71715 5100010192০ 501090 0৫ 11) (106 0111 170 77900 11955 
08009150776. এই কথাটা আমরা বলেছিলাম। কিন্তু সেই সময় আপনারা এই বিষয় নিয়ে 
সেই সময় কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসেন নি। আমি গতবার আরও একটি কথা বলেছিলাম 
সেটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, যে সাধারণ মাশুষ যখন বাড়ির জন্য প্রোমোটারদের কাছে 
আসেন তখন প্রোমোটাররা বলে যে এই বাড়িটা কিনতে গেলে দেড়লক্ষ টাকা দিতে হবে। 
কিন্ত আমরা জানি যে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে যদি সেই বাড়িটা সাদা কাগজে কিনতে হয় 
তাহলে তার রেজিস্ট্রেশন করতে হয় আরও ৬০1৭০ হাজার টাকা দিয়ে। স্বাভাবিক দেড় লক্ষ 
টাকা দিয়ে সাধারণ মানুষ সাদা কাগজে রেজিস্ট্রেশন করতে চাইবে না। কারণ ট্যাক্সের ধাকা 
আছে। সেই কারণে সাধারণ মানুষ তখন প্রোমোটারদের বলে যে সে ৭৫ হাজার টাকা 
লেখাপড়া করে দেবে আর অর্ধেক টাকা অন্যভাবে দেবে। অর্থাৎ সে প্রোমোটারদের কাছে দেড় 
লক্ষ টাকা দিল কিন্তু প্রোমোটার লিখে দিল ৭৫ হাজার টাকায় সে বাড়িটা দেবে। কিন্তু 
তারপর দেখা গেল যে সে বাড়ি দিচ্ছেনা । স্যার আপনার বিলে আছে যদি সে দেয় টাকা 
নিয়ে নিয়ে যদি সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি না দেয় তার জরিমানা এবং পানিশমেন্টের 
ব্যবস্থা কি? এটাতে কি নিরাপত্তা আছে? প্রমোটার বলে যে ৭৫ হাজার টাকা আমি তোমাকে 
দিচ্ছি তোমাকে বাড়ি আমি দিতে পারব না। অর্থাৎ মানুষকে যতই আইনের ফাদে বাধবার 
চেষ্টা করুন না কেন মাস আযওকেনিং না করলে প্রত্যেকের সচেতনতাকে ডেভেলপ না 
করলে শুধু বিল দিয়ে কিছু হবে বলে আমার মনে হয়না। সে কারণেই আমরা গত বিলকে 
সমর্থন করেছিলাম। সেখানে নিশ্চয়ই কতগুলো ভাল কথা ছিল। যেমন, নির্মাণ কাজের সময় 
নিচু মানের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হলে, সেখানে প্রমোটারের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সুযোগ 
থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এ ব্যাপারে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তারপর 
বলা হয়েছিল, নির্মাণ কার্য সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য আগে থেকে না জাশিয়ে খে 
কোনও সময় সাইটে যাবার সরকারি কর্তৃপক্ষের অধিকার থাকবে। তারপরে বলা হয়েছিল, 
বাড়ি নির্মাণে, ফ্ল্যাট হস্তাত্তরে ইচ্ছাকৃত দেরি হলে আগ্রম বাবদ ক্রেতার জমা দেওয়া টাকার 
ওপর প্রমোটার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকবে। এই 
সমস্ত কথা বিলে ছিল। সেই বিল এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল। আলোচনার 
সময় আমরা ঝার বার বলেছিলাম অসাধু প্রমোটারদের প্রতিরোধ কল্পে যদি কোনও সঠিক 
উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে সে উদ্যোগে আমাদের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকবে। সেই পটভূমিতে 
দাড়িয়ে আজকেও আমাদের দলের পক্ষ থেকে আপনাকে এ কথা বলতে চাই যে, বেটার 
লেট দ্যান নেভার, দেরিতে হলেও একটা উদ্যোগ শুরু হয়েছে। অতএব এই বিলের বিরোধিতার 
কোনও প্রশ্নই নেই। সিলেক্ট কমিটিতে দীর্ঘ সময় ধরে এই বিল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল 
মিনিটস অব ডিসেন্টের মধ্যে দিয়ে, আলোচনার ভিত্তিতে এই বিল এসেছে। আমরা কতগুলো 
আযমেন্ডমেন্ট দিয়েছিলাম। কয়েকটা গৃহীত হয়েছিল। ৫০ হাজারের জায়গায় ১০ হাজার টাকা 
জরিমানার ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের করার কারণ আছে। ওরা পশ্চিমবঙ্গের প্রমোটারদের 
দৌরাত্ম সম্পর্কে অবহিত নন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বা দিল্লিতে প্রমোটরদের দৌরাত্ম 
এখানকার মতো এত মারাত্মক, এত ভয়ঙ্কর নয়। এখানকার আনন্তুপুলাস প্রমোটরদের 
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সম্পর্কে, ডিস-অনেস্ট প্রমোটারদের সম্পর্কে দিল্লির সরকারের সঠিক ধারণা নেই। সেজন্যই 
তারা মনে করেছেন 'প্রমোটারদের শাস্তি হিসাবে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করলাম, 
বিরাট কিছু করলাম, অনেক করলাম।' কিন্তু আমরা জানি কলকাতা শহরের বুকে অসাধু 
প্রমোটাররা কি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এবিষয়ে আমি সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বার বার 
অভিযোগ করি। কারণ সিপিএম-এর হেড কোয়াটার আলিমুদ্দিন স্ট্রীট আমার কল্সটিটিউয়েন্সির 
মধ্যে। গোটা আলিমুদ্দিন স্ট্রিট রাত্তাটির ওপর ৫০০ বে-আইনি বাড়ি আছে ফাইভ হাক্েড 
ইল্লিগ্যাল কলট্রাকশন অন আলিমুদিন স্টরিট। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমার সঙ্গে 
যাবেন পুরো আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের জ্গা থেকে শেষ পর্যস্ত আপনাকে আমি গুনে দেখিয়ে দেব 
_- আমি নিজে গুনেছি -__ ৪৯৬ টা ইল্লিগ্যাল কন্ট্রাকশন রয়েছে এবং বহাল তবিয়তেই 
রয়েছে। কারণ এ বাঁড়ির মালিকরা বা প্রমোটাররা প্রত্যেকেই আপনাদের পাটির সঙ্গে যুক্ত। 
সেজন্যই আমি বার বার বলছি একটা অশুভ আঁতাত অসাধু প্রমোটরদের সঙ্গে পুলিশের 
একটা অংশের, বুরোক্রাসির একটা অংশের এবং আপনাদের পার্টি ক্যাডারদের একটা অংশের 
গড়ে উঠেছে। টোটাল ব্যাপারটা এই আঁতাতের মধ্যে দিয়ে ডাইলুট হচ্ছে। প্রমোটরদের মধ্যে 
যদি একটা ভীতির স্যার না করতে পারেন তাহলে এই বিল এনে জনসভায় বক্তৃতা করে 
আপনি হাততালি কুড়াতে পারবেন এবং ভাবতে পারবেন ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলেছেন, কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারবেন না। কিছু অন্তত করতে গেলে প্রথমেই আপনাকে এ 
অশুভ আতাত ভাঙতে হবে। তারপর এই ডিলে প্রসেসের জন্যও অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। 
১৯৯৩ সালে যে বিল এখানে এসেছিল সেই বিল নিয়ে আজকে “৯৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে আবার আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে। আজকে এই বিল এখান থেকে পাস হয়ে 
যাবার পর আবার একে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে কিনা, সেখান থেকে 
আবার ফিরে আমাদের এখানে আসবে কিনা আমি জানি না! এটা জানতে আমি আগ্রহি। 
আমরা আজেক এখানে যা করে দেব সেটাই চূড়ান্ত কিনা, এটা আমি জানতে চাই। কারণ 
আবার রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন, আবার কিছু ক্লারিফিকেশনের ভিত্তিতে "৯৫ সালে আমাদের 
এই সভায় আবার এই বিল আমাদের আলোচনা করতে হবে কিনা আমি জানি না! আশা 
করব এটা আপনি আমাদের বলবেন। কারণ আর বিশম্ব করা উচিত হবে না। অসাধু 
প্রমোটাররা এই ডিলে প্রশেসের ইতিমধ্যেই অনেক সুযোগ নিয়ে নিয়েছে। আমি চাই অবিলন্বে 
অসাধু প্রমোটরদের বিরুদ্ধে আপনার দপ্তরের মাধ্যমে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 
এবিষয়ে আপনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে ব্যবস্থার প্রতিই আমাদের সমর্থন থাকবে। 
আপনাকে অনুরোধ, আর বিলম্ব করবেন না-_বিলম্বে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, কোনও 
বড় হাত দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে ম্যানিপুলেট করে আসতে পারে। 
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সর্বত্র করাপশন এবং এই করাপশনের এফেক্ট শুধু এখানে হবে তা নয়, আমি 
মনেকরি, নিশ্চয়ই বড় হাতের ছ্রোয়া দিল্লি পর্যস্ত গিয়ে পৌঁছাতে পারে এবং যখনই আপনি 
উদ্যোগ নিতে যাবেন তখনই প্রচেষ্টা চলবে পুরো উদ্যোগটাকে বানচাল করে দেবার জন্য। 


একটা কনসিসটেন্ট এফোর্ট, সেই শক্তি বানচাল করতে চাইবে এবং সেই শক্তি কম নয়, সেই 
শক্তি ভয়ঙ্কর। তা নাহলে আপনি দেখেন না-_ কলকাতা শহরে প্রদীপ কুন্দলিয়ার মতন 
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একজন লোককে শায়েস্তা করতে আপনার গভর্নমেন্ট হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। আমি বারবার 
এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছি, আপনারা এই লোকটির ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন 
বলুন? একজন ডিস-অনেস্ট আনন্তুপুলাস প্রোমোটার যার বাড়ি চাপা পড়ে ১২ জন মানুষের 
প্রাণ চলে গেল তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যেসব চার্জশিট দিলেন, তার বিরুদ্ধে কতখানি 
ব্যবস্থা নিতে পারলেন তার পজিটিভ রিপ্লাই এই বিধানসভায় সরকারপক্ষ থেকে জানতে 
পারছি না। আপনি একটা প্রিসিডেন্ট তৈরি করুন? প্রদীপ কুন্দলিয়ার মতন লোককে ৭ বছর 
কিংবা ১০ বছর জেলে পাঠাতে পারলে আরও ১০ জন আন-স্তুপুলাস প্রমোটার তা দেখে 
আতঙ্কিত হবে। আজকে এই অসাধু প্রোমোটার এখন চলচিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, 
প্রযোজক হয়ে মিছিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে সুপুরুষ বলে জামার বোতাম খুলে মিছিল 
করে বিধানসভা অভিযান করছে, পদযাত্রা করছে, গাড়ি আটকাচ্ছে। এইভাবে সরকারকে 
বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাচ্ছে। একদিন বুদ্ধদেববাবু এই বিধানসভায় দাড়িয়ে বলেছিলেন, এ লোকটির 
ফাঁসি হলে আমি জগতে সব চাইতে সুখী মানুষ হব। আমি আপনাকে বলি, ওর ফীসি 
আপনাদের দিতে হবে না। এ লোকটিই আপনাদের দলকে ফাঁসিতে লোটকে দেবে। তাই 
আজকে দেখতে পাচ্ছেন না- পুলিশ কমিশনারের ঘরে ফ্রিমের সুটিং হচ্ছে আর এই আনম্কুপুলাস 
প্রোমোটার তার ঘর ব্যবহার করছে। সুতরাং এই সরকার অসাধু প্রোমোটারদের দালালে 
পরিণত হয়েছে। সি.পি.এম পার্টির হেড-কোয়ার্টার যেখানে অবস্থিত সেখানকার কাহিনীর কথা 
তো শুনলেন। একটা প্রিসিডেন্ট তৈরি করতে পারেন না? একটা অসাধু প্রোমোটারকে পানিশমেন্ট 
দিতে পারেন না গত ১৭ বছর ধরে? অবশ্য আপনারা প্রোমোটারদের সঙ্গে লড়বেন সেটা 
আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, কারণ আপনার বয়স অল্প, কিছু 
কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়ে নেমেছেন। হয়তো একটা উদ্যোগ শুরু হবে। এর আগে বন্থ 
বড় মন্ত্রী, ডিফ্যাকটো স্বরাষ্ট্রমনত্রী, যিনি আরবান ডেভেলপমেন্টের কাজে নেমেছিলেন, তারসঙ্গে 
প্রোমোটারদের গন্ডগোল হওয়ায় তারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আপনার দলকে তথা আপনার আগেকার 
মন্ত্রীকে বে-কায়দায় ফেলে দিয়েছেন, তিনি কিছুই করতে পারেননি। সেই কারণে বলতে চাই, 
এইসব অসাধু প্রোমোটাররা যাদের দৌরাত্মে পশ্চিমবাংলাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে সেই 
সমস্ত আন-ন্কুপুলাস, ডিস-অনেস্ট প্রোমোটাররা আজকে যেভাবে আপনার দলের সঙ্গে 
নিশ্চয়ই আমর' কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখব যে এই বিলের পটভূমিকায় কী পদক্ষেপ 
নিচ্ছেন। এই বিল সম্পর্কে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ রাখব, এর ইমপ্লিমেনটেশন কিভাবে হচ্ছে 
তার দিকে লক্ষ রাখব। 
[3-40 -_ 3-50 ]91.] 
শ্রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় আবাসন মন্ত্রী আজকে যে 
বিল ্যামেন্ডমেন্ট আকারে পেশ করেছেন সে বিষয়ে আমার একটু মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হয়েছে, যাকে বলা যায় অন্ন মধুর। আপনি জানেন, ১৯৯২ সালের জুন মাসে সিলেট কমিটি 
হয়ে বিলটি হাউসে পুনরায় এসে গৃহীত হয় এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো 
হয়। মাননীয় ঝষ্ট্রপতি মার্চ ১৯৯৪ এর ৪ তারিখে এটা শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি দেন। এবং 
সেই শর্ত পালন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে আজকে এই বিলটি এখানে উত্থাপন করতে 
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হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটা রাজ্য সরকারের একটা ভাল কাজ করার সদিচ্ছা যদি 
থাকেও তাহলেও কতটা বিলম্বিত হতে পারে এটাই হচ্ছে তার একটা দৃষ্টাত্ত। বা নমুনাও 
বলা যেতে পারে। এখন কার্যকর করতে হবে, ইতিমধ্যে এই ৩টি বছরের মধ্যে বা আড়াইটি 
বছরের মধ্যে তো প্রোমোটারদের কারবার বন্ধ নেই, চলছে, এবং মন্ত্রী মহাশয়ের যে সদিচ্ছা 
ছিল কোনও প্রোমোটার এর মধ্যে অসাধু মনোভাব নিয়ে যদি কাজ করে জনস্বার্থে তাদের 
হাতগুলোকে চেপে ধরার দরকার আছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাদের সেই অসাধু 
কার্যকলাপকে দমন করার তার পক্ষে সম্ভব হল না এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলার কারণে। 
তবে একটা বিষয় আছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে শর্ত সাপেক্ষে যে শর্তগুলি 
আরোপ করা হয়েছে সেই শর্তের মধ্যে আছে যে সরকারি গৃহ এবং আন্ডারটেকিং সংস্থাগুলির 
গৃহগুলি এই আইনের আওতার বাইরে রাখতে হবে। খুব ভাল কথা, তার কারণ হচ্ছে 
আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, রাজ্য সরকারই হোক বা কোনও আন্ডারটেকিং সংস্থা 
হোক তারা সরকারি নিয়ম মেনে বাড়ি, ঘর দোর তৈরি করবেন এটা মনে করে এই 
বিশ্বাসকে সামনে রেখে এই আইনের আওতার বাইরে তাদের রাখা হয়েছে। পরে সেখানে 
যেটা হয়েছে যে কোনও কোর্ট অফ ল'তে কোনও প্রোমোটার গিয়ে তার অসাধু কার্যকলাপকে 
প্রতিরোধের একটা অন্তরায় সৃষ্টি করবে, একটা সময় নেবে সেই সুযোগটা তাদের থাকছে না। 
তাদের জেল, জরিমানা ইত্যাদি হবে সেগুলি বহাল আছে। আমার মনে হচ্ছে মাননীয় সুদীপ 
বাবু গত ১৯৯৩ সালের জুন মাসে এই বিলটি যখন হাউসে পেশ করা হয়েছিল তার 
বক্তব্যে তিনি রেখেছিলেন এইরকম কঠোরতম শাস্তির বিধান বিলটির মধ্যে থাকলে ঠিক হবে 
ন!, তিনি বলেছিলেন প্রোমোটারদের কাছ থেকে সেল্ফ ডিকলারেশন নিতে হবে, সে সারা 
জীবন ধরে যে বাড়ি করবে একটা ডিকলারেশন থাকলেই চলবে। প্রোমোটার একটা বাড়ি 
করার পবে আবার বাড়ি যদি করে, এখানে আমরা যেটা বলতে চাই আইনটা বড় কথা নয়, 
আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সরকার বা দপ্তরের সদিচ্ছা। আমরা জানি জমিদারী প্রথা 
উচ্ছেদের আইন হয়েছিল, আপনারাই তা করেছিলেন, এবং জমির উধর্ব সীমা নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আইনটা হয়েছিল মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য এবং বোকা বানাবার 
জন্য। কিন্তু তার প্রয়োগ হয়নি, আইনটা করলেন, আইনটা বড় কথা নয়, বড় কথা আইনটা 
তৈরি করে তার প্রয়োগ পদ্ধতিটা ঠিক করতে হবে। সদিচ্ছা থাকা চাই। আইনকে প্রয়োগ 
কার্যকর হবার আগে ব্যাপক প্রচার করতে হবে, সংবাদ পত্র বা বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যগে। 
সরকারি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে, এই আইনটা তৈরি হয়েছে 
তারমধ্যে দিয়ে একটা গণচেতনা গড়ে উঠবে। যদি কোনও মানুষ প্রোমোটার হিসাবে কাজ 
করতে গিয়ে অসাধু উপায় অবলম্বন করে সেজন্য এই গণচেতনা দরকার। একদিকে আইন, 
আর অন্যদিকে গণচেতনা তারমধ্যে দিয়ে অসাধু প্রোমোটার শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য বে- 
আইনি কার্যকলাপ প্রয়োগ করে তার সেই সমস্ত কার্যকলাপকে যাতে প্রতিহত করা যায়। 
তার পরের বিষয় হল, এই আইনটা প্রয়োগ করতে হলে আবাসন দপ্তরের সঙ্গে অন্যান্য 
সংস্থা ক্যালকাটা কর্পোরেশন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য কনসার্ন, যেমন 
সিআই.টি. সি.এম.ডি.এ. সবাইকে নিয়ে সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আবাসন দপ্তর 
থেকে যে আইন হল তারসঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির যে বিল্ডিং আইন রয়েছে সেগুলোর 
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ক্ষেত্রেও সামগ্তস্যপূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে। এটা করলে মাননীয় মন্ত্রীর সদিচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত 
করা যাবে। তবে কোনও প্রমোটার কাজ করতে এলেই বাধাপ্রাপ্ত হবেন এইরকম অপপ্রচারের 
সুযোগ যাতে না থাকে সেটা দেখতে হবে, কারণ এই আইনের দ্বারা সেটা হবে তা নয়। 
বর্তমান সারা ভারতবর্ষে বিল্ডিং প্রমোশনের বিষয়টা ক্রমশ ব্যবসায়িদের কাছে আকর্ষণীয় এবং 
লোভনীয় হচ্ছে। তারা ব্যবসা করতে চান মুনাফা শিকার করতে। মুনাফা তারা আইনমাফিক 
করুন, কিন্ত আইনকে ফাকি দিয়ে মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা যদি হয় সেক্ষেত্রে তাদের ধরা 
হবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে এইরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সকলে জানি, 
বামফ্রন্ট সরকারের ১৭ বছরের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে কৃষিতে সাফল্যজনক বিকাশ ঘটেছে এবং 
তারফলে শিল্পের বিকাশ ঘটবার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে কৃষি এবং শিল্পের বিকাশ 
ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ নির্মাণের প্রবণতাও সৃষ্টি হয় এবং সেটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে 
পারে, বেসরকারি উদ্যোগে হতে পারে বা সরকারি উদ্যোগেও হতে পারে। আমাদের রাজ 
এই বেসরকারি উদ্যোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ঘটুক আমরাও চাই, কারণ আমরা জানি 
কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের হাউসিং দপ্তর, সি.আই.টি. বা সি.এম.ডি.এর মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার 
গৃহ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমি মাননীয় সদস্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
একমত এবিষয়ে যে, তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। সেই ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ বাড়ছে এবং সেই প্ররণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসাধু কার্যকলাপ বৃদ্ধির যে সুযোগ 
এবং আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে সেই আশঙ্কা, সেই অপরাধকে দমন করবার জন্য এই আইন 
প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে শর্তগুলি আরোপ 
করা হয়েছিল ভাতে যে সময় পার হয়ে গেছে তারফলে এই আইন রাজ্য সরকার এই 
আইন যত আগে থেকে প্রয়োগ করতে পারতেন সেটা করা যায়নি। তারফলে ইতিমধ্যে 
হয়তো অসাধু প্রমোটাররা কিছুটা সুবিধা করে নিয়ে থাকবেন। মানণীয় সদস্য সুদীপবাবু 
এখানে আমার মাম একবার উল্লেখ করেছেন। আমি তাকে বলতে চাই, আমি যখন ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনের বিশ্ডিং বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম তখন কখনই এইরকম বিবৃতি দিইনি যে 
১০,০০০ বাড়ি বেআইনি। এরকম ঘটনা ক্যালকাটা কর্পোরেশন এলাকায় এখনও ঘটেনি। 
কলকাতায় দুই লক্ষের মতো বাড়ি রয়েছে। তারমধ্যে মধ্যবিত্ত বা নিন্নবিত্তরা একটা চিলেকোঠা 
করলেও যেমন সেটা বেআইনি, আবার একজন প্রমোটার, সে যদি আপনাদের কৃপাধন্য হয়ে 
প্লান স্যাংশন না করিয়ে পাঁচতলা বাড়ি করেন সেটাও বেআইনি। কলকাতার এই করেক 
লক্ষ বাড়ির মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে ৫,০০০ বাড়ি অন্যায়ভাবে নির্মিত হয়েছে। 


|3-50 __ 4-00 7.17.] 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় আবাসন মন্ত্রী মহাশয় যে 
বিল এখানে উ্থাপন করেছেন, আমি তাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করছি। তিনি তার 
প্রারস্তিক ভাষণে বলেছেন যে কি কারণে এই বিল আনতে হচ্ছে। অনেকদিন এই কথাটা 
চলে আসছে যে পশ্চিমবঙ্গ আগে পথ দেখায়। উনি সেই পথ দেখিয়েছেন ভারতবর্ষকে। এই 
আইন পাস করার পরে গভঃ অব ইন্ডিয়া এটাকে একটা মডেল আইন হিসাবে পেশ করতে 
গেছেন। এসব কথা বলা হয়েছে যে সিভিল কোর্টে যেতে পারবেন না, পানিশমেন্টটা এক্সজেটেড 
হবে এবং সুয়োমটো কেস করা যাবে, এগুলিতে কিছু বলার নেই, এটা আযকসেপ্ট করছি। 
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আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাব এই কাজ করার জন্য। পরবর্তীকালে কাজ করতে গিয়ে 
যদি কোনও ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে সেটা আস্তে আস্তে সংশোধন করা যাবে। তবে এক 
কথায় এটা ভাল হয়েছে। তবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা দেরি হয়ে যাচ্ছে 
এবং এরফলে প্রমোটাররা অনেক সুযোগ নিয়ে নিচ্ছে। এটাতে আবার রাষ্ট্রপতির সম্মতি 
নিতে হবে, রুলস তৈরি হবে, তারপরে সেই রুল কার্যকর হবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে একটা 
বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করব। আপনার কোনও ইনক্রাস্ট্রাকচার নেই এটাকে 
কার্যকর ক:. র মতো। প্রথমত আপনি খালি কলকাতার বা, হাওড়ার কথা ভেবেছেন। এর 
বাইরেও অন্যান্য জায়গায় যেমন গ্রামে বা ছোট ছোট শহরও আছে, এখানেও প্রোমোটাররা 
এসে গেছে। কাজেই এই সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আবার দেখা যাচ্ছে যে ছোট 
ছোট শহরে প্রোমোটার ছাড়া এগুলি অনেকেই পারছেন না। সেজন্য আপনার কাছে অনুরোধ 
করছি £য, আপনি আগে ইনক্রাস্ট্রীকচার কি হবে সেটা ঠিক করুন, এই বিষয়ে চিস্তা-ভাবনা 
করুন। আপনি শিলিগুড়ির কথা, কলকাতার কথা, হাওড়ার কথা ভেবেছেন। কিন্তু ছোট ছোট 
শহরেও প্রোমোটাররা এসে গেছে। এখানে প্রোমোটার ছাড়া বাড়ি করা সম্ভব হচ্ছে না। 
কাজেই এই বিষয়টা আপনাকে ভাবতে বলবো। আমরা আরও দেখছি যে রুলস তৈরি, করতে ' 
আপনার ডিপার্টমেন্টের বহু সময় লেগে যায়। কাজেই সেটা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় সেই 
দিকে আপনার দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা কথা হচ্ছে, এই আইন করে 
সব প্রোমোটারকে একভাবে ধরা হবে। কিন্তু ব্ু বেকার ছেলে আছে যারা এই কাজে এগিয়ে 
এসেছে, তারা যাতে ভয় না পায় সেদিকেও আপনার দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ জানাব। 
আজকে কলকাতা শহর এবং অন্যান্য জায়গায় হাউসিং সমস্যা আছে। এই সমস্যা আমাদের 
সমাধান করতে হবে। 


মাননায় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব কলকাতা শহরে বহু পুরানো বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে 
এবং বিক্রি হচ্ছে না এইরকম অনেক বেওয়ারিশ বাড়ি পড়ে রয়েছে। কিছু কিছু জায়গাও 
বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে রয়েছে। হরিশ মারকেট শুনছি বিক্রি হয়ে যাবে। সেখানে বড় বড 
হাউসিং করার সুবোগ আছে। কলকাতা শহরের বৌবাজার এলাকায় বু জমি পড়ে রয়েছে 
বেওয়ারিশ ভাবে। আইন করে এই জমিগুলি দখল করা যায় কিনা সেটা আপনি একটু 
দেখুন। দরকার হয় ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে সরকার বড় বড় বাড়ি তৈরি করুক। আমি মনেকরি 
এটা করতে পারলে কিছুটা গৃহ সমস্যার সমাধান হবে। গ্রামাঞ্চলেও এই সমস্যা দেখা 
দিয়েছে। এত জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাড়ি তৈরি করা সম্ভব 
হচ্ছে না। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সেই ব্যাপারে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করব। মন্ত্রী মহাশয় কেবল শহরের কথা ভাবছেন। আমি তাকে অনুরোধ 
করব আপনি গ্রামাঞ্চলের কথা একট্রু ভাবুন। আশাকরি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গ্রামাঞ্চল এবং 
ছোট শহরগুলির কথা ভাববেন। এই কথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আবাসন মন্ত্রী যে বিল এনেছেন, 
বেটার লেট দ্যান নেভার, এই অর্থে বিলকে সমর্থন করছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে এরজন্য ১৭ 
বছর সময় লাগলো কেন? কারণ পশ্চিমবাংলায় যখন শাসক দলের পৃষ্ঠপোষকতা অতীতের 
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[1011) ১০1০71001, 1994] 
সমস্ত রেকর্ডকে ভঙ্গ করে এই রাজ্যে প্রোমোটার রাজ কায়েম হয়েছে এই অভিযোগ যখন 
জন-মানসে প্রবল, এইরকম একটা অবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিল শেষ পর্যন্ত 
আনা হল। যদিও &টা আলোচিত হয়েছে যে, যে বিল আনা হয়েছে সেটা আরও আগে 
কার্যকর করা যেত, সেখানে খানিকটা শিথিলতা দেখা দিয়েছে। আমি এর পুনরোক্তি করতে 
চাইছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, সেই আইনকে যথাযথ 
প্রয়োগ করার যে প্রশ্ন উঠেছে সেটাই বড় জিনিস। এটা সিম্পিল, একটা আই ওয়াশ। 
অভিযোগ উঠেছে জনসাধারণের মধ্যে যে শাসক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই রাজ্যে হাজার 
হাজার বেআইনি বাড়ি উঠছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা করা হয়েছে। ইস্টার্ন বাইপাসে, ইস্টার্ন 
বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়, বৈষ্ঞবঘাটা, পাটুলি, যাদবপুর এইরকম বিভিন্ন এলাকায় সরকারি 
জমিতে বেপরোয়া ভাবে লাইন দিয়ে প্রোমোটাররা এই সমস্ত বেআইনি বাড়ি তৈরি করছে 
সরকারের আইন এবং প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। একটা ভিসিয়াস সারকেল তৈরি হয়েছে। 
একটা আনহোলি নেকসাস তৈরি হয়েছে প্রশাসনের একটা অংশের সঙ্গে প্রোমোটারদের। 
তারসঙ্গে শাসক দলের একটা পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। সমস্ত কিছু মিলে প্রোমোটাররা আজকে 
কার্য এই রাজ্যের হঙাকর্তািধাতা। ১৭ বছর ধরে তারা আজকে সমস্ত কিছু কনট্রোল করছে। 
সেটা পাবলিকলি জনমানসের কাছে শাসক দলের ভাবমুর্তি অত্যন্ত কালিমালিপ্ত। সেখানে মন্ত্রী 
মহাশয়ের এই সদিচ্ছাকে খাগত জানাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাকে কতখানি কার্ধকর রূপ 
দেওয়া হচ্ছে, ল এনফোর্সিং অথরিটি এটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতখানি নিরপেক্ষ ভাবে কাজগুলি 
করবে সেটা বিচার্য বিযয়। ইন ফিউচারে দেখা যাবে 19211) ০00০০11৮০ 175001701 10 
০0110101 0110 50170551170 01911016951 [701001ত5 0ো 1 11] ১০ গা ০9০ 51091. 
আজকে পাবলিকের যে বিক্ষোভ, রিসেন্টমেন্ট, প্রমোটারদের যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে 
তাকে স্তিমিত করার যে পরীক্ষা তা এখন সরকারকে দিতে হবে। আগামীদিনে এরই উপরে 
নির্ভর করছে এই আইনের সার্থকতা । এখানে কো-অর্ডিনেশনের প্রশ্ন আছে, এটা দেখতে 
হবে। শুধু আবাসন দপ্তর নয়, অন্যান্য যে দপ্তর, মিউনিসিপ্যাল, নগর উন্নয়ন দপ্তর, সি-আই- 
টি। এইরকম সমস্ত দপ্তরগুলোর সঙ্গে কো-অরডিনেশন হওয়া দরকার। এই জিনিসটা হওয়া 
দরকার। এছাড়া আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
শুধু এই কথা খণ/তে চাই যে, আশঙ্কাটা এই জায়গায় যে কতটা সফল হওয়া যাবে? কারণ 
এই বিল পাশ হওয়ার আগে, এটি হাউসে আসার আগে আমরা দেখেছিলাম যে কাগজে 
যথেষ্ট প্রচার হয়েছে মন্ত্রীরা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করবেন, প্রমোটারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ 
কঠোর বাবস্থা নেবেন। এগওলো কার্যকর হলে পশ্চিমবাংলার জনগণ খুশি হবেন। কারণ 
পশ্চিমবাংলায় অগনিত ছোট, নিন্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ এরফলে মাথা গৌজার ঠাই পাবে। 
তারা প্রোমোটারদের দ্বারা যেভাবে শিকার হচ্ছে, প্রোমোটাররা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, 
তা যদি প্রাবিধান হয়, ভাহলে পশ্চিমবাংলার জনগণ নিশ্চয়ই আশীর্বাদ দেবে। শাসকদলের 
পৃষ্ঠপোষকতার মেভাবে প্রমোটারর। তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা দরবার। তাবের উভয়ের সম্পকের ক্ষেত্রে বাস্তবিক পক্ষে বিচ্ছেদ ঘটবে কিনা এবং এই 
আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসবেন কিনা তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 
তারই উপরে লিভর করছে এই আইনের বা বিলের কার্যকারিতা। এইটুকু বলে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, গৃহ নির্মাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এখানে এই যে বিলটি 
এনেছেন, এই বিলকে আগে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করেছেন। 
বিলটি যখন মাননীয় মন্ত্রী হাউসে উত্থাপন করেন তখন কি উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে 
এবং কেন আ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে তা বলেছেন। দু'বছর আগে এই বিলটি যখন এই 
হাউসে আনা হয়েছে, এটি এত গুরুত্বপূর্ণ বিল ছিল যে এটিকে একবারে পাস না করে 
সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। আমি নিজেও সিলেক্ট কমিটিতে সদস্য ছিলাম। অন্যান্য 
রাজ্যে কতদূর কি হয়েছে তা আমরা দেখেছিলাম। সমস্ত কিছু দেখে এই অনুসারে সিলেক্ট 
কমিটি একটা সুপারিশ করেছে। ১৯৯২ সালে বিলটি সেই অনুসারে পাস হয়ে যায় এবং 
রাষ্ট্রপতির সম্মতির জনা পাঠানো হয়েছিল। বিলটির চুড়ান্ত অনুমোদন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 
গত মার্চ, "৯৪ সালে সরকারের কাছে এসেছে। তারমধ্যে হাউসিং আন্ড আর্বান ডেভেলপমেন্ট 
মিনিষ্ট্রি তারা কিছু সুপারিশ করেছেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ি মন্ত্রী কিছু পরিবর্তন আনছেন 
এবং সেই পরিবর্তনের জন্যই এই বিলটি আনা হয়েছে। এই কারণে তথ্য সকলেরই জানা 
এবং মন্ত্রী মহাশয় আজকে এই হাউসে এটা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে পরিবর্তনগ্ুলো 
হয়েছে এবং সেগুলো কি কি। প্রথমত আগে প্রোমোটারদের ব্যাপারে কমপ্লেন করতে হত। 
এখন সেখানে রাজ্য সরকার নিজে থেকে সুয়োমেটো যদি আগে থেকে জানতে পারেন যে 
প্রোমোটাররা অন্যায় করছে, সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। বার অব জুরিসডিকশন 
অব কোর্ট" এই আইনে সিভিল কোর্টে প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা ওঠানো চলবে 
না এবং যদি শান্তি দেওয়া হয় কোনও প্রোমোটারকে এইজন্য যে সে আইন ভঙ্গ করেছে, 
সেই শান্তির কথা আগে ছিল যে কি কি শাস্তি দেওয়া যাবে। সেটা আগে ছিল সেকশন 
১৩তে যে তাকে জেল দেওয়া হতে পারে। এবং 91011, 01] ০017৬100101, 00 [00017151090 
৬101) 111]01150111001)0 (01 (তো 17001001710 1955 01011 01100 1701711)5, ৮1010) 
110১ ৫1010 (9 1160 ৩০৩. ৩ বছর পর্যস্ত জেলও হতে পারে এবং ফাইনও ৫ 
গার টাকা, এই দুটোই হতে পারে। আর যদি কোনও প্রোমোটর প্রিমিন্যাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট 
নর তাকে ৬ মাস থেকে শুরু করে ৪ বছর অ"« সাজা দেওয়া হতে পারে। পরে এটা 
মাইনর আ্যামেন্ডমেন্ট করে ফাইনের পরিমাণটা কমিয়ে আনা হয়েছে। সেখানে জেল এই 
[সনটেন্স থাকলে ফাইনের পরিমাণ কমিয়ে ১০ হাগু!র টাকায় ণিয়ে আসা হয়েছে। তাছাড়া 
১০ হাজার টাকা যখন ফাইন অর দি আযমাউন্ট ইন রেসপেক্ট অফ হুইচ দি অফেন্স হ্যাজ 
বিন কমিটেড অর্থাৎ তার মানে যদি ৫ বছর প্রোমোটর হেরফের করতে পারে তাহলে 
সেক্ষেত্রে ফাইন চাপানো যেতে পারে। আজকে যারা প্রোমোটরদের হাতে ঠকে যাচ্ছে তাদের 
সমস্যার সম্পর্কে আপনি, আমি সবাই অবগত আছি। আজকে এই প্রোমোটরদের হাতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঠকছে। তাছাড়া কলকাতার উপকষ্ঠে, হাওড়া শিল্পাঞ্চলের মানুষেরা আজকে 
থাকার জন্য, বাসস্থানের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াঙ্ছে। আজকে মাথা গৌঁজার জন্যে নিয়ে 
জমি কিনে বাড়ি করতে পারা সম্ভব নয়। লবণ হৃদে যারা একমাত্র সুবিধাভোগি লোক বাস 
করেন তারাই নিজের বাড়ি করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। £হ প্রোমোটরদের হাতে সাধারণ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঠকছে এবং আমরা যারা রাজনীতি করি তারা প্রতি মুহূর্তে এইসব সমস্যার 
সমাধান করছি। কলকাতার আশেপাশে ফ্ল্যাট করতে গিয়ে এমন সব প্রোমোটরদের খপ্পরে 
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পড়ছে যে তারা সমস্ত অর্থ ব্যয় করে দিচ্ছে। আগে যাদের কাছে নিজে বাড়ি করা সহজ 
ছিল এখন সেটা স্বপ্নের ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ফলে প্রোমোটরদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। যাদের 
কোনও আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা ভাবছেন এই ধরনের ওয়ান টাইম ফ্ল্যাট করে কিছু টাকা 
উপার্জন করে নেবে এবং তারা টাকা জমা নিয়ে ফ্ল্যাট দেওয়ার সময়ে সাধারণ মানুবকে 
হেনস্তা করছে। সাধারণ মধ্যবিস্তরা এই ফ্ল্যাট পাওয়ার সময়ে প্রোমোটরদের চেস করতে 
করতে তাদের জুতোর সোল পর্যন্ত খুলে, যাচ্ছে। যদিও বা ফ্ল্যাট প্রোমোটররা হ্যান্ডওভার 
করছেন, তাও অসম্পূর্ণ অবস্থাতে যেমন কোথাও প্ল্যামবিংয়ের কাজ কমপ্লিট হয়নি, কোথাও 
ইলেকট্রিকের আবার কোথাও প্লাসটারিংয়ের কাজও কমপ্লিট হয় নি। অর্ধেক শেষ করে 
ফ্ল্যাটগুলো দিয়ে দিচ্ছে। এইসব প্রোমোটরদের পেছনে মস্তান থাকছে, পাড়াতেও মস্তান থাকছে 
ফলে সাধারণ গৃহস্থ মানুষেরা সবদিক থেকে মার খাচ্ছে। আমরা রাজনীতি করি এবং এইসব 
সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে এবং সামাজিক চাপেও এইসব 
সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ১৫ বছর পরে এই আইন 
এনেছেন এবং গৌতম দেব মন্ত্রী হবার পরে এতদিন পরে এই আইন এনেছেন, এতে যথেষ্ট 
উপকার হবে। এতদিন ধরে বহুলোক প্রতিহত হয়েছে, বহুলোক ঠকেছে। আমারই এলাকাতে 
লেক গার্ডেনে বু নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে, তাতে বহুলোক প্রতিহতও হচ্ছে, আবার কেউ 
কেউ বাড়ি ঠিকমতো পাচ্ছেন। এই আইনটা হবার পরে মানুষ এর দ্বারা প্রোমোটলদের হাত 
থেকে রিলিফ পাবে, আগে কোনও রিলিফের ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং এই আইনটা কঠোরভাবে 
রূপায়িত করতে হবে এবং কঠোরভাবে এর প্রয়োগ করা হোক। এই প্রসঙ্গে একটি বথ। 
বলে রাখি যে, গৌতম বাবু মাঝে মাঝে বলে থাকেন ঘে আজকে যে হাউসিং রিকোয়ারমেন্ট 
তাতে সরকারের পক্ষে ৮ম এবং ৯ম পরিকল্পনায় ১০ পারসেন্টও মেটানো সম্ভব নয়। 
সুতরাং শহরাঞ্চলের মানুষের যে ক্ষুধা অনেকদিন ধরে তা এই প্রোমোটরদের মাধামেই মেটাতে 
হবে। আমার অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, প্রথম যখন জয়নাল সাহেব মন্ত্রী ছিলেন কো- 
অপারেটিভের তখনই কলকাতায় মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং শুরু হয়েছিল। তখনই কৌ-অপারেটিভের 
মাধ্যমে ফ্ল্যাটে শুরু হয়েছিল এবং “সোনালি নামে আলিপুর অমল দত্ত যিনি একজন 
সিপিএমের এম.পি. তারা প্রোমোটর হিসাবে ফ্ল্যাট করেছিলেন, সেইসনয়ে অনেক সিপিএম 
নেতা প্রোমোটর হিসাবে বাড়ি করতেন। তখন কিছু ভালো লোক এগিয়ে এসেছিল কো- 
অপারেটিভ ফ্ল্যাট করার জন্য। কিন্তু কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট হাউসিং এর ক্ষেত্রে যে মোমেন্টাম 
সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্র চেতলায় সেখানে সোনালি কো-অপারেটিভ 
আছে, সেখানে কোনও গোলমাল হয়না। আগে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ তৈরি হয়েছিল 
সেইগুলি ডিপেনডেবিল লোকেরা উদ্যোগ নিয়ে চালাতেন, সেই সময় যে ধরনের উদ্যোগ ছিল, ' 
পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি কো-অপারেটিভ বাড়িগুলি নিয়ে বেশিরভাগ জায়গায় ঝগড়া, 
লিটিগেশন ফ্ল্যাট ওনারদের মধ্যে ঝামেলা তারফলে কো-অপারেটিভগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
লিটিগেশনের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি ২1৩ বছর বন্ধ হয়ে গেছে। আমার এলাকায় লাল কমল বলে 
যে কো-অপারেটিভটা আছে, সেখানে সি.পি.এম. এর নেতারা থাকেন, তাই সেখানে কোনও 
ঝামেলাই হয়না, আবার যেমন অমল দত্ত, অশোক মিত্র, বিপ্লব দাশগুপ্ত এনারা ফ্যাট 
করেছিলেন কো-অপারেটিভ করে, সেই জায়গায় ঝামেলা হয়না, এইরকম সোনালি কো- 
অপারেটিভ আছে, এই সমস্ত জায়গায় কোনও গন্ডগোল হয়না। কিন্তু মধ্যবিত্তদের যে কো- 
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অপারেটিভ, সেখানে ভীষণ গন্ডগোল হচ্ছে, তারফলে লোকে প্রোমোটারদের উপর নির্ভর হয়ে 
যাচ্ছে। কো-অপারেটিভ হলে ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্ল্যাট ওনারদের একটা দায়িত্ব থাকে, তাদেরকে 
নিজেদের কিছু কাজ করতে হয়, এক্ষেত্রে প্রমোটার হলে সুবিধা হচ্ছে আপনি যদি টাকা দিতে 
পারেন প্রোমোটার যদি ভাল হয় তাহলে আপনি বিনা খাটুনিতে ফ্ল্যাট পেয়ে যাবেন। আমাদের 
এই কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট ফেল করার ফলে আমাদের এই সমস্ত প্রোমেটরদের উপর 
নির্ভর করতে হচ্ছে। এখানে প্রোমোটরদের ব্যাপারে যে কথা নির্মল বাবু বলছিলেন উনি 
জানেন এম.আই.সি. বিল্ডিং উনি ছিলেন, উনি এটার ব্যাপারে ভাল জানেন। আমি শুনছিলাম 
আমার এলাকায় নাকি সোনার খনি আছে, সেই সোনাতো অন্য লোকে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের 
মতো ছোটখাটো লোককে তারা ধরবে কেন, তাদের সঙ্গে উপর তলার লোকের যোগাযোগ 
আছে। শ্রীরাম নিকেতনে ৩ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট, কলকাতার লেক মার্কেট অঞ্চলে ৯০০ 
থেকে হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট, বালিগঞ্জের মতো পস এরিয়ায় ২ হাজার টাকা স্কোয়ার 
ফিট, আলিপুরে আড়াই হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট, কোথাও ৩ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট 
নিচ্ছে, ১ হাজার স্কোয়ার ফিটের যদি ফ্ল্যাট হয় তাহলে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এই 
লেবেলে যারা প্রমোটার তারা অনেক উপর তলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, যেমন বিলানি, 
আলমল, খেতানি এরা আছে। এদের খুব শক্ত জায়গায় খুঁটি বাধা আছে। বুদ্ধদেব বাবুর 
মতো লোক, নিজে তিনি বলেছিলেন এই হাউসে দীড়িয়ে আমি পার্ক প্লাজা ভেঙে ফেলব, 
ব্ধন মার্কেট ভেঙে দেব। সেই বর্ধন মার্কেট ভাঙতে পারেননি, মিম্পিল ইনজাংশন করে 
আটকে দিয়েছিল, সেই বর্ধন মাকেট, পার্ক প্লাজা গর্বিতভাবে দাড়িয়ে আছে। বুদ্ধদেব বাবু 
নিজে চেয়ার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি আইন ভাল জানেন, তিনি বে9ু করতে পারেননি, মনে 
রাখবেন এই সমস্ত প্রোমোটাররা দে হ্যাভ কমন কোড অফ এধিক্স, তারা ইচ্ছামতো করতে 
পারেন, দে হ্যাভ রেপুটেশান টু মেইনটেইন। আজকাল আমাদের বাঙালি ছেলেরা প্রোমোটার 
হচ্ছে, কোনও অভিজ্ঞতা নেই তাদের, ৪1৫ জন বন্ধু মিলে ঠিক করছি আমরা প্রমোট করে 
ফ্ল্যাট তৈরি করব। তারা যখন টাকা পাচ্ছে জমিটা বুক করার পর, ভারা পেই টাবয় প্রথমে 
একটা অফিস করে নিচ্ছে, আমাদের বাঙালির এই ব্যাপারে একটা শখ আছে, ফলে তারা 
ইনিসিয়ালি টাকা খরচ করে ফেলছেন। সেই টাকা ভেঙে বোনের বিয়ে দিচ্ছে, তারপরে দেখা 
যাচ্ছে তাদের টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফলে যারা সেই টাকা দিচ্ছে তখন তারা পাগলের মতো 
দৌড়াদৌড়ি করছে। গৌতম বাবু এখানে যেটা বলেছেন, হোয়েন দি আকচুয়াল কলট্রাকশন 
কামস সেই ফ্ল্যাট তৈরি করার পারমিশন পাওয়ার পর হি শুড গেট রেজিস্টেশন ফ্রম সাম 
অথরিটি, তার প্ল্যান, তার সোর্স অফ ফিনান্স, এইসব না জানালে কাউকে ক্ট্রাকখন তৈরি 
করতে দেওয়া উচিত নয়। এই ব্যাপারে গৌতম বাবু আমাদেরকে সতর্ক করছেন সেইজনা 
তিনি এই বিলটা আনছেন, আমি দেখেছি গৌতম বাবু আমাদেরকে সতর্ক করছেন, সেইজন্য 
তিনি এই বিলটা-আনছেন, আমি দেখেছি চেতলায় ৩1৪টি লোকের জমি প্রোমোটাররা নিয়েছে 
বাড়ি তৈরি করবার জন্য। 
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এটা সোনার খনির লোকের দরকার না। বর্ধমান রোডে এখন ৩১০০ টাকা স্কোয়ার 
ফিট। এই নতুন প্রোমোটারদের নিয়ে হাইকোর্টে অনেক কেস চলছে। এই আন-এক্সপিরিয়ে্সড 
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[1011 9০101217001, 1994] 
প্রোমোটারদের নিয়ে সিরিয়াস প্রবলেম হচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত সি.এম.সি-র স্টিফ বিল্ডিং রুলস 
যেটা আছে তাতে ৩০ ফিট রাস্তা হলে এফ.এআর টু থেকে ছেড়ে বাড়ি করতে পারবেন। 
তারফলে এখন ওয়ান প্লাস ফোর রেস্টিকশন করে দিয়েছেন, তারফলে ফ্লোর এরিয়া রেশন 
হয়ে গেছে এবং তারফলে ভীষণভাবে ফ্লোর এরিয়া তারা ফাঁকি দিচ্ছে। এই যে ইল্লিগলিটি 
কন্সট্রাকশন এই বিলটার সাথে এটার কোনও লিঙ্কেজ করা যায় কিনা এটা দেখবেন। দুটোই 
কল্সট্রাকশন আাকটিভিটির মধ্যে পড়ে, এই দুটোর মধ্যে যদি লিঙ্কেজ করা যায় তাহলে ভালো 
হয়। স্যাংশন প্ল্যান জমা দিতে হবে, কিন্তু স্যাংশন প্ল্যান জমা দেওয়ার পরে সেটাকে 
ভায়োলেট করা হচ্ছে কিনা এটা দেখার দায়িত্ব কর্পোরেশনের। আপনাদের আইনে সব 
পারপাস ফুলফিল করছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আপনি যাদের রিলিফ দেবার জন্য আইন 
করছেন, তাদের আবার বিপদে ফেলছেন, কর্পোরেশন বাড়ি বন্ধ করার আদেশ দিয়ে। কর্পোরেশন 
বলছে যে তারা আইন ভঙ্গ করেছে সেইজন্য কাজ বন্ধ থাকবে। আরেকটা জিনিস গৌতমবাবু 
আপনি শেষে একটা ব্লজ করেছেন, সেখানে আপনি ইচ্ছা করলে ইনফিনিট পাওয়ার হাতে 
রাখতে পারেন। আপনি টোটাল এক্সজেম্পশন দিয়ে দিতে পারেন। সেখানে আপনি বলছেন 
0(৬/10115(070110 01791010110 00110017690 2159৬/1016 1] 0100 4১01, 91019 00৬০171- 
1101), 1710 11 1015 01 1116 010110101) 01101 1170 009100101) 01 011) ০01 119 
[01013101901 0015 4১০00881505 1110010 1101051)10 টো. 0110811751207005 0151 
$/10101) 1011091 1 65800601011 10 009 50, 08010 0৮ 2. £010121] টো 909018] 
01461 011 0188156 01 [02150105 01 01925 017) 011 01 011 0 010 [010%151015 
0100 /১০1 500)০০% (0 5901) 10া7া)5 0170 00101010115. তার মানে কি আপনি ইচ্ছে 
আপনি জয়েন্ট সেক্টর করছেন গুজরাট অন্ুজার সঙ্গে, নাউটিয়ার সঙ্গে, তাদের সঙ্গে আপনি 
জয়েন্ট ভেঞ্চারে হাউসিং করছেন। তারা সব বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরি করবে। তাহলে সেখানে 
কি আপনার আইন প্রযোজ্য হবে। আগে রাজ্য সরকার নিজে কসট্রাকশন করত, আর এখন 
আপনি জয়েন্ট সেক্টরে কাজ করবেন। যাদের সঙ্গে আপনি জয়েন্ট সেক্টরে কস্ট্রাকণন করছেন 
তাদের শুধু স্টেট গভর্নমেন্ট জমি দেবে, আর টাকা দেবে প্রোমোটাররা। তাদের ক্ষেত্রে কি 
আপনি এক্সজেম্পট করবেন? আমরা চাইনা তাদের ক্ষেত্রে এগজাম্পট হোক। ইউ হ্যাভ টু 
বি ক্লিয়ারড। 170) 10015. 0150 ৮০ ৮1017. 010 10৬. কেন ডিসক্রিমিনেশনের প্রশ্ন 
আসবে, নেপোটিজিমের প্রশ্ন আসবে, পার্সিয়ালিটির প্রশ্ন আসবে। তাহলে আপনার এটা করা 
উচিত নয়। প্রথমে আমরা বলেছিলাম এমন কিছু করবেন না, যাতে জেনারেল কঈট্টাকশন 
আ্যান্টিভিটির উপর বাধা এসে যায়। আমি আপনাদের বলেছিলাম আযাট দি সেম টাইম, এতে 
লোক বঞ্চিত হচ্ছে। প্রোমোটারদেরও মাঝে মাঝে রেসদ্রিকশন করার দরকার আছে। আজকে 
আপনাকে বলতে হবে, আজকে আপনি যে হাউজিং বুম আনার চেষ্টা করছেন সেই জায়গায় 
আপনার জয়েন্ট সেক্টর হাউজিং সম্বন্ধে ধারণা কি? তাদের আপনি এই আইনটার মধ্যে নিয়ে 
আসছেন কি না? এই আইনটা পাস হলে কত তাড়াতাড়ি আপনি আইনটাকে এনফোর্স 
করতে পারবেন? [3908456 [৬০ 9০০19 10$6 17620) 8০০) 1051. তাই আপনি যদি 
আরও দেরি করেন তাহলে দে উইল বি পুট টু ইনকনভেনিয়েস। এখন আপনি কত 
তাড়াতাড়ি এটাকে ইমপ্রিমেন্ট করবেন সেটা আমি জানতে চাই। আমি আগেই বলেছি এই 
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আইনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং যে আ্যামেন্ডমেন্ট আপনারা এনেছেন তাতেও 
আমাদের আপত্তির কিছু নেই। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস $ (মাননীয় সদস্য এই সময় অনুপস্থিত ছিলেন)। 
[4-20 __ 4-30 0-7.] 


শ্রী গৌতম দেব $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মুল বিলটা যখন এখানে পেশ 
করা হয়েছিল। তখন সেটা বোঝা গিয়েছিল এবং আমরা সকলেই সেটা বুঝেছিলাম। এটা 
একটা আনন্দের বিষয় যে, সকলে এই বিলটাকে সমর্থন করলেন, ভোটা-ভুটির দিকে এই 
বিলটা যায় নি। আজকে এই যে দু'একটা আ্যামেন্ডমেন্ট আনতে হল সেটা কেন আনতে হল 
সেটা সবাই বুঝতে পারছেন এবং আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসটা অবিলম্বে পাস 
হয়ে কার্যকর করা শুরু হোক, সেটা হাউসের সর্বসম্মত মত হিসাবে বেরিয়ে এসেছে সাবজেক্ট 
কমিটিতে এবং সিলেক্ট কমিটিতে মূল বিলের আলোচনাতে দেখেছি এবং আজকেও যেটুকু 
হল তা এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তি এবং এটা ধরে নেওয়া যেতে 
পারে যে ভাবেই করুক না কেন, পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে এই যে 
ক্রুজ বাই ব্লজ আইনে যা লেখা আছে, যদি দেখা যায় কোথাও কোনও ভুল আছে তবে 
দুদিন বাদে তারা কারেকশন করে দিতে পারেন। পুলিশ যাবে কি যাবে না, ধরবে কি ধরবে 
না এটা বড় কথা। এই যে শক্তিটা হল এটা নিয়ে আমরা এগোতে পারব। এটা আমি 
আসার আগে আলোচনা করেছিলাম। সাধারণভাবে যা বুঝি তাতে আইনটা পাস করে কার্যকর 
করার কি সেই সময় আছে? অর্থাৎ কোন সময় কার্ধকর করা যেতে পারে, কোন সময় সই- 
সাবুদ করা যেতে পারে, তা নিয়ে সকলের যা বক্তব্য তা আমাদের শক্তি যোগাবে। এখানে 
এরি করে যে কথা বলা হয়েছিল সেটা বলা ঠিক হবে না। আর সাবজেক্ট কমিটির মিটিং- 
এ দেখেছি ৯৪টি মিটিং আমরা করেছি একটা নির্দিষ্ট সময় ও নির্ঘন্টের মধ্যে শেষও করেছি 
বং আলোচনা করে সেটা চড়াস্ত করেছি এবং এখানে বিধান সভায় পাস করে আমর 
১৯৯৩ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতির কাছে তা পাঠিঘ়েছিলাম এবং সমণ্ড কিছু দেখে শুনে 
রাষ্ট্রপতির মই হরে এসেছিল ১৯৯৪ সালের মা মাসে। অর্থাৎ ৯ মাস সময় নিয়েছিল। 
আমি দেখাতে পারি এহ ৯ মাসের মধ্যে ১০টা ফ্যাক্স করেছি দিল্লিতে খে রেসিডেন্ট কমিশনার 
আছেন টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলেছি; এমন কি মাননীয় মন্ত্রী শিলাকলের সঙ্গেও কথা 
বলেছি এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট (হোম) দপ্তরের মন্ত্রীর সাথেও কথা বলেছি। এই সমস্ত 
করার পর ৯ মাস বাদে যে সইটা আসল সেটা আসল শর্ত সপক্ষে। যে, দুটো জিনিস 
কারেকশন করতে হবে। ৮.৩.৯৪ এতে রাষ্ট্রপতি সই করেছেন আর এক মাস পরে ২৮.৪-৯৪ 
তারিখে দিলি সেটা পাঠিয়েছি। বিধানসভায় যখনই আমরা বিল তৈরি করে পাঠাই না কেন 
পাস হবার পর দেখা যায় রাষ্ট্রপতি ৯।১০ মাস সময় নিয়ে নেন। যে জিনিসটা পেশ করতে 
যাচ্ছি সেটা আযাডভান্স তার কাছ থেকে ড্রাফট করে নিয়ে। তারজন্য এক মাসের মধ্যে গোটা 
প্রসেসটা হরে যায়। ৮৩.৯৪ তারিখে সই হবার পর সেটা ২৮.৪.৯৪ পর্যন্ত দিল্লিতে পড়ে 
ছিল। এই নিয়ে দিল্লির হোম মিনিষ্ট্রি যে উত্তর দিয়েছেন তা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। “41011 
1000101709 10 010 10100 10. 142-171/11২-2/95, ৫160 28.4.94 ০7 070 
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03111, 1994. 17 006 90806 19015180116." বলে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে জানাচ্ছে যে 
এই যে ড্রাফট আজকে পেশ করেছি এতে ওদের কোনও আপত্তি নেই। অর্থাৎ ওদের 
আরবান ডেভেলপমেন্ট, ওদের 'ল", ওদের হোম পর্যন্ত জিনিসটা করে নেওয়া হল বুঝলাম। 
আমি আসার আগে বুঝে এলাম যে আজকে এটা পাস করা মানে জাস্ট ফরমালিটিস, 
মাননীয় রাষ্ট্রপতি পর্যস্ত গোটা ব্যাপারটা করতে ১৫/২০ দিন লাগবে আদারওয়াইজ এই পাস 
করার পরও আরও ৯/১০ মাস সময় লাগত। সেদিক থেকে এই টাইমের ব্যাপারটাতে খুব 
একটা অপরাধ করেছি কিনা সেটা বোঝার ব্যাপার আছে। আমরা এই টাইম শিডিউল্ড 
ঠিকমতোই মেনটেন করেছি। আর কথাটা আমি আগেও বলেছি এবং আবার বলছি যে 
একটা ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এই আইন আনা হচ্ছে না। অর্থাৎ সারা রাজ্যে এই বলে 
একটা ত্রাস সুষ্টি করলাম যে প্রোমোটার আর থাকবে না, অমুক থাকবে না, প্রাইভেট 
বিজনেস বলে কিছু থাকবে না-_ব্যাপারটা তা নয়। আমি এ সম্পর্কে মূল আলোচনার দিনই 
বলেছিলাম যে পারলে সমাজতন্দ্রে যা সম্ভব নয় সেটা ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে সেই জিনিসটা 
আমরা করে ফেলব-_এ আমরা স্বপ্নও দেখছি না। কথাটা হচ্ছে, এ কুন্দলিয়ার ক্ষেত্রে যে 
জিনিসটা হল, কপি লেনে যে জিনিসটা হল বা আরও অন্য জায়গায় থে সমস্ত জিনিসটা 
হচ্ছে সেটাকে রেগুলেট করতে হবে। আপনি ভালোভাবে বিজনেস করছেন করবেন কিন্তু 
এইভাবে যাতে কেউ ঠকাতে না পারে সেটা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে কনজিউমারদের গার্ড দিতে 
হবে। এহ্ভাবে যাতে ঠকাতে না পারে সেটা দেখতে হবে এবং কোয়ালিটি যাতে মেনটেন 
করে সেটা দেখতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটা রেজিষ্্রেশন থাকবে। কথাটা হচ্ছে, আপনি যদি 
নিজের বাড়ি নিজে করেন তাহলে ঠিক আছে কিন্তু আদারওয়াইজ বিক্রির জন্য যদি বাড়ি 
করেন, অফিস করেন, দোকান করেন তাহলে আপনাকে রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে, কোম্পানি 
যেভাবে রেজিস্টার্ড হয় সেইভাবে। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া আপনি এটা করতে পারবেন না। এই 
রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে আপনাকে ৮/১০ টা ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে, আপনার 
ভায়াবিলিটি বোঝাতে হবে, তারপর ইউ গো অন, আপনি ব্যবসা করুন, কে আপনাকে 
আটকাচ্ছে? মোদ্দা কথা হচ্ছে, যে ডকুমেন্টসগুলি বা মেটিরিয়ালসগুলি আমরা চাইছি সেগুলি 
দেওয়া মানেই হচ্ছে কনজিউমারদের আলটিমেটলি সেফগার্ড দেওয়া। জমির ব্যাপার, টাকা 
পয়সার ব্যাপার, এল.আই,সি করতে হবে- এইরকম সমস্ত কিছু আছে। এটা আমরা একাধিকবার 
বলেছি যে রাজ্য সরকার নিজে বাড়িঘর করে সমস্ত জিনিসটা করে ফেলতে পারবেন না, 
সেটা সম্ভবও নয়, আমরা আশাও করছি না কিন্তু এ ব্যাপারে দিল্লির সঙ্গে আমাদের একটা 
পার্থক্য আছে। ওরা ন্যাশনাল হাউসিং পলিসিতে বলেছেন যে রাজ্য সরকার জমিটমি ডেভেলপ 
করবেন কিগ্ত বাড়ি নিজে করবেন না, বাড়ি সব একে ওকে দিয়ে দেবেন, তারা করবেন। 
আমরা এটাতে পুরো একমত নয় আমরা বারবার বলেছি যেমন আমরা মনে করছি না সব 
বাড়ি আমরাই করব কিন্তু একটা চেক থাকা দরকার। রাজ্য সরকারে যতক্ষণ আমরা আছি 
ততক্ষণ আমরা দেখছি কি করে এ ক্ষেত্রে প্রডাকশান বাড়ানো যায়। আমাদের হাউসিং 
ডিপার্টমেন্ট, হাউসিং বোর্ড, এই যে জয়েন্ট সেক্টারের কথা বললেন, এখানে ৫১ পারসেন্ট 
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শেয়ার রাজ্য সরকারের। এই হচ্ছে জয়েন্ট সেক্টার। তা এ ক্ষেত্রে গুজরাট অন্বজাই হোক, 
পিয়ারলেস হোক বা যেই হোক। সেখানে মেজরিটি শেয়ার নিয়ে সেই জয়েন্ট সেক্টার আমরা 
করছি। তারপর একথা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এই যে জয়েন্ট সেক্টারে 
বিজনেসম্যান যারা আসছেন তাদের স্পষ্টই বলা হয়েছে যে দেখুন, আপনাদের কথা হচ্ছে 
প্রফিট আর গভর্নমেন্টের এক পয়সাও প্রফিট লাগবে না। কিন্তু কি গভর্নমেন্টের কথা হচ্ছে 
সোশ্যাল কমিটমেন্ট, এ ক্ষেত্রে মানুষকে বেনিফিট দিতে হবে। এটা ভেরি ডিফিকাল্ট যে 
আপনাদের প্রফিট আর গভর্নমেন্টের সোশ্যাল কমিটমেন্ট এই দুটোকে সহবাস করানো। ইভিন 
দেন এই একটা জটিল কমপোজিশনেই করতে হবে। গভর্নমেন্টের এখানে ইন্টারেষ্ট হচ্ছে 
আপনারা যদি এক হাজার বাড়ি করেন তাহলে তার ৫/৬শো করতে হবে এল.আই.জি, 
এম.আই.জিদের জন্য। কোথাও যদি একসেপশন হয় আলাদা কথা। দু নং কথা হচ্ছে 
সাধারণভাবে এল.আই.জি-তে লাভ নেওয়া চলবে না। পারলে উপরের লাভ এখানে ঢোকাতে 
হবে। এম.আইজি.তে নো প্রফিট, নোষ্নস, এখানে লাভ ঢোকানে! যাবে না। এইচ.আই.জি.তে 
চাপনি লাভ করুন, এন.আর.আই-তে আপনি লাভ করুন। তবে বাড়ি যা বানাবেন সেখানে 
মার দাাট ফিফটি পারসেন্ট এল.আই.জি, এম.আই.জিদের জন্য করতে হবে। আবার বলছি, 
এল.আই.জিতে নো প্রফিট, অন্য লাভের একটা অংশ এখানে ঢোকাতে হবে। এম.আই.জি.তে 
"না প্রফিট, নো লস। তারপর এইচ.আই.জি'র কা থেকে যদি আপনি দু বছরে টাকা নেন, 
সেখানে এল.আই.জি-কেও লঙ্গার ই্সটলমেন্টের ফেসিলিটিস দিতে হবে। আর এল.আই.জি. 
এম.আইজি.কে বাড়ি বিলি বন্টনের ব্যাপারে সরকারের যে ধোধিত নীতি এ লটারি দিস দ্যাট 
(সসব করতে হবে। তবে তারা তো এখানে চ্যারিটি করতে আসে নি সেটা আমরা জানি। 
হহ সমস্ত মিলে আজকে এই বছরের মধো যে কাজ আমরা শুরু করেছি__হাউসিং বো, 
শয়েন্ট সেক্টার কোম্পানি সব মিলিয়ে তাতে বাকি ৬ মাসে কারণ এই বাড়িঘর সবই বর্ধার 
পরই বেশি শুরু হবে প্রায় ৯ হাজার ফ্ল্যাটের কাজ আমাদের হাতে থাকবে নাইন থাউজেন্ড 
ফ্লাট, ভার কাজ চলছে যার ৩/৩।। হাজার ফ্ল্যাট আমরা এই বছর শেষ হবার আগেই 
মানুষের হাতে দিয়ে দেব। এটা খুব ছোট ব্যাপার নয়। আর গভর্নমেন্টের হাতে জিনিসটা 
থাকলে মার্কেটে উপর তার একটা প্রভাব থাকে। গভর্নমেন্ট দু লক্ষ টাকায় বাড়ি দিচ্ছেন। 
পনি তো সেলের উপর বেশি কিছু খরভে পারবেন না, এই আইনে লেখা নেই। আপনি 
১০/১২ লক্ষ টাকার বাড়ি বিক্রি করছেন কিন্তু পাশাপাশি গভর্নমেন্ট ৪/৫ লক্ষ টাকাতে যদি 
ধাখেন তাহলে মার্কেটের উপর তার একটা প্রভাব পড়বে। সেইজন্য সেটা আমরা রেখেছি। 
সেইজনা সেটাকে আমরা রেখেছি এবং যেটা আগেও সুদীপ বাবু বলেছেন, আমি আগের মূল 
বিলের উপর বিধানসভার কপি দেখলাম, নির্মল বাবুও বলেছেন, উনি কর্পোরেশনের বিল্ডিং 
এর অনেকদিন ছিলেন। এটা ঠিক আমরা বুঝতে পারছি বিশেষ করে ডিউটি তো আছেই 
ক্ালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এদের সঙ্গে ক্লোজ 
লিয়াজো মেনটেন না করলে পরে এই আইন কার্যকর করা মুশকিল হবে। সেটা আমরা 
কিছুদিনের মধ্যে বসবো। আবার পুলিশের সঙ্গেও বসতে হবে। খোজ খবর আগে থেকে নিয়ে 
কি ভাবে আইন কার্যকর করা ঘায়। যারজন্য গতকাল আনতে পাঠিয়েছিলাম ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে যে গত এক বছরে কলকাতাতে বিশ্ডিং এরজন্য কত লোক 
আপ্লাই করেছে, লাস্ট বছরের সংখ্যাটা পেলে একটু বুঝতে সুবিধা হয়। আর হাওড়াতে কত 
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লোক আ্যাপ্লাই করেছে। যাইহোক সেটা ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে। ধরুন কলকাতাতে গত বছরে 
বলছে ৫ হাজার ৮৪৪টা বাড়ির জন্য আ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে, দশ তলা হোক, কুড়ি তলা 
হোক, ছোট হোক, মোট ৫ হাজার ৮৪৪টা। কতকগুলো ওরা সেকশন করেছে, কি করেছে 
তারমধ্যে আছে। এবং হাওড়াতে ১৩০০ আপ্লিকেশন জমা পড়েছে এক বছরে। ফলে এরমধ্যে 
একটা অংশ নিজের বাড়ি নিজে করছে, তারজন্য প্রোমোটার ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, 
প্রোমোটার হতে হবে না। কিন্তু বাকি যারা বিক্রি করার জন্য বাড়ি করছে, সেইগুলো 
আমাদের খোঁজ রাখতে হবে। সেটা কর্পোরেশনের সঙ্গে যদি আমাদের ক্লোজ লিয়াজো না 
থাকে, আমরা খবর পেতে পারব না। সেইজন্য এই সমস্ত কিছু নিয়েই আমরা নট টু কার 
দি আকটিভিটিজ অব দি প্রমোটার্স, কোনও প্রমোটিং হবে না তারজন্যও নয়, কিন্তু একটা 
নিয়ম নীতির মধ্যে জিনিসটা করতে হবে। আর এটাও আপনারা জানেন যে এই মডেল 
আইন, মডেল আইন বলা হচ্ছে, আমরা আপনাদের এই পশ্চিমবাংলা বিধানসভায় এই 
আইন প্লেস করার অনেক পরে দিল্লি মডেল আইন তৈরি করেছে। মডেল যখন আমাদের 
কাছে পাঠাচ্ছে, তার অনেক আগেই আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। সেইসব দেখেশুনে উনারা 
করেছে, সেটা করুক, বাইরে করতে পারলে ভাল। আপনারাও সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন, 
আমি বন্ষেতে খবর দিয়েছিলাম, সব রাজ্যে খবর দিয়েছিলাম, কোথাও এই আইন কেউ কিছু 
করেনি। তার জন্য দেরি বলুন, যাই বলুন, আমরা এই আইনটা করছি সকলের আগে এবং 
আপনারাও সমর্থন করছেন। এখন আমাদের এই আইনটাকে কার্যকর করতে হবে। এখন 
আমরা প্রথমেই সারা পশ্চিমবাংলায় কি করতে পারব না পারব, কিন্তু বিশেষ করে এই যে 
সমস্ত জায়গা কলকাতাতে, এই আইনটা প্রয়োগ করতে হবে। সম্টলেকে পরে আমাদের 
দেখেশুনে করতে হবে, কোথায় আমরা কার্যকর করব। আর সাধারণ মানুষের ইন্টারেস্টট। 
যেটা গভর্নমেন্টের, আমরা এই হাউজিং এর ব্যাপারে বারে বারে বলছি, আমরা আলোচন। 
করছি ভাড়ার বাড়ি যেটা তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেটা অন্য বিষয় সেই ভাড়ার বাড়িটা আর 
একটু চেঞ্জ করা যায় কিনা। এতত সত্তেও আমরা কয়েক হাজার বিঘা জমি, তারও আমি 
সংখ্যা তত্ত এখানে দিয়েছিলাম। বিগত কয়েক বছর কয়েক হাজার বিঘা জমি আমরা ধরেছি। 
আমাদের এটাও কথা যে গভর্নমেন্ট শুধু বাড়ি করলেই হবে না, আমরা ডেভেলপ ল্যান্ড 
যাইহোক কো-অপারেটিভ করুন, এই নিন জমি, তারা নিজেরা বাড়ি করে নেবেন। এটাও 
হাউজিং ডিপার্টমেন্টকে করতে হবে। তারজন্য আমাদের জায়গা লাগবে, কয়েক হাজার জমি 
আমরা ধরেছি, কিছু কোর্ট কেস হয়েছে, কিছু আমরা মেটাচ্ছি এবং এটাও আমরা পলিসি 
গত ভাবে ঠিক করেছি যে আমরা কিছু জায়গায় জমি দেবো শুধু। তবে প্রার়রিটি আমরা 
কো-অপারেটিভ করলে দেবো। ফলে এই সমস্ত নিয়ে এই হাউজিং এর বিষয়ে যে আ্যাকটিভিটিটা 
সেটা নিচ্ছি। গ্রামের দিকে আপনারা জানেন সেখানে আমরা হাউজিং বোর্ডের একটা অন্য 
কারণে পলিসি মিটিং করেছিলাম, হাডকোর সঙ্গে, দিল্লির ওরা এসেছিলেন। আমাদের এই 
বছর যে ওয়ার্ক শিডিউল্ড ২০ কোটি টাকা কি ২২ কোটি টাকা, আমরা হাডকো থেকে নেব 
এবং সেটা ঠিকমতো দিতে পারবে কিনা। আমরা দেখলাম সমস্ত কিছু আলোচনা করে যে 
মোটামুটি ২১/২২ কোটি টাকা শুধু হাডকোর লোন আমরা যা নেব বলেছিলাম, তা নিতে 
পারবো এবং তারসঙ্গে ৩০/৪০ কোটি টাকা নিজেদেরও খরচ করতে হবে। তার একটা বড় 
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অংশ এ গ্রামের গরিবদের যে বাড়ি, ফাস্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ, সেটা দেওয়া শুরু হয়ে 
গেছে, বাকিটা এই বছরের মধ্যে দিতে পারব। ফলে গ্রামেতে সেই কাজ শুরু করেছি। 
সেইজন্য আমি আর না বাড়িয়ে এটাই বলছি যে দেরি সেইভাবে হয়নি। আমরা দেরিটাকে 
কমানোর জন্য আযডভান্স দিল্লি থেকে সব করিয়ে এনেছি। আশা করি আপনারা এটাকে 
সকলে সমর্থন করবেন। আমরা রাষ্ট্রপতির সই অতি দ্রত পাওয়া যাবে আশা করি। এখন 
অত্যন্ত জটিল বিষয়, আমি আবার বলছি, আমাদের এই যে হাউজিং ডিপার্টমেন্ট, এই 
ডিপার্টমেন্টটা বড় ডিপার্টমেন্ট নয়, ছোট ডিপার্টমেন্ট। ৬/৭ কোটি টাকার প্ল্যান বাজেট ছিল। 
এখন বাড়তে বাড়তে ২০/২২ কোটি টাকা হয়েছে। ঘটনা চক্রে আমি পি.এইচই.তে আছি। 
পি.এইচই. একটা বড় ডিপার্টমেন্ট, হাউজিং একটা ছোট ডিপার্টমেন্ট। কলকাতার উপর ওখানে 
কিছু আছে। ফলে এতবড় একটা আইন পরিচালনা করা, যারজন্য আমাদের ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনকে লাগবে, এইচ.আই.টি.কে লাগবে, সি.আই.টি.কে লাগবে, ডি.এম.দের লাগবে। 
কিন্তু অবশ্যই হাউজিং ডিপার্টমেন্টকে এটা মনিটার করতে হবে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে 
খুশি হবেন যে আমরা একজন নতুন জয়েন্ট সেক্রেটারি, একজন ডেপুটি সেক্রেটারি, দুজন 
আযাসিস্ট্ান্ট সেক্রেটারি পেয়েছি, যখন গভর্নমেন্টের অনেক রেস্ট্িকশন আছে, এইরকম চার 
পাঁচ জন উচ্চ পদস্থ অফিসার নতুন করে আমরা হাউজিং ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছি। 
ইতিমধ্যে তারা জয়েন করেছে। 
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ইতিমধ্যে তারা জয়েন করেছে, বিশেষ করে এই আইনটা কার্ধকর কিভাবে কি করা 
যেতে পারে। সেখানে প্রথম দিকে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য অসুবিধা হতে পারে, সেক্ষেত্রে 
প্রত্যেককে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে। আর এই বিধানসভায় আছেন আড়াইশো 
থেকে তিনশো সদস্য, আর বসে আছেন মাত্র চল্লিশ পয়তাল্লিশ জন। যদি দেশের লোককে 
আইনটা পুরো না জানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিছুতৈ হতে পারে না। আমরা রেডিও, টিভি, 
খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন বোর্ড, পঞ্চায়েত সর্বত্র আলোচনা করছি যে এই হচ্ছে আইন। 
দেশের লোক জেনে যাক যাতে তারাই খবর দিতে পারে। সমস্ত মানুষকে এই আইনটা কি 
তা জানিয়ে দিতে হবে। কোথাও কিছু হলে আপনারা বলবেন। আপনাদের সকলের সহযোগিতা 
নিয়ে আমি আশা করছি এই বছরই আইনটা চালু করতে পারব। খবরের কাগজে বললে 
আগে থেকে প্রোমোটাররা জেনে যাবে। যদি এটা ডিক্টেটোরিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট যদি হয় 
.তা হলে গোপনে করতে পারতেন। কিন্তু তাতো নয়। আ্যাসেম্বলিতে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা 
করছি, সাংবাদিকরা এখানে বসে আছেন। কিন্তু এইসব আলোচনা কাগজে লিখতে পারবেনা। 
তার কোনও ব্যবস্থা নেই। দিল্লিতে বার বার কাগজ পাঠাচ্ছি যাতে কি করে এটা গোপন 
রাখা যায়। এটাতো যাকে বলে টোটাল ট্রান্সপারেন্সি। আমরা মানুষজনকে কনফিডেন্সে নিয়ে 
গিয়ে সরকার পক্ষে আছি। আমাদের যাই আপনারা বলুন আমরাই আইনটা এনেছি, আর 
আপনারা তা সমর্থন করেছেন। ফলে এই মিলিত শক্তি নিয়েই এই আইন আমরা কার্যকর 
করব। এই কথা বলে এটাকে আপনারা সমর্থন করবেন এই অনুরোধ রেখে এই বক্তব্য 
এখানেই শেষ করছি। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়া যে 
রিজলিউশন এখানে উত্থাপন করলেন নীতিগত দিক দিয়ে এর আমরা কোনও বিরোধিতা 
করছি না। 'আজকে আমি শুধু এরসঙ্গে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই 
রেফারেন্সটা থাকলে ভাল হত, -- সরকার পক্ষের কাছ থেকে আমরা এই উদারতা আশা 
করি -_ আফটার দি জেনারেল ইলেকশন ইন ১৯৫২ ডাঃ বি.সি. রায় ট্রামে, বাসে, সিনেমা 
হলে ম্মোকিং বন্ধ করেছিলেন। সুতরাং এটা আপনাদের কোনও আইসোলেটেড চিস্তা ধারা নয় 
এবং এটা আপনারা স্বীকার করলে ভাল করতেন। তারই এক্সটেশন ওয়ার্ক হিসাবে আপনারা 
যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটাকে আমি আগেই বলেছি, নীতিগত দিক দিয়ে আমাদের কোনও 
আপত্তি নেই। শুধু একটা কথার আপনাদের আজকে উত্তর দিতে হবে-_ আপনারা ১৭ বছর 
ধরে একটা রেজিমে একটা রাজো ক্ষমতায় আছেন হোয়াই রিয়েলাইজেশন অফ দি নুইসেন্স 
ভ্যালু অব স্মোকিং ইজ সো লেট? এর উত্তর আপনাদের দিতে হবে। ১৭ বছর লাগল কেন 
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এটা আপনাদের অনুভব করতে? আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি আর কোনও রাজ্য আছে 
কি-_ সুকর্ণর পর সুহার্তো ছাড়া __ আপনাদের মতো আর কেউ এত লম্বা একটা রেজিম 
পেয়েছে? যেভাবেই হোক, জোর করে, পুলিশ দিয়ে, সমাজবিরোধী দিয়ে আপনারা ক্ষমতায় 
এসেছেন এবং এখনো আছেন, কিন্তু এটা রিয়েলাইজেশনে আপনাদের এত দেরি হল কেন? 
সেকেন্ড, দিস ইজ নট.দি অনলি কস অব পলিউশন হিয়ার। এর চেয়েও মেজর পলিউশন 
সোর্স আদার দ্যান স্মোকিং আছে __ ভেইকেলার এমিশন, ইন্াসট্িয়াল এমিশন। গাড়িগুলো 
থেকে যে এমিশন হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে এমিশন হচ্ছে, এগুলো থেকে যে পলিউশন হচ্ছে 
সেগুলো সম্বন্ধে কনকারেন্টলি আপনি কি চিন্তা করেছেন তা আমাদের বলবেন। কারণ আমরা 
সুপ্রিম কোর্টের রায় দেখছি, হাই কোর্টের রায় দেখছি এগুলো বন্ধ করার জন্য। ইভেন হাওড়া 
স্টেশন ওয়াজ আক্কড টু বি ক্লোজড -_ যেখানে নুইসেন্স, পলিউশন এত মেজর সেখানে 
আপনি কী ব্যবস্থা নিলেন? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া, একটা অঙ্ক কি আপনি নিতে পারবেন 
কনজয়েন্টলি উইথ ইয়োর কাউন্টার পার্ট অব এনভাইরনমেন্ট মিনিস্টার _: কে এখন 
পরিবেশ মন্ত্রী আমি জানি না __ তাহলে আমরা আশান্বিত হব। কারণ যাই হোক, আপনি 
উল্লেখ করবেন বলে মনে করেছেন। আপনি জানেন, এর একটা কাউন্টার লবি আছে। ইট 
ই আযান ইন্ডাস্ট্রি। টোব্যাকো ইজ ভ্যান ইন্ডাস্ট্রি। সিগারেট ফর্মে ইন্ডা্ট্রি, টোব্যাকো সিগারেট 
ফর্মে ইন্ডাতরি 3101 19 1190 1012950170150 70955101 0010] 0101) ৬/৪0৬17 11) 
17410. এগ্রিকালচার (উইভিং) আর বিড়ি বানানো, বিড়ি ম্যানুফাকচার, বিড়ি শ্রমিক থার্ড 
লারজেস্ট কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। এটাকে কিভাবে [10৬/ 0০ ১০ [00055 10 00106 ৮/10) 016 
111150100 ০1০9190 0% (115 11050 8150. খালি সিগারেট দিয়েই হয়না । সারা বিশ্ব 
একটা আন্দোলন করছে 91710177% 90414 0৩ 001101100, [0101110119. তাও সম্ভব হচ্ছে 
শা। 90৮6 016 10117400117 01015 ৮1০9. নিজেদের দুর্বলতা আছে, তথাপি আমি 
সুবিধা দাবি করছি না। আমি তুলে ধরছি, টেলিগ্রাফ, ২৪-১-৯৪ তারিখে একটা পাবলিকেশন 
বেরিয়েছে, ০০০0 7105০ 0) (0১9০০ 0711$ তাতে একটা জিনিস জান! দরকার টোব্যাকো 
কনজামশন কি পর্যায়ে এখানে আছে কমপারিজন টু দি ওয়ান্্ড। আমরা জানি, মাননীয় 
মুখামন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, উনি হাভানা এবং কিউবাতে গেছেন, আজকে 127095( 
০070301101101) 199900 1901080109 200011 00105111900) 11 (09০০. কিউবাতে ৪.৫ 
কেজি পার আ্যাডল্ট ক্যাপিটা। আর সেই তুলনায় আমাদের দেশে পার আ্যাডল্ট .৫ কেজি। 
*ট অল টোটাল পপুলেশন আ্যাডল্ট পপুলেশন বেলজিয়ামে ২.৯ কেজি, সুইজারল্যান্ড-২.৯ 
কেজি, নেদারল্যান্ড-৩ কেজি, ইরাক-৩ কেজি, মায়ামি, বার্মা ৩ কেজি, হাঙ্গেরি-৩.৩ কেজি, 
সিঙ্গাপুর-৩.৩ কেজি পার ্যাডল্ট ক্যাপিটা। পোলান্ড-৩.৫ কেজি, কোরিয়া-৪.৭ কেজি 
'েগেরিয়াতে ৪.১ কেজি। মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় দেখেছেন সুইজারল্যান্ড ছাড়া টেনডেঙ্গি 
সোসালিস্ট কানদ্রিতে বেশি। অর্থাৎ টোবাকো কনজামশন বেশি। এটা বেশি রেসট্রিক্ট করুন, 
এত পার্টি দুর্বল হবে কিনা ভাববেন। এ ব্যাপারে চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিলে 
ভাল হয়। আমি তুলনা দেখে বলছি। তারপর দুটি মত আছে, একটা জিনিস ক্যানসার আর 
অশ্য রেসপিরেটরি ডিজিজেস দেখা যাচ্ছে, যেখানে টোবাকো কনজামশন কম সেখানে লং- 
ক্টানসার ইনসিডিসেন্স লারজার। ডাঃ থ্রনটন 5810 01701 (11016 210 11011 21925 ৮/10]) 
1০৮ 012675109 1159, ৮0 11191) 1010 ০217001 110109700. শুধু একটা ক্ষেত্রেই দোষ 
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দিলে হবে না। এইসব সাবসটানসিয়েট করতে হবে। একটু বিবেচনা করে দেখবেন, কারণ 
আমি আগেই বলেছি এটা ছাড়াও আরও ইরিটান্ট ড্রাগস সমাজে আছে। এগুলি প্রোপরশনেটলি 
বাড়ছে। যেমন, হেরোইন, চরস প্রভৃতি ড্রাগের জন্য গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সমাজ 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এইসব ড্রাগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা যদি না নেন তাহলে হাস্যম্পদ হবে। [1 
15 17512111100, 111 1950901 01 1711019 (0 1768101) 001110010 (0 01101 21001701 
210 185. এই নিয়ে একটা আন্দোলন হচ্ছে এই দেশে। এটা খুব ভাল, শুভ। শুধু 
আপনাদের নয়, সারা পৃথিবীর চেহারা আন-অরগ্যানাইজড ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনেক 
জায়গায় হয়েছে। মজুরি যেটা বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা ফুড কনজামশনে যাচ্ছে না, ক্লথ কনজামশনে 
যাচ্ছে না, হাউসিং ছুইচ - হুইচ ইজ এ বেসিক রাইট সেটাতেও যাচ্ছে না, সেটা হচ্ছে 
লিকার জ্যান্ড ভাইসেস। এটা আপনারা দেখেছেন, লেবার যারা, তারা লেখাপড়া জানেনা, 
কিন্তু লেবাররাও এখন অনেকটা সিস্টেমে এসে গেছে -_ আমার জিজ্ঞাস্য এখানে আপনাদের 
মনিটারিং আযাডভাইসের ব্যবস্থাটা কি? মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু এতবড় একটা আলোচনার সময় 
চলে গেলেন। আজকে এরসঙ্গে একটা প্রচারের ব্যবস্থা করুন। শুধু “দিস ইজ ইনজুরিয়াস' 
এই কথাটা সিগারেটের প্যাকেটে লিখে রাখলে হবে না। প্রচার কোথায়? স্কুল থেকে প্রচার 
কোথায়? সীনেমা, টি.ভি. যা! প্রচারের মাধ্যমে আছে, সেইসব প্রচারের থ্রাস্ট কোথায়? কত 
ব্যয় করেছেনঃ কি কি মেশিনারি সেট আপ করেছেন সেটা বলতে হবে। আর ২৫২ ধারায় 
আইন করতে বলছেন সেন্ট্রাল আইন হলে আইনকে এনফোর্স করার ব্যাপারে সুপারভিশন, 
মনিটারিং করবে কে? মাননীয় স্পিকার মহাশয় বলেছেন বারান্দায় সিগারেট খেতে দেবেন না, 
ধরবেটা কে? বাসে বসে বিড়ি খেতে খেতে যাওয়া মাননীয় ডাঃ রায় নিষেধ করেছিলেন, যা 
আইনে নিষেধ আছে, পেনাল্টি বোধহয় ২০ টাকা, এটা কি এনকোর্স হচ্ছে? আজকে সেটা 
ভাববার সময় এসেছে। তারপর একটা বড় কথা, মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার সম্প্রতি অন্ধপ্রদেশে 
একটা বক্তৃতায় বলেছেন টোব্যাকো গ্রোয়ার্সদের কাছে যে আমাদের ৫ পারসেন্ট অফ দি 
এগ্রিকালচারাল ইনকাম কামস ফ্রম টোব্যাকো। ইউ.কেতেও এ জিনিস হচ্ছে, কিন্তু তার 
অলটারনেটিভ প্রোডাকশনের কথাও ভাবছেন। আমাদের জায়গা, দিনহাটা, মাননীয় কমল গুহর 
কেন্দ্র এ জায়গাগুলিতে তামাকের চাষ হয়, সেটা বন্ধ করবেন কিন্তু হোয়াট উইল বি দি 
অলটারনেটিভ ক্রপ? যারা ক্রপ গ্রোয়ার্স তারা কোথায় যাবে? এগুলি আপনাদের আইসোলেটেড 
কথা নয় কি? এটা যুগান্তরের একটা খবর, ২৪/১/৯৪ তারিখে সিগারেট সংস্থা পালটা 
প্রচারে নেমেছেন, এখানে আমাদের একটা নন-অফিসিয়াল অর্গানাইজেশন আছে এখানে টি 
ওয়ান-ওয়ান টোব্যাকো ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া, এটা নন-অফিসিয়াল অর্গানাইজেশন যারা 
গবেষণায় লিপ্ত আছে, সিগারেট একটা আ্যাফলুয়েন্ট ইন্ডাস্ত্রি, এটাকে কারা কাউন্টার করবে 
সেই মনিটারিং সেট আপ করতে হবে। আমরা যখন স্কুলে তখন ডিলাক্স বলে একটা 
সিগারেট বেরিয়েছিল, তাতে নাকি ক্যানসার হয় বলে বাজারে রটে গেল, ডিলাক্স বিক্রি কমে 
গেল, পাশাপাশি আর একটা ব্র্যান্ড সিগারেট বিক্রি বেড়ে গেল। এদের মধ্যে কমপিটিশন, 
প্রতিযোগিতা আছে, ট্রেড কমপিটিশন, সেটা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। পোল্যান্ডের একটা বই 
সেটা সোস্যালিস্ট দেশ, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন ওখানে ওপিনিয়া বলে একটা সংস্থা আছে, 
তারা সব পরীক্ষা করে মত দিয়েছেন যে দিস ইজ দিস, ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড ইন্সটিটিউট আছে, 
সেটা একেবারে আগমার্কা। আপনাদের এখানে তরফ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত 


00৬2াাখাধােরা £25010700 71 


ছিল, উইথ রিগার্ড টু ইনজুরি ফর ফুড, ইনজুরি ফর কনজামসশন অফ সার্টেন আর্টিকেলস। 
এটা এ পর্যন্ত আপনারা গ্রো করতে পারেন নি। আপনি একটু দেখবেন বলে মনে করছি 
কারণ শুধু সিগারেটের প্যাকেটে 'ইনজুরিয়াস টু হেলথ” লিখলে হবে না। ওরা পাল্টা প্রচার 
করবে, এই পাল্টা প্রচার না করলে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাবে। দে আর ভেরি 
আযাফলুয়েন্ট এটার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। যারা বলছে “তামাক শিল্প মহলের মোদ্দা 
কথা, সিগারেটের সঙ্গে ক্যানসার, হৃদরোগ, শ্বাসরোগের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কোনও সুনি্দিস্ 
প্রমাণ' নেই।' এখানে আপনারা যারা বসে আছেন, জানেন বিশেষ করে ৫.5. 7২৪0১, 
[09195501 01 020101029 9810, 10001 16 10010010101 0%106106 00 910%/ 01191 
[0০৪০০ 15 2 178]01 02056 [0 10170 0010001, 16211 0159956 010 01)101710 
0107017১015”, এজন্য আমি চাইছিলাম যদি কো-অর্ডিনেট করতেন বাই কেমিস্ট্রি যারা রিসার্চ 
করছেন কোনও জিনিস রিসার্চ ছাড়া হয়না 870 00100 ০1 19992101) 11001. আপনাকে 
অনুরোধ করছি। তারপর আর একটা কথা আছে, যে, আমাদের এখানে যা আযাটিচিউড যারা 
ভারতবর্ষের আইন চাইছেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ২৫২৫১) ধারায়। 
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তাহলে অন্য রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ হয়েছে কি? এক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন ইজ নেসেসারি, 
কারণ ওদের কি সিদ্ধান্ত সেটা জানা দরকার। আইন হলে সেটা তো শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে 
প্রয়োগ হবে তা নয় এবং আইনটা প্রণয়ন করবার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের। তাই অন্য রাজ্য 
এ-ব্যাপারে কি ত্যাটিচুড নিয়েছেন, কি তাদের সুপারিশ সে ব্যাপারে কনসালটেশন হয়েছে 
কিনা সেটা জানতে চাই। এক্ষেত্রে তিনটি ব্যাপার রয়েছে এমপ্রয়মেন্ট, ট্রেড এবং ম্যানুফ্যাকচারিং। 
এখানে এমপ্লয়মেন্ট যদি কার্ভ না হয় তাহলে কনজামশন কার্ভ হবে না। আবার প্রডাকশন 
যদি সমান থাকে তাহলে কনজামশন থাকবে। কাজেই প্রডাকশনটা আপনাদের নিয়ন্ত্রণ করতে 
হবে। আবার প্রডাকশন যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে ওদের অলটারনেটিভ এমপ্লয়মেন্ট কি 
হবে সেটা ভাবতে হবে। এসব না ভাবলে আইন আপনারা প্রয়োগ করতে পারবেন না। 
আওয়ারস ইজ এ লেজিসলেশন। আমাদের পক্ষ থেকে ইট ইজ এ রিকোয়েস্ট টু দি সেন্টার 
টু ব্রিং পার্লামেন্ট, টু ব্রিং আবাউট লেজিসলেশন। কিন্তু তার আগে আপনাদের এসব ভাবতে 
হবে। এসব ভেবেছেন কিনা বলুন। 


সর্বোপরি আপনাদের প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করি, বিরোধিতা নয়, কিন্তু যেটা 
সামগ্রিকভাবে আনানো উচিত ছিল সেই ইঙ্গিতগুলি এখানে নেই, অন্য রাজ্যে প্রতিক্রিয়া কি 
হবে সেটা বলা নেই, এখানে মেশিনারি কি হবে সেটা বলা নেই, আইনটা কে এনফোর্স 
করবেন বলা নেই। এতে অলটারনেটিভ এমপ্লয়মেন্টের কোনও কথাও বলেননি গ্রোয়ারসদের 
ক্ষেত্রে। এসব ভাবতে হবে। আজকে গ্যাটের যতই বিরোধিতা করুন না কেন, প্রধানমন্ত্রী কিন্তু 
আপনাদের এ-সম্পর্কে বলে রেখেছেন সেটা আপনারা জানেন। কুচবিহার জেলার দিনহাটা 
অঞ্চলে কিছু কিছু টোব্যাকো গ্রো করে। কাজেই সেখানে অলটারনেটিভ ক্রপ কাল্টিভেশনের 
দিকে যেতে হবে। আমাদের লেজিসলেশন আনবার ব্যাপারে আপত্তি নেই, বরং দেরিই 
করেছেন, কিন্তু ভবিষ্যত চিত্তা করেননি। গ্রোয়াসে, এমপ্লয়মেন্ট বা এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির 
কথা ভাবেননি। ইরিটেন্ট প্রোডাক্ট-_ড্রাগ রয়েছে এবং তারমধ্যে ডেসপারেট ড্রাগ রয়েছে, সে 
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কথা বলেননি। রেজলিউশন যে আকারে এনেছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কোনও 
আমেন্ডমেন্টও দিচ্ছি না; শুধু জানতে চাইছি, যদি আর্টিকেল ২৫২৫১)য়ে এটা আসে তাহলে 
অন্য রাজ্যগুলি কি সেটা নেবে, সেটা বলুন। এরপর কিন্তু আপনাদের আ্যামেন্ডমেন্ট করবার 
ক্ষমতা থাকবে না। সেক্্রাল গভর্নমেন্ট আর্টিকেল ২৫২তে লেজিসলেশন আনলে তারপর 
আপনাদের আর আ্যামেন্ডমেন্টের ক্ষমতা থাকবে না। তাই বলছি, ব্রিং আযবাউট একজাক্ট ফর্ম 
অফ লেজিসলেশন। সেখানে ড্রাফট সাবমিট করেছেন কিনা এটা যদি আমাদের জানান ভাল 
হয়। এই রেজলিউশনে আপত্তি করছি না, তবে স্পিকার মহাশয়কে বলছি, হঠাৎ করে কিছু 
করবেন না, বিকজ উই আর আ্যাডিকটেড টু দি ভাইস। এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। 
বিদেশে মহিলারা আজকাল সিগারেট বেশি পান করছেন । আমাদের গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও 
এসবে বেশ অভ্যন্ত। গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে ধূমপান করতে করতে ঘুরবেন 
এটা মানা যায় না। এইসব প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে রেজলিউশনকে বিরোধিতা না করবার 
কথা আবার বলছি। 
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শ্রী সমর বাওরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কনসাম্পশান অব টোব্যাকো, 
একে রেগুলেট করার দিকে লক্ষ্য রেখে সরকারি যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত করা হয়েছে, 
তাকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমেই আমি বিরোধী দলের নেতাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ তিনি নীতিগত ভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। তিনি আপনার 
কাছে আবেদন রেখেছেন যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পরে উনি যেন সঙ্গে সঙ্গে কড়াকড়ি 
না করে ধীরে ধীরে এটা প্রয়োগের দিকে যান। ওনার যে আবেদন সেটা এই প্রস্তাবের 
প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে একরকম মেনে নেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে কোনও জায়গায় বলা 
হয়নি যে ইমিডিয়েট ব্যান অন ম্মোকিং অর এনি টাইপ অব কনসাম্পশন অব টোব্যাকো 
করা হবে। যে ৬টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই সরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, সেই 
৬টি উদ্দেশ্যর মধ্যে বলা হয়েছে যে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সেবনের উপরে তাদের 
নিরুৎসাহিত করা, এই মুহূর্তে তাকে বন্ধ করা নয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলির উপরে থে 
ভাবে বিজ্ঞাপন চলে, আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপনে দেখি যে কোনও 
একটা ব্রান্ড সিগারেটের কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে যে জবাব নেই। আবার বিভিন্ন সময়ে 
বিজ্ঞাপনে দেখি, এমন কি খেলাধুলার জগতেও দেখি, যেমন রুথমাস ট্রফি, বা উইলস ট্রফি 
বা চার্মিনার ট্রফি বা অন্যান্য ট্রফিতে খেলাধুলার মধ্যে যুব সমাজকে খেলার ময়দানে আহান 
করার চেয়েও বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হচ্ছে, মেড ফর ইচ আদার। আমি জানিনা যে এই মেড 
ফর ইচ আদার মানে কি। ইউ পিলি, ইউ আর মেড ফর ডেথ এটা ম্যান ত্যান্ড ডেথ কিনা 
এই ধরনের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দিয়ে যুব সমাজকে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ করা 
হচ্ছে। অবশ্য সেই সঙ্গে আরও বিভিন্নরকম মাদকজাত দ্রব্যে আকর্ষণ করার ব্যাপার আছে। 
বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে আরও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত ড্রাগ আছে সেটা নিয়ে 
কোনও বিজ্ঞাপন হয়না, এই কারবারগুলি গোপনে চলে। সেগুলির উপরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ 
থাকা দরকার। তামাকজাত দ্রব্য শুধু বিড়ির আকারে নয়, শুধু সিগারেটের আকারে নয়, 
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প্রচার করা হয়। অতএব সে ক্ষেত্রে এই যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এরমধ্যে সেই বিষয়ের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে অর্থাৎ কমপ্লিট ব্যান অন অল ফর্মস অব আ্যাড়ভার্টাইজমেন্ট। 
আরও বলা হয়েছে যে প্রকাশ্য স্থানে ধুমপান করবেন না। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কোনওভাবে 
ধুমপান নয়, বিষয়টা সেটা নয়। এই বিষয়ে আমি পরে আসছি। আইন সঙ্গত কতকগুলি 
বিধি নিষেধ আছে। সিগারেটের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে, ইট ইজ অলরেডি দেয়ার যে সিগারেটের 
প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ। যদিও এই প্রসঙ্গে 
আমি বলে রাখি ইট ইজ আয়রনি। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলতে উঠেছি, আমি 
নিজে ব্যক্তিগত ভাবে গত ৩৪ বছর ধরে একজন চেন স্মোকার। আমি এটা বলতে পারব 
না কোন সময় কোন অন্ধকারময় বেড়া জালের মধ্যে দিয়ে এই স্মোকিং জগতে এলাম। এই 
৩৪ বছর ধরে নিজে কি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, কত অসুবিধা ফেস করতে হয়েছে, 
নানাভাবে দোদুল্যমান সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হয়েছে, আবার এক অন্য সিদ্ধান্তে গিয়ে হাজির 
হতে হয়েছে। দেখলাম যারা সিগারেট খায় না তাদের তো ক্যানসার হচ্ছে। তখন তার পরের 
দিন থেকে অন্য সিদ্ধান্ত নিলাম, পরের দিন বেড়ে গেছে সিগারেট খাওয়ার মাত্রা। এখানে 
সরকারের তরফ থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা টু রেগুলেট স্মোকিং, টু রেগুলেট 
কনজামশন অফ টোব্যাকো। এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে উঠেছি। এখানে বলা হয়েছে যে 
স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল এই সমস্ত জায়গায় তার ধারে পাশে যাতে এই সমস্ত জিনিস বিক্রি 
না হয়। এটা ভাল প্রস্তাব। আমি ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে মনেকরি এটা ঠিক। কলেজের গেটের 
_ কাছে এইগুলি বিক্রি হয়। কলেজে এসেছে ১৬-১৭ বছরের ছেলে, সে তখন কৈশোর শেব 
করে যৌবনে পা দিয়েছে, অভিভাবকদের গন্ডি থেকে একটু বেরিয়ে এসেছে। এই বয়সটা 
এমনই যে তখন নিজের প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য তুল ধারণার বশবর্তী 
হয়ে মনে করে ধুমপানের মধ্যে দিয়েই তার পারসোনালিটির বিকাশ হবে। এই ধুম্রজাল 
ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ধুমপান এবং তামাক সেবনের লক্ষ্যে ছুটে যায়। সেই ধুশ্রজালের 
নধ্যে ঢুকে ৩৪ বছর ধরে সেই বেড়া জালে ঘুরপাক খাচ্ছি। আজকে লক্ষ্য করছি আমার 
৩ বছরের ছোট নাতনি আমার সিগারেট খাওয়া দেখে একটা ছোট কাঠি মুখে ঢুকিয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। তখন আমাকে ভাবতে হচ্ছে শুধু ওই বিজ্ঞাপন নয়, আমি আর ধুমপান করব 
কিনা, আমি নিজে যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি সেটা আগে বন্ধ করতে হবে। আমার লেখার টেবিলে 
বসে ধুমপান করছি, শুধু নিজের জন্য নয়, এই বিজ্ঞাপন বন্ধ করবো কিন্তু সেটা ভাবতে 
হচ্ছে। সুতরাং আইনের কতকগুলি জটিল কারণ আছে। আমর। এই বিধানসভা থেকে এই 
ব্যাপারে প্রস্তাব আকারে নিচ্ছি যাতে পশ্চিমবাংলায় এটা রেগুলেট করা যার। এই কনজামশন 
অফ টোব্যাকো যাতে রেগুলেট করতে পারি তারজন্য এই প্রস্তাবকে আমাদের নিয়ে যেতে 
ইবে পার্লামেন্টে যাতে একটা আইন কিছু করা যায়। 


(এই সময় লাল বাতি জুলে ওঠে) 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাকে একটু সময় দেবেন। মেডিক্যালি কি ভাবে ক্ষতি হয় না 
২য় সেই বিষয়ে যাবার সময় নেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে সকলেই জানেন যে 


সিগারেট খাওয়ার মধ্যে দিয়ে গলার ক্ষতি হয়। এই ধুমপানের মধ্যে দিয়ে, তামাক সেবনের 
মধ্যে দিরে লাংএ কিভাবে ক্ষতি হয় সেটা সকলেই জানেন। তরুণ অধিকারী ভান্ডার মানুব, 
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[1610) 56100277021, 1994] 
বিরোধী দলের নেতা জয়নাল সাহেব ডাক্তার মানুষ ওনারা জানেন হার্টে কি ভাবে ক্ষতি হয় 
এবং অন্যান্য ধরনের অসুখ কি ভাবে ধরুন আপনার হাতে আঙ্গুল গুলোর গোড়ায় ব্যাথা। 
আপনি ভাবছেন অন্য কোন অসুক। কিন্তু তা নয়। অতিরিক্ত সিগারেট পানের ফলে আপনার 
আঙ্গুলে পচন শুরু হয়েছে। তা ছাড়া হার্টের নানারকম অসুখ হয়। চিউইং অফ টোব্যাকো, 
তারমধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডিজিস আসতে পারে। এতো গেল ডিরেই স্মোকারদের ক্ষেত্রে 
প্যাসিভ স্মোকারদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অসুক আসতে পারে। তাই আমি সরকারের এই 
যে প্রস্তাব, আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজ এ জেশ্চার অব আ্যাকটিভ 
সাপোর্ট টু দিস রেজোলিউশন আই গিভ আপ ম্মোকিং ফ্রম দিস ডে। 


[5-10 -- 5-209 [0.]7.] 


ডাঃ তকণ অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকার পক্ষ থেকে মাননীয় 
মন্ত্রী ছায়াদেবী যে প্রস্তাব এখানে পেশ করেছেন, আমি সততার সঙ্গে এই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করে দু'একটি কথা বলছি। আমি বলতে এসে বলছি যে আমরা সততা নিয়ে সমর্থন করছি। 
কিন্তু সরকার পক্ষের যারা এই প্রস্তাব পেশ করেছেন তাদের কতটা সততা আছে সেটা কিন্তু 
ভাববার ব্যাপার। কেননা, আজকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে বিরাট একটা রেভেনিউ লসের 
ব্যাপার চলে আসছে। আমি আশা করেছিলাম যে এই প্রস্তাব যখন পেশ করা হবে তখন 


অর্থমন্ত্রী অসীমবাবু তার মতামত রেখে কি ভাবে এর মোকাবিলা করবেন তা আমাদের . 


বলবেন। তাকে আমরা পেলাম না। যাইহোক, আমি যে কথা বলতে চাইছি, আমার আগের 
বক্তা বলছিলেন যে উনি ৩৪ বছর ধরে ম্মোকিং করে চলেছেন। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে 
চেইন ম্মোকার ছিলাম। কিন্তু তাহলেও আমি আজকে ছ*মাস হল স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছি। তাই 
স্মোক করার সময়ে এবং ছাড়ার পরে কি হয় তা একজন চিকিৎসক হিসাবে আপনাদের 
সামনে তুলে ধরছি। স্মোকিংয়ের ফলে শুধুমাত্র ছায়াদেবী যে কথা বলেছেন, লাংসের প্রবলেম 
নয়, হার্টেরও প্রবলেম হয়। আমি কয়েকটি টেকনিক্যাল কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। 
ম্মোকিংয়ের ফলে ক্রনিক ব্রংকাইটিস হয় এবং এটা থেকে এমফাইসেমা এবং লাংসের 
ক্যান্সার ডেভেলপ করে। তারফলে সুস্থ মানুষও অকেজো হয়ে যায়। টোব্যাকোর মধ্যে নিকোটিন 
থাকে। এই নিকোটিন প্রথমে স্টিমুলেন্টের কাজ করে। তারফলে প্রথমে মনে হয় যে শরীর 
একটা কিছু পেল। কিন্তু তার পরবর্তীকালে ডিপ্রেশান আসে এবং তা থেকে মাইকোফিয়া 
তৈরি হয়। এটা হার্টকে ত্যাফেক্ট করে এবং কার্ডিয়াক আযাটাক হতে পারে। কার্ডিয়াক 
ইনফেকশন থেকে করোনারি গ্রন্বোসিস হতে পারে। কার্ডিয়াক ইস্যুমিয়া ডেভেলপ করতে 
পারে। পরবর্তীকালে বার্জার ডিজিজ হয়ে হাতে পায়ে পচন ঘটতে পারে। টিউবারকিউলিসিস 
আজকে দেশ থেকে উঠে গেছে। সিগারেট স্মোকিংয়ের ফলে ক্যান্সার, চোখে এমফায়োসিমা 
ডেভেলপ করতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি কেউ স্মোকিং করেন এবং তিনি যদি প্রেগন্যান্ট 
থাকেন, তাহলে তার বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে। সর্বক্ষেত্রে সয় এসেছে স্মোকিংকে আমরা 
সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করবো কিনা এবং কিভাবে তা করব, এই বিষয়ে ভেবে দেখার সময় 
এসেছে। আমরা পর্যায়ক্রমে এগিয়ে আসতে পারি, যে কথা একটু আগে আমাদের লিডার 
বলছিলেন। স্বর্গতঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫২-৫৩ সালে আইন করে ট্রামে বাসে স্মোকিং বন্ধ 
করার চেষ্টা করেছিলেন। মাননীয়া ছায়াদেবীর হয়ত স্মরণ আছে যে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 


রি 
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আযশোসিয়েশন স্মোকিংয়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটা পদক্ষেপ নেওয়ার 
জন্য বলেছিলেন। তারফলে সিগারেটের প্যাকেটে যে 'ম্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ' এটা 
লেখা থাকে। সেই ১৯৭১-৭২ সালে আই.এম.এমর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এটা প্রয়োগ 
করেছেন। সেটা কি ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তা আমরা টি.ভি. খুললেই দেখতে পাচ্ছি। সিগারেট 
কোম্পানিগুলো বিভিন্ন খেলা স্পনসর করছে-_ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলা স্পনসর করছে। 
সেখানে আমরা বিভিন্ন সিগারেটের নাম দেখতে পাচ্ছি। আমি কোনও নাম করছি না, কিন্তু 
বিভিন্ন সিগারেটের নাম আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি। এরফলে স্মোকিং বন্ধ হওয়া দূরে 
থাকুক, উল্টে স্মোকিংয়ের জায়গায় চলে যাচ্ছে। এই জায়গাটাতে আমাদের ভাবতে হবে। 
আপনাদের ফিনান্স মিনিস্টার বলতে পারেন যে এরফলে যে রেভেনিউ চলে যাবে তার কি 
হবে? যারা কাজ করতে পারছে না তাদের জন্য শ্রম ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং এইভাবে ৩৬৫ 
দিনের শ্রম দিবসের জায়গায় ৩০০ দিনে দাঁড়াচ্ছে। এই লোকগুলো যারা ধুমপানের জন্য 
১০০ দিন কাজ করতে পারছে না তাদের জন্য ১০০ দিনের শ্রম দিব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
সেখানে চিকিৎসার জন্য সরকারের যে ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যয় এবং শ্রম দিবস যদি যোগ করা 
হয় তাহলে দেখা যাবে যে বিরাট রেভিনিউ কমও হচ্ছে। সমস্ত জিনিসটা বিচার করে বিশ্লেষণ 
করে দেখতে হবে। এটি নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা 
আমার মনে পড়ছে বহু সাল আগের ছবি অনিল বাবু নিশ্চয়ই জানেন, কিছুদিন আগে 
দুরদর্শনেও দেখানো হয়েছে ইয়েস মিনিস্টার” বলে ছবিটি। এই ছবিটাতে হেলথ মিনিস্টার 
প্রাইম মিনিস্টারকে দিয়ে বলাচ্ছেন যে স্মোকিং করা চলবে না। আর ওদিকে ফিনাস মিনিস্টার 
কিছুতেই এই প্রস্তাব মানতে রাজি নন, তাকে কোনওভাবেই এগ্রি করানো যাচ্ছে না। তার 
বক্তব্য কোনওমতেই ধুমপান বন্ধ করা চলবে না, তাহলে রেভিনিউ সব চলে যাবে। সেখানে 
হেলথ মিনিস্টার বোঝাচ্ছেন যে এতে রেভিনিউ যাচ্ছে না, বরং ধুমপান বন্ধ করলে হেলথের 
জন্য সরকারের যে খরচ হচ্ছে সেটা উঠে যাবে এবং রেভিনিউ খরচ ওর থেকে চলে 
আসবে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী কোনওমতেই সেটা মানতে রাজি নয়। ফলে প্রস্তাব দেখা গেল 
্স্তাবাকোরেই থেকে গেল। সুতরাং এখানেও যদি অসীমবাবু থাকতেন তাহলে ভাল হত। 
সেক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটা পাস করার সার্থকতা বোঝা যেত। এবং এরমধ্যে কতটা সততা আছে 
সেটা বোঝা যেত। আজকে আমরা যারা এই বিধানসভার অভ্যন্তরে পার্টিসিপেট করছি তারা 
প্রত্যেকেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং এটা যদি সত্যিকারে সর্বসম্মতিক্রমে বন্ধ করা 
যায় তাহলে নিশ্চয় দেশের উপকার হবে। কিন্তু এটা যেন শুধু প্রস্তাব করে পড়ে না থাকে। 
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, অন্যান্য রাজ্যের কথাও এতে ভাবতে হবে, যেমন অন্ধপ্রদেশ, এরা 
মেনলি ডিপেন্ড করে তামাক চাষের উপর এবং এর থেকেই এদের সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ 
আসে। এদের রাজ্যের লোকেরা ছাট্ু বলে একটা তামাক আছে সেই তামাক মুখের মধ্যে 
টুকিয়ে রাখে এবং এমন ভেতরে রাখে যে এর থেকে দেখা যায় এদের বেশিরভাগ ক্যান্সার 
রোগ হয়। আজকে জয়নাল সাহেব যেকথা বললেন সেটা খুবই প্রযোজ্য। বিভিন্ন রাজ্যের 
সঙ্গে যদি সমন্বয় গড়ে তোলা না যায় এবং তাহলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ 
করলেই আমাদের সব দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে 
মধ্যবিস্তরা বিড়ি খায় এবং বহু বিড়ি শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত তাদের ভবিষ্যতের 
ব্যবস্থা করতে হবে। তারা আজকে যে বেকার হয়ে যাবে তাদের প্যারালাল চাকুরির ব্যবস্থা 
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করতে হবে। তাছাড়া টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজ যেগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যান করার কথা বলছেন 
অথচ কিভাবে এগুলো চলবে তার ব্যবস্থা করলেন না। অর্থাৎ আপনাদের ডাইভারসিফিকেশান 
অফ ইন্ডাস্ট্রিজ হিসাবে টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজকে অন্য কোনওদিকে নিয়ে যাওয়া যায় তারজন্য 
টাক্ক ফোর্স ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলেই সার্বিকভাবে সফলতা লাভ করা যাবে এবং এই 
প্রস্তাব আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা সার্বিক রূপ নিতে পারবে। তবে আমি আবার 
বলছি এটা যেন ইয়েস মিনিস্টারের” মতো প্রস্তাবাকারেই না থাকে। এখানে ফিনাল্স মিনিস্টার 
থাকলে ভাল হত তার মতামত নিতে পারতাম। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে পেশ করলে 
তাদের মতামত পেলে অন্তত সার্বিক সফলতা হবে বলে মনেকরি এবং এইকথা বলে এই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে রেজলিউশন 
এনেছেন তাকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবের ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী 
দল নেতা এবং সদস্যরা যেভাবে বললেন তাতে মনে হচ্ছে আজকেই আইনটা তৈরি হয়ে 
যাচ্ছে এবং কাল থেকে টাকার টান পড়ে যাচ্ছে, সেইজন্য অসীমবাবু এটায় রাজি হবেন না। 
এটা বড় কথা নয়, আমাদের দেশে আফিং বিক্রি হত, চাষও হত; আফিং যখন ব্যান্ড হল 
তখন বলা হল আফিং যারা খেত তাদের এই আফিং না পেলে কি হবে, তখন এইসব 
কথা উঠেছিল। আমাদের ওখানে একজন জমিদার ছিলেন তিনি আফিং খেতেন। আফিং আর 
দুধ দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে ফোটানো হত, জমিদার সেই দুধের যে সরটা পড়ত সেই সরটা 
. তিনি খেতেন আর দুধটা খেতেন তার চাকর বাকর যারা ছিল তারা। কিন্তু জমিদার যেদিন 
মারা গেল তখন চাকর-বাকররা আর দুধটা পেল না, ফলে তাদের মনে দুঃখ হল, তারা 
এ দুধটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি, কংগ্রেস আমলে 
জমিদারি প্রথা বিলোপ আইন চালু হয়েছিল, আমাদের বামফ্রন্ট আমলে সেটা কার্যকর হল। 
এই আইনটা যাতে ইউনিফর্মিটি হয় তারজন্য দিল্লিকে বলা হল, তোমরা এটা করো যাতে 
সবাই মানে, বিরোধী দল থেকে এটা নিয়ে বার বার বলা হল, কিন্তু তারা তখন করলেন 
না। আজকে মাননীয় বিরোধী দল নেতা সঠিকভাবে বলেছেন এর একটা ত্যান্টিলবি আছে, 
সেটাকে ফেস করতে হবে। আমরা যখন এই প্রস্তাবটা এখানে পাস করছি তখন লক্ষ্য 
রাখতে হবে জনপ্রতিনিধিরাও যাতে এটা মানেন। এটা আমাদের পাস করতে হবে। এটার 
ব্যাপারে আমাদেরকে চিস্তা করতে হবে। আমরা দেখেছি অনেক মন্ত্রী, অনেক বিধায়ক আছেন 
যখন সভায় সভাপতিত্ব করতে যান তখন এখানে বসেই সিগারেট খাচ্ছেন। সেইজন্য বলব 
যে রেজলিউশন আমরা পাস করলাম সিগারেট খাওয়া চলবে না, সেখানে আমরা যদি 
প্রকাশ্যে সকলের সামনে সিগারেট খাই তাহলে লোকে বলবে আপনাদের কথার সঙ্গে কাজের 
কোনও মিল নেই। সেইজন্য আজ থেকেই প্রকাশ্য জনসভায় আমরা সিগারেট খাবনা এটা 
বলতে হবে, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আইন করেছেন হসপিটালে সিগারেট খাওয়া চলবে 
না, কিন্তু হসপিটালের ডাক্তাররাই খাচ্ছেন। উত্তরবঙ্গের বাসে দেখেছি, সেখানে বাসের মধ্যে 
লোকে সিগারেট খাচ্ছে। আমরা যখন সিগারেট খেতাম, ছোটদের সামনে খেতাম, বড়দের 
সামনে খেতাম না। এখন তো সেটা করেই না। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কোনও 
সাধক কথাটা বলেছিলেন এক মহিলা সেই সাধকের কাছে এসে বলেছিল আমার ছেলে 
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কৃূমিতে ভুগছে কি করবো, তখন সাধক বলল, ১৪ দিন পরে তুমি ওকে নিয়ে এসো, ১৪ 
দিন পরে যখন সে নিয়ে গেল তখন সাধক বলল তোমার ছেলের চিনি খাওয়া বন্ধ কর। 
তখন ওর ভক্তরা বলল চিনি খাওয়া বন্ধ কর এটা তো আপনি আগেই বলতে পারতেন, 
আপনি আগে বললেন না কেন, তখন সেই সাধক বলল। আমি আগে নিজে চিনি খাওয়া 
ছাড়লাম, তারপরে ওকে বললাম। আমরা তো আর বেশিদিন নেই, কিন্তু সামনে যে নৃতন 
প্রজন্ম আসছে তাদের বোঝাতে হবে, এটা খাওয়া ঠিক নয়। আমরা দেখছি কলেজ স্কুলে 
সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে, এটাকে বন্ধ করার ব্যাপারে প্রচার ব্যবস্থাকে কাজে 
লাগাতে হবে। এই ব্যাপারে স্কুল-কলেজকেও নজর দিতে হবে। খালি সিগারেটের প্যাকেটের 
উপর লিখে দিলেই চলবে না। প্রয়োজনে পানের দোকানের সামনে লিখতে হবে বড় বড় 
করে সিগারেট খেয়ে ৮ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে দেশে। আমরা যখন আফিং বন্ধ করলাম 
তখন ভাবিনি আফিং বন্ধ করা যাবে। 


[5-20 __ 5-30 7-7.] 


আজকে শ্রমিকদের কথা উঠছে। জয়নাল আবেদিন সাহেব বললেন চাষিরা কি করবে। 
আমেরিকার লোকেরা সিগারেট খাওয়া ছেড়েছে, আর তখন আমাদের দেশে সিগারেট খাওয়া 
বাড়ছে। এটা করা যেতে পারে যে ফিল্টার সিগারেট ছাড়া কোনও সিগারেট বিক্রি হবেনা। 
পান মশলা সম্বন্ধে বলি, বিশেষ করে মাড়োয়াড়িরা এটা খান, এটাতে কি ক্ষতি হচ্ছে, এই 
ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু বলিনা। আজকে এটা বলতে হবে। আর আমাদের সব থেকে বড় 
কথা হচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্ম যারা আসছে তাদের বোঝাতে হবে। আমাদের প্রচারটা 
ভালোভাবে করতে হবে। আইন যা আসছে সেটা কার্যকর হতে অনেক সময় লাগবে। এটা 
একটা প্রথম পদক্ষেপ। এইজন্য আমি আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে 
প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। আর মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীকে 
বলব, আপনি অনেকদিন আগে বলেছিলেন হাসপাতালে সিগারেট খাবেন না। কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে, ডাক্তারবাবুরাই হাসপাতালে সিগারেট খাচ্ছে। যদি এইরকম হয় তাহলে সেই কথার, 
কোনও মূল্য থাকে না। এইরকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নিজেকে আমি ধন্য মনে 
করছি। আমি জানি একদিন না একদিন এটা কার্যকর হবে। 


শ্রী প্রবীর ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া থে প্রস্তাব নিয়ে 
এসেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। পশ্চিমবাংলার একজন নাগরিক হিসাবে এটা আমার 
সমর্থন করা উচিত। সিগারেটটা খাওয়া বন্ধ করা দরকার, কিন্তু সিগারেট খেলে ক্যানসার হয় 
এটা আমি মানতে পারছি না। আমার দাদু ছিলেন, তিনি জীবনে সিগারেট, চা, বা অন্য 
কোনও জিনিস কোনওদিন খাননি। কিন্তু তার লিভার ক্যানসার এবং লাঙ্গ ক্যানসার দুটোই 
হয়েছিল, সিগারেট না খেয়েও তার এগুলো হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে কয়েক কোটি মানুষ 
আছে যারা সিগারেট খান। সিগারেট ইজ.এ বিগ ইন্ডাস্ট্রি। বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও 
পশ্চিমবাংলার বন্থ মানুষ আছে যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি জয়নাল সাহেব 
বলেছেন বিড়ি শ্রমিকদের কথা। পশ্চিমবাংলার কয়েক লক্ষ মানুষ আছে যারা এর মাধ্যমে 
ইনকাম করে। আজকে যদি আমরা সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই 
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ভালো হবে। কিন্তু আজকে ভয়াবহ বেকার সমস্যার যুগে যদি আজকে লক্ষ লক্ষ গ্রামের সেই 
মানুষগুলো বেকার হয়ে যায় তাহলে তাদের রুটিরূজির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করবেন? 
সেই প্রস্তাবটা যদি এই রেজিলিউশনের মধ্যে থাকত তাহলে ভালো হতো। আজকে আমেরিকা 
বা পশ্চিমী দেশগুলো সিগারেট খাওয়াটাকে অনেক কাটডাউন করেছে এবং কাট ডাউন করে 
সফল হয়েছে। মূলত ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আছে সেই দেশগুলো থেকে 
ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে। আজকে যখন সেই পশ্চিমি দেশগুলো তাদের বহুজাতিক 
কোম্পানির মাধ্যমে ভারতবর্ষ সহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে ব্যবসা করবে, সেগুলো 
বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? যখন এই প্রস্তাব আসবে, বিল আসবে আইন হবে 
খন সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। আরেকটু বলতে চাই, নিশ্চয় আজকে সমর্থন করব যে 
কথা ডঃ অধিকারি বলে গেছেন। আপনি এক জায়গায় বলেছেন আপনারা প্রস্তাব আনছেন 
সিগারেট খাওয়াকে বন্ধ করবেন, যাতে মানুষ সিগারেট না খায়। কিন্তু পাশাপাশি আমরা কি 
দেখেছি এই বিধানসভায়, গত বাজেট সেসনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অসীম দাসপগ্ুপ্ত মহাশয় 
তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন সিগারেটের উপর লাক্সারি ট্যাক্স বসানো হল। এটা কট্টরডিক্টারি 
হল না? স্বাস্থ্মন্ত্রী হিসাবে বলছেন সিগারেট সমর্থন করলাম না এবং আজ এ হেলথ 
মিনিস্টার হিসাবে বলছেন সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। এজ এ ফিনান্স মিনিস্টার 
হিসাবে তিনি বলছেন সিগারেট থেকে এখন আমরা লাক্সারি ট্যাক্স তুলব। এখন যদি সিগারেট 
খাওয়া কমে যায় তাহলে গভর্নমেন্ট চলবে না। মেইন সোর্স হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ 
ঘন ঘন সিগারেট খায়, তার থেকে ট্যাক্স ইমপোজ করলে রেভিনিউ আসবে। সেদিক থেকে 
কন্ট্রাডিক্টারি বক্তব্য রেখেছেন। পাশাপাশি গোটা প্রস্তাবের শেষে মূলত আপনি যে প্রস্তাব 
এনেছেন তাতে আমরা টোবাকো শুধু নয়, টোব্যাকো প্রোডাক্ট সহ সবটাই বন্ধ করব। প্রধানত, 
যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, স্কুল-কলেজ আছে, হাসপাতাল আছে, সেখানে কোনও দোকান 
দেওয়া চলবে না। হাসপাতাল এবং স্কুল-কলেজের সামনে দোকান আছে সেখানে ক্যাম্পেন 
প্রোগ্রাম করতে পারি। কিন্তু ক্যাম্পেন প্রোগ্রাম করতে গেলে কি ভাবে করব সেই সম্বন্ধে 
কোনও বক্তব্য এখানে নেই। ডঃ বি.সি. রায় বলে গেছেন যে কোনও মাদক দ্রব্যই বন্ধ করা 
উচিত, এনি কনজাম্পশন অব আ্যালকোহলিক গুডস আর প্রহেবিটেড। আমার মনে হয়, শুধু 
সিগারেট নয় সমস্ত রকম মাদক দ্রব্য যেগুলো মানুষকে উত্তেজিত করে -_ লিকার, আযালকোহল, 
সিগারেট সমস্ত কিছুই বন্ধ করা উচিত। এই প্রস্তাব আনলে ভালো হত। যদিও মন্দের ভাল 
আপনারা যে কথা পরে হলেও বুঝেছেন। ১৯৫২ সালে বিধান রায় যে কথা বলে গেছেন 
তার দীর্ঘ দিন বাদে, ৪২ বছর পরে আপনারা এটা মেনেছেন। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-30 __ 5-45 7-7.] 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ আমরা সব শুনলাম। আমাদের 
বিজ্ঞ বিরোধী দল নেতা যিনি নিজে চিকিংসকও বটে তার টোব্যাকো সংক্রান্ত বক্তব্য এবং 
পাশাপাশি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর বাউড়া তার জীবনের ইতিহাস কিঞ্চিৎ বলতে গিয়ে 
কিভাবে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন সেই মজার কথা আমাদের শোনালেন। তাই আলোচনা কখনও 
কখনও অনেক গভিরে চলে গিয়েছিল এবং আপনি এটা বলেছেন যে, এই তামাক সেবন 
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বন্ধ করার কথা ভাবার আগে অনেক বিষয়ে ভেবে আসার প্রয়োজন ছিল। সেটা ঠিক কথা। 
এগুলো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে অনেক দূর গড়ায়। কিন্তু এটা ঠিক এবং এ বিষয়ে 
সবাই একমত যে, জিনিসটা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। পৃথিবী জুড়ে একটা আন্দোলন চলছে এবং 
আমাদেরও এটা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত ক্যাম্পেনের আকারে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে আসা উচিত। এতে আমাদের একটা নৈতিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে, এই বিধানসভারও 
একটা দায়িত্ব রয়েছে। সরকার পক্ষ সম্ভবতঃ সেই কথা মনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত ক্যাম্পেনের 
একটা ফরম হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবেন। কতটা ক্ষতি হবে, কতটা হবে না 
এই প্রশ্নগুলো এসে যাবে। আপনারা বললেন, বিড়ি শিল্পে যারা তামাক উৎপাদন করেন বা 
নানান বিষয়ে যুক্ত আছেন তারা বিকল্প জায়গায় গিয়ে তাদের আধুনিক যে জীবন সেটা ঠিক 
করে নেবার একটা সময় পাবেন। যাইহোক, এটা ক্যাম্পেন আকারে নেওয়ার কথা ভেবেই 
সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রেজলিউশনটা নেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই তামাক এবং 
তামাক সেবন এটা আমাদের সমাজে আজকে এমনভাবে জড়িত হয়ে, পড়েছে যে এখন চট 
করে ছাড়া খুব মুশকিল। ধরুন একজন ডাক্তার যিনি সিগারেট খান তিনি হয়তো সাজেন, 
দারুন একটা কঠিন অপারেশন করছেন হঠাৎ তার মনে হয় আমি একটা সিগারেট খেলে 
আমার বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে আসতে পারি। একজন খুব ভালো ছাত্র, তিনি 
পরীক্ষা দিচ্ছেন, তারও হঠাৎ এটা মনে হতে পারে। ব্যাপারটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে 
যে সে ভাবছে যে আমি বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে আসি তা না হলে আমার 
পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে যাবে। এরকম করে আমরা যারা বিভিন্ন মুডে থাকি_-আমরা যারা 
রাজনীতি করি আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং অনেক সময় খুব কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে 
আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়। এ শ্রমিক, কৃষক যাদের মধ্যেই ছড়িয়ে থাকি না কেন খুব 
জমিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন একেবারে শ্রোতাদের মধ্যে থেকেও দাবি ওঠে, বিড়ি দাও, 
সিগারেট দাও। আগে কয়েক প্যাকেট বিড়ি ছড়িয়ে দিয়ে বসে আমরা তখন বুদ্ধির গোড়ায় 
একটু ধোয়া দিয়ে আলোচনা করি। এটা আমাদের সমাজজীবনের সঙ্গে আজকে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে 
জড়িয়ে গিয়েছে। যদিও এটা খারাপ তবুও এটাকে ছাড়ানোর ব্যাপারটা অত সহজ নয়। 
আমরা সকলে ভালো ভালো ভাবে চলতে চলতে মাঝে মাঝে একটু খারাপ হতেও ইচ্ছা 
করে। আর ভাল হয়ে চলতে চলতে তারও একটা যান্ত্রিকতা আছে। এটা খেয়ে একটু মেজাজ 
পাওয়া যায়। তা ছাড়া এরসঙ্গে অর্থনীতি ইত্যাদি নানান গভীর বিষয়ও আছে। আর একটা 
বিকল্প আমেজও তো মানুষকে পেতে হবে। ধরুন যারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাদের 
ভণ্য একটা বিকল্প আমেজের জায়গা যদি পাশাপাশি অভ্যাস করিয়ে না নেন তাহলে এই 
শ্বোকিং-এর যে শ্লেভারি তারা করে যাচ্ছেন বলে আমরা গালাগাল দিচ্ছি সেখান থেকে মুক্তি 
পেয়ে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন র্যাপার। বললেই হবে না ছেড়ে দাও। এরকম গার্জেনি 
আমরা আমাদের নিজেদের উপর করেও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারি নি, আবার গিয়ে 
ধরতে হয়েছে। সুতরাং ক্যাম্পেন আকারে এটা আসুক। আলোচনা আমরা করছি, আলোচনায় 
অনেক গভীর স্তরও আসছে। কিছু কিছু পয়েন্ট আসছে যেগুলি খুব ভ্যালিড, ভাল পয়েন্ট। 
যেমন বীরেনদা যেটা বললেন যে কিছু কিছু ওয়ার্নিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার সাধারণ 
শানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য। এ পান, সিগারেটের দোকান, সিনেমা হল যেসব জায়গায় 
দিখে মানুষ সহজে বুঝতে পারে যে ক্ষতিটা কোথায় এবং কিভাবে হচ্ছে সে ব্যবস্থা করা 
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দরকার। এগুলিকে ক্যাম্পেন আকারে পাশাপাশি তুলে ধরা উচিত। আজকে যে রেজলিউশন 
তাকে আমি সর্বস্তকরণে সমর্থন করছি। আজকে যেসব সাজেসানস এসেছে ভবিষ্যতে সেগুলি 
ভেবে দেখা উচিত। মাননীয় সদস্যরা যেসব মন্তব্য যেভাবে রেখেছেন তার সবটা গ্রহণ করে 
আজকের যে সিদ্ধাত্ত সেটা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে যাক এই আশা রেখে আমি শেষ 
করছি। 


শ্রীমতী ছায়া বেরা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের এই প্রস্তাব যা সভায় রাখা 
হয়েছে তা সমর্থন করে সকলেই বক্তব্য রেখেছেন কাজেই সকলকে সরকারের তরফ থেকে 
এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলব। আমার বেশি কথা 
বলার নেই তবুও কয়েকটি কথা বলছি কারণ বিরোধী দলের মাননীয় নেতা তিনি কতকগুলি 
প্রশ্ন রেখেছেন, সেইজন্য বলছি। কতকগুলি দিক তিনি যা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে বলছি 
যে এটার ইমপ্লিমেনটেশন যখন হবে তখন সেটা হবে অর্থাৎ প্রয়োগ যখন হবে তখন 
কিভাবে প্রয়োগ করব সেটা একটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে ৫২ 
সালের কথা কেন তুললাম না সে সম্পর্কে বলছি যে আমরা তো ১৯৮৮ বা ৮৯ সালের 
কথাও তুলি নি। কারণ এখানে সেটা তোলার অবকাশ নেই। আপনার হয়তো মনে আছে 
যে ৮৯ সালে যখন আমরা এইরকম প্রস্তাব নিয়েছিলাম তখন সেই প্রস্তাব আমরা দিল্লিতে 
পাঠিয়েছিলাম যাতে তারা আইন ইত্যাদি করেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি ১৯৯৩ সালে 
যখন 09100] ০00101| ০01 110910 0110 01111) ৬/০10019. এ সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রীদের 
নিয়ে যে সম্মেলন হয় এবং যাতে আই.এম.এ-এর প্রতিনিধিরাও ছিলেন সেখানে এই ব্যাপারটা 
নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এটা নিয়ে আজকে সারা বিশ্বের ভাবনা চিন্তা চলছে। যেসব দেশগুলি 
বেশিবেশি করে এই তামাকজাত দ্রব্য সেবন করে তারা এর উপর সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং 
সমীক্ষা চালিয়ে তাদের দেশগুলিতে এগুলির উপর নিষেধাভ্ঞা জারি করার জন্য যেভাবে 
আইন তৈরি করেছেন পরবর্তীকালে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলি বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ যাদের 
বলা হয় সেসব দেশগুলিতেও এ সম্পর্কে আইন করার জন্য তারা সুপারিশ করেন। এই 
ব্যাপার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। ৯৩ সালের আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের 
জানান, শুধু আমাদের নয়, সমস্ত রাজ্যগুলোতে তাদের হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার 
দপ্তর থেকেই তারা বলেন যেহেতু সিগারেটের ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের, অতএব কেন্দ্র 
এই ব্যাপারে একটা আইন আছে, কিন্তু তামাক এবং তামাক জাত সমস্ত দ্রব্য, সেই তামাক 
জাত সব দ্রব্টটাই তো কেন্দ্রের আওতায় আসেনা, বিড়ি বলুন বা অন্যান্য যে সমস্ত আছে, 
সেইগুলি সব স্টেটের ব্যাপার। কাজেই স্টেটগুলো যদি প্রস্তাব না পাঠান তাহলে কেন্দ্রে 
একটা সেই ধরনের সংহতিপুর্ণ আইন তারা কখনই করতে পারবে না। তখন আমাদের 
প্রত্যেকটি স্টেটে পাঠিয়ে দেন কেন্দ্রের যে আইনের প্রস্তাব সেটা প্রতিটি স্টেটে পাঠিয়ে দেন। 
আমরাও তারা যেভাবে প্রস্তাব দিয়েছেন, আমাদের তারা ৯৩ সালে পাঠিয়েছেন জুন মাসে, 
আমরা আমাদের লিগ্যাল সেলে আলোচনা করে, আমরা তাদের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে শুধু 
আজকের _এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় একেবারে যেভাবে চাইছেন, আমরা সেইভাবে 
প্রস্তাবটা আজকে এখানে এনেছি। কাজেই এইজন্য ৫২ সালের কথা এখানে আনার ব্যাপার 
নেই এবং আমরা যে ৮৮ সালে অর্ডার দিয়েছি হাসপাতালে এই সমস্ত ধুমপান নিষিদ্ধ 
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এইসব এখানে সেইজন্য তোলা হয়নি। জাস্ট কেন্দ্র যা করেছে, তার বেসিসেই আমরা এটা 
এনেছি। যাইহোক আমি এই ব্যাক গ্রাউন্ডটা আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আমি এই 
প্রস্তাবটা আনছি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, কারণ আমাদের ভারতবর্ষ একটা গরিব দেশ, এখানে 
যা ধূমপানের ব্যাপারে যে সমীক্ষা করা হয়েছে, চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা যে সব পরীক্ষা করছেন, 
আমি তার একটা উদাহরণ এখানে দিয়েছি যে ভারতবর্ষে আট লক্ষ লোক যারা শুধু তামাক 
বা তামাক জাত দ্রব্য ব্যবহার করার জন্য মারা যাচ্ছে এটা কম কথা নয়। একটা কথা 
আপনারা জানেন, আমরা ব্রিতাপ দুঃখ জালা থেকে আমরা মানুষরা কখনও রেহাই পেতে 
পারি না। আদি, দৈবিক, আদি ভৌতিক, প্রাকৃতিক, এইগুলো আমাদের আসে, তা থেকে 
আমাদের কোনও রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। আমাদের কোনও কনট্রোল নেই। কিন্তু এর 
উপর মানুষ পয়সা দিয়ে রোগ ক্রয় করবেন কাজেই আমরা যখন আজকে বিজ্ঞানের উপর 
দাড়িয়ে, আমাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক, বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করবার জন্য যখন নানা কথাবাত্া 
উঠছে তখন আমরাও নিশ্চয়ই চাইব যে আমাদের ভারতবর্ষ বিশেষ করে যেহেতু আমরা এই 
রাজ্যে বাস করি, আমরাও চাইব। এই রাজ্যের বাসিন্দা যারা আছেন, তাদেরকে আমরা অন্তত 
পরিবেশকে কতখানি সুস্থ রাখা যায় বাড়ির পরিবেশ, নিজের পরিবেশ, নিজে যেখানে থাকব 
সেই পরিবেশ রচনা করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। কাজেই একজন সিগারেট খেলে তার 
নিজের যা ক্ষতি করেন, অপরের, তার পরিবারের সদস্যদের আরও বেশি ক্ষতি করে দিচ্ছেন 
এবং শুধু যারা ধুমপান করেন না, তাদের আরও ক্ষতি করে দিচ্ছেন এবং এটাই যখন 
ব্যাপক আকারে হচ্ছে, গোটা সমাজের ক্ষতি হচ্ছে আবার অর্থনৈতিক ক্ষতিও হচ্ছে। নিজেরা 
হিসাব করে দেখুন, যারা চেন স্মোকার বলছেন; আপনাদের কত অর্থ এর মধ্যে ব্যয় করছেন, 
সেই অর্থটা আপনি কি কাজে লাগাতে পারতেন না অন্য কোনও কাজে? তেমনি যদি সমাজ, 
গোটা দেশের কথ। ভাবেন তাহলে গোটা দেশে উন্নয়নের স্বার্থে আমরা কিভাবে এটা ব্যবহার 
করতাম বলুন? আপনারা অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে এখন এটা এত বড় বড় শিল্প, এখানে 
অনেক অনেক শ্রমিক আছেন যে আমাদের তামাক পাতা যেখানে চাষ হয়, সেখানে কৃষকদের 
কি হবে, এটা আমাদের সমীক্ষা করতে হবে। কারণ এটা তো আমরা একেবারে জোর করে 
কিছু করছি না? এটা এমন একটা জিনিস আমাদের মধ্যে যে ভাবেই হোক, _ আমরা 
এটার আগে ব্যবহার জানতাম না। এখন যেভাবে এটা ব্যবহার করে। বিন্ত সেটা -সাশ্রাজ্যবাদি 
দেশের জন্যই হোক, আমাদের ওপর এমন হয়েছে ব্যবসায়িদের হয়তো যা হয়, আর কি, 
নিজের দেশের পরিবেশকে সুন্দর রাখবে, নিজের দেশকে ঠিক রেখে অপর দেশের উপর তার 
প্রাধান্য বিস্তার কর। সেইভাবে হয়তো এটা এসেছে এবং আমরা তাকে এমনভাবে গ্রহণ 
করেছি যাতে আজকে আমাদের তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। এখন এই ভোগ করার জন্য 
আমরা এটা যখন বন্ধ করার কথা বলছি, এটা আমরা কারোর উপর জোর করে চাপিয়ে 
দিতে পারি না, এমনভাবে অনেকের মজ্জায় মিশে আছে দেখছেন -_ মাননীয় সদস্য ক্ষিতি 
বাবু তুললেন এইসব কথা, এইগুলো আমরাও জানি যে এটা জোর করে যদি এখনই বলি 
যে, না, জয়নাল দা আপনি সিগারেট খাবেন না, আপনি ছেড়ে দেবেন না এটা আমরাও 
জানি। কিন্তু এটা একটা আ্যাওয়ারেন্স প্রোগ্রাম। আযাওয়ারেন্স প্রোগ্রাম যেটা আপনি তুলেছেন 
১৯৫২ সালে বলুন তো এটা আপনাকে লিখে দিলাম ট্রামেই লিখুন, বাসেই লিখুন, বাড়িতে 
বড় বড় অক্ষরে লিখুন কি আছে লেখার দাম। মনে করুন এই যে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় 
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সরকার একটা আইন রুরবেন, কিন্তু আইন করলেই কি কার্যকর হয়? এই যে মহিলাদের 
উপর কত আইন হয়েছে বহু বিবাহ থেকে আরম্ভ করে পণ প্রথা বিরোধী আইন এই সমস্ত 
আইন আছে, মেয়েদের সম্পত্তি প্রদানের জন্য আইন হয়েছে। বলুন তো কেন এত বঞ্চনা? 
তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সদিচ্ছা, আমাদের যে প্রচার যেভাবে মানুষকে সচেতন করা 
এই জায়গায় আমাদের অভাব রয়ে গেছে, দুর্বলতা রয়ে গেছে। আর আমরা যারা জনপ্রতিনিধি 
আমাদের উপর আরও বেশি দায়িত্ব পড়ে। কারণ আমরা সমাজের সকল মানুষকে সঙ্গেই 
নিয়েই আমরা নীতি আদর্শের পথে চলি। আমরা বামপন্থী দল শোষিত মানুষের পক্ষে হয়ে 
যেভাবে কাজ করি তাতে আমাদের কীধে একটা বিরাট দায়িত্ব বর্তায়। তাই আজকে যে 
প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে তা অসততার নয় তা সততার। একথা আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে সততা আমাদের কম নেই। বামপন্থীদের সততাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। 
কারণ আমরা দেশপ্রেমিক। এটা প্রমাণ করতে হয় না। কাজেই সেদিক থেকে আমাদের 
সততার অভাব নেই। আমরা সং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখানে এটা উত্থাপন করেছি। এবং আমার 
ভাল লেগেছে যে আপনারা এখানে আমাদের সমর্থন করেছেন এবং এটা সমর্থন করেছেন 
এই আইন করার জন্য। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা জানতে চেয়েছেন অন্য রাজ্যের কথা। 
আমি অন্য রাজ্যের হিসাব আনিনি। কিন্তু সেটা কেন্ত্রীয় সরকার আমাদের যে চিঠি এবং 
তাদের যে কপি পাঠিয়েছেন তারমধ্যে উল্লেখ করে দেন নি যে অন্যরাজ্যে এইভাবে করে 
পাঠিয়েছে কেন আমাদের জানানো হয়নি। আমরা এটা ১৯৮৯ সালের এনেছিলাম আপনার 
স্মরণে থাকবে। কিন্তু সেটা ওরা নিতে পারেননি। তার কারণ দেখিয়েছেন যে এব্যাপারে সমস্ত 
রাজ্যে যদি আমরা একই ধরনের না পাই তাহলে হতে পারে না। কাজেই ইউনিটি আনতে 
হবে। সেই কারণেই ওরা আমাদের কাছে যে প্রস্তাবের কপি পাঠিয়েছে এবং এটাকে বেস 
করে তোমরা প্রস্তাব পাঠাও তবে আমরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা আইন প্রযোজ্য করতে 
পারি। এবং আমরা আপনারা সকলে মিলে সেই আইনের যে খসড়া আমরা পাই সবাই 
মিলে আলোচনা করব যে প্রস্তাবগুলো আপনারা রেখেছেন। তখন এই শ্রমিকদের, মানে 
তাদের চাকরি ছাঁটাইয়ের যে প্রশ্ন আসে বা কৃষকের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে সেই ধরনের 
প্রশ্ন আসছে তখন আপনারা, আমরা সবাই কেন্দ্রের কাছে গিয়ে তার বিকল্প প্রস্তাব কি হবে 
তা জানতে চাইব এবং তখন আমরাও আমাদের রাজ্যে দীড়িয়ে ভাববো তার বিকল্প কি হবে। 
কাজেই এই সমীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তীকালে না ভেবে আমরা কিছু করতে পারি না। 
আর এটা সবাই মনে হয় জানেন যে মাদক দ্রব্য থেকে অনেক রেভেনিউ আসে। তাহলে 
কি আমি সবাইকে ঢালাও মদ খেতে দিয়ে দেব, অনেক রেভেনিউ আসছে বলে? এটা তো 
হতে পারে না। দেশের আইন সেই ভাবে হয়না। কাজেই আমাকে অন্য কথা ভাবতে হবে। 


আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘ করতে চাইছিনা। আপনাদের এই প্রস্তাবকে আমরা 
পাঠাতে চাইছি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আমরা আশা রাখছি কেন্দ্র এই প্রস্তাব নিয়ে সারা 
ভারতবর্ষে এমন একটা আইন তারা তৈরি করুক যে আইনের দ্বারা আমরা অস্তত আমাদের 
এই ধরনের তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দ্বারা আমরা এইভাবে আমাদের আর্থিক, 
শারীরিক, পরিবেশ, সামাজিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, সেই ক্ষতির হাত থেকে আমরা 
ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারব নিশ্চয় তাদের কাছে এটা আমরা আশা করব। এই কথা 
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বলে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনারা 
সমর্থন করবেন এই আশা নিয়েই এই বক্তব্য রেখেছি। 


11057100011 01 91171]1211 01192 3910 0101 “৬1109931195 0০001) 
53000115116 01001 001050710001011 01 10909000915 9 07910 16210 1102010 ৬1101 
0001565 11005 1995 01 00170615, ০010109250010া 2170 19511791017 0159959 
010 001)01 51771121 011110115, 


4170 ৮191695 ০1 01 016 95117719050 01059 10111101 (099000-1918194 
0990015 11 0116 ৮0110 (008, 26090 0.8 170111101) 02901)5 (2106 [01000 1] 11101 
00. 17010950015 1170]01109210) [010010]7) ০0) 0০ 10190010090 1 001750110001101) 
01 (0909000-16101101 00109001015 010 1001000; 


/৯100 /101995 017916 15 81 [01650111009 00111)191)0151৬0 0110 110110171) 
1৩015190101] (1100101 117010. 01500010116 1119 0150 01 (090000 0110 (000000 
01008015, 11) 019 [01]), 01010110101 00111019165 01) 01 011 101115 01 
70/31015091161)15 11 195090( 01 1099০০০-1910160 [0010001015, 10210111110 01 101090- 
0০9 91110101011 000110 019095, [01110011001 510011001 ৮/০11011)05 11) 0100 017) 
0 51050175 017 011 [0901995 01 (0090009 8170 1009000 [0010001015, 001) 01) 0170 
১81০ 0 0904000 ঢা (0109000 [009071005 ৬/10101 9009016190 015101095 101) 
9001090110191, 10001001 0170 01100] 11)50101010105 010 101 211 172110975 00101790094 
11010/10]) 0ো 01710111015 010 11010910091 0101910, 


4৯10 ৬/1101995 11 15 16065501 (0 91001 2 0011)16101151৬6 10৬ [0109- 
10110, [0 211 1090015 16101190 (09 11 (116 90০৬০ 70012010101), 


/৬170 ৬/1701095 006 500)০০1-7140167 01. 5001) 2 19৬4, 9809] 012010119 
৬/10]) 15 19190190109 10 0009 33, 1150-111-00100017917 01 1070 ০৮০1101) ১০1)১01৩ 
[0 1110 00173010011011 01 117019, 15191200019 00 1210195 0 010 260 01 010 1,151 
111-90919 1150 01 076 ১৪৮০70) ১০17০৫0010 (0 0106 €017501001(101] 01 11019 0114 
1১011101701) 1095 1009 0০9৮০1: [0 171019 1955 [0 010 ১০৪5 ৬/101। 1650০0( 10 
110 010195910 111001975 9:09] 05 0070৬1004 11) 0010105 249 010 250 91 0100 
(01501111101 01 11010) 


45110 /1101005 1 2100605 (0 11715 195151901৬0 45501001009 109 0911 
0016 1101 010 9101795010 17901975 910014 0০ 17000010100 11) 1110 91916 01 ৬/০51 
1351£01 109 1904; 


0৬, [19910019, 1) 95210155 01 006 [00৬/015 00171017190 0/ 01856 (1) 
০91 8101016 252 ০01 7০ 0017501010101) 01 [11019, [1015 170059 10100 19901595 
110 2 00111001161151৬0 8110 0101001]া) 15615180101) 10 01500017859 (100 05০ 0 
(0990009 217 1(9900০0 [009000015, 1) 011/ [0াা), 010৬1011601 ০0101001010 001) 
0) 011 [0])95 01 000101501101115 11) 16590 01 1002000-191910 [017001015, 
00111010601 10900009 510010106 17) 10110 018095$, 0111000 01 510100101% ৬/017- 
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116 11) 10106 [0োা। 0 51058115 01 011 70801909501 1092000 210 00980০0 
07090015, 021) 01) 016 5812 01 (09৪0০0 01 0008000 770001015 ৮101110 509০- 
1060 150010095 [টো ০0009010119], [0601081 0110 011)01 175010000175, 70 21]. 
[77000215 ০0101160160 [1216/10) 01 01011101110 11101001108] 0101০ (0 510010 
06 19891916011) 079 90816 ০01 ৬/০9 73211601 0১ [১0111017017 0 18১” 


৮০5 [01721] [0010 070 8£1990 10. 


40100170101) 
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সি.ই.এস.সি.ফুয়েল চার্জ বৃদ্ধি 


*৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) সি.ই.এস.সি. গ্রাহকদের থেকে ফুয়েল সারচার্জ বাবদ অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় 
কি না; 


(খ) ফুয়েল সারচার্জ বসানোর অনুমতি রাজ্য সরকারের থেকে এ কর্তৃপক্ষ নিয়েছিল 
কি না; এবং 

(গ) বিদ্যুতের মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ সংস্থার উপর রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ 
আছে কি? 

ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ 

(ক) হ্যা হয়েছে। 

(খ) না। 

(গ) ইলেক্্রিসিটি (সাপ্লাই) ত্যাক্ট ১৯৪৮ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মহাশয়, এই যে একটা বেসরকারি সংস্থা 
এবং গ্রাহকদের এ অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেবার নির্দেশ দেওয়াতে তারা এখন পর্যস্ত কত 
টাকা ফেরত দিয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ ইন্ডিয়ান ইলেন্ট্রিসিটি সাপ্লাই আযাক্ট ১৯৪৮-এ ফুয়েল সারচার্জ 
সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। একটা জায়গায় শুধু বলা আছে, “ফুয়েল সারচার্জ ইজ এ ফর্ম অব 
টারিফ। আর একটা জায়গায় বলা আছে, টারিফ ইনক্রিস করতে রাজ্য সরকারকে ৭ দিনের 
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নোটিশ দিতে হয়। কিন্তু ফুয়েল সারচার্জ বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকারকে আগ্রিম জানাতে হবে 
কিনা ক্রিয়ারলি বলা নেই ইন্ডিয়ান ইলেন্ট্রিসিটি সাপ্লাই ত্যাক্টে। তবে আমরা ইনসিস্ট করি, 
এটাও রাজ্য সরকারকে জানানোর জন্য। কারণ আমরা মনেকরি এটাও জানানো উচিত, এতে 
সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা পড়ে। এটাই হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওরা না 
জানালেও আমরা জানতে পারি এবং জনসাধারণের কাছ থেকেও আমরা অভিযোগ পাই। সে 
অনুযায়ী উই টুক আকশন। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, টোটাল আ্যামাউন্ট এখনো ফেরত 
দেয় নি, ২২ কোচি টাকার মতো ফেরত দিয়েছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ কত টাকার মধ্যে কত টাকা ফেরত দিয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মোট কত টাকা আদায় করেছিল বলা মুশকিল। ওটা চেক করে 
বলতে হবে। এখন পর্যস্ত ২২ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বর্তমানের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতীতে বিরোধী 
দলের নেতা হিসাবে সিই.এস.সি. কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছিলেন, এমন কি 
লিখিতভাবেও তিনি এই জাতীয় ক্ষেত্রের টাকা ফেরত দেবার জন্য আবেদন করেছিলেন। 
এমন কি তিনি সরকারের কাছে সিই.এস.-কে টেকওভার করার জন্য আবেদন করেছিলেন, 
দাবি করেছিলেন। এককালে আপনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত 
ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন সে সমস্ত ব্যবস্থা এখন আপনারা সরকারে থেকে নিচ্ছেন না, 
পরিবতীত পরিস্থিতিতে ঠিক উল্টো কাজই করছেন। সি.ই.এস.সি. কর্তৃপক্ষ খাম-খেয়ালিপনা 
চালিয়ে যখন তখন বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে এবং বর্তমানে আবার দাম বাড়াবার হুমকি 
দিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই বিধানসভায় ইতিমধ্যেই এবিষয়ে ক্ষোভ জানানো হয়েছে। 
আপনাকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি, আপনি ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি ওদের এ 
কাজকে অপোজ করেছেন। ওরা যখন তখন ইলেন্টিসিটি চার্জ এবং ফুয়েল সারচার্জ বৃদ্ধি 
করে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করছে। একেই রাজ্যে যেখানে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
সেখানে ওরা ওয়ান হর্স পাওয়ার পর্যত্ত কারখানার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খরচ হোক আর না হোক 
কানেকশন চার্জ মিনিমাম ৫০ টাকা করেছে। এইভাবে নানান জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করছে। 
ইতিপূর্বে দীপকবাবু এখানে এবিষয়ে কতগুলো প্রশ্ন তুলেছিলেন। এখন আমার আপনার 
কাছে প্রশ্ন হচ্ছে সি.ই'এস.সি. কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার কোনও আইন 
প্রণয়নের কথা চিন্তা করছে কিনা? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ এই প্রশ্নটা সারা ভারতের ক্ষেত্রে যে শিল্প নীতি গৃহীত হয়েছে 
তার পরিপহ্থী। আমরা যদি কোনও বেসরকারি সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি, কোনও 
প্রাইভেট লাইসেন্সীকে পুরোপুরি আমাদের কন্ট্রোলে রাখতে চাই, যেরকম স্টেট ইলেন্ট্রিসিটি 
বোর্ড আমাদের নিয়ন্ত্রণে পার্সিয়ালি আছে, তাহলে তা বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে গৃহীত শিল্প" 
নীতির পরিপদ্থী হয়ে যাবে। এখন ভারত সরকারের নীতিতে বলা হচ্ছে, “স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি 
বোর্ড”কেও ইন স্টেজেস প্রাইভেটাইজ করে দাও।” প্রাইভেট অরগ্যানাইজেশন্স দে লিভ অন 
প্রফিট। ন্যাচারালি তারা চেষ্টা করবে প্রফিট করার আর আমরা চেষ্টা করে যাব প্রফিটটা 
আইনসঙ্গত কিনা সেটা দেখা। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ ডেমোক্রাটিক সরকারের একটা ভূমিকা থাকবে পাবলিককে রিলিফ 
দেবার? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ পাবলিককে রিলিফ দেবার কথা নিশ্চয়ই আমরা চিস্তা করব। 
একটা সাপ্লাই ত্যাক্টু আছে। সেই সাপ্লাই ত্যাক্টে বলা হচ্ছে, লাইসেন্সি ক্রিয়ার প্রফিট করবে 
ইক্যুইটেবল রিটার্নের ভিত্তিতে, সে নিজে ট্যারিফ বসাতে পারে, তাকে সুযোগ দেগুয়া হয়েছে 
গভর্নমেন্টকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। গভর্নমেন্টের কোয়ারির উত্তর দেবে। 
গভর্নমেন্ট সাটিসফাই হলে তারা ট্যারিফ বাড়াবে। ইন্ডিয়ান ইলেক্টলি্সিটি আ্যাক্ট ১৯৪৮ সাল 
থেকে এটা আসছে। ৩টি মাত্র প্রাইভেট লাইসেন্সি আছে। সেইজন্য অতটা মাথা-চাড়া দিয়ে 
ওঠেনি। এখন যখন জিনিসটা উঠেছে তখন আমরা সবসময় চেষ্টা করি, সাধারণ মানুষ যখন 
চিঠি লিখে অভিযোগ জানায়, তখন আ্যাকশন নিই। আইদার ফোন অথবা চিঠি লিখে যে 
কানেকশন পাচ্ছি না তখন আমরা ওদের চিঠি দিয়ে ফলো-আপ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ একটা মন্ত্রীর পক্ষে বার বার ইন্টারফিয়ার করা সম্ভব নয়। সবই 
যদি মন্ত্রীকে করতে হবে তাহলে মন্ত্রীর তো আদার কাজগুলি আছে। সিই.এস.সির এই খাম- 
খেয়ালিপনা জনস্বার্থ বিরোধী ত্যান্টিভিটি। এইসব বন্ধ করার জন্য কোনও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
করছেন কিনা এটাই ডেমোক্রাটিক সরকারের কাছে জনসাধারণ আশা করে। একটা বেসরকারি 
সংস্থা জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য তারা সরকারের 
উপর নির্ভর করতে পারে, সেই নির্ভরশীলতা কতটুকু আপনি রাখতে পারবেন? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ যখন কনজিউমাররা সরকারের কাছে কমপ্লেন করে তখন প্রতি 
পদে পদে আমরা অ।/“শন নিই এবং আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি সাপ্লাই আ্যাক্ট অনুসারে । আর 
আপনি যেটা বললেন যে সবই মন্ত্রী করছে, সেটা নয়। আমার একটা পুরো ডিপার্টমেন্ট 
আছে। সেই ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা আছেন, তারা এইসব করছে। আর রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদের যিনি চেয়ারম্যান এবং মেম্বাররা আছেন তারা চেষ্টা করছে। এটা ঠিক নয়, যে মন্ত্রী 
একা সমস্ত কিছু করছে। 
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শ্রী নির্মল দাস $ আমরা জানি, বিদ্যুৎ আজকের আধুনিক সভ্যতায় খুবই জরুরি এর 
প্রয়োজন। রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারেই হোক আর ব্যক্তিগত জীবনেই হোক, সামাজিক জীবনেই 
হোক। সেখানে সিই.এস.সি তারা যেভাবে প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের উপর সারচার্জ বসানোর 
চেষ্টা করছে তাতে সর্বভারতীয় চিত্রটা কি? অর্থাৎ এদের যে ব্যবসা সেই ব্যবসায় শুধু 
পশ্চিমবঙ্গবাসীদের উপর এই ধরনের নজর, বেশি করে লাভ নেবার প্রচেষ্টা, নাকি সর্বভারতীয় 
নীতি ওদের আছে এটা একটা প্রম্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমি লক্ষ্য করছি, আমাদের 
গ্রাহকদের যখন বিদ্যুৎ কানেকশন চেয়েও পাচ্ছেন না। উত্তর বাংলায় এইরকম চিত্র আছে। 
বছরের পর বছর এই জিনিস চলছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার বা আপনার দপ্তর কি 
চিন্তা করছেন, কিভাবে দ্রুত বিদ্যুতায়নের সুযোগ সমস্ত মানুষ পাবেন 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ বর্তমানে সর্বভারতীয় চিত্র যেটা সেটা হচ্ছে ৩টি প্রাইভেট 
এজেন্সি আছে। একটা আমেদাবাদে, একটা বোন্বেতে আর একটা কলকাতায়। এই ৩টি 
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প্রাইভেট এজেলি জেনারেশন, ট্রা্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন করে। আর মাননীয় সদস্য যদি 
ট্যারিফ স্টাকচার চান তাহলে নোটিশ দিতে হবে, আমার কাছে এখন নেই। আর ট্যারিফ কিন্ত 
অন্য জায়গার চেয়ে আমাদের এখানে কমের দিকে। আমি রাফলি বলতে পারি, ট্যারিফ রেট 
অন্য স্টেটের থেকে, আর যে ২টি প্রাইভেট সংস্থা আছে তাদের থেকে কম। যদি নোটিশ দেন 
তাহলে ডিটেলস দিয়ে দেব। ট্যারিফ কমিশন পাবলিশড করেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্ষদ সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কানেকশন দিতে দেরি হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে মিটার। 
এ বছর এপ্রিলে ২ লক্ষ ২৫ হাজার মিটার অর্ডার দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ৪০ হাজার 
মিটার সাপ্লাই এসেছে, এটা ইল্সটলমেন্টে আসে। দেখা যায়, শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ 
মিটার খারাপ থাকে। সেগুলি ফেরত যায়। আমাদের সমস্যা রয়েছে। কানেকশন দেবার 
ব্যাপারে মিটারের সমস্যা আছে। এটা শুধু আমাদের রাজ্যের চিত্র নয়, সর্বভারতীয় চিত্র। 
সেজন্যই কানেকশন দিতে দেরি হয়। অবশ্য এরজন্য আমরা ক্ষুবব। আমরা এক্ষেত্রে চেষ্টা 
করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আমরা উদ্বিগ্ন, সংবাদপত্রে দেখেছি, সরকার বিদ্যুতের দাম 
আবার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেনে। এ-ব্যাপারে আপনার এবং মুখ্যমন্ত্রীর একটা বিবৃতিও 
দেখলাম। সেজন্য জিজ্ঞাসা করছি, সত্যি সত্যিই কি সরকার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করছেন এবং 
বৃদ্ধি করলে কেন করছেন? 

ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ লাইসেন্স ত্যাক্টে এবং ইন্ডিয়ান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই আ্যাক্টে 
তাদের একটা প্রভিসন দেওয়া আছে যে, এক্ষেত্রে সরকারকে সাত দিনের নোটিশ দিয়ে হবে 
এবং কেন বাড়াতে চাইছেন সেটাও জানাতে হবে। এ নোটিশ পেয়ে যতক্ষণ স্যাটিসফাইড 
হয়ে আমরা তার ক্রিয়ারেস না দিচ্ছি ততক্ষণ তারা দাম বাড়াতে পারেন না। বিষয়টা এখন 
এই অবস্থায় রয়েছে। আর কৃষিতে ২০ ভাগ বৃদ্ধির কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। 
আবসলিউটলি নাথিং-কোনও কথা হয়নি। আমরা স্টাডি করছি ওদের রিপোর্ট। আজকে 
এখানে আর একটি প্রশ্ন রয়েছে তারও উত্তর দেব। স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড, ডি.পি.এল., 
সি.ই.এস.সির প্রপোজাল আমরা বর্তমানে স্টাডি করছি স্টাডি করে যদি আমরা স্যাটিসফাইড 
হই তাহলে দাম বাড়বে। 

শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ সিই.এস.সি. সারচার্জ যা বসাচ্ছে, বলছিলেন, সে বাপারে 
উনি অসহায় এবং বলছিলেন, ভারত সরকারের প্রাইভেটাইজেশনের ক্ষেত্রে যা নীতি তাতে 
করণীয় কিছু আছে বলে তিনি মনে করছেন না। ভারত সরকার কি কখনও বলেছেন যে, 
প্রাইভেটাইজেশন মানে লাগামহীনভাবে তারা যা খুশি তাই করবেন? আজকে সি ই.এস.সি. 
যেভাবে অতিরিক্ত টারিফ আদায় করছে সেক্ষেত্রে আপনারা কি প্রিজনার অফ ইনডিসিশন 
হয়ে বসে থাকবেন, নাকি ব্যবস্থা নেবার জন্য কোনও আইন করবার কথা চিন্তা করবেন? 


ডঃ শঙ্ষরকুমার সেন ঃ আমি প্রথমে জানাতে চাই, এক্ষেত্রে বোধ হয় মিস-আন্তারস্ট্যান্ডিং 
হয়েছে। আমি বলিনি যে, এক্ষেত্রে সরকার অসহায়, তাদের কিছুই করণীয় নেই। আমি 
বলছি, সরকারের ইন্ডিয়ান ইলেন্ট্রিসিটি সাপ্লাই আ্যাক্ট ”১৯৪৮ এর ভেতর ঘেসব প্রভিসন 
দেওয়া হয়েছে সেই প্রভিসন অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলি কাজ করবেন, তার বাইরে তারা 
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যেতে পারেন না। 


রী সপ্ত্রীবকুমর দাস £ শ্রী আব্দুল মান্নানের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, সিইএস.সির * 
গ্রাহকদের উপর অত্যাচার, এরজন্য কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি খানিকটা দায়ী। কিন্তু আপনাদের শাসক 
দলের একজন নামকরা এম.পি. বলেছেন কেন্দ্রীয় শিল্পনীতিকে সমর্থন করতে। আমার প্রশ্ন, 
এই যে গ্রাহকদের উপর অত্যাচার, ইফ ইট ইজ এ ফ্যাক্ট, তাহলে কি ইট উইল কন্টিনিউ, 
অর নট? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি, এরকম কোনও কথা আমি বলিনি 
যে, এখানে সিই.এস.সি. গ্রাহকদের উপর যে অত্যাচার করছেন, আপনারা যেটা বলছেন, 
তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। প্রাইভেটাইজেশনের এগেনস্টে বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকার এটা 
চাইছেন, কিন্তু আপনারা তার অপোজ করছেন। আপনারা যা বলছেন, তাতে শিল্পনীতি কি 
জানিনা, তবে বিদ্যুৎ নীতির একটা আাক্ট আছে এবং সেই আ্যাক্ট অনুসারে চলতে হয়, তার 
বাইরে ঘেতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প এবং বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে যেতে হয়। 

রী নাসিরুদ্দিন খান £ বিদ্যুতের মুল্য নির্ধারণের উপর রাজ্য সরকার বা আপনার মানে 
মন্ত্রীর কোনও ক্ষমতা বা অধিকার আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন? 

ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণে রাজ্য সরকারের সেইটুকু ক্ষমতা আছে 
(খানে লাইসেনলসির ক্রিয়ার প্রফিটের কথা যেটা আইনে বলে দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে ইকোয়াল 
রেসপনসিবল রিটার্ন না করতে পারে তাকে সেখানে প্রফিট করতে দিতে পারে, এখানে 
প্রফিট ১৭ পারসেন্ট, ৫ পারসেন্ট আবাভ দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেট সেই ১৭ পারসেন্ট প্রফিট 
করতে দিতে হবে, আইনে বলছে। রাজ্য সরকার সেটা দেখেন কাগজে কলমে কতটা আছে, 
যদি কম করে দেখায় আমরা সেটা বলতে পারি। 


শ্রী নাসিরুদিন খান £ ১৭ পারসেন্ট কম করে বলেছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ গত ফাইনানসিয়াল ইয়ারে, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যা হিসাব তাতে 
১৭ পারসেন্টের নিচে আছে। 


জেলা কেন্দ্রণ্ডলির ইলিশ মাছ বিক্রি 


*৮| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫২) শ্রী বুদ্ধদেব ভকত ঃ মংস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা ইলিশ মাছ জেলা কেন্দ্রগুলিতে বিক্রির কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, কবে থেকে বিক্রয় করা হবে? 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ 

ক) হা] 

(খ) বিভিন্ন জেলায়, বিশেষত মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, নদীয়া, 
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উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা প্রভৃতি জেলাগুলিতে ইলিশমাছ বিক্রয় করা হচ্ছে। 


্্ী বুদ্ধদেব ভগত £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সব জেলায় বিলি করার বন্দোবস্ত 
করা হয়েছে, আপনি আমাদের এই বিধায়কদের একটু অবহিত করবেন, কারণ ইলিশ বাঙালির 
প্রিয় খাদ্য, আর পেপারে দিচ্ছে যে ইলিশ বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। কাজেই 
জনগণ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন, মহকুমা, এবং জেলা স্তরে বা কলকাতার কোন 
জায়গায় কি ভাবে আমরা পেতে পারি সেটা জানাবেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ গত বিধানসভা অধিবেশনে এইরকম একটা প্রশ্ন ছিল, তাতে 
আমরা জানিয়ে ছিলাম বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি অথবা মাননীয় বিধায়করা 
কারো নাম রেকমেন্ড করলে আমরা তাকে এজেন্সি দেব, এই ভিত্তিতে যাদের কাছ থেকে 
সুপারিশ পাওয়া গেছে তাদের এজেন্সি দেওয়া হয়েছে এবং কলকাতায় ২১টি বিক্রয় কেন্দ্র 
আছে, এবং একটি ভ্রাম্যমান গাড়িও আছে সেখান থেকে বিক্রয় করা হয়েছে। 


্্ী বুদ্ধদেব ভগত £ মেদিনীপুর জেলায় কটা বিক্রয় কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে 
এবং কবে কবে মাছ সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে দয়া করে জানাবেন? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ মেদিনীপুরে ৫ জন এজেনি চেয়েছিলেন, তাদের সুপারিশপত্র গ্রহণ 
করে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে, ১২৩ জন কমিশন এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু এ ১২৩ 
জন সবাই ইলিশ নিতে আসছেন না। 


[11-20-_- 11-30 .17.] 


শ্রী নাসিরুদ্দিন খান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি কলকাতাকে ইলিশ মাছ 
খাওয়াচ্ছেন। আমরা যারা পাড়া গায়ের মানুষ, আমরা কি আপনার এ আমদানি করা ইলিশ 
মাছ চোখে দেখতে পাবোনা? আমাদের সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন সেটা দয়া করে জানাবেন 
কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ আপনি যদি কারো নাম সুপারিশ করে পাঠান তাহলে আসি 
ব্যবস্থা করতে পারি যাতে প্রত্যেকদিন ইলিশ মাছ খেতে পারেন। 


শ্রীমতী মহারানি কোঙার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, রাজ্যের অন্যান 
জায়গায় এইরকম কোনও সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে কি না? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ আমাদের যে প্রকল্পগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে বেনফিসের। সেই 
প্রকল্পে যে টাকা পেয়েছি সেটা কলকাতা এবং তার সংলগ্ন এলাকার জন্য। অন্যান্য এলাকায় 
আমাদের এই মুহূর্তে এই ধরনের কোনও প্রকল্প নেই। 


শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি যে এই বছর 
কত ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছেন এবং কি দামে এবং সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মাছের দাম 
কম না বেশি? 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যস্ত যা এসেছে তাতে ২৪৩ মেট্রিক টন এবং 
যাদের মাধ্যমে এসেছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং দাম হচ্ছে ৮ শত গ্রাম পর্যস্ত ৩৫ টাকা, 
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আর ৮ শত গ্রামের উপরে হলে সেটা ৬০ টাকা। 


রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে হাওড়া জেলায় কতগুলি 
জায়গায় এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ হাওড়া জেলায় ১৯ জন কমিশন এজেন্ট হিসাবে দরখাস্ত করেছিল 
এবং তাদের মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে বলতে পারব না যে এই ১৯ জনের মধ্যে 
কতজন মাছ নিয়ে এসেছে। 


শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এই যে মৎস্য ব্যবসায়িদের 
মাধ্যমে ইলিশ মাছ বিক্রয় করছেন, সেটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার হওয়া দরকার, বিশেষ করে 
আমরা দেখছি উত্তরবাংলার বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়িরা বাংলা দেশের ইলিশ মাছ বলে 
কোলাঘাটের ইলিশ বিক্রি করছে। এটা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
হচ্ছে। কাজেই এই বিভ্রান্তি দূর করা উচিত। ব্যবসায়িদের মধ্যে থেকে এই যে অপপ্রচার করা 
হচ্ছে, আমি অনুরোধ করব যে আপনি এই ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট বিবৃতি দেবেন এবং 
উত্তরবঙ্গে এই মাছের যোগান যাবে কিনা সেই সম্পর্কেও জানাবেন। 


থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেখানে মাছ বিক্রয় করা হচ্ছে। 


শ্রী নির্মল দাস $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আসলে আপনি যে রেটের কথা বললেন, এ 
রেটে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়না। এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। অতএব নির্ধারিত যে মূল্য 
আছে, সেই মুল্যের বাইরে যে সমস্ত ঠিকাদার বা এজেন্ট, যারা মাছ বিক্রয় করছে, তাদের 
বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করছেন কিনা এবং আপনি ঘেটা জলপাইগুড়ি, 
শিলিগুড়িতে দিচ্ছেন, তার বাইরে উত্তরবঙ্গে বু অঞ্চল আছে সেইসব অঞ্চলে এই ইলিশ 
মাছ পৌছানোর জন্য কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ প্রথমে আমি যে দামের কথা বলেছি সেটা বাংলাদেশের ইলিশের 
কথা বলেছি। বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের দামের তারতম্য আছে। ৮০০ গ্রাম ওজন পর্যস্ত 
ইলিশের দাম ৪৬ টাকা এবং তার উপর সেটা আছে সেগুলি ৬৬ টাকা কিলো প্রতি। দামের 
এই তারতম্যটা আছে। সারা পশ্চিমবাংলায় এই ইলিশ সরবরাহ করবার জন্য যে ইনফ্রান্ট্রীকচার 
দরকার সেই ইনফ্রান্ট্াকচার আমার হাতে নেই। বিভিন্ন জায়গায় যে কমিশন এজেন্ট নিয়োগ 
করা হয়েছে সুপারিশের ভিক্তিতে, আমরা যে দামে বিক্রি করার কথা বলছি, যারা সুপারিশ 
করবেন তাদের দেখে নেওয়ার দায়িত্ব সেই দামে তারা বিক্রি করছে কিনা। উত্তরবঙ্গের 
ব্যাপারে আমি বলতে পারি আপনারা যদি সুপারিশ করেন তাদের আমরা এজেন্ট করতে 
পারি এবং চ্যাংড়াবান্দা দিয়ে বাংলাদেশের যে পরিমাণ ইলিশ আসবে সেই পরিমাণই উত্তরবঙ্গের 


তরী ঈদ মহম্মদ ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি বাংলাদেশের ইলিশ আমদানি 
করেছেন ভাতে লাভ বা লোকশনের পরিমাণ কত? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ৪ গত বছৰ ৪ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। এই বছরের কথা বলতে 
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পারবো না, ব্যবসার শেষে হিসাব নিকাশ হবে, তারপর বলতে পারবো। 

ত্রী কমল গুহ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তো দেখছি আমাদের বিপদে ফেলেছেন। আপনি 
বলেছেন রেকমেন্ড করে দিলে আপনি সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করে দেবেন এবং বলছেন চ্যাংড়াবান্দা 
দিয়ে যে মাছ আসবে তা উত্তরবঙ্গে দেবেন। কত মাছ আসবে বলুন তো দেখি? কারণ 
,সেখানকার মানুষ আমাদের বলবে আমরা রেকমেন্ড করছি না বলে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। 
প্রতিদিন কত ইলিশ আসবে? 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ কতটা ইলিশ আসবে সেটা বলা সন্তব নয়। সেখান থেকে যারা 
পাঠাবে তার উপর নির্ভর করবে কতটা আসবে। প্রতিদিন প্রায় এক লরি, দুই লরি মাছ 
সাধারণত আসে। 

পরী কমল গুহ ঃ তাহলে তো আপনি সব জায়গায় দিতে পারছেন না। তাহলে আপনি 
এইভাবে বলছেন কেন? তাতে আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে। বলুন যা যা দেওয়া সম্ভব 
হবে সেটা দেব। 

শ্রী কিরণময় নন্দ £ আমি তো বলছি আমরা যেটা পাবো সেটা দেব। যে পরিমাণ পাব 
না সেটা কি করে দেব। যতটা আসবে ততটা দেব। 


ট্যুরিস্ট লজ বেসরকারিকরণ 
*৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩) শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ পর্যটন 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ইহা কি সত্যি যে, রাজ্যের কিছু ট্যুরিস্ট লজকে বেসরকারি সংস্থার হাতে অর্পণের 
সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, সংস্থাগুলির নাম কি; এবং 
(গ) এ লজগুলি বেসরকারি সংস্থার হাতে অর্পনের কারণ কি? 
শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ 


(ক) হ্যা বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর ট্যুরিস্ট লজের পরিচালন ভার বেসরকারি সংস্থার 
হাতে অর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দঃ ২৪ পরগনা জেলার বকখালি ট্যুরিস্ট 
লজের পরিচালন ভারও বেসরকারি সংস্থার হাতে অর্পণের বিষয়টি বিবেচনাধীন। 


(খ) সংস্থাগুলির নির্বাচন এখনও চুড়ান্ত হয়নি। 

(গ) এর প্রধান কারণ হল, বেশ কয়েক বছর যাবৎ লজগুলি লোকসানে চলছিল। 

শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে দুটি ট্যুরিস্ট লজ বক্রেশ্বর 
ট্যুরিস্ট লজ এবং দক্ষিণ ২৪-পরগনার বকখালি ট্যুরিস্ট লজ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে 
দেবেন, কারণ সেটা লস হচ্ছে। বেসরকারি যে দুটি সংস্থাকে দেবেন বলে ঠিক করেছেন 


তাদের নাম জানতে চাই। আর একটা বিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই সেটা 
হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকারের পলিসি হচ্ছে বেসরকারি করণের বিরুদ্ধে। সেইজন্য আপনারা 
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কালকে রেল রোকোর ডাক দিয়েছেন এবং ২৯ তারিখে ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছেন। 
( এ ভয়েস $- আপনারা তো রাস্তা রোকোর ডাক দিয়েছেন) 


আপনাদের ভন্ডামির বিরুদ্ধে আমরা রাস্তা রোকোর ডাক দিয়েছি। আপনাদের রেল রোকোর 
প্রতিবাদে আমরা এটা করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই কেন্দ্রীয় সরকার 
সংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আপনারা ভারত বন্ধ করছেন এবং রেল রোকোর 
ডাক দিয়েছেন, এই ইসুর ভিত্তিতে আপনারা আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষকে সংগঠিত করছেন, 
আর আপনারা বেসরকারি করণের ব্যবস্থা নিচ্ছেন, এই স্ববিরোধী সিদ্ধান্তের কারণ কি? 


[11-30--11-40 4.77.] 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী 8 আপনার প্রথম যে অতিরিক্ত প্রশ্ন তাতে আমার মনে হয়েছে 
আপনি আমার উত্তরটা শুনতে ভুল করেছেন। কোন সংস্থাকে দেওয়া হবে সেটার ব্যাপারে 
এখনও পর্যন্ত চুড়ান্ত হয়নি। কারা পাবে, আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন। সেই নামগুলি ঠিক 
হয়নি। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করলেন শুনে মনে হল মেঠো বন্তৃতা করলেন, কৃষ্ণনগরে কালকে 
যেটা করেছেন সেটা করলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে টাকা ছাপানোর মেশিন নেই, সেটা 
দিল্লির সরকারের হাতে আছে। এটা আপনারা জানেন বোধ হয়। যেহেতু আমাদের টাকা 
ছাপানোর মেশিন নেই তাই বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। একটা জায়গায় যদি চিরকাল লস 
হয় তাহলে হয় তাকে বন্ধ করে দিতে হবে নয় তো অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে হবে। 
আমাদের যদি টাকা ছাপাবার মেশিন থাকত তাহলে এটার দরকার হত না। দরদাম নিয়ন্ত্রণ 
থেকে শুরু করে সব ব্যাপার আমরা যারজন্য লড়াই করছি এবং বলছি যে রাজ্যের হাতে 
আরও আর্থিক ক্ষমতা দিতে হবে, আইনের অধিকার দিতে হবে। রাজ্যের হাতে এইসব 
ক্ষমতার জণ্য আমরা দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে লড়াই করছি। এর মুল কারণ, আপনারা যেটা 
করছেন তা ইচ্ছাকৃত ভাবে জনসাধারণের বিরুদ্ধে করছেন, আর আমাদের বাধ্য করছেন 
এইসব করতে। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। 
আমাদের হাত পা বেঁধে বলে দিচ্ছেন যে “দৌড়াও”। সেই জায়গায় আমাদের কাছে বিকল্স 
আর কি থাকতে পারে? আমি মান্নান সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইছি, এই লজগডলো 
বন্ধ করে দেওয়া ভাল, না অন্য কারও হাতে দিয়ে চালানো ভাল? 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বললেন যে আমরা কালকে 
কৃষ্ণনগরে বন্তৃতা দিয়েছি। হ্যা, আমাদের সাহস আছে, আমরা মাঠে ময়দানে যা বলি 
এখানেও তাই বলি। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, হ্যা, যেসব সরকারি 
সংস্থা লসে চলছে সেগুলোকে বেসরকারি হাতে দেওয়া ভালো। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা 
ছাপাবার মেশিন আছে, তারমানে এই নয় যে. তারা র্যান্ডাম টাকা ছাপাতে পারেন। তাদের 
কতকগুলো আর্থিক নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি যে, 
আমরা মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দিই, আপনারাও দেন। আমরা যারা এখানে এসেছি তারা সবাই 
মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দিয়েই এসেছি। মাঠে ময়দানে মানুষের কাছে বক্তৃতা দিয়ে মানুষের 
মতামত নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন বলছেন যে 
তাদের সংস্থাগুলো চালাবার ক্ষমতা নেই, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক শৃঙ্খলা মানতে 
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বাধ্য হয়েই এই কথা বলছেন। সেখানে আপনারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, আন্দোলন 
করছেন। আপনারা কখনও বলছেন না যে, সেই আর্থিক শৃঙ্থলার জন্য আপনারাও বাধ্য 
হচ্ছেন একই জিনিস করতে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন করছেন তখন সেটাকে আপনারা অন্যায় 
বলে বলছেন। আর যখন আপনারা করছেন তখন বলছেন, না অন্যায় নয়। এই ভল্ডামির 
বিরুদ্ধে আমরা মাঠে ময়দানে বলছি এবং হাউসেও বলছি। আমি আপনার কাছে একটি 
স্পেসিফিক প্রম্ন করছি এরপর যেভাবে আমাদের সময় চলে যাচ্ছে তাতে দেখা যাবে যে 
“গ্রেট ইস্টার্নের' প্রশ্নটি হয়ত আসবে না। রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী যে 
কথা বলেছেন যে, আর্থিক অনুদান দিয়ে কোনও সরকারি সংস্থাকে টিকিয়ে রাখা উচিত নয়, 
একমত হয়ে এটা করছেন? এই ব্যাপারটি আমি আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার ভাবে জানতে 
চাইছি। 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ না, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার একমত 
নয়। আপনি রাষ্ট্রশক্তি এবং রাজ্যের প্রশাসনিক শক্তিকে গুলিয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার 
আজকে যে আর্থিক দুরবস্থার কথা বলছেন, তার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই। এরজন্য 
শুক্কনীতি এবং আমদানি ও রপ্তানি নীতি, সব মিলিয়ে আর্থিক কর্মকান্ডের নীতি পরিকল্পনা। 
এই দুইই তাকে বাধ্য করছে। তারজন্য দায়বদ্ধতা রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্য সরকার একটি 
নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে, ভারতীয় ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে 
দায়িত্ব পালন করছে। আপনি দুটি জিনিসকে গুলিয়ে দেবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও 
সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। রাজ্য সরকারের সেই ক্ষমতা নেই। আপনি দুটি জিনিসকে এক করবেন না। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ স্যার, ১৯৯৩ সালে দার্জিলিংয়ে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে 
পূর্বাঞ্চলের এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের পর্যটন শিল্পের বিস্তারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে 
আমাদের মন্ত্রী কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেই প্রস্তাব কতটা কার্যকর হয়েছে এবং 
সাথে সাথে পর্যটন শিল্পকে বিস্তারের ক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ অর্থ লগ্নি করেছেন এবং সারা 
ভারতবর্ষে যে অর্থ লগ্নি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার তার কত অংশ এই রাজ্যের জন্য লগ্নি 
করেছেন জানাবেন কি? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ পর্যটন মন্ত্রীর যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী 
গোলাম নবী আজাদ যে কথা বলেছেন তার বিচার করা বা পরীক্ষা করার সময় এখনো 
উত্তীর্ণ হয়নি। তবে এরোড্রাম সংস্কার এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলের 
যে নেওয়া হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষভাবে আমার যে অভিজ্ঞতা সেই হিসাবে বলতে পারি যে, 
কাজ শুরু করেছে তবে শেষ কবে নাগাদ হবে বলতে পারছি না। দমদম, গৌহাটি এক্সটেনশন 
শুরু হয়েছে, লীলাবাড়ি, ডিগবয়, বাগডোগড়া এবং ভুবনেশ্বরের কাজ আরম্ত করেছে। আর 
আপনার দ্বিতীয় নং প্রশ্ন যেটা করেছেন সেই সম্পর্কে বলছি যে, লগ্নির সম্পর্কে নির্দিষ্ট 
নোটিশ না দিলে এই মুহুর্তে দীড়িয়ে বলা সম্ভব নয়। 


রী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অর্থনীতিমূলক কথা বলেছেন। 
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সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলব যে আপনি ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচছেন। অর্থের অভাব হলেই 
সঙ্কুলনের প্রশ্ন আসে। আপনারও অর্থের সঙ্কুলান হয়েছে বলেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে 
ফরাসি সংস্থার হাতে দিচ্ছেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের অর্থনীতির নিয়মকানুন যা তাতে একজন 
অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে আপনি ভালো করেই জানেন যে ইচ্ছামতো কেন্দ্রীয় সরকার 
নোট ছাপাতে পারেন না। এবং দায়িত্শীলমন্ত্রী হিসাবে এটা আপনার বলাও শোভনীয় নয়। 
প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই নোট ছাপানো এবং ডিসবার্সমেন্ট হয়ে 
থাকে। সুতরাং আপনি যে যেমন অর্থের অভাব হয়েছে বলে লোন করছেন সেখানে কেন্দ্রীয় 
সরকারেরও অভাবে লোন নিতে হচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে, সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় এখানে ঝণ 
নেওয়ার কারণটা বলুন। 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী 8 আপনি আলোচনা করতে চান পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব তবে 
কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামতো নোট ছাপাতে পারে কিনা এই প্রসঙ্গে গ্রেট ইস্টার্নের যে প্রশ্ন 
এসেছে এটা ঠিক নয়। গ্রেট ইস্টার্নের লাভ লোকশনের ব্যাপার যে কারণে করা হয়েছে তা 
নির্দিষ্ট সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হয় নি। এটা যৌথ উদ্যোগে করা হচ্ছে। 


্্ী প্রভপ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, আপনি বললেন 
যে, বকখালি ট্যুরিস্ট লজটি বেসরকারিদের হাতে দেওয়ার ব্যাপারে এখনো চিন্তা ভাবনা 
ফাইনালি করেন নি, তবে আলোচনা চলছে। আমি একটি বিয়ে আপনাকে কনসিডার করার 
জন্য রাখছি। ইতিমধ্যেই ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর উপরে মেকানাইজ 
ফেরি সার্ভিসের কাজ প্রাথমিকভাবে আরন্ত করে দিয়েছে। আশা করছি ১৯৯৫ সালের মধ্যে 
কমপ্লিট করবে। এর যে প্রধান সমস্যা যাতায়াতের ক্যালকাটা টু বকখালি, এই যে প্রধান 
সমস্যা, এটাতো মেকানাইজ ফেরি সার্ভিসের ফলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাহলে 
ফাইনালি এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে বিষয়টা কনসিডার করবেন কি? 


[11-40--11-50 ৪.1.] 


রী সুভাষ চক্রবর্তী 8 আপনি আমার উত্তরটা খেয়াল করেননি, এখানে যে ২টি লজের 
কথা উল্লেখ করেছেন বকখালি ও বক্রেশ্বর; এই ২টি হস্তাত্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 
কাদের দিয়ে পরিচালনা করা হবে সেটা বিবেচনাধীন, এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। 
বকখালির সম্পর্কে ঘেটা বলছেন বিশেষ করে পথের নদী পার হওয়ার ব্যাপারে, এটা 
সামগ্রিক পর্যালোচনার ব্যাপার, এটা করা হচ্ছে, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এবং এই ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা 
করে। এখানে একটা ব্রীজ করতে গেলে যে পরিমাণ টাকা চাই এবং এটার সঙ্গে অন্যান্য 
যে বিষয়গুলি যুক্ত আছে সেখানে এই ধরনের একটা ছোট্ট জায়গায় প্রায় ২০৩০ লক্ষ টাকা 
ইনভলভ করা দরকার এটা খুব একটা লাভজনক হবে না। এটা খুব একটা বিবেচনাপ্রসূত 
কাজ হবে না। সেইজনা ওখানে অন্য কি করা যায় সেটা ভাবা হচ্ছে। 


- স্ত্রী সত্যরগ্রন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ৭৭ সালের পর থেকে 


আমরা দেখছি ৭২-৭৭ পর্যন্ত ট্যুরিস্ট লজগুলির অবস্থা অত্যত্ত ভাল ছিল, আমার কাছে 
স্যাটিসটিক্স ৭৭ সালের পর থেকে ট্যুরিস্ট লজগুলির অবস্থা খারাপ হচ্ছে, ট্যুরিস্ট লজগুলির 
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পরিবেশ শুধু খারাপ হচ্ছে না, আপনার আ্যডমিনিস্ট্রেশন, মেইনটেনাল্স দিনের পর দিন সব 
খারাপ হচ্ছে। সাধারণ ট্যুরিস্টরা থাকতে চায়না। ডায়মন্ডহারবারের ট্যুরিস্ট লজের চরম 
দুরবস্থা, সেখানে কয়েকদিন আগে ফরেন ট্যুরিস্টরা গিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে 
এসে বলল, এর চেয়ে ভাল কোনও হোটেল এখানে আছে কিনা? আপনার ট্যুরিস্ট লজে 
মেইনটেনান্স নেই, খাওয়া-দাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ট্যুরিস্ট লজগুলির অবস্থা যে দিনের 
পর দিন খারাপ হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনি কোনও অনুসন্ধান করেছেন কি? 

শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ ৭৭ সালের বিষয়টা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না, তবে একটি 
কথা মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের মাধ্যমে আমি জানতে চাই *৯১ সাল পর্যন্ত ট্যুরিস্ট লজের 
যে সামগ্রিক আয়ব্যয়ের হিসাব সেটা ছিল লোকসানের হিসাব, '৯১ সাল থেকে আমরা 
সামগ্রিকভাবে লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ৭২-৭৭ পর্যন্ত খুব ভাল ছিল কিনা এটা 
আমি না দেখে বলতে পারব না। বোধহয় ভাল ছিল না। আপনি থে সমস্যাগুলি বললেন 
এইগুলি নির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বলতে পারব, আপনি যেটা বললেন খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যাপারে এইটার ব্যাপারে আমি উল্টো কথা শুনেছি, মাননীয় সদস্যদেরকে বন্ছ 
জায়গায় ট্যুরিস্ট লজে আমন্ত্রণ করেছি, তারা কিন্তু ট্যুরিস্ট লজের খাওয়া সম্পর্কে খুবই 

₹সা করেছেন। 


পারিবারিক আদালত 
*১০। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *১২২) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ $ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কতগুলি পারিবারিক আদালত চালু হয়েছে; এবং 
(খ) সেগুলি কোথায় কোথায় চালু হয়েছে? 
শ্রী আবুল কায়ুম মোল্লা ঃ 
(ক) একটি পারিবারিক আদালত চালু হয়েছে। 
(খ) কলকাতা জেলার জন্য ব্যাঙ্কশাল কোর্ট চত্বরে উক্ত প্রথম পারিবারিক আদালত 
চালু হয়েছে। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ স্যার, আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, উনি বললেন একটি 
মাত্র জেলায় হয়েছে, বাকি কতকগুলি জেলাতে করার পরিকল্পনা আছে এবং কবে চালু হবে, 
কোথায় হবে, এই বিষয় আপনি জানাবেন কি? 

শ্রী আব্দুল কায়ুম মোল্লা £ প্রত্যেক জেলায় পর্যাপ্ত ক্রমে চালু হবে, সুনির্দিষ্ট দিন 
বলতে পারব না। 

শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ব্যাঙ্চশাল কোর্টে পারিবারিক 
আদালত চালু করতে গিয়ে, সেখানে হামলা হয়েছে ও বিচারপতি নিগৃহীত হয়েছে, এই 
ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি? কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা, মারামারি 
কারা করেছেন, কোন দলের এরা? 


৩02511015 ঠা /5%25 97 


শ্রী আবুল কায়ুম মোল্লা ৪ মাননীয় বিচারপতি একটা এফ.আই.আর করেছে এবং সেই 
এফ.আই.আরের ভিত্তিতে একজনকে আ্যারেস্ট করা হয়েছে। তবে কোন দলের লোক সেটা 
আমি বলতে পারব না। সেই ব্যক্তি তার দলবল নিয়ে বিচারপতিকে আক্রমণ করে। 


শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পারিবারিক 
আদালত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করবার কথা ছিল। কিন্তু আয়োজন করবার 
আগেই সেই সভা পন্ড হয়ে যায়। যাইহোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই অনুষ্ঠানে যাননি। তিনি 
গোলমালের জন্য যাননি। তিনি গোলমালের জন্য যাননি না অন্য কারণে যাননি এটা আমি 
জানতে চাই। 


শ্রী আবুল কায়ুম মোল্লা £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির 
সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংবাদপত্রে বিভিন্নরকম রিপোর্ট দেখে আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া বন্ধ করে দিই এবং কোনওরকম অনুষ্ঠান করাও বন্ধ করে দিই। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভগগত £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়! করে জানাবেন কি এই পারিবারিক 
আদালতে কোন কোন বিষয়গুলো বিচার করা হয়? 


মিঃ স্পিকার ঃ এটা হবেনা, আপনি আইন পড়ে নেবেন সেখানে পাবেন। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, আপনি পারিবারিক 
আদালত যেটা খুলেছেন তার পরিকাঠামো তৈরি না করেই আপনি খুলেছেন? অন্যান্য রাজ্যে 
পারিবারিক আদালত অনেক হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনও গন্ডগোল হয়নি, কিন্তু এখানে 
গণ্ডগোল হয়েছে এর কারণটা কি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে আপনি পারিবারিক আদালত 
উদ্বোধন করাতে পারেননি। রাজস্থান হাইকোর্টের একটা রুলিং আছে আইনজীবীরা সেখানে 
যেতে পারবে না। আমার সুনিদিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে আপনি পরিকাঠামো তৈরি না করে কেন 
তড়িঘড়ি করে দেখাতে চেষ্টা করলেন একটা পারিবারিক আদালত তৈরি করা হল আর এই 
পারিবারিক আদালত অন্যান্য জেলায় কবে থেকে চালু করছেন? 


শ্রী আব্দুল কায়ুম মোল্লা ৪ আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। আমরা সমস্ত 
পরিকাঠামো তৈরি করেই পারিবারিক আদালত আরম্ভ করেছি। আবার বিভিন্ন জেলাতে পারিবারিক 
মাদালত পর্যায়ক্রমে খোলা হবে, তবে দিনটা বলা যাবে না। 


্রী প্রতঞ্জন মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিষয়টা খুবই গুরুতর, কারণ বিচারপতি 
নগৃহীত হচ্ছেন কোর্ট চত্বরে এবং সেটা করছেন বিশেষ গোষ্টীভুক্ত কিছু আইনজীবী । এটা 
টুডিসিয়ালের উপর একটা আঘাত, সমস্ত দল এর নিন্দা করেছে। এইরকম আদালত কলকাতায় 
€থম চালু *রা হল। এই মারধোর করার ঘটনার জন্য দ্যর্থহীন ভাষায় নিন্দাসূচক কোনও 
স্তাব কংগ্রেস দলের তরফ থেকে সরকারের কাছে গেছে কি? 


শ্রী আব্দুল কায়ুম মোল্লা $ এই গন্ডগোলটা করেছে পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সংঘ। 
নাইনজীবী সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হচ্ছে অশোক দেব মহাশয়। সেই গোষ্ঠী থেকে 
কানও নিন্দা প্রস্তাব আসেনি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ আপনি এর্লামিং কথা বললেন। আপনি যার নাম করছেন সে 
বার কাউন্সিলে রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুবই আতঙ্কের বিষয় যে, 
পশ্চিমবাংলায় এরকম ঘটনা কোনওদিন ঘটেনি। এটা কোনও উগ্রপন্থী হামলার ব্যাপার ছিল 
না। কোনও সাবাতোজের ব্যাপার ছিল না। কলকাতার বুকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে একটা পারিবারিক 
আদালতের উদ্বোধনের ব্যাপারে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দু'জনের 
যাবার কথা ছিল। আপনি বলেছেন যে, আমার কাছে খবর ছিল একটা বিক্ষোভ হতে পারে 
বা গোলমাল হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং মাননীয় প্রধান 
বিচারপতিকে অনুরোধ করেছিলেন সেখানে না যাওয়ার জন্য। তাহলে এটা তো সরকারেরই 
ব্যর্থতা। যদি কোনও বিক্ষোভ হয়ে থাকে, বে-আইনি কিছু হয়ে থাকে তাহলে কেন অন্য 
বিচারককে পাঠালেন না? 


মিঃ স্পিকার ঃ দিস ইজ নট আযালাউড। আপনার যা বক্তব্য তাই বলুন। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ একটা সরকার যখন পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করেন তার 
পেছনে নিশ্চয় সরকারি কোনও যুক্তি আছে এবং যখন আইনজীবীরা ক্ষুব্ধ তখন মুখ্যমন্ত্রী 
সেখানে গিয়ে আইনজীবীদের কাছে সেই বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বলতে পারতেন। আইনজীবীরাই 
সব নয়, পশ্চিমবাংলার সোয়া সাত কোটি মানুষও আছে। রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী 
হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে ব্যর্থতা সেই ব্যর্থতা 
মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হবে। 


(গোলমাল) 


মিঃ ম্পিকার £ ব্যর্থতা স্বীকার করার কোনও প্রম্ন হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্র কাছে 
আমার একটা প্রশ্ন আছে, এই যে ফ্যামিলি কোর্ট করলেন, আইন অনুযায়ী আপনারা সেখানে 
উপস্থিত হতে পারবেন না। ওই কোর্টে যারা মামলা করবেন স্বামীন্শ্ী, পারিবারিক ব্যাপার 
নিয়ে তারাই শুধু উপস্থিত হতে পারবেন। তারা নিজেরা গিয়ে মামলা করবেন এমনই একটা 
ব্যবস্থা আছে। কিছু সোস্যাল ওয়ার্কার আছে তারা তাদের আ্যাশোসিয়েশন তৈরি করেছে। 
আযাশোসিয়েশন করা হয়েছে কোর্ট চালু আছে বলে। 


শ্রী আবুল কায়ুম মোল্লা $ আমলা (োঙ অফ কাউন্সিলর তৈরি করার জন্য ৮টি সংস্থা 
তৈরি করেছি এবং ৮টি সং শর নন হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছি। আইন হচ্ছে রাজ্য সরকার 
বোর্ড অফ কাউন্সিলর তৈরি *রবে। এই আটটি সংস্থার নাম হল ঃ (১) সরোজ নলিনী দত্ত 
মেমোরিয়াল আযশোসিয়েশন, (২) লিগ্যাল এইড সারভিসেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল, (৩) পশ্চিমবঙ্গ 
গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, (8) আ্যাশোসিয়েশন অফ সোশ্যাল হেলথ অফ ইন্ডিয়া, (৫) 
পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, (৬) অগ্রগামী মহিলা সমিতি, (৭) ডেমোক্রাটিক ল-ইয়ারস উইমেন্স 
সাব-কমিটি, (৮) নিখিলবঙ্গ মহিলা সমিতি । এই ৮টি সংস্থার নাম পাঠিয়েছি। 


শ্রী ব্রিনয়কৃষ চৌধুরি ঃ প্রশ্ন হচ্ছে, জিনিসটা বোঝা দরকার। সেটা হচ্ছে পারিবারিক 
মানে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সেটা মেটানোর ব্যাপার। কাউন্সিলারের ব্যাপার আছে। এটা উকিলরা 


৩06১11095 41৭0 ঠ৩৮25 99 


মামলাকে প্রলং করে ২ পয়সা নেওয়ার জন্য নয়। এটা হচ্ছে নরমাল মামলা । সেখানে 
তাদের রাইট অফ সিটিজেন নেই। কাউঙ্সিলিং-এর ব্যাপার একটা আছে। সেইজন্য এই 
ধরনের জিনিস, “ডিভোর্স করার ক্ষেত্রে সেখানে একটা সময় দিন। ইন দি হিট অফ মোমেন্ট 
তারা এটা করল, সঙ্গে সঙ্গে করলো তা নয়। সারটেন পিরিয়োড সেখানে আছে, কুল কাম 
ডাউন হয়ে বিচার করার জন্য। সেইজন্য এখানটাই সব জিনিস গুলিয়ে ফেলবেন না। আর 
একটা জিনিস যেটা মান্নান সাহেব বললেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন। উকিলরা তো মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে আসতে পারতেন, ওই খানে গিয়ে হাঙ্গামা না করে। উকিলদের যদি কোনও গ্রিভেন্স 
থাকত এ ব্যাপারে কাগজে বেরিয়েছে তাহলে তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসতে পারতেন, 
আসেন নি কেন? আমার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে তারা এ সন্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য হায়েস্ট 
লেভেলে আলোচনা করার সুযোগটি না নিয়ে আজতো কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না 
এখানে গিয়ে হাঙ্গামা করলেন কেন। তার ফটো বেরিয়েছে এবং তার কনসার্ন মিনিস্টার ইন 
চার্জকে দেওয়ার জন্য করেছে। 115 2 901. [09০9 ০৪1) 0617 11. 

মিঃ স্পিকার £ মিঃ মোল্লা, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি উত্তর দিলেন যে কি একটা 
কাউন্সিলরদের ব্যাপার আছে এবং সেখানে আপনারা ৮টা সংস্থার নাম সুপারিশ করেছেন 
মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কনসাল্ট করে ঠিক 
করতে হয় এ প্যানেলটা যা আইনে আছে। আমার কথা হচ্ছে, তাহলে পজিশনটা এটাই 
দাড়ালো যে আজকে কোনও কাউন্সিলর নেই। আজকে যদি আমি ফ্যামিলি কোর্টে যাই 
তাহলে আমাকে কাউন্সিলিং দেবার কোন লোক নেই_-এই হচ্ছে কথা। 

শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা $ কাউন্সিলরদের নামটা আজকেই নেই তবে শীঘ্রই এসে 
যাবে। ূ 

মিঃ স্পিকার £ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে যে লোক ফ্যামিলি কোর্টে যাবেন তিনি 
কার ত্যাসিস্ট্যা্স নেবেন? 

শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা £ সরাসরি জজ নিজে করছেন। 

মিঃ স্পিকার £ জজ কি ত্যাসিস্ট্যা্স উভয়পক্ষকে দেবেন যেখানে কনটেসটিং উভয় 
পার্টি আছেন? 

স্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা £ হ্যা। আপাতত কেসগুলি লিস্ট করা হচ্ছে। 

মিঃ স্পিকার ঃ কি আ্যাসিস্ট্যাল দেবেন তাদের? এই কাউন্সিলিং-এর প্যানেলটা কি 
আগে অর্থাৎ কোর্ট গঠন করার আগে তৈরি করা যেত না? 

শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা ঃ সেটা পাঠানো হয়েছে, এখনও লিস্টটা আসে নি। 


মিঃ স্পিকার ঃ এটা তো বিপদের ব্যাপার। সব ব্যাপারটা চিন্তা করা দরকার। আপনি 
কোর্ট থেকে মামলা তুলে নিচ্ছেন এবং মামলা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ফ্যামিলি কোরে, এখন যারা 
লিটিগেন্ট আছেন, কনটেস্টিং পার্টি তারা তো উকিল বিহীন হয়ে যাবেন। তারা আর উকিলের 
কাছে যেতে পারবেন না। এখানে আইনের অনেক কচকচির ব্যাপার আছে, ভালমন্দ সবকিছু 
বোঝার ব্যাপার আছে। কিছু অধিকার আছে-_কিছু পাবে, কিছু পাবেনা। কতটুকু পাবে, 
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কতটুকু পাবে না এটা কাউন্সিলর থাকলে ঠিক আছে, গাইড করবেন। আমি খবরের কাগজে 
রিপোর্ট দেখলাম যে মাননীয় বিচারপতি বলেছেন যে, 'তোমার দরখাস্তটা আইন অনুযায়ী 
হয়নি। তিনি বলতে পারেন, বলা স্বাভাবিক। বেআইনি দরখাস্ত হলে খারিজ হবে। এরকম 
কোনও মামলা যদি খারিজ হয়ে যায় ফর ওয়ান্ট অব কাউন্সিলিং তাহলে তার দায়িত্বটা কি 
রাজ্য সরকারের উপর আসবে না? 
শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা ঃ শীঘ্রই বোর্ড অব কাউন্সিলরস চলে আসছে। এরজন্য 
কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে করছি না। 
(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার £ বসুন, বসুন। আই আ্যাম ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি পজিশন। মন্ত্রী 
মহাশয়, আপনি বলুন। 
শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা ঃ বোর্ড অব কাউন্সিলরের ব্যাপারটা হাইকোর্টের কাছে 
পাঠানো হয়েছে অনুমোদনের জন্য এবং শীঘ্রই বোর্ড অব কাউদ্সিলরস চলে আসছে। আজকে 
জজ নিজে করবেন এবং তার যা করণীয় জজ হিসাবে জজ হিমসেল্ফ তার করার অধিকার 
আছে। 
(গোলমাল) 
মিঃ স্পিকার £ মিঃ মোল্লা, আপনার কাছে রিকোয়েস্ট যে হাইকোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে এটা যত তাড়াতাড়ি বের করা যায় সেই চেষ্টা করে বের করুন। নাউ কোয়েশ্চেন 


আওয়ার ইজ ওভার। আজকে দেখছি কোনও আযাডজর্নমেন্ট মোশন নেই। বিরোধীপক্ষ কি 
সরকার সম্বন্ধে খুশি হয়ে গেলেন যে অভিযোগ করার কিছু নেই? 


১(৪17০0 (00065110115 
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শান্তিপুর পৌর স্টেডিয়াম 
*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১৬) শ্রী অজয় দে ঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 
(ক) শার্তিপুর পৌর স্টেডিয়ামের জন্য আর্থিক অনুদান চেয়ে আবেদন করা হয়েছে কি 
না; এবং 
(খ) করা হয়ে থাকলে, তা বিবেচনার ব্যাপারটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


কে) শাস্তিপুর পৌরসভা থেকে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক 
সাহায্য চেয়ে একটি প্রস্তাব এসেছিল। 


(খ) পদ্ধতিগত কিছু ক্রটি থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবটিকে পুনরায় সংশোধিত 
আকারে পেশ করতে বলেছেন। 
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এছাড়াও রাজ্য সরকারের কাছে ও একটি প্রস্তাব আছে, যেটি বিবেচনাধীন। 
টোটোপাড়ায় সৌরবিদ্যুৎ 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯১) শ্রী তপন হোড় ঃ বিদুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ইহা কি সত্যি যে, জলপাইগুড়ি জেলার “টোটোপাড়ায়” সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন 
করতে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ উক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণের কাজ শেষ হবে বলে আশা 
করা যায়? 


বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) জলপাইগুড়ি জেলার “টোটোপাড়ায় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের ব্যাপারে প্রাথমিক 
সমীক্ষার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 


(খ) সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে বলা সম্ভব নয়। 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে লাভ-লোকসান 


*১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪) শ্রী আব্দুস সালাম মুলগী ও শ্রী আব্দুল মান্নান £ 
পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলটিতে গত দুইটি আর্থিক বছরে ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ 
সালে লাভ-লোকসানের পরিমাণ কত ছিল; 


(খ) ইহা কি সত্যি যে, এ হোটেলটি কোনও বেসরকারি সংস্থার কাছে হস্তাত্তর করা 
হচ্ছে; এবং 

(গ) সত্যি হলে, শর্তগুলি কি কি? 

পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে ১৯,৬৯,৮২০ টাকা লোকসান হয়েছিল এবং ১৯৯৩- 
৯৪ আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব এখনও প্রস্ততির পথে। 


(খ) না। 
(গ) প্রন্ম ওঠে না। 
হাইকোর্টে বিচারপতির শূন্যপদ পুরণ 


*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮২) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির শূন্যপদের সংখ্যা কত; 
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(খ) শুন্যপদগুলি পূরণের জরুরি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না; এবং 

(গ) হয়ে থাকলে, সেগুলি কি কি? 

বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) ১৩টি। 

(খ) হ্যা। ূ 

(গ) ১৩টি শুণ্য পদ পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নাম পাঠানো হয়েছে। 
001)৮910 2২০৮1510170 01 [৯0516] রাগ 
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50806--- 


(9) ৮1190110110 15 8 90 0001 2 [010109591 [0 010৮010 1915101) 01 
1০৮/011181100 17195990106 001799010 2110 11015101181 00105111191, 
06০11 11 0250. 0110 ৬/1351573 501০৫ 01985, 15 00110011106 90011৮9 


০0115100740) 01 0116 00011111010) 010 
(9) 16 5০0, এ 01191 ৪০০০1. 0৫ 00 [:019941 01001 00175100210] ? 
%117015101-111-0112160 01 10)6 7৯0৬/৫1 [001)91010101)( 


(৫) 10116 31016 00%(. 19৬9 1১০81%90. [1079551$ 70 (110 ৬/13১1513, 
10টি, 94 0250. 0 9[৮/010 16515100111 01 21] 090920- 
[105 01 0015001)09, 17010011- 001709110 0110 110115110] 00118117105, 
100 10197095815 ০ 8110 5010 9৮ 1170 00৬০1া1710). 


(9) [076 ৬/1351235 10100059115 10 17016956 1176 10110 9915/901) 15 
(09 06 79159 190 [ান৬/ 2০০010105 (0 016 16591 01 ০01150111)11017/ 
০1901. ৬17191161 10116 00 $12110 00175001013 1183 09011 [010- 
[0959৫. 


11050135075 01009391 15 00: 10116 091991) 18.71 10 59.7] 
[09150. 


1105 19155 107009981 15 10 01176 11091710111 ৪1 021 ৮/111 
ড/13512135. 


4১110090060 105. 101099590 17101001001] 01 71010 101), 
[119091121)0900$ 01021795910. 8190. 


অযোধ্যায় পর্যটন কেন্দ্র গড়া 


*১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৪) শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি ঃ পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি_ 


90755771015 411) 4157/215 103 


(ক) পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ার কোনও পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের 
আছে কি না; এবং 


(খ) ক প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, কতদিনের মধ্যে তা কার্যকর হবে বলে আশা করা 
যায়? 
পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যায় রাজ্য সরকারের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি পর্যটন 
কেন্দ্র 09070110) আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় সেটি 
সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 


(খ) কেন্দ্রীয় সরকারি আর্থিক সহায়তায় ২টি দুই শয্যা বিশিষ্ট কটেজ নির্মিত হয়ে 
চালু করা হয়েছে। অনুরূপ আরও ছ'টি কটেজ নির্মিয়মান। ড/.. 001101০- 
11015109 4192 [99610017010 0010) এগুলি তৈরি করছে। আগামী এক 
বছরের মধ্যে এগুলির নির্মাণকার্য শেষ হবে বলে আশা করা যায়। 

' বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি 

*১৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৭) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) একথা কি সত্যি যে, এ রাজ্যে বিদ্যুৎ-এর দাম বাড়ানোর প্রম্মে রাজ্য সরকার 
সম্মতি দিয়েছে এবং এই দাম বৃদ্ধি সাধারণ গৃহস্থলি গ্রাহক ও কৃষকদের ক্ষেত্রেও 
কার্যকর হবে; 

(খ) সত্যি হলে, ৃ 
(১) বিদ্যুতের এই দাম বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের সম্মতি দানের কারণ 

কি; 

(২) কবে থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়বে; এবং 

(৩) বিদ্যুতের দাম কি হারে বাড়বে? 

বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) (১) প্রশ্ন ওঠে না। 
(২) প্রশ্ন ওঠে না। 
(৩) প্রশ্ন ওঠে না। 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আধুনিকীকরণ 


*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৮) শ্রী তপন হোড় ঃ পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
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গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল “আধুনিকীকরণ” বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 

পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ | 

যৌথ উদ্যোগে আধুনিকীকরণের একটি প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনাধীন। 
কৃষি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি 


, *২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬০) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বিদ্যুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ইহা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকার কৃবিক্ষেত্রে ব্যবহার্য বিদ্যুতের উপর ভর্তুকি 
কমিয়ে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; 


(খ) সত্যি হলে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণ, কি; এবং 
(গ) এই মূল্যবৃদ্ধিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের ক্ষতির পরিমাণ কমবে কি? 
বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
রাজ্য পরিচালিত মৎস্য প্রকল্প 
*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৭) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) ইহা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকার পরিচালিত মৎস্য প্রকল্পগুলিকে বেসরকারিকরণের 
পরিকল্পনা আছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, তার কারণ কি? 
মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আধুনিকীকরণ 
*২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৫) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ পর্যটন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) একথা কি সত্যি যে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আধুনিকীকরণের জন্য রাজ্য পর্যটন 
দপ্তর ফরাসি সংস্থা 'আ্যাকর এশিয়া প্যাসিফিক'-এর যৌথ উদ্যোগে এক প্রকল্প 
গ্রহণ করেছে; এবং 
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(খ) সত্যি হলে, 
(১) হোটেল আধুনিবীকরণের এই প্রকল্পটি কত টাকার; এবং 
(২) এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কত? 
পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা, প্রকল্পটি বিবেচনাধীন। 


(খ) (১) সম্পূর্ণ প্রোজেক্ট রিপোর্ট এখনও তৈরি হয় নাই। প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি 
হলে টাকার সঠিক পরিমাণ স্থির হবে। 


(২) এখনও স্থির হয় নি। 
বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য রাজ্যের খরচ 


*২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২২৫) শ্রী অজয় দে ঃ ক্রীড়া ও যুব-কল্যাণ (ক্রীড়া) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতজনকে 


(খ) কে কে গিয়েছিলেন; এবং 
(গ) এই ব্যাপারে কত টাকা ব্যয় হয়েছে? 
ক্রীড়া ও যুব-কল্যাণ (ক্রীড়া) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ১০(দশ) জন। 
(খ) সবশ্রী 

(১) চুনি গোস্বামী 

(২) সুব্রত ভট্টাচার্য 

(৩) কাজল মুখার্জি 

(8) রঞ্জিত মুখার্জি 

(৫) গৌতম সরকার 

(৬) সমরেশ চৌধুরি 

(৭) ভাস্কর গাঙ্গুলি 

(৮) সাবির আলি 

(৯) মিহির বোস 

(১০) সুধীন চ্যাটার্জি (আত্তর্জাতিক রেফারি) 


106 রর £59াগারা,& 17২00027101 05 
[190) ১০012170001, 1994] 


০4141 ঘতে 1110৭ 


7, 91962510721 1126 1609190 6121) 000095 01 0:911176 4009110101) 
01) 10116 [0110177% 50019065 : 


1. [6001060 1781001 0 40 1790016 0011170 ও 
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2. 1২270017090 0980) 01 (07 [90150175 11) 
(৮/0 085 8200109105 11) 4১1810020] 
১/০-01%15101) 01 18.9.94. 9101 001 ৫01]10]. 


3.12%08%80101) 01 11711091101) ০210116] ০01 
11508 7২191 1901901. :. 9101 1102] 1025. 


4. [২900709৫ 0919 1) 155811076 90/51/0730 


00101002095 81 1301120100016 01107001 
/৯11000এথ ০০০-০৮1510), 91071 10170108116. 


5. [২9001090 8558010 01) 005006 ০. 
0817501/ 0 5011)9 1859915 01) 14-9-94. : 11 10109 14010701190. 


6. [২910190 50195 01 10111061 11 139110]7- 
20 7.৩. 0168. 01 10751010950 0150101. : 5011 501159( 1২০৯. 


7.17%0109100170179095 0 58195 12 2170 
07-09-1217) ৬০9 8017891 1) 
001071]0011501] ৮10) 11021 10 00097 508005. ;. 911110ঞ7101076. 


৪8. /১119090 1710700 20009010195 0 09 
81701500101 91617017105 58100001020 0% 
[10)01 10111171611 00 19117818 ৮.৩. 
1৬110179000, 91011110101 13170৬11010 


1 080০ 50190190 0106 17700100 ০01 9101 10191 10101101009 01 019 5001০01 
01160001190 055201]0 01) 18150109 ১. ব. 9817001/ 0 50179 18915 07 14.9.94. 

116 7৬11015001-10-0118156 ৮511] [19850 19100 ৪. 50910100110 (009, 1 [905- 
51019, 01 0619 ৪ 081. 


91)11 19219001) (017217079 91101095117, 009 50219176111 ৮411] 02 177806 
01) 22110 90100011102, 1994. 
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শ্রী নাসিরুদ্দিন আহমেদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ইতিপূর্বে মেনশনের ব্যাপার নিয়ে 
আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আদৌ পালন করা হচ্ছে না। আমরা যারা মেনশন করি সেই 
ব্যাপারে কোনও এনকোয়ারি হয় কিনা জানিনা। আমি একটা রাস্তার বিষয় দীর্ঘদিন ধরে 
মেনশন করে আসছি। কিন্তু আপনার নির্দেশ সত্তেও কিছু হয়নি। আপনি মন্ত্রী মহাশয়দের 
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নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মেনশনগুলো সম্পর্কে যেন খবরাখবর নেওয়া হয়। আজকে আমি যে 
বক্তব্য রাখতে উঠেছি, ইতিপূর্বে আমি গত তিন বছর ধরে এই রাস্তার সম্পর্কে ১০ বার 
উল্লেখ করেছি। কিন্তু কোনও খবর এই সম্পর্কে পাইনি এবং রাজ্য সরকার আমাকে এই 
সম্পর্কে জানানোর দরকার বোধ করেন নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
নওদা কেন্দ্রের ৬১নং নওদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা, ১০ স্কয়ার কিলোমিটার 
এলাকা, শ্যামনগর বালি, টঙ্গি, সর্বাংপুর, টাদপুর, গোঘাটা এই নিয়ে একটা বিশাল এরিয়া 
সারা বছরের মধ্যে ৬ মাস বর্ধাকালে ডুবে থাকে। এই রাস্তার জন্য বারবার বলেছি। আমাদের 
কাজ হয়েছিল। আমি বারবার বলেছি যদি এই রাস্তাটাকে শ্যামনগর, ডাকাতিয়া পোতা, বালি, 
টুঙ্গি এইসব জায়গা জুড়ে নিয়ে ১০ কিলোমিটার রাস্তা না করা যায় তাহলে দেশের মানুষ 
ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে কারণ তারা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। আমরা ওখানে অবরোধ করতে 
বাধ্য হব, কাজেই এই বিষয়টার গুরুত্ব অনুধাবন করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বস্থ্মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্রে হরিপাল ব্লক প্রাইমারি 
হেলথ সেন্টার এবং রুরাল হেলথ সেন্টারকে আপ্রেডেশন করার জন্য জেলা পরিকল্পনা 
কমিটি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে সুপারিশ করে এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এই সুপারিশ গ্রহণ 
করেছে। ৯১-৯২ সালের আর্থিক বছরে আপগ্রেডেশনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয়, আপপ্রেডেশনের কাজ শুরু হলে, প্রথম পর্যায়ের এক্সরের রুম তৈরি করার বিষয়টা 
বারবার পি.ডব্রিউ.ডি. দপ্তর এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়, এখনও 
পর্যন্ত এক্সরে রুম হল না। আমি বার বার স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পি.ডব্রিউ.ডি. দপ্তরের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেছি কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কাজিয়া চলছে। তাই আমি স্বাস্থযমন্ত্রীকে অনুরোধ 
করব স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পি.ডব্রিউ.ডি. দপ্তরের এই কাজিয়া বন্ধ করে হাসপাতালটা যাতে 
আপণ্রেডেশন হয় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হচ্ছে, এর আগে রাজীব গান্ধীকে হস্তক্ষেপ 
করতে হয়েছিল এবং একটা সমাধানে পৌঁছানো গিয়েছিল। রাজ্য সরকার কিছুদিন আগে 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিলেন দার্জিলিং-এ। কিন্তু ঘিসিং-এর আপক্জিতে সেখানে 
পঞ্চায়েত নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল। আমরা দেখেছি এক কালের দেশোদ্রোহী সুভাষ ঘিসিং 
এখন বামফ্রন্ট সরকারের ঘনিষ্ট বন্ধু। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ট বুদ্ধদেববাবু। তাদের সঙ্গে 
আলোচনা করে পঞ্চায়েত নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আবার কিছুদিন আগে আমরা 
দেখলাম মাননীয় দুই মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও, অশোক ভট্টাচার্য তারা সুভাষ ঘিসিং এর সঙ্গে 
আলোচনা করেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে। এটার সবটাই আমরা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে 
পাচ্ছি। এবং তারাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিস্তারিত জানাবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে 
আমাদের আলোচনা চলছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহান জানাচ্ছি 
যে দার্জিলিং এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান সুভাষ ঘিসিং 
এর সাথে কি আলোচনা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন সেখানে কবে হবে এগুলির বিস্তারিত 
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তথ্য জানানো হোক। কারণ আমরা দেখেছি পাহাড়ের অশান্তি নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার চিরকাল 
রাজনীতি করেছেন এবং এবছরটাও একটা রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, ২টি উপনির্বাচন 
জেতার জন্য দুটো বিধান সভার উপনির্বাচন কেন্দ্র দার্জিলিং, কার্শিয়াং এ জেতার' জন্য। ঘিসিং 
এর সঙ্গে আতাত করলেন। তার সঙ্গে আঁতাত করলেন বন্ধু হিসাবে, তাতে আমাদের 
আপত্তি নেই। যারা একদিন বুটা সিং, ঘিসিং এক হ্যায় বলেছিলেন, তারাই আজ তাদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু পাহাড়ের অশাস্তি নিয়ে দয়া করে 
বামফ্রন্ট সরকার রাজনীতি করবেন না। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কি গোপন কথা আপনাদের 
হয়েছ, মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষ ঘিসিং এর কি কথা হয়েছে, 
সেটা প্রকাশ্যে জানানো হোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন সেটা আমাদের প্রকাশ্যে জানান। সামনেই 
পূজোর সময় ট্যুরিস্টরা সেখানে যারা যাবেন তারা এখন একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। 
এটা পরিষ্কার ভাবে জানানো হোক, যাতে মানুষ আশ্বস্ত হয়। এটা আপনার মাধ্যমে আবার'ও 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করি-_পাহাড়ের নির্বাচন এর সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের 
জানান। পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে কি আলোচনা হয়েছে এবং কবে হবে, সেটা জানান। 
ধন্যবাদ। 


শ্রী দীপক মুখার্জি  (অনুপস্থিত।) 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ স্যার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থা মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আই পি পি ফোর প্রকল্পে নির্মিত বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর বকের ময়না 
গ্রামীণ হাসপাতালটিও দীর্ঘ ৩ বছর এর অধিক সময় ধরে চালু করা যাচ্ছে না। বার বার 
জেলায় চিফ মেডিক্যাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এমন কি বিধানসভায় গত 
অধিবেশনে লিখিত পর্বে এই কথাটা আমি উল্লেখ করেছিলাম। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত 
হাসপাতালটি এইভাবে পড়ে থাকায় গণ-অসত্তোষ বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালটি বর্তমানে 
একটি ভুতুড়ে তথা পরিত্যক্ত বাড়িতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, দরজা জানালা নষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে গরু চরছে এবং পাহারাদারের কোনও ব্যবস্থা নেই। একটা স্থায়ী সম্পদ 
ধ্বংসের হাত থেকে অবিলম্বে রক্ষা করতে হলে হাসপাতালটি অবিলম্বে চালু করা দরকার। 
তাই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আমি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি এবং 
দাবি জানাচ্ছি। 

রী খাবিরুদ্দিন আহমেদ ঃ অনুপস্থিত) 

শ্রী তরুণ অধিকারি £ (অনুপস্থিত।) 

[12-10-_-12-20 70.7.] 

শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাইছি। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এস টি এম নামে একটি কার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
কারখানা আছে। এই কারখানাটিতে সাড়ে তিনশো শ্রমিক কাজ করেন। ১৯৯২ সাল থেকে 
কারখানাটি বন্ধ আছে। এই কারখানাটি বন্ধ থাকার ফলে ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছেন, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এই কারখানার যিনি মালিক, তার নাম অনীক 
পাল চৌধুরী। তিনি কলকাতায় থাকেন। তার কয়েকটি এস টি এম (আই) কারখানা 
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নারকেল ডাঙ্গায় আছে। সেখানে অনেকটা জমি নিয়ে এই কারখানাটি তৈরি। সেই জমিটিকে 
বিক্রি করে দিতে চাইছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় মন্ত্রী পতিতপাবন পাঠক, কৃষ্ণনগরের 
সার্কিট হাউসে মালিককে ডেকেছিলেন। মালিক ওনার ডাকে সাড়া না দিয়ে কলকাতা থেকে 
লোক দিয়ে পাঠিয়েছেন যে আমি মিটিংয়ে যেতে পারবো না। শ্রমিক দরদী বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে কৃষ্ণনগরের এস.টি.এম. (২) কারখানাটির ৬ জন শ্রমিক ইতিমধ্যেই অনাহারে মারা 
গেছেন। অথচ তা নিয়ে বামফ্রন্টের কোনও মন্ত্রীর কোনও চিন্তা নেই! মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের 
শ্রী সুজিত পোদ্দার এ কারখানার মালিককে ডেকেছিলেন, কিন্তু মালিক তাকে বলেছেন, তিনি 
কারখানাটি খুলবেন না। তিনি বলেছেন, "শ্রমিকরা মরে গেলেও আমি কিছু করতে পারব না। 
আমি কারখানাটি খুলতে পারব না।” এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে 
দাবি জানাচ্ছি হয় অবিলম্বে কারখানাটি খোলার ব্যবস্থা করে অথবা শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট 
এই দাবি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী 
পতিতপাবন পাঠক মহাশয়ের কাছে রাখছি। + 


রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি জনস্বার্থে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাসথ্মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, উলুবেড়িয়া 
মহকুমা হাসপাতালটিতে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে দু'জন মেডিসিনের 
ডাক্তার আছেন, তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং নার্সিং হোম নিরে ব্যন্ত। গরিব রুগিরা 
হাসপাতালে গেলে তারা তাদের বলেন, “৫০০০ টাকা, ৬০০০ টাকা খরচ করে নার্সিং হোমে 
ভর্তি হোন।' এ হসপিটালটিতে কোনও ব্র্যাড ব্যাঙ্ক নেই, কুকুরে কামড়ালে বা সাপে কামড়ালে 
কেউ যদি ওখানে যায় তাহলে তাকে কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না। কারণ ওষুধ নেই। 
উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে যিনি এস.ডি.এম.ও. আছেন, তিনি হাসপাতালটিতে যাতে 
শৃঙ্থলা ফিরে আসে এবং গরিব রুগিরা যাতে ট্রিটমেন্ট পায় তারজনা সব সময়ই চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু এ দু'জন ডাক্তার সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিচ্ছেন। এ দু'জনের মধ্যে একজনের 
নাম ডাঃ রূপেন বসু মলিক। তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে এতই ব্যস্ত যে হাসপাতালে 
কোনও রুগী দেখেন না। এই অবস্থা ওখানে চলছে। এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উলুবেড়িয়ার জনসাধারণের 
স্বার্থে তিনি অবিলম্বে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তানাহলে উলুবেড়িয়া হাসপাতালটি 
নরক-কুন্ডে পরিণত হচ্ছে অবিলম্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এই অনুরোধ আমি 
আপনার মাধ্যমে তার কাছে রাখছি। 


শ্রী রাজকুমার মন্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি জরুরি বিষয়ের প্রতি 
আপনার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। 
বিষয়টা হচ্ছে আমাদের উলুবেড়িয়া অঞ্চলে ফোর্ট গ্রস্টার-সহ চারটি বড় বড় কারখানার, বনু 
ব্যবসায়ির টেলিফোন গত চার মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। আমি বিষয়টির প্রতি উলুবেড়িয়া 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু কোনও ফলাফল না হওয়ায় জে.এম. 
(সেব্ট্রাল)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তার সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি সমস্ত কথা শুনে আমাকে 
আশ্বাস দিয়েছিলেন -_ শীঘ্বই টেলিফোন গুলো চালু করা হবে। কিন্তু তারপর দুমাস হয়ে 
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গেছে, এখন পর্যস্ত চালু হয়নি। সেজন্য আমি বিষয়টিতে আপনার হস্তক্ষেপ একান্তভাবে 
প্রার্থনা করছি। 


শ্রী সত্যরপ্রন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, সুন্দরবন এলাকায় 
নদী পার হয়ে আসার জন্য অধিকাংশ জায়গায় জেটি ঘাট নেই। মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি জেটি 
ঘাট আছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং খারাপ। গতকাল রায়দীঘির ফেরিঘাটে একটা 
ভুটভুটি ৫০ জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসছিল। ওখানে যে জেটি ঘাট আছে তার অর্ধেক সিঁড়ি 
নেই, ভেঙে গেছে। প্যাসেপ্জাররা যখন নামছিল তখন তারমধ্যে একজন বৃদ্ধ নামতে গিয়ে 
জলে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায়, তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জেটি ঘাটটি ভাল 
থাকলে তার মৃত্যু হত না। সেখানে যে পুলিশ পাহারায় থাকে তাদের কাজ হচ্ছে খালি চাদা 
তোলা। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সুন্দরবনের ক্ষেত্রে 
একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা দরকার বিশেষ করে জেটি ঘাট তৈরি করার জন্য। আমার 
দাবি, শুধু রায়দীঘির জেটি ঘাট অবিলম্বে মেরামত নয়, সমস্ত সুন্দরবন এলাকায় অবিলম্বে 
জেটি ঘাট তৈরি করা হোক। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ নদী পার হয়। তারা কাদা মাড়িয়ে 
বাঁশের পোল পার হয়। আর যে ব্যক্তিটি মারা গেছে তার যেন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয় তারজন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দাবি করছি। 


রী ব্রজগোপাল নিয়োগী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। হুগলি জেলার পোলবা 
ব্লকের ২টি থানায় পোলবা এবং দাতপুরে মাদ্রাসা এবং গার্লস স্কুল মিলিয়ে ২৫টি হাইন্ুল 
আছে, কিন্তু সেখানে একটাও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নেই। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটাও 
নেই। যে সমস্ত ছাত্ররা মাধ্যমিক পাশ করে তার অর্ছেক ছাত্র পড়া-শুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে পোলবা ব্লকের 
২টি থানায় কমপক্ষে একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল মঞ্জুর হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন, কারণ ছাত্ররা ভর্তি হতে পারছে না, পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় সেমমন্ত্রী গত জুন মাসে তার বাজেট বক্তৃতার জবাবি 
ভাষণে বলেছিলেন মেদিনীপুর জেলায় পূর্ব সেচ দপ্তরের অফিস মেদিনীপুর শহর থেকে 
তমলুক শহরে আসবে এবং কীথি ডিভিসনে কীথি ডিভিসনাল অফিস খোলা হবে। কিন্তু 
শিফটিং অর্ডার হওয়া সত্তেও আজকে অফিসটি স্থানান্তরিত হল না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই 
বিধানসভার অভ্যন্তরে দাড়িয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ১ মাসের মধ্যে মেদিনীপুর ইস্ট 
ডিভিসন ইরিগেশন অফিস মেদিনীপুর শহর থেকে তমলুকে যাবে। ভাগ করে কীথি ডিভিসনাল 
অফিস খোলা হবে ইরিগেশন দপ্তরের কাজের সুবিধার জন্য কিন্তু ৩ মাস অতিক্রান্ত হল, 
সেচ দপ্তর তথা মন্ত্রী মহাশয় কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি সেখানে নিয়ে যাবার জন্য। তাই 
আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এবং 
এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য সেই অফিসটি অনতিবিলম্বে স্থানাত্তরিত করা হোক। 


শ্রী রবীন দেব ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 


লারা 0 05585 111 


কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। গত ২৪ আগস্ট থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই 
নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য এনিউমারেটর নিয়োগ করা হয়। এই রাজ্যে সাধারণত এনুমারেসনের 
এই কাজটা জব ওয়ারকাররা করে থাকেন। এবারেও এঁ কাজের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব 
দেওযা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ এ তুঘলকি আদেশ হল যে জব ওয়ারকারদের দিয়ে এনুমারেসনের 
কাজ করানো চলবে না। ফলে গোটা কাজটা ব্যাহত হচ্ছে, নাম তালিকাভুক্ত করার মতো. 
একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার নাম 
তালিকাতুক্ত করার থেকে অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। আমি তাই রাজ্য সরকারের কাছে দাবি 
জানাচ্ছি যে ইতিমধ্যে ২৬ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, আগামী ৭ই অক্টোবর নাম তালিকাভুক্ত 
করার শেষ দিন, আর মাত্র ১৮ দিন বাকি আছে। এই কাজে যথাযথ দায়িত্ব পালন না 
করার ফলে নাগরিকরা নাম তালিকাভুক্ত করার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই আমি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে এই ব্যাপারে মাননীয় 
মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কাজটা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয় জব 
ওয়ারকারদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। 
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রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় বিদ্ুৎমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯১ সালে আমার প্রশ্নের উত্তরে হাউসে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গোবরডাঙ্গা এলাকায় একটা ৩৩ কে.বি. সাব স্টেশন হবে। ১৯৯২ 
সালে এ একই প্রশ্নে উনি বলেছিলেন যে মিউনিসিপ্যালিটি জমি দিলে কাজ শুরু করব। 
মিউনিসিপ্যালিটির জমি রেখে দেওয়া হয়েছে, তারপরে বললেন যে জমি ডেভেলপ করতে 
হবে। ১৯৯১-৯২ তে আযসিওর করার পর এখন পর্যন্ত কাজের কোনও লক্ষন নেই। উনি 
বলেন যে উনি নিজে সিদ্ধান্ত নেন, তবে এ ব্যাপারে আমলাদের কোনও ব্যাপার আছে কিনা 
জানিনা। আমি বিদ্যুৎ ভবন, সল্টলেকে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান 
সকলকে জানিয়েছি, সকলে বললেন যে পৌরসভাকে জমি দিতে হবে। সেই জমি আবার 
বাউন্ডারি ওয়াল করতে হবে, ডেভেলপ করতে হবে, তারপর বিদ্যুৎ পর্যদ এ জমি কিনবে, 
তারপর কাজ শুরু হবে। আমার জিজ্ঞাস্য এসব ব্যাপারে উনি নিজের সিদ্ধান্তে চলেন না 
আমলাদের সিদ্ধান্তে চলেন? ১৯৯১-৯২ সালে আাসিওর করলেন উইদিন এ শর্ট পিরিয়ড 
কাজ শুরু করবেন, 855১৮ 
অবিলম্বে কাজ শুরু হয় সেই দাবি জানাচ্ছি। 


ত্ী নিতাইচরণ আদক £ (মাননীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।) 

রী ব্রহ্মময় নন্দ £ (মাননীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।) 

মিঃ স্পিকার ঃ শুধু মন্ত্রীদের গাল মন্দ করে লাভ নেই। মেম্বারদেরও একই অবস্থা 
চলছে। 


বির রন্ূল হরর রা ররর রা 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সেই সম্বন্ধে রাজ্য সরকারের কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনা আমি 
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দেখছি না। কিছু কিছু দপ্তর দায় সারা ভাবে তাদের দায়িত্বের কথা বলছেন। কিন্তু এই 
খরাকে কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে কিভাবে কৃষি অর্থনীতির পুনর্বাসন হবে সে সম্বন্ধে 
কোনও পরিকল্পনা আমাদের সামনে রাখা হচ্ছে না। খরার জন্য কৃষক পাট পচাতে পারে 
নি, পাট ভাল করে ধুতে পারে নি, পাটের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, সেই পাট 
কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি হচ্ছে না অনেক কম মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। জে.পি.আই, 
সমবায় দপ্তর পাট কেনার জন্য নামছে না, রাজ্য সরকার জে.সি.আই. সমবায় দপ্তরের উপর 
চাপ সৃষ্টি করতে পারছেন না। তাই আপনার মাধ্যমে আমি দাবি জানাচ্ছি যে, রাজ্য সরকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বোলপুরে যে সাবডিভিসন্যাল হাসপাতালটি আছে 
সেখানে একটা অরাজকতা চলছে। প্রায় ৩ সপ্তাহ এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল সেখানে 
আানাসথেসিয়া নেই। আযানাসথেসিয়া না থাকবার ফলে সেখানে কোনও অপারেশন হতে 
পারছে না, ফলে সেসব রোগিকে সিউড়ি, বোলপুর বা কলকাতায় পাঠাতে হচ্ছে এবং 
তারফলে মানুষজনকে প্রচন্ডভাবে' সাফার করতে হচ্ছে। আানাসথেসিয়া ইনডেন্ট অনেক আগেই 
রাইটার্স পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আজও সেটা সেখানে গিয়ে পৌঁছায়নি। এছাড়া সাপে কামড়ানো 
বা কুকুরে কামড়ানোর ওষুধের যদি চারশো ফাইলের ইনডেন্ট থাকে, সে ক্ষেত্রে পাওয়া যায় 
৩০-৪০ টির মতো। এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আজকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালটি 
চলছে। এরমধ্যে আর একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। একজন ডাক্তার ও নার্সের অবহেলার 
জন্য এ হাসপাতালে একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তার মা কোনও রকমে বেঁচে 
গেছেন। এ ডাক্তার ও নার্সকে গ্রেপ্তার করা হলেও তারা জামিন পেয়ে পুনরায় সেখানে 
ডিউটি করছেন। এ-ব্যাপারে সেখানকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। আযানাসথেসিয়া নেই, 
সাপে এবং কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ নেই, অপর দিকে ডাক্তার এবং নার্সদের এরকম 
অবহেলা, তারফলে এ মহকুমা হাসপাতালে একটা চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য 
মাননীয় স্বাস্্যমন্ত্রীর কাছে সজোরে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে এ হাসপাতালকে অরাজক অবস্থা 
থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এই হাউসে ইঙ্কোর মডার্নাইজেশন এবং প্রাইভেটাইজেশনের ব্যাপারে আমরা 
রেজলিউশন গ্রহণ করেছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে, তিনি ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী 
নন, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গরাজ্য। কিন্তু এখানে 
যেসব ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে আলোচনা দরকার। এবারের বিধানসভা অল্প সময়ের জন্য ডাকা 
হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাজ্যের সমস্তরকম অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সরকারের নীতি এসব 
পাল্টে যাচ্ছে। ওরা কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে সহমত হয়েছেন, আপত্তি নেই, কিন্তু টেন্ডার 
ডাকার ব্যাপারে ভারতবর্ষের নীতিই পশ্চিমবঙ্গের নীতি হওয়া দরকার। দেখা যাচ্ছে, রাজ্য 
সরকার প্রাইভেটাইজেশনে সরকারি সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছেন। এ-ব্যাপারে বারবার বলেছি। এখানে 
আপনার মাধ্যমে আবারও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের মতো 
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এতবড় একটা সরকারি প্রপারটি উইদাউট টেন্ডার একটা প্রাইভেট ওনারকে দেওয়া যেতে 
পারে না। হোটেলটির মডার্নাইজেশন করতে ইন্টার ন্যাশনাল টেন্ডার ডেকে সেটা করা যেত। 
আজকে একটা প্রিসিডেন্ট রাজ্য সরকার সৃষ্টি করছেন। এটা আমার বাবার সম্পত্তি নয় যে 
যাকে খুশি তাকে বিলি করে দেব। পরবর্তীকালে বিরোধী দলে বসলে বামফ্রন্টকে জনসাধারণের 
কাছে উত্তর দিতে হবে এরজন্য আজকে হোটেলটির মডার্নাইজেশন এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় 
ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার ডাকা হোক, কারণ টেন্ডার না ডেকে এরকম কাজ করা যায় না। 
এভাবেই আপনারা টেবিলের নীচ দিয়ে ইস্টার্ন বাইপাশের ধারে লক্ষ লক্ষ কাঠা জমি বিলি 
করেছেন। এই যদি আপনাদের নীতি হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। এসব 
দালালি, টেবিলের তলা দিয়ে আন্তারস্ট্যান্ডিং আমাদের সহ্য হবে না। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 
শিক্ষা দপ্তর এবং অর্থ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে । রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকের 
অভাব, তাদের আর্থিক সঙ্কট। গত পে কমিশনে যে রায় দিয়েছে সেই অনুযায়ী বকেয়া 
পাওনা আজ পর্য্ত মেটানো হচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আর্থিক অবস্থা ভাল। 
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আর এক কিস্তি ডি.এ. ঘোষণা করেছেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারী, 
শিক্ষক কর্মচারী এবং অশিক্ষক কর্মচারিদের আর এক কিস্তি ডি.এ. পাওনা হয়েছে। তারা 
যাতে এই ডি.এ. পুজোর আগে পান সেই ব্যবস্থা করা হোক। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে 
মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজগুলিতে যাতে শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া 
হয় তারজন্য আমি শিক্ষা দপ্তর এবং তার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের কাছে, অর্থমন্ত্রী 
এবং তার সঙ্গে অর্থ দপ্তরের যারা যুক্ত আছেন, তাদের কাছে আবেদন রাখছি যে, আপনারা 
আপনাদের প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পালন করুন। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎমন্ত্রীর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা সকলেই বলাবলি ওরু করেছিলাম যে 
বিদ্যুতের পরিস্থিতি ভাল হয়েছে। আমার কেন্দ্রের একটি কথা আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত এক মাস ধরে বারুইপুর কেন্দ্রের দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এক মাস ধরে সেখানে বিদ্যুৎ 
কখনও থাকছে, আবার কখনও থাকছে না। এর কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই যে এটা কিভাবে 
দেওয়া হবে। আমরা যদি জানতে পারি যে কতক্ষণ বিদ্যুৎ থাকবে তাহলে কলকারখানা বা 
সাধারণ মানুষ সেইভাবে প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কখনও বিদ্যুৎ আসছে, 
আবার সেটা চলে যাচ্ছে, কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। গত পরশুদিন ৩৬ ঘন্টা লাগাতার 
বারুইপুরে বিদ্যুৎ ছিলনা। এই পরিস্থিতির কথা যারা লিখেছেন, তারা বলছেন যে শঙ্করবাবু 
কলকাতা শহরের লোকেদের বিদ্যুৎ দিয়ে খুশি করতে চেয়েছেন। আমাদের ওখানে লো 
ভোল্টেজে আলো জুলছে। এই পরিস্থিতি গ্রাম বাংলায় ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিয়েছে। কাজেই 
আমি আপনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি সুরাহা করার জন্য আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রীমতী মিনতী ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধাম একটি 
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গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। গঙ্গারামপুর থানার বাসুরিয়ায় গত ১৭.৮.৯৪ তারিখে 
সি.পি.এম সমর্থকরা সর্বভারতীয় ২৯ তারিখের ধর্মঘটকে সামনে রেখে যখন মিছিল করছিল, 
সেই সময়ে আতর্কিত ভাবে কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী তাদের উপরে বোমা বর্ষণ করে, তীর 
ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে। এই মারাত্মক তীর বর্ষণের ফলে, বোমা বর্ষণের ফলে আমাদের 
৫ জন কমরেড মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং বৃদ্ধ রামপ্রসাদ নামে একজন ক্ষেতমজুর 
সমর্থক, তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে এনে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করা 
হয়। আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে গত ১৫ তারিখে গঙ্গারামপুরে 
উত্তরবঙ্গ যুব কংগ্রেসের রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরের নামে সমস্ত উত্তরবঙ্গে সমাজবিরোধীদের 
আযসেম্বল করা হয়। সেখানে জনৈক দিদির একান্ত অনুরাগী, সৌগতবাবু শোভনবাবু তারা 
সেই রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরের নামে সেখানে গিয়ে তাদের আনুগামীদের সর্বত্র খুনের 
রাজনীতি করার নির্দেশ দিয়ে আসেন এবং সেই নির্দেশকে কার্যকর করতে গিয়ে তাদের 
অনুগামীরা খুন, সন্ত্রাস এবং লুঠতরাজের রাজনীতিকে গ্রহণ করেছে। স্যার, তারা ১৩টি 
দোকানে লুঠতরাজ করে গরিব মানুষগুলিকে সর্বশান্ত করে দিয়েছে। এই খুনিদের অবিলম্বে 
গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি 


(তুমুল গোলমাল) 


(এই সময় মাননীয়া সদস্যা মিনতী ঘোষ কাগজের মোড়কে কিছু বোমের টুকরো এবং 
কিছু ফটোগ্রাফ নিয়ে মাননীয় ডেপুটি স্পিকারের কাছে যান) 


(গোলমাল) 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শাসক দলের সদস্যদের সামলান, 
সারা পশ্চিমবাংলায় ওরা খুন করছে। 


(গোলমাল) 
চারিদিকে খুন-খারাপি করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওদের সামলান। ওরা সমাজ বিরোধীদের 
জন্ম দেয়, সারা পশ্চিমবাংলায় খুন করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হাউস অঙারে 
নিয়ে আসুন, তবে আমি বলব। 
(গোলমাল) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনারা বসুন। মানসবাবু আপনি বলুন। 
(গোলমাল) 
ডাঃ মানস ভূইয়া $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই হাউসে আমরা ফুলনদেবীকে 
দেখলাম। সারা পশ্চিমবাংলায় যারা খুন-খারাপি করছে তাদের মুখে আবার বড় বড় কথা! 
সারা বাংলায় খুন এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে ওদের নেতৃত্বে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে পুর 
দপ্তরের মন্ত্রী এবং পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের 
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জেলায় মেদিনীপুর শহরে গত কয়েক বছর আগে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতা 
একটা পানীয় জলের প্রকল্পে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়। তাতে কেন্ত্রীয় সরকার দেবে ৫ 
কোটি টাকা, এই চুক্তি হয়। প্রতি বছর মেদিনীপুর শহরে তীব্র জল সঙ্কট দেখা দেয়। এই 
রাজ্য সরকারের ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল সেই টাকা শিলিগুড়িতে 
সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই নবজাতক পুরমন্ত্রীকে বলি, মেদিনীপুর শহরের পানীয় 
জল সরবরাহ প্রকল্পের টাকা যদি স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে স্যার আপনাকে সাথে নিয়ে 
এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে পুর দপ্তরের সামনে, মন্ত্রী মহাশয়ের দরজার সামনে আমরা মেদিনীপুরের 
সমস্ত এম.এল.এ অবস্থান শুরু করবো। এখানে পরিষদীয় মন্ত্রী এবং সূর্যকাস্ত মিশ্র মহাশয় 
মেদিনীপুরের মন্ত্রী। আপনারা যদি ব্লীব না হন, যদি বন্ধ্যা না হন তাহলে মেদিনীপুরের প্রতি 
এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। 
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শ্রী সম্ভীবকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা জরুরি বিষয়ের প্রতি আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯১ সালের 
সেনসাস অনুযায়ী হাওড়া জেলার বর্তমান লোক সংখ্যা হচ্ছে ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৪৪ 
জন। ডেনসিটি অব পপুলেশন পার স্কোয়ার কি.মি. ২,৫৪৩, কলকাতার পরেই তার স্থান। 
লিটারেসির দিক দিয়ে মোর দ্যান ৭০ পারসেন্ট। কিন্তু সমগ্র হাওড়া জেলায় কোনও মেডিক্যাল 
কলেজ নেই। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই যে হাওড়া জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হোক। 


শ্রী মানিক ভৌমিক ঃ (উপস্থিত ছিলেন না।) 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, আগামীকাল বামপন্থীদের ৫৬টি সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্যাট 
চুক্তির বিরোধিতা করে রেল রোকো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই রেল রোকো 
আন্দোলনে এই বামপন্থী তথাকথিত সংগঠনগুলো তারা রেল লাইনের উপরে অবরোধ সৃষ্টি 
করবে এবং রেল লাইনে বাধা সৃষ্টি করবে। দূরপাল্লার গাড়িগুলোকে যেগুলো দূরে যাবে, 
সেওলোকে তারা যেতে দেবে না এবং বাকি দূরপাল্লার গাড়িগুলো আটকে যাবে। আমরা 
দেখেছি, এই বামফ্রন্ট সরকার এর আগে গত ৯ই সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়ায় শ্রমিকরা যখন 
রেল রোকো আন্দোলন করছিলেন তখন সেখানে পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে রেল রোকো ভেঙে 
দিয়েছিলেন। তার আগে কানোরিয়ার শ্রমিকরা যখন রেল রোকো আন্দোলন করেছিলেন, 
সেখানে এই সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে রেল রোকো ভেঙে দিয়েছিলেন। আমরা দেখতে 
টাই যে আগামীকাল যখন বামপন্থী সংগঠনের লোকেরা রেল প্ত্রীটকাবে তখন পুলিশের কি 
লাইন থেকে বামপন্থীদের সরিয়ে দেওয়া হবে কিনা? পশ্চিমবাংলায় দু'রকম আইন থাকতে 
পারে না। কানোরিয়ার শ্রমিকরা রেল রোকো করলে যদি তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে 
কালকে যদি রেল রোকো আন্দোলন হয়, তাদের পুলিশ দিয়ে হঠিয়ে দেওয়া হবে না কেন? 
এরা পুলিশকে দিয়ে দলবাজি করছে, পুলিশকে দিয়ে জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করছে 
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না বস্তাপচা যুক্তি দেখিয়ে। এইভাবে সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করছে। কালকে আবার 
জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়ে অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা বামপন্থীদের 
এই চেষ্টাকে নিন্দা করছি এবং দাবি জানাচ্ছি রেল রোকোর চেষ্টাকে বন্ধ করতে হবে। অন্য 
সময়ে যেভাবে রেল রোকো আন্দোলনকে রক্ষা করেন, সেইভাবে আগামীকালও এটাকে বন্ধ 
করার জন্য পুলিশি ব্যবস্থা যেন তারা নেন। 


গ্রী ললীন্তহ লিহল্সী : লী ঘৃক্ষ সন্তঘুর্ণ নি নদী আহ আসন্কা গনান জীহ 
হিঙ্না লী তা চমাল আকর্ঘিন হধহুলা ল্লান্তলা স্। 


নান নাল ল, ভীজর্জ হুলাক্কা ল নিশিল সান্নী ক, নিমিনস জযাভী ক লীন হ্ভল 
উ। অন্টুল জাহী শাঘাজী ল নাল ধবল উ। ভীক্ষিল হীহ্না কা লাগল ছিন্্ী ই। অলঘান 
বত্তী ল হও ছিল্বী ভাই ককুল উ, লক্ষিন ভামহ অক্ষল্তহী ল লালীক্ষন কক লতা ভ্যাক্ষী 
আল্মুনিঘাঞা ক্কা লাললা ন্ধব্লা ভীলা উ। নিশিন্স সান্না ল জালা ঘক্তলা ই। ন্বালক্ল্ত 
লহক্ষা লা হা অহ নিহ্ান গাল বু হ্ভী ই, ছ্িল্্ী লাল জ নভুন নাল লামা 
অহ গ্ী অভ্নু ল জন্হ ঠান তু আহ ভীঞর্জ হুলাক্কী লি ভাত উন্ষল্তহী ক্ষালজ কী 
লম্গমুন্িল জ্মনজ্খা ক্ষিা জাছ। 


শ্রীমতী সন্ধ্যা চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কুটিরশিল্প 
মন্ত্রী শ্রী! প্রবীর সেনগুপ্ত মহাশয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাইছি। আমার নির্বাচনী এলাকা চন্দননগরে গৌঁদলপাড়ায় একটি পাওয়ার লুম আছে, যার 
মালিক হচ্ছেন অন্ত্রটাদ ও কিরণটাদ। তারা অবৈধ ভাবে দশ মাস ধরে কারখানাটি বন্ধ 
রেখেছেন। স্থানীয় লেবার কমিশনারকে নিয়ে ২২ দফা দাবি নিয়ে একটি চুক্তি হয়েছে। 
ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তারা মৌখিক ভাবে কতকগুলো শর্ত মেনে নেওয়া সত্তেও কোনওটাই মেনে 
নেননি। আজও কারখানাটি বন্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, এরা ফ্যাক্টরি 
আইন, সরকারি আইন কোনওটাই মানছে না। এখানে যে ২৩ জন শ্রমিক আছে তাদের 
জলের ব্যবস্থা নেই, পায়খানার ব্যবস্থা নেই, এমন কি চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য ই এস আই 
প্রকল্প চালু নেই। ফলে এই সমস্ত পরিবার একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে। সেই 
কারণে আমি আপনার মাধ্যমে পুনরায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এই 
ব্যাপারে হস্তদ্মেপ গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফ্কাপনি জানেন স্যার, এই রাজ্যে জরুরি রেল প্রকল্প দ্রুত চালু 
হয় সেই কারণে আমরা সবাইকে সমান উদ্যোগ প্রকাশ করে বারে বারে হাউস থেকে 
ডেপুটেশন নিয়ে গেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের' বিষয় যে, রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্যদের গাফিলতির 
জন্যে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্রড গেজের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষ্পীকান্তপুর 
নামখানা রেল লাইনে বিদ্যুৎ পর্ষদ ওপরের তার সরাচ্ছে না ফলে ব্রডগেজে লাইন পাতা 
যাচ্ছে না। লক্ষ্মীকান্ত পুর থেকে কুলপি ৩৩ কে.ভি. এবং ১১ কেভি. লাইন আছে। সেখানে 
বিদ্যুৎ পর্যদ এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আগাম টাকা চায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
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৬০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দিয়েও দিয়েছেন। তাতে তারা ৩৩ কে.ভি. লাইন সরিয়েছে কিন্তু 
এখনো ১১ কেভি.র লাইন সরায়নি। ফলে ব্রড গেজ লাইন পাতা যাচ্ছে না। লক্ষ্্রীকান্তপুরের 
সংলগ্র এলাকায় কর্মিদের আবাস আছে। এখানে মাইক্রো ওয়েভ সিস্টেম আছে, হাউস 
পাম্পিং স্টেশনের অফিস আছে। কিন্তু বিদ্যুৎ পর্যদের গাফিলতির জন্য ব্রড গেজ লাইন 
পাতা যাচ্ছে না। তাছাড়া হাঁওড়া-কাটোয়া বৈদ্যুতিকরণ, ব্যান্ডেল কারশেডের বৈদ্যুতিকরণ হচ্ছে 
না। এই ব্যাপারে আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে এর সুরাহার দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুলী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচিত এলাকা কালিগঞ্জে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আছে। 
সেই রাস্তাগুলোতে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী যাতে বাস দেন সেই অনুরোধ করছি। রাস্তাগুলো 
হল কলকাতা থেকে মাটিয়াডি, কলকাতা থেকে বল্লভপুরঘাট এবং কলকাতা থেকে পলাশির 
মনুমেন্ট ভায়া কালিগঞ্জ। নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় সরকারি বাসের অনুমোদন দেওয়া 
হচ্ছে সেখানে এই ৩টি রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং জাতীয় সড়ক থেকে ১৮ কি.মি. 
ভেতরে, এই ৩টি রাস্তা আবার নদীয়া এবং বর্ধমানের মধ্যে যুক্ত করে। সুতরাং এইরকম 
একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাতে সরকারি বাস দেওয়া হোক। 


রী নিত্যানন্দ অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের ডুয়ার্স অঞ্চলে যে ব্যধি 
একেবারে নির্মূল হয়ে গেছিল সেই ম্যালেরিয়া রোগ আবার ফিরে এসেছে। সাধারণ মানুষের 
মধ্যে একটা বিভিষিকা দেখা দিয়েছে। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে আন্ত্রক রোগ। একে 
এখানে খরা চলছে তারমধ্যে এইসব রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগ দুটি যাতে নির্ুল হয় 
তার ব্যবস্থা করুন এবং বিশেষ করে স্পর্শকাতর এলাকাতে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে 
সেখানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং ডি.ডি.টি স্প্রে করা হোক। সেখানে যে অস্থায়ী 
কর্মী আছে তাদের স্থায়ীকরণ করে ডি.ডি.টি স্প্রে করা হোক। এর দ্বারা এই দুই রোগ নিমুল 
করা যাবে বলে মনেকরি। সুতরাং অবিলম্বে এর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শতরী নিতাইচরণ আদক $ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার কেন্দ্রের রূপনারায়ণ 
এবং বাক্সী খালের সংযোগস্থলে একটা ব্রীজ হওয়ার কথা ছিল এবং তার সার্ভের কাজও 
হয়ে গেছে, মাটি টেস্ট হয়েছে আমার এ এলাকাটি বিচ্ছিন্ন, ৪1৫টি অঞ্চলের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ নেই। অর্থমন্ত্রী নিজেও সেই এলাকা দেখে এসেছেন, এই ব্রিজটা যাতে অবিলম্বে 
হয় তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


মহঃ নিজামুদ্দিন £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, গত পরশুদিন আমি কাগজে দেখলাম 
সিনেমার মালিকরা তারা তাদের যে বে-আইনী লক আউট তারা সেটা প্রত্যাহার করে 
নিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু তিনি আশ্বাস 
দিয়েছেন তাদের দাবি-দাওয়া যা আছে, সেই দাবি দাওয়া ১৭ই অক্টোবরের মধ্যে তিনি 
ফয়সালা করে দেবেন। অবশ্য তাদের যদি ন্যায্য দাবি-দাওয়া থাকে তাহলে সরকার সেটা 
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নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবনা-চিত্তা করবেন এবং মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন। আমরাও ইউনিয়ন 
থেকে দাবি করেছিলাম, এখনও করছি, নূতন কোনও বই রিলিজ হলে অন্তত পক্ষে ৬ মাস 
পরে তার ভিডিও ক্যাসেট যেন বাজারে আনা হয়, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যা আইন 
করা দরকার সেই আইন করুক। আমি একটা কথা শুনেছিলাম নৃতন কোনও পিকচার 
রিলিজ হলে মালিকদের অধিকার দিতে হবে ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহের জন্য টিকিটের দাম 
তারা বাড়াতে পারবে, তাদের যুক্তি হচ্ছে, যদি এই দাম আমরা বাড়িয়ে পাই তাহলে সরকার 
কিছু রেভিনিউ পাবে আযামিউসমেন্ট ট্যাক্স হিসাবে, তা নাহলে বাইরে যারা ব্ল্যাক মার্কেটিং 
করে তারা সেটা পাবে, আর ওরা আমাদের কাছ থেকে টিকিট কিনে নিয়ে গিয়ে বেশি দামে 
বিক্রি করে। এইরকম যদি তাদের দাবি-দাওয়া থাকে তাহলে নিশ্চয় সেটা বিচার করা উচিত 
নয়, আমি যে কথাটা বলতে চাই আজকে হাজার হাজার সিনেমা কর্মচারিরা তারা এসপ্ল্যানেড 
ইস্টে এসেছেন, তারা দাবি করছেন, ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রমমন্ত্রীর ঘরে বসে যে মিটিং হয়েছিল, 
আলোচনার মাধ্যমে যা ঠিক হয়েছিল পে স্কেল আমরা, মেনে নিচ্ছি এবং আগামীকাল ১৫ 
তারিখে এসে আমরা শ্রমমন্ত্রীর ঘরে স্বাক্ষর করব, কিন্তু তারা আসেনি। তারা এখন যা দাবি 
করছে, তারা যতদিন না স্বাক্ষর করবেন, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মানবেন, ওদের যে দাবি- 
দাওয়া সেটা মেনে নেওয়া ঠিক হবেনা, এই দাবি আমি জানাচ্ছি। 


শ্রী ননী কর £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার, আমি আপনার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, গ্যাট চুক্তির প্রশ্ন নিয়ে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা বিতর্ক আছে। এখন ঠিক 
আছে অবাধ আমদানি হবে এবং আমরাও রপ্তানি করতে পারবো, বিদেশ থেকেও আমদানি 
হবে। কিন্তু আমি যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে, এই ব্যাপারে গত ৬ তারিখে 
দিল্লিতে একটি মিছিল হয়েছিল। সেই মিছিলের দাবি ছিল খুব অদ্ভুত। তাদের দাবি ছিল 
বিদেশ থেকে গোবর আমদানি বন্ধ কর। ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে নেদারলান্ড থেকে প্রতি বছর 
৩০ লক্ষ টন গোবর আমদানি করা হবে। তারই প্রতিবাদে বিভিন্ন ডেয়ারি ফার্মের লোকেরা 
এই মিছিল করেছিল। বিরোধী দলের বন্ধুদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা কি এরপরে 
প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদেরও বিদেশ থেকে আমদানি করার চেষ্টা করছেন। এখন আমাদের দেশে 
গোবর আমদানি হবে, এরপরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমদানি হবে। এটাতো শুধু আমাদের ব্যাপার 
নয়, এটা সকলের ব্যাপার। তাই আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাতে 
গোবর আমদানি বন্ধ করা হয়। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও উন্নয়ন মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। কলকাতা থেকে খাটাল উচ্ছেদ অভিযান চলছে এবং শয়ে শয়ে গরু, 
মোষ কলকাতা থেকে বার করে দিচ্ছেন। সত্যিকারের পুণর্বাসন ব্যবস্থা না করার ফলে এই 
গরু, মোষ নিয়ে খাটাল মালিকরা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, নৈহাটি, বীজপুর, হালিসহর এই 
সমস্ত অঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। সেখানে ঢুকে পড়ার জন্য সেখানকার জনজীবন আজকে স্তব্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। কলকাতার পরিবেশ রক্ষা করার জন্য তিনি এই খাটাল উচ্ছেদ করছেন, পাশাপাশি 
এসব এলাকায় গরু, মোষ নিয়ে খাটাল মালিকরা ঢুকে পড়ায় সেখানকার পরিবেশ নষ্ট 
হচ্ছে। তাহলে তিনি কি কলকাতার মন্ত্রী, না সারা পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী? অবিলম্বে প্রশাসনিক 
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নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে করে সমস্যার সমাধান ঠিকমতো  হয়। 
71109 11001 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ যারা সারা মেনশানে বলেছেন, তারা জিরো আওয়ারে বলবেন 
না। 


রী শাস্তত্রী চ্যাটার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গ সিনেমা 
কর্মচারিদের একমাত্র সংগঠন বেঙ্গল মোশন পিকচারর্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ডাকে 
পশ্চিমবাংলার সিনেমা কর্মচারিরা গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। 
এই সিনেমা কর্মচারিদের সংগঠনটি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত কর্মচারিদের ট্রেড ইউনিয়ন। 
সিনেমাহল মালিকদের একঅংশে কর্মচারিদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে এবং 
রাজ্য সরকারকে ব্লাকমেইল করার জন্য সিনেমা হল লক আউট ঘোষণা করে। সরকারি 
হস্তক্ষেপে সেই লক-আউট প্রত্যাহার হয়, কিন্তু সেই অচলাবস্থা এখনো দূর হয়নি। আজ 
সিধু-কানু-ডহরে সিনেমা কর্মচারিরা মিলিত হয়ে এই দাবি করছে মালিকদের রাকমেইলের 
কাছে সরকার যেন নতিষ্বীকার না করে। রাজ্যের স্বার্থে এবং এই শিল্পের স্বার্থ যাতে রক্ষিত 
হয় তারজন্য সরকার যেন সজাগ হন এবং শ্রমমন্ত্রী যে নির্দেশ দিয়েছেন তা যেন মানা হয়। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতদিন রাজ্য সরকার বলছিলেন যে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্ী 
অনুমতি না দেওয়ার জন্য তিস্তার বাঁহাতি খাল কাটা যাচ্ছে না। কিন্তু আমরা খবরের কাগজে 
দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়েছে। তাই আমি সেচ দপ্তরের কাছে জানতে চাইছি, 
নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে কত দিনের মধ্যে তিস্তার বাঁহাতি খালের কাজ সম্পন্ন হবে সেটা 
আমাদের জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


[1-00--1-10 [0-177.] 


শ্রী তুলসী ভট্টরাই ৪ স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই হাউসের সামনে রাখছি। 
ঘটনাটা হল আসাম এবং বাংলার বর্ডার আসামের আন্দোলনের পরে সেখানে বিদেশিদের 
আসা-যাওয়া নিষেধ করেছে, এটা ঠিক। কিন্তু বিদেশিদের আসা-যাওয়ার নিষেধকে মর্যাদা 
দেওয়ায় দার্জিলিং, কার্সিরাং কালিম্পং, সিকিমের নেপালিদের আসাম যাওয়ার ব্যাপারে হয়রানি 
করা হচ্ছে, সেখানে যেতে দেওয়া নিয়ে। আমার একটা প্রস্তাব হল, আমরা ভারতীয়, ইন্ডিয়ান। 
আমরা আসামে যেতে পারি। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে নেপালি বলে আইডেন্টিটি 
কার্ড চাইছে, নাহলে আমাদের সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের সেখানে 
যাওয়ার ব্যাপারে একটা সুবিধা করে দেওয়া হোক। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পি.ডব্লুডি. মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিছুদিন যাবত সাউথ বিধুপুর থেকে 
রায়দিঘি পর্যন্ত রাস্তা এমন খারাপ হয়ে গেছে যে সেখানে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এবং 
কৃষ্ঞন্দ্রপুর থেকে রাধাকাত্তপুর যে রাস্তা আছে সেখানে লোক চলাচল করতে পারছে না। 
আমি আপনার মাধ্যমে পি.ডব্রুডি. মিনিস্টারকে জানাই, অবিলম্বে যদি সারাই না করানো হয়, 
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সাধারণ ভাবে বাস চলাচলের উপযোগি না করা হয় তাহলে আমি বাধ্য হব সেখানে নিজে 
দাঁড়িয়ে আইন অমান্য করে যাতে সেই রাস্তা সারানো হয় তার প্রধান ভূমিকা নেব, যাতে 
সেই দেশের মানুষ সেই এলাকার মানুষ কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। আমি আপনার মাধ্যমে 
পিংডব্লুডি. মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, ৭ দিনের মধ্যে এই রাস্তা সারানোর ব্যবস্থা 
যেন করেন, অন্যথায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হবে। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভোটার তালিকাতে নাম লেখানো 
শুরু হয়েছে। কিন্তু এই ভোটার তালিকা কেন্দ্র করে আমাদের এলাকাতে সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত 
কতগুলি কাজ করা হচ্ছে। যেহেতু আপনি সময়টা অত্যন্ত কম দিয়েছেন, সেইজন্য আমি শুধু 
একটি কথাই বলতে চাই, এই বিধানসভা থেকে আমাদের এই মত অন্তত প্রকাশ করা 
উচিত, গত একটি বা দুটি বিধানসভা নির্বাচনের তালিকায় যাদের নাম ছিল, তাদের প্রত্যেকের 
নাম থাকতে হবে, কোনও কারণে তাদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। এই নিয়মটা থাকা 
উচিত। | 


শ্রী আব্দুস সালাম মুলী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এ ভোটার লিস্ট নিয়ে 
বলছি। মাননীয় সদস্য বললেন জব ওয়ার্কারদের এই কাজ করতে হবে। আমি তার তীব্র 
প্রতিবাদ করছি। জব ওয়ার্কাররা সরকারি কর্মচারী নয়, তাদের দিয়ে এই ভোটার লিস্টের 
কাজ করানো চলবে না। দ্বিতীয়ত, অনেক এন্যুমারেটর অনেক জায়গায় গিয়ে বলেছে, ওদের 
রেশনকার্ড নেই, ওদের ভোটার করা চলবে না। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রের পলিসির জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
পাচ্ছে, জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে, খাদ্যশস্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মহার্ঘ ভাতার যে সমস্যা, 
তা যেন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেওয়া হয়। যেটা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকার 
যাতে এর দায়িত্ব নেন এটাকে স্থিতি করা দরকার। এবং আমি আশা করব রাজ্য সরকার 
অবিলম্বে সরকারি কর্মচারিদের, শিক্ষকদের এবং যারা এই ডিয়ারনেস আলাউনের মধ্যে 
পড়ছে, তাদের জন্য অবিলম্বে ডিয়ারনেস আযালাউন্স ঘোষণা করুন এবং সেটা তাদের জানান। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয়' উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জানি, যে কথা রবিনবাবু 
বললেন, এই ক্ষেত্রে অবিলম্বে ভোটার তালিকা সংশোধনের কথা বলেছেন। শ্রী দীপক 
সেনগুপ্ত, শ্রী আব্দুল সালাম মুন্সী মহাশয় যে হাউস টু হাউস এন্যুমারেশনের জন্য, আবেদন 
করেছেন, সময়টা কম, তারিখটা বাড়ানো হোক। জব ওয়ার্কাররা কাজ করছে-_আমাদের কাছে 
অভিযোগ আছে, কোনও জায়গায় কাজ করছে, কোনও জায়গায় করছে না। একটা হ্যাপাজারড 
অবস্থা। প্রশাসন স্তম্ভিত, কি করে কাজ করবে, মাত্র ১৮ দিন সময় আছে। এই অবস্থায় মনে 
হয়, শেষ পর্যন্ত স্টিপুলেটেড সময়ের মধ্যে শেষ হবে না। এই আবেদন করি, যেন আরও 
এক মাস সময় বাড়ানো হয়। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে দার্জিলিং পার্বত্য 
পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী সুভাস ঘিসিং দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের ভারতভুক্তির ব্যাপারে 
আবার নতুন করে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন এবং সেই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন। এই করে 
আগামী দিনে আরও জটিলতার তিনি সৃষ্টি করতে চাইছেন। আপনি জানেন, পঞ্চায়েত 
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ইলেকসন তিনি সেখানে করতে চান নি। নতুন করে দার্জিলিং-এর ভারতভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন 
তুলে তিনি যে জটিলতার সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা 
দরকার এবং একটা ধারণা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, সারা পশ্চিমবাংলার 
হাসপাতালগুলিতে যে চরম দুরাবস্থা চলছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে নৈহাটি স্টেট জেনারেল 
হাসপাতাল। এই হাসপাতালে ডাক্তার আছে কিন্তু ওঁধুধ নেই, পথ্য নেই, রোগিদের চিকিৎসা 
হচ্ছে না, অপারেশন হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে এই হাসপাতালটিতে চলেছে চরম দুর্নীতি এবং 
চুরি। গত ১৭ তারিখে সেখানে এইরকম একটি চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে। একটি গাড়িতে 
করে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র চুরি করে পাচার করার সময় জনসাধারণ তা ধরে 
ফেলেন। পুলিশ সেখানে আ্যারেষ্ট করেছে কিন্তু সেখানকার সুপার কিছুই করছেন না। এ 
বিষয়ে আমি স্বাস্থ্মন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী মনোহর টিরকি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, অত্যন্ত আনন্দের কথা যে 
গত ১৭ তারিখে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ঠিক হয়েছে যে চা বাগানের শ্রমিকরা পৃজার 
আগেই তাদের বোনাস পেয়ে যাবেন। কিন্তু স্যার, চা বাগানের শ্রমিকদের মাহিনা সংক্রান্ত যে 
চুক্তি বাকি রয়েছে সেটা করা হয়নি। অবিলম্বে সেই চুক্তিটি করার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, কলকাতায় মেগাসিটি প্রকল্প নিয়ে অনেক 
কথা হচ্ছে। কিন্তু স্যার, উত্তর কলকাতার রাস্তাগুলির অবস্থা এতই খারাপ যে পূজার আগে 
বা অবিলম্বে তার সংস্কার না হলে অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। অবিলম্বে এইসব 
রাস্তার সংস্কারের আমি দাবি জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত স্যার, মেগাসিটি প্রকল্প নিয়ে যে আলোচনা 
চলছে সেই আলোচনায় কলকাতার বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এম.এল.এ ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের 
সামিল করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এর রূপরেখা ঠিক করতে হবে। 
কেন্দ্র এ ক্ষেত্রে টাকা দেবেন। এখানকার জনপ্রতিনিধি এম.এল.এ. কাউঙ্সিলার ইত্যাদিদের 
সঙ্গে আলোচনা না করে সব কিছু করলে আমরা প্রণববাবুকে বলতে বাধ্য হব যে টাকা 
দেবেন না। সকলের সঙ্গে বসে আলোচনা করে এর পরিকল্পনা করতে হবে। 


শ্রী রবীন দেব 3 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের 
আযাথলেটিক ট্রাক, ফুটবল মাঠ, গ্যালারির পর্যায়ক্রমে সংস্কার করা দরকার। এ ব্যাপারে 
ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভোটার লিস্ট নিয়ে অনেক বক্তব্য 
আমাদের দলের তরফ থেকে এবং সরকারি দলের তরফ থেকে এখানে রাখা হয়েছে। স্যার, 
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[1910) ১০106210100, 1994 
আমরা যে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন সেটা হল, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দেখছি এই 
রাজ্যের সরকার তাদের নিজেদের প্রশাসন, নিজেদের দলের বিভিন্ন রকমের গণ সংগঠন-এর 
কর্মচারিদের দিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি করাচ্ছেন। বর্তমানে এই রাজ্যে চিফ ইলেকশন 
কমিশনের অর্ডার মতন ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে দেখছি অনেক জায়গায় সি.পি.এমের 
পঞ্চায়েতের কনটেসটিং ক্যান্ডিডেটকে পর্যন্ত ভোটার লিস্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েতের 
নির্বাচিত সদস্য, যেহেতু তিনি শিক্ষক তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের জালিয়াতি 
এখনই বন্ধ করা দরকার। এসব বন্ধ না হলে ভোটার তালিকা সুষ্ঠু ভাবে প্রণয়ন করা যাবে 
না। এসব অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি। 
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শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জি ঃ স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের পরিবহন 
দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের মাধ্যমে কেন্ত্রীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রেলের মতন একটা 
বড় শিল্পকে বিভিন্ন কারণে নস্যাৎ করা হচ্ছে ফলে দিনের পর দিন রেলের যাত্রিরা দুর্ভোগে 
ভূগছেন। এবং যে সমস্ত রেলওয়ে ট্রেনগুলো দীর্ঘদিন খারাপ হয়ে গেছে সেইগুলোকে চালানে! 
হচ্ছে। তারফলে ট্রেনগুলো ঠিক সময়ে যাতায়াত করতে পারছে না, রাস্তা খারাপ হয়ে খাচ্ছে 
এবং এর ফলে শ্রমিক কর্মচারিরা অফিস আদালত, কারখানায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে 
পারছে না। অপর দিকে হাওড়া স্টেশন থেকে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের যে সমস্ত ট্রেন যাচ্ছে, 
আমরা দেখতে পাচ্ছি হাওড়া জেলার বাগনানে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস, তারাও যাতায়াত 
করতে পারছে না। এই বিষয়ে আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে তিনি 
রেলওয়ে মিনিস্টারকে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, ঠিক পুজোর আগে কলকাতার মাননীয় নগরপাল তুষার 
তালুকদার খাম খেয়ালিপনা করে যে পুজোগুলো ৩০/৪০ বছর ধরে রাণ্ার উপর হচ্ছে, 
সেই পুজোগুলোকে বন্ধ করে দেবেন বলছেন। গতকাল শিশির মঞ্চে বিভিন্ন পুজোর সংগঠকদের 
নগরপাল ডেকেছিলেন। তারা এই কথা শুনে খুব ক্ষুব। এই নগরপালই জ্যোতিবাবুকে 
নির্লজ্জ ভাবে এক সভায় বলেছিলেন যে জ্যোতিবাবু এই যুগের একজন মনীষী । এইভাবে 
পুজোর উপর রেস্ট্রিকশন আনার চেষ্টা হচ্ছে। শারদোৎসব পালনের উপর এইরকম ভাবে 
রেস্ট্রিকশন আরোপ করে এই উৎসবের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন এই নগর পাল। সুতরাং এই 
পুলিশ কমিশনারকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। 


রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে পূর্তমন্ত্ীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সাগরের রাস্তার হাল বেহাল অবস্থায় পৌঁছেছে যার ফলে বাস 
চলাচল করতে পারছে না, বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে যদি একটা ব্যবস্থা করেন 
তাহলে উপকৃত হবো। যদিও রাস্তা রিপেয়ার হবে, তবুও বলছি প্রাথমিক ভাবে যদি একটু 
রিপেয়ার করেন তাহলে সেখানকার বাসগুলো বর্তমানে চলতে পারে। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের জনা 
৮১ সালে পেনশন স্কীম চালু হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষক অবসর 
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গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মাত্র ২৫ হাজার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক পেনশন পেয়েছেন। অথচ শিক্ষক 
দিবসে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে চারদিনের মধ্যে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকরা পেনশন পেয়ে যাবেন। 
প্রবীণ শিক্ষক যারা এইভাবে সার্ভিস দিলো, তারা আজকে পেনশন পাচ্ছেন না, তাদের প্রতি 
অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে। সেইজন্য আমি বলছি যদি এই পেনশন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ 
করা হয়, জেলায় জেলায় সেই ব্যবস্থা করেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৮ বছর বামফ্রন্ট 
তালুকদার একটা মন্তব্য করে বলেছেন যে জ্যোতি বসু এই শতাব্দির অন্যতম মনীবী এবং 
পুলিশের তলার দিকের কর্মচারিরা জ্যোতি বাবুকে বলছে দেবদূত। এইভাবে পুলিশের উপর 
তলার কর্মচারী এবং নিচের তলার কর্মচারিরা চাটুকারিতা করছে। এটা বন্ধ না করতে 
পারলে দেশের সর্বনাশ হবে। 


শ্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড একটা গুরুত্বপূর্ণ 
সড়ক, এই সড়কটির এমনই বেহাল অবস্থা যে এটিকে পূর্ত মন্ত্রীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে 
মৎস্য মন্ত্রীর হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। এইরকম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এতবড় শিল্পাঞ্চল কিন্তু 
সেখানকার রাস্তার অবস্থা বেহাল। বারবার বলা সত্তেও এই রাস্তাটার সামান্যতম মেনটিনেন্স 
হচ্ছে না। সামনে শারদ উৎসব, এই রাস্তাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অবিলম্বে এই রাস্তাটি মেরামত 
করা হোক কারণ ওখানে বড় বড় কলকারখানা আছে, জুটমিল আছে, সেইগুলো সব তব 
হয়ে যাবে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে দীপক বাবু একটা রাস্তার 
কথা বললেন। একটা রাস্তার কথা বললেই গোটা পশ্চিমবাংলার রাস্তার কথাই বোঝা যায়। 
গোটা পশ্চিমবাংলার রাস্তার অবস্থা এত খারাপ এবং যারজন্য এত দুর্ঘটনা ঘটছে এমন কি 
সরকারি অফিসাররা পর্যস্ত বলছেন রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গতকাল আরামবাগ 
সাব ডিভিসনে দুটো আ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং তিনজন মারা গেছে। গত আগস্ট মাসের 
৭/৯/১১ তারিখে এই তিনদিনে শেওড়াফুলি জি.টি. রোডে ত্যাক্সিডেন্টে লোক মারা গেছে। 
গোটা পশ্চিমবাংলার রাস্তাঘাটের এত দুরবস্থা যে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের দলের থেকে 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম এবং তার কাছে আবেদন করেছিলাম তিনি যেন অবিলম্বে 
রাস্তাঘাট সারান। পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী আছেন মাননীয় সদস্যের এই ব্যাপারটা আযডমিট করেছেন 
অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য পুজার আগে রাস্তাগুলি সারানোর ব্যবস্থা করুন। রাস্তা সারাবার 
জন্য পূর্তমন্ত্রী নির্দেশ দিন। স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ স্যার, মন্ডল কমিশনের পক্ষ থেকে ওবিসির ১৭৭টি জাতিকে রেকর্ড 
করা সত্তেও আমাদের রাজ্য সরকার আজ পর্য্ত মাত্র ১৪টি জাতিকে অন্তভুত্ত করেছেন। 
এখন স্যার, আমাদের এ দপ্তরের নতুন মাননীয়া রাষ্টরমন্ত্রী আছেন। স্যার, এই ওবিসির মধ্যে 
যে ১৪টি জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এই ১৪টি জাতি ওবিসির সার্টিফিকেট কোনও সময় 
কোথাও পাচ্ছে না। কেউ এস.ডি.ওর কাছে যাচ্ছে বা কেউ ডি.এম-এর কাছে যাচ্ছে। কেউ 
বা বি.ডি.ওর কাছে যাচ্ছে। এমনকি আমাদের কাছে এসে প্রশ্ন করছে যে, আমরা ওবিসি- 
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নি হারার ক বিরল জর 
এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী মানবেন্ত্র মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চল থেকে খাটাল উচ্ছেদ 
করা এটা একটা প্রশংসা যোগ্য কাজ এবং আমরা এটাকে সমর্থন করি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 
যে, সরকারি দুধের যে ব্যবস্থা আছে, সেখান থেকে যারা প্রত্যেকদিন দুধ নেয় তাদের কোনও 
অসুবিধা নেই। কিন্তু কলকাতার গরিব, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যারা আছে তারা কিন্তু প্রত্যেকদিন 
দুধ নেয় না এবং যারা হপ্তায় মাইনে পায় তাদের পক্ষে এক মাসের জন্য ৫০ টাকা দিয়ে 
কার্ড করা সম্ভব নয়। বস্তির মানুষ উৎসব-এ দুধ নেন, বাচ্চা অসুস্থ হলে দুধ নেন। এরা 
প্রত্যেকদিন দুধ নিতে পারে না। কিন্তু এই দুধের ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত। আপনার 
মাধ্যমে আমাদের দাবি হচ্ছে যে, আমাদের সরকারের দুগ্ধ বিতরণের যে ব্যবস্থা আছে, ভাতে 
খোলা দুধ এবং কার্ড হোল্ডার নয়, ক্রেতাদের কাছে দুধ বিক্রি করারও ব্যবস্থা করা হোক। 
তাই সরকারের দুধ যারা নিয়মিত নেয় না তাদের পক্ষে একটু সমস্যা হবেই। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ স্যার আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পূত্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার আরামবাগ মহকুমার রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ। স্যার, গতকালই ২টি বাসের 
দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি আহত হয়েছে। ২ জন মারা গেছে। যাদের মৃত্যু হয়েছে 
তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হোক। যারা আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে 
দেওয়া হোক এবং অবিলম্বে যাতে রাস্তাঘাটের সংস্কার করা হয় তারজন্য মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
(4১ 0015 50406 1016 170856 ৮/85 9)0811160 (111 2 [0.10.) 
[2-090-_ 2-19 7-1).104510001 4১0)001707500) 
1101914110৭ 
1৬1. 7001) 91১০9107 : ডাঃ মানস ভুইয়া, তিনটে বিল হাউসে সেপারেটলি 
মুভ হবে, কিন্তু তিনটের ডিসকাশন একসঙ্গে হবে। 
0070 9051 1301109] 1১701011)10101) 01 001119101 
[১055659801) 01 1101)016৮ 01 10100111091] (01100118101705 
711], 1994. 


[077 ১1019171600]097 ১০) 2 91171 096 10 11100090000 1176 ৬/০৩[ 
[01109] 19011010107 0? 01712৬0] £0955995101] 01 1019911 01 1219001081 
070011910765 43111, 1994. 


(9901610919 (101) 1980. 019 11016 ০01 1106 13111) 


[077 ১৪10127 160017187 ১০] 2 91171 095 00 [70৬০ (1000 0109 ৬০৪1 
36788] 19010101007 06 0019001 1055955101. ০0 1701019 ০01 [19০01091 
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0705121017755 13111, 1994, 0০ 01001) 11010 0071510018(101). 
[196 1100191) 0160000105 (০5 17361091 /1701701100100) 13111) 1994. 


1), ৯৪] 608] 9০]) 2 9771 098 10 11701090106 079 [10101 
12190010119 (৬৬০5 130102] /10611077910) 13111, 1994. 


(১০০/০1০179 0121) 1920. 01161101110 0 016 03111) 


1017 ৯) [িআ]াঞা 9০] 2 5171 098 00177056 10101 076 [1018া) 
12160010119 (৬/০5 13917291 /১1001101770101) 13111, 1994 0০ 10101711000 ০011510- 
0120107). 


1100 19000710115 (১8100)19) (৮05 13017091 417101001710180) 13111) 1994, 


1), ৯91)1910611091 90) 2 9151 00600 0701000607৩ 21901071010) 
(১0019) (৬/০$ 1301760] 41001701091) 13111, 1994. 


(১90161017 01017 1984 (17610101901 006 73111), 


[01 ১এাো] ভি]08] 9017 2 917 1 098 10 [710৬6 0701 0119 12190101010 
(১1001) (৬/০5( 13617£91 4১117011010) 13111, 1994 ০০ 10101 1010 007751001- 
80101), 


[2-10-_-2-20 1797] 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এবং মাননীয় সদস্যগণ, আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি, গত 
৩ বছরে আমার অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবে আমি এই ৩টি বিল আপনাদের সামনে নিয়ে 
এসেছি। আপনারা জানেন, এই প্রথম বিলটি হল, ০ ৬/০( 7301780] [01011910017 01 
1110৬/101 [009055101) 01101019019 01 12190101021 17007191015 13101, 1994. আমাদের 
বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের সরঞ্জাম পড়ে আছে। এর মধ্যে কনডাক্টর, ট্রা্সমিশন লাইন কনডা্টর 
আছে, টাওয়ার মেম্বার আছে, ট্রাফরমার এবং অন্যান্য ইনসুলেটর যন্ত্রপাতি আছে। এখন 
এগুলি চুরি হলে এবং আজকে যদি আমি চুরি করে ধরা পড়ি, তাহলে বিদ্যুৎ পর্যদকে প্রমাণ 
করতে হবে যে এটা তাদের পপার্টি। কনডাক্টরের গায়ে ছাপ থাকে না৷ ট্রান্সফরমার ডিসমান্টেল 
করে, ভিতর থেকে কপার বার করে কিংবা আযালুমিনিয়াম বার করে বিক্রি করে দিলাম, 
সেখানে কোথাও কোনও ছাপ থাকে না। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতন 1২011/2 10]- 
911 01119/10] [99395935101 4১০0, 1966. 11179 "101607001) 017195/10] 00055955101) 
০91 [0700011, 4১০ 1950 1119 ৬/০51 13011901 1010101010101) 01 01019510151] 
0905, 4১০0 1990 বলে কয়েকটি বিল তৈরি করেছে। এখন যদি মেটিরিয়ালস পাওয়া 
যায় তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি মেটিরিয়ালসটা কিনেছি, বা যোগাড় করেছি। 
এই বিলের এটাই হচ্ছে সারাংশ। তারপর 117০ [70101] [190101011) (৮/951 739168] 
45179707001) 311], 1994 এটা হচ্ছে পাওয়ার থেপ্ট, এনার্জি থেপ্ট। এখন এই এনার্জি 
থেপ্ট অনেক রকম ভাবে হয়। মিটার আন-লফুল ট্যাম্পারিং করা হচ্ছে। কিছু ভাল মিটার 
আছে। মিটার-এর সুইজ অফ করে ট্যাম্পারিং করে ইউজ করা হচ্ছে। যখন ভিজিলেন্স যাচ্ছে 
তখন তিনি মিটার দেখে সাটিসফায়েড হচ্ছেন যে, এভরিথিং ইজ অল রাইট। কারণ তখন 
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[1901 99002170021, 1994] 
ট্যাম্পারিং করা বন্ধ করে রাখছে। অর্থাৎ এইভাবে পর্যদ টাকা কম পাচ্ছে। এইরকম ঘটনা 
ঘটছে। সেইজন্য এই, বিল এনেছি। এই বিলের আর একটা ব্যাপার আছে। কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
কনসার্ন যখন টাকা নিয়ে ডিসপিউট হয় তখন তারা সরাসরি হাইকোর্টে চলে যান। হাইকোর্ট 
থেকে ইলেক্ট্রিসিটি যে ডায়রেক্টোরেট আছে সেই ডায়রেক্টোরেটকে আদেশ দেন, তোমরা দেখে 
তোমাদের মতামত জানাও এবং সেই হিসাবে আমি আদেশ দেব। এখানে কোনও সময়-সীমা 
বাধা নেই। আমরা বলেছি, ১৫ দিনের মধো আাপলিকেশন করতে হবে ইলেক্ট্রিসিটি . 
ডায়রেক্টোরেট, ১ নম্বর, হরিশ মুখার্জি রোডে এবং ৬ মাসের মধ্যে ভারডিক্ট দিতে হবে এবং 
টাকা জমা দিতে হবে। যদি আমি কনজিউমার ইফ আই আ্যাম রাইট তাহলে টাকা সুদ সহ 
ফেরত পাব। 


এই একটা ধারা আছে, আরও দুটো ছোট্ট ধারা আছে, বর্তমানে আমাদের যে ইলেক্টি্সিটি 
আক্ট আছে তাতে শুধু ইলেন্ক্রিক্যাল ইলসপেক্টার আর যা আছে কিন্তু আমাদের রাজ্যে শ্রেণী 
বিন্যাস করা হয়েছিল। চিফ ইলেব্িক্যাল, ইন্সপেক্টর, জয়েন্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সপেই্টর, ডেপুটি 
ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সপেক্টার, আ্যান্ড আ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর, আমরা সামান্য একটু 
আযমেন্ডমেন্ট করে সবাইকে ইনভলভ করছি। একা ইলেব্্িক্যাল ইন্সপেক্টরের পক্ষে সব সময় 
ডিসিসন নেওয়া সম্ভব হয় না। তৃতীয় বিলটি হচ্ছে দি ইলেপ্ত্রিসিটি (সাপ্লাই) €ওয়েস্ট বেঙ্গল 
আযামেন্ডমেন্ট বিল) ১৯৯৪, এখন এটা মেনলি হাইটেনসন কনজাম্পশন, বাক্ধ কমজাম্পশন 
যাদের বলি তাদের নিয়ে বান্ধ কনজাম্পশন এর ব্যাপারে একটা এগ্রিমেন্ট করা হয়। এগ্রিমেন্ট 
হচ্ছে মিনিমাম পাওয়ার কত নেবে, ম্যাকসিমাম পাওয়ার কত নেবে সেই হিসাবে একটা রেট 
ফিক্স করা হয়। যখন ট্যারিফ চেঞ্জ হয় তখন আগের এগ্রিমেন্ট অটোমেটিক্যালি উইল বি 
ভয়েড, এটা হচ্ছে আমাদের সাজেশন। ট্যারিফ চেষ্ হচ্ছে, আগের এপ্রিমেন্ট ভয়েড হোক, 
নিউ ট্যারিফ শুরু হলে নূতন এগ্রিমেন্ট করতে হবে। অনেক সমর দেখা যাবে ম্যাকসিমাম 
ডিমান্ড যেটা দেওয়া আছে তার থেকে বেশি ড্র করছে, সেজন্য ম্যাকসিমাম ডিমান্ড চেপ্জ করে 
এগ্রিমেন্ট মডিফাই করতে হয়। এজন্য একটা আযামেন্ডমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, এইগুলি করতে চাই 
উইথ দি চেগ্ী অফ ট্যারিফ, একটা ইন্ডাস্ট্রি ইনক্রিজ করছে, ম্যাকসিমাম ডিমান্ড হয়ত ৫০০ 
কে.বি. আছে, সে চায় বাড়াতে, সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে করতে পারে, পুরনো এগ্রিমেন্ট 
ভয়েড হয়ে যাবে, নৃতন এপ্রিমেন্টে আসতে হবে। এইটুকু বলে মাননীয় সদস্যদের কাছে 
্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। 


[2-20__2-30 70.0.] 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, এই বিদ্যুতমন্ত্রী মাননীয় শঙ্কর সেন মহাশয় যে ৩টি বিল নিয়ে 
এসেছেন, দি ওয়েস্টবেঙ্গল প্রহিবিসন অফ আনলফুল পজেসন অফ প্রপার্টি অফ ইলেক্ট্রিক্যাল 
আন্ডারটেকিংস বিল, ১৯৯৪, বিলটার খুব বড় নাম, আর একটি হচ্ছে দি ইন্ডিয়ান ইলেক্্রিসিটি 
(ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪, আর একটি দি ইলেক্ট্রিসিটি (সাপ্লাই) (ওয়েস্ট 
বেঙ্গল আযামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪, এই ৩টি বিল নিয়ে এসেছেন। এতে আমাদের কোনও 
গুরুতর ডিফারেপদ অফ ওপিনিয়ন নেই, যে জন্য আপনি লক্ষ্য করবেন আমাদের পার্টি ৩টি 
বিলের ক্ষেত্রে কোনও আযামেন্ডমেন্ট আমরা দিই নি। তিনি এই বিলগুলি নিয়ে এসে বামফ্রন্ট 
সরকার ১৮ বছর ক্ষমতায় থাকার পরে এটা স্বীকৃত যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলে্্িসিটি 
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বোর্ড ১৮ বছর যেভাবে চলছিল তা একবারে ঠিকভাবে চলছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৮ 
বছর ধরে তা বুঝতে পারেন নি, মাননীয় মন্ত্রী শঙ্করকুমার সেন তার ২/৩ বছরের অভিজ্ঞতায় 
এই বিল নিয়ে আসার দরকার মনে করেন। এখন সত্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেব্রিসিটি বোর্ডের 
পারফরমেন্স যা দেখা যাচ্ছে তাতে ভারতবর্ষের স্টেট ইলেন্ট্রিসিটি বোর্ডগুলির মধ্যে যেগুলি 
খুব খারাপ চলে সেগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষদ অন্যতম। স্যার, ইকনমিক 
রিভিউর স্ট্যাটিসটিক্যাল আযাপেনডিক্স পড়ছি। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড কবে 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ১৯৫৫ সালে, পারফরমেন্স কি, জেনারেশন, ট্রাপসমিশন, ডিস্ট্রিবিউশন অফ 
পাওয়ার, এখানে ১৯৯২-৯৩ এর ইকনমিক রিভিউ বইয়েতে যা ছাপা হয়েছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে টোটাল স্টেট গভর্নমেন্টের শেয়ার হচ্ছে ৫৮২ কোটি টাকা, গ্রান্ট-ইন-এড হচ্ছে ৬৮ 
কোটি টাকা ৯৯ কোটি টাকা হচ্ছে লোন। সেখানে শুধু ১৯৯২-৯৩ তে লস ২৮ কোটি ৩৫ 
লক্ষ টাকা। আযাকুমূলেটেড লস ৫৫৯ কোটি টাকা। তার মানে স্টেট গভর্নমেন্টের শেয়ার 
ক্যাপিট্যাল তার প্র্যাকটিক্যালি আ্যাকুমূলেটেড লসে খেয়ে গিয়েছে। সুতরাং সেই ক্রাইটেরিয়ায় 
একটা ইন্ডাস্ট্রি বা সংস্থাকে সিক বলা হয় সেই ক্রাইটেরিয়াগুলি সব এই রাজ্যের বিদ্যুৎ 
পরিষদ ফুলফিল করে। প্রশ্ন এই এটা টার্মিনালি সিক, বাঁচানো যাবে না। মাননীয় শঙ্করবাবুকে 
পুণ্টাগ্ুলি করতে হবে, আদারওয়াইজ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ থে জায়গায় পৌঁছেছে, সেই জায়গা 
থেকে ফিনান্সিয়ালি বার করা খুবই মুশকিল। 


আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৮ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের যোগ্য ৫৫২ কোটি 
টাকা আকুমুলেটেড লসের জায়গায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পৌঁছেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের মূল কাজ কি? কলকাতা শহর এবং সংলগ্ন এলাকা ও শিল্প এলাকায় 
মোটামুটিভাবে সিই.এস.সি. পাওয়ার ডিস্টিবিউশন করে এবং সেখানে পার্ট অফ দি জেনারেশনও 
সিইএস.সি. করে থাকে। কোলিয়ারি এলাকায় বিদ্যুৎ পায় ডি.ভি.সির জেনারেশন থেকে। 
দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকার স্টিল প্ল্যান্ট এবং অন্যান্য শিল্প সংস্থাগুলি ডিভি.সি এবং 
ডি.পি.এল. থেকে বিনুৎ পার। এসব বাদ দিয়ে রাজ্য বিদুৎ পর্ষদের কাজ। এই হাউসে 
বারবার বলেছি, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের মৌলিক যে কাজ, সেই গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে 
আজকে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্য থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮,০২৪টি 
মৌজা আছে সেখানে ২৮৫৫২টি মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পেরেছেন। কাজটা ৭৫ পারসেন্ট 
হয়েছে। এটা কিন্তু ন্যাশনাল আ্যাভারেজ থেকে কম। আমরা জানি, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, 
কর্ণাটক, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। এ-রাজ্যে কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদ চূড়ান্ত ব্যর্থ। এক্ষেত্রে রুরাল ইলেন্ট্রিফিকেশন কর্পোরেশনের লোন পাওয়া সত্বেও ব্যর্থ 
হয়েছেন। অন্য পার্টে বলা হয়েছে, দুই-তিন বছর ধরে বলা হচ্ছে, শঙ্চরবাবু বিদ্যুতের উন্নতি 
করেছেন। এটা ঠিক, যে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট রাইট অফ হয়ে গিয়েছিল সেই প্রোজেক্টকে তিনি 
কিছুটা রিভাইভ করেছেন এবং মর্ডানাইজেশন প্রগ্াম নিয়ে ব্যান্ডেল এবং সাঁওতালদির 
জেনারেশনে উন্নতি করেছেন। বর্তমানে শঙ্করবাবু মূলত গ্রামে গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, কিন্তু জানি 
না, তিনি গ্রাম বাংলার বিদ্যুতের পোজিশন সম্পর্কে আযাওয়ার আছেন কিনা। দুই-তিনদিন 
আগে আমি গঙ্গারামপুর গিয়েছিলাম। যেদিন সেখানে পৌঁছাই সেদিন পুরোদিন সেখানে কোনও 
বিদ্যুৎ ছিল না। কেন এটা হয়? কেউ বলেন যে, ট্রার্সমিশন এর তার চুরি হয়ে গেছে, আবার 
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কেউ বলেন, ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশনের ফলে এলাকাগুলোতে আলো ডিম হয়ে পরে নিভে 
যাচ্ছে। কলকাতায় আমরা ফুল ভোল্টেজ পাচ্ছি, কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এলাকায়, বিশেষ 
করে পিক টাইমে ভোল্টেজ ভীষণভাবে কমে আসছে। আমি জানতে চাই, বিদ্যুতের এই 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি চিন্তিত কিনা, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে এত পিছিয়ে কেন, 
পর্যদের লোকসানই বা কমানো যাচ্ছে না কেন, গ্রাম ও মফস্বল শহরের মানুষেরা ঘন্টার পর 
ঘন্টা অন্ধকারে থাকছেন কেন, লো ভোল্টেজ হচ্ছে কেন? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কিন্তু 
মন্ত্রী মহাশয় দিতে পারছেন না। সেজন্য বলছি, কলকাতায় বিদ্যুতের যতটুকু উন্নতি আমরা 
লক্ষ্য করছি সেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আজকে গ্রাম 
বাংলার চিত্র কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, নৈরাশ্যজনক, হতাশাব্যাপ্জক, এটা বলতে পারি। রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদগুলোর লোকসান কিভাবে কমানো যায় তার উপর, আপনি জানেন, সারদ পাওয়ারকে 
চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি হয়েছিল। শঙ্করবাবু তাতে একজন মেম্বার ছিলনে। সেই কমিটি 
সামগ্রিকভাবে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে তারা বলেছেন, পাওয়ার সেক্টরকে আস্তে আস্তে 
প্রাইভেট সেক্টরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তার কারণ দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যুৎ পর্যদ যেখানে 
জেনারেশনের দায়িত্ব নিয়েছে কোথাও তারা প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর যথেষ্ট আযাচিভ করতে পারছে 
না। গত ২1৩ বছর থেকে, ভি-পি.সিংয়ের সরকারের সময় থেকে ঠিক হয়েছে যে পাওয়ার 
সেক্টর মোটামুটি আমরা খুলে দেব দেশি ক্যাপিটালিস্টদের হাতে, মাল্টি-ন্যাশনালদের হাতে। 
আমি শঙ্করবাবুকে আগে বলেছি যে গোটা রাজ্য সরকারের সিঙ্গুলার ফেইলর হচ্ছে। এরা 
বিদ্যুতের যখন উন্নতির কথা বলছেন, পশ্চিমবাংলায় সিঙ্গুলারলি ফেল করছে। পাওয়ার 
সেক্টরে বড় ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলারলি ফেল করেছি। 
আপনি হয়ত কাগজে দেখেছেন যে কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বিশাখাপত্তনমে গিয়েছিলেন। 
হিন্দুজারা ৪ হাজার কোটি টাকায় নুতন পাওয়ার প্লান্ট করছে প্রাইভেট সেক্টরের। আপনি 
হয়ত জানেন যে ইনড্রোন কর্পোরেশন, এরা পৃথিবীতে ওয়ান অব দি লিভিং কোম্পানিজ ইন 
পাওয়ার জেনারেশন। তারা মহারাষ্ট্রের ডাবলে ৮ হাজার ৫ শত কোটি টাকায় পাওয়ার 
জেনারেশনের নুতন প্লান্ট করছে। আপনি জানেন ইন্দ্রাবতিতে উড়িষ্যায় ১০।। হাজার কোটি 
টাকায় নুতন করে প্রাইভেট সেক্টরে পাওয়ার জেনারেশনের প্লান্ট তৈরি হচ্ছে। আপনি হয়ত 
এটাও জানেন যে আর.পি.জি গ্রুপ যারা আপনার কলকাতায় ইলেগ্রিক সাপ্নাই কর্পোরেশনের 
মালিক তারা এবং মিস্তাল গুপ যারা তারা মহারাষ্ট্রে ৬ হাজার কোটি টাকা পাওয়ার সেক্টরে 
লাগাবে বলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছে। কাজেই আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে যেখানে 
অন্যান্য রাজ্যে নুতন পাওয়ার জেনারেশন প্রোজেক্ট হচ্ছে ৪ হাজার কোটি টাকার, ৫ হাজার 
কোটি টাকার, ১০ হাজার কোটি টাকায়, যেখানে মহারাষ্ট্রে পাওয়ার সে্ঠরে ২০ হাজার কোটি 
টাকা ইনভেস্ট হতে চলেছে উইথ .আযান আই টু দি ফিউচার, সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
কোনও নোটিশেবল ইনভেস্টমেন্ট বাই ফরেন কোম্পানিজ ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ বিদেশি 
কোম্পানির দ্বারা বা দেশি কোম্পানির দ্বারা আমরা দেখছি না। আপনি মাঝখানে বলেছেন 
যে সাগরদীঘিতে যাকে নিয়ে আসবেন, সি.এম.এস জেনারেশন, আপনাদের ভি.সি.পি.এল-এর 
মাধ্যমে আসছে। আমি আপনাকে বলতে চাই যে সি.এম.এস জেনারেশন, আমেরিকার ফার্স্ট 
কোম্পানি ইন পাওয়ার জেনারেশন। তাদের সম্বন্ধে কনসিডার্ড নন। সুতরাং পাওয়ার জেনারেশনে 
আযাপারেন্টলি কলকাতায় আমাদের মতো মধ্যবিস্তদের জন্য একটু উন্নততর পিকচার দিতে 
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পারলে হত। কিন্তু পাওয়ারের পজিশন - (এক) গ্রামে একেবারেই স্যাটিসফ্যাক্টোরি নয়, (২) 
পাওয়ার জেনারেশন ফিউচারে লার্জ ক্কেলে পাওয়ার জেনারেশনের ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য 
ইনভেস্টমেন্ট আপনি এখনও পর্যস্ত দেখাতে পারেন নি। আপনার দেখাবার মধ্যে আছে 
কলকাতার সিই.এস.সি.,. আর বজবজ। তাছাড়া আর কোনটা আইদার সাগরদীঘি, আর 
বলাগড় কোনওটাই ফাইনাল স্যাটিসফ্যাক্টোরি নয়। বক্রেশ্বর আপনাদের কথামতো রক্ত দিয়ে 
তৈরি হয়নি, ২০০৪ সালে তৈরি হবে। তার ফলে পশ্চিমবাংলায় ভবিষ্যতে পাওয়ারের একটা 
কমফর্টেবল পজিশনে যাবে, এটা আমাদের মনে হয়না। পশ্চিমবাংলায় যেটা আপনারা বলেন 
যে বিদ্যুৎ সারপ্লাস হয়ে যাচ্ছে, তার মেন কারণ হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় বড় ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ, নুতন 
ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে না এবং ইট গিভস এ প্যাথেটিক্যাল স্টেট-আযাফেয়ারস অব দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। যেখানে আপনারা বলছেন যে বিদ্যুৎ সারপ্লাস হয়ে যাচ্ছে 
সেখানে ২৫ পারসেন্ট গ্রামে এখনও বিদুৎ যায়নি। যেখানে ১।। শত, ২ শত বড় বড় 
কারখানা বন্ধ রয়েছে সেখানে আপনি পাওয়ার সারপ্লাসের কথা বলছেন এবং রাত্রে জেনারেশন 
হলে কি হয় সে কথা বলছেন। সেদিন আমাদের আ্যাসেম্বলিতে একটা মিটিং হয়েছিল 
পশ্চিমবাংলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট পারসপেক্টিভ সন্বন্ধে। সেখানে এফ.আই.সি-আই-এর 
প্রেসিডেন্ট অজয় মিত্তাল, তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন যে আপনারা বলছেন যে পাওয়ার জেনারেশন সারপ্লাস হচ্ছে তাহলে আপনারা 
পিক আওয়ারে ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত যে পাওয়ার রেস্ট্রিকশন সেটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য তুলতে 
পারেন নি কেন? আপনি হাই টেনশন কনজিউমারদের বলেছেন যে, আপনি তাদের জন্য 
আইন সংশোধন করছেন। কিন্তু আপনি ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এখনও পাওয়ার রেস্ট্রিকশন 
তোলেন নি। আপনার পাওয়ার পজিশন কমফর্টেবল কোথায়? এত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ, নুতন ইভাস্টি 
হচ্ছে না। তাসত্েও আপনি সন্ধাবেলার জন্য পাওয়ার রেস্ট্রিকশন যেটা ছিল, পাওয়ার 
রেশনিং যেটা ছিল সেটা তুলতে পারেন নি কেন? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। আমি 
যখন এই কথাগুলি বলছি, এর মানে এই নয় যে আপনার ব্যক্তিগত ইনটেগ্রিটি সম্পর্কে, 
সিনসিয়ারিটি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছি। আমি আপনাকে এটা বলার চেষ্টা করছি যে আপনার 
পাওয়ার সিস্টেম আজ এ হোল এখানেও কাজ করছে না, ইঘপ্রভমেন্ট করছে না। বে 
ইমপ্রভমেন্ট কলকাতায় হচ্ছে, ইট ইজ নট ম্যাচড বাই ইমপ্রভমেন্ট এলসহয়্যার এবং ওভারঅল 
পাওয়ার পারসপেকটিভ প্ল্যানিং বলুন, বর্তমান পজিশন বলুন, সেটা স্যাটিসফ্যান্টার নয়। 
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এবারে আমি আসি আপনি যে বিলগুলি এনেছেন সেই সম্পর্কে। আপনি এই যে 
বিলগুলি এনেছেন, এই যে আইনটা হাজির করেছেন ১৮ বছর পরে যে প্রহিবিশন অফ 
আনলফুল পজেশন অফ প্রপার্টি অফ ইলেক্ট্রিক্যাল আন্ডারটেকিংস, এটা কিসের ত্বীকৃতি? 
আপনার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা এত খারাপ যে আপনার 
ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের সম্পত্তি চুরি বন্ধ করতে পারছেন না। পারছেন না আপনি এই কারণে 
যে আপনার হাতে যে আইন আছে সেই আইন যথেষ্ট নয়। আপনার হাতে ইনিয়ান পেনাল 
কোড, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়োর কোড আছে, পুলিশ দিয়ে এই আইনের মাধ্যমে চুরি বন্ধ করা 
সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য আপনি স্ট্রিনজেন্ট এবং ড্রাকুনিয়ান ল নিয়ে আসছেন। স্যার, 
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[191) 90101617001, 1994] 
আপনি আইনজীবী লোক, আপনি জানেন যে ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে চুরি আটকাতে পারছে না। 
কিন্ত এই চুরি বন্ধ করার জন্য আই.জি. র্যাঙ্কের একজন অফিসার আছেন মিঃ হান্ডা, 
সিকিউরিটি অফিসার, তারজন্য অনেক টাকা খরচ করা হয়। এত সিকিউরিটি থাকা সত্তেও 
কন্ডাকটার চুরি হচ্ছে, টাওয়ার মেম্বার চুরি হচ্ছে, ওভার হেড তার চুরি হয়ে যাচ্ছে। 
গ্রামাঞ্চলে যেখানে সি.পি.এম-এর প্রাধান্য, যে পার্টিতে আপনি নূতন সদস্য হয়েছেন সেই 
পার্টিই আপনাকে বলেছিল পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের মাধ্যমে করবেন। আজকে তার 
স্বীকৃতি কি? আপনি বলছেন যে “/]] 00065 01 01)9 9010 0০%0া]]00া) 210 211 
17617021501 019] 18170117215, 72170177901 901101115 0100 21112 1১011511005 
800 2150 01 1৬10119100108 19901151190. 00115110160 10001 1116 ৬/০5 13210091 
70700109900 400 1973, 016 1091909% 917100৮/০160 2170 10001190 (0 25515 1179 
001109 0100915 11) 1176 01710100761) 0 11715 /১০০ আপনাকে আবার পুলিশকে 
পাওয়ার দিতে হচ্ছে। আপনাকে পঞ্চায়েতকে বলতে হচ্ছে ওদের বলতে হচ্ছে তোমরা 
সাহায্য করবে ইলেন্্রিসিটি বোর্ডের জিনিসপত্র চুরি ধরার ব্যাপারে । আপনি এনেছেন ড্রাকুনিয়ান 
ল, আপনি ধরুন চোর আমাদের আপত্তি নেই। আপনি কি পাওয়ার দিয়েছেন? "0 
01109 01000111709, ৮4101109810 2) 01001 [00 9 15191511910 0170 11001 ] 
৮/]]10][, 01151 01 [61501) ৮5110 1105 1090] 00110011100 11 গা) 0116109 
00101510019 07091 01015 4১০ 01 90091150 ৬/1101) 2 19050170016 50500101510) 
০1505 01115 170511 0601) 50 00170017100." তার মানে আপনি একজন পুলিশ 
অফিসারকে পুলিশ ইন্সপেক্টর অফ দি র্যাঙ্ক অফ সাব-ইসপেক্টর আযন্ড এবাব, আপনি তাকে 
এই ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছেন যে সে যে কোনও জায়গায় উইদাউট ওয়ারেন্ট যে কোনও লোককে 
আযারেস্ট করতে পারবে যদি তার সন্দেহ হয়। আপনার জিনিস টুরি করার জন্য প্রথম বার 
হলে ৫ বছর এবং পরের বার হলে ৭ বছর জেল হবে। কারো বাড়িতে যদি জিনিসপত্র 
থাকে বা তার সাথে কোনও যোগাযোগ থাকে তাহলে তারজন্য ৩ বছর জেলের শাস্তি 
আপনি নিয়ে আসছেন। তার মানে [15 90010155101] [101 8101 18 ৮০০5 01 [1,611 
[7001 0110 2001 18 ০15 01 01010 1৬111015(0151010 ৬170 15 21509 1] 010100 
9 17070 [70010110 টোটাল ফেল করেছে গ্রামাঞ্চলে ইলেক্লিসিটি বোর্ডের জিনিসপত্র চুরি 
রোধ করতে: আপনি ফেল করেছেন বলে আপনার ওই পচা পুলিশ বাহিনীকে আরও 
ড্রাকুনিয়ান পাওয়ার দিচ্ছেন। তারা ১০ জনকে ভুল ধরবে, ১০ জনকে সন্দেহ হচ্ছে বলে 
আটকে রাখবে। আপনি হাউসে বাজেট নিয়ে আসবেন, আপনি তখন এসে বলবেন যে এই 
আইন দাখিল করার পর কি পারফরমেন্স বৃদ্ধি পেয়েছে, আপনি চুরি কত কমাতে পেরেছেন। 
আপনার পারফরমেন্স কতটা বাড়াতে পেরেছেন, কতটা কমেছে সেটা বলবেন। আপনি এখানে 
বলছেন যে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাসের কমে কেউ এই অফেন্স ট্রাই করতে পারবে 
না, তার মানে অফেন্সের লেভেলটা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি উল্লেখ করেছেন রেলওয়ে 
পপার্টির ক্ষেত্রে এইরকম আইন আছে, টেলিফোন, ট্রেলিকমিউনিকেশনের তার চুরির ব্যাপারে 
এইরকম আইন আছে। ১৮ বছর বামক্রন্ট সরকার চলার পর ভাবনা চিন্তা করে নিয়ে 
এসেছেন এটা এবং ইনফিনিটি পাওয়ার দিচ্ছেন পুলিশকে । আপনি অফেন্সের পরিমাণ বাড়িয়ে 
দিচ্ছেন। জেলা পরিষদকে বলছেন দে রিকয়ারড টু আযারেস্ট, তা না হলে, বলছেন না। এটা 
আশ্চর্য ব্যাপার। যখন আমাদের দেশে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আছে বিভিন্ন ধরনের চুরির 
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ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আইন আছে। আপনি মনে করেছেন আমাদের দেশে যে আইন আছে 
তা যথেষ্ট নয়, আপনি আইন আনছেন। পশ্চিমবাংলায় টাডা" রয়েছে, “টাডা ভারতবর্ষে 
রয়েছে, তার মিস ইউজ হচ্ছে, আর একটা আইন সরকার হাতে নিলেন। এতে ব্যাপক 
মিসইউজ হবে বলে আমি মনেকরি। তার কারণ এই কোরাপ্ট পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে 
আমরা কোনও ফেথফুল বা কারেন্ট ইমপ্লিমেনটেশন পাব বলে মনে করিনা। দ্বিতীয়ত আপনি 
আর একটি আইন নিয়ে এসেছেন, তাতে আপনি বলেছেন যে যারা পাওয়ার চুরি করে 
তাদের ক্ষেত্রে কি হবে। আপনি বলেছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা টেকনিক্যাল পার্ট আছে। 
আপনি ইলেক্ট্রিক্যাল ইপেক্টর ছাড়াও এই আইনে অন্যান্য যারা চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর, 
জয়েন্ট ইলেক্ত্রিক্যাল ইলসপেক্টর, আ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর, এদেরকে আপনি পাওয়া 
দিয়েছেন, যা আগে ইলেব্িক্যাল ইন্সপেক্টরের ক্ষমতা ছিল মাত্র। কিন্তু আমি আবার -বলছি, 
আপনি এখানে যে ড্রাকোনিয়ন পাওয়ার আনছেন, ফারও যদি কোনও ডিসপিউট থাকে 
তাহলে তাকে আগে পুরো টাকাটা জমা দিতে হবে। তারপর সে কোনওরকম ডিসপিউট 
করতে পারে। এখানে বলা হয়েছে, 15095191101 016 001501101 91011, 0০101 
[61917110116 50101) 01116101700 01 01500৩ 00 1119 12100101001 11050720101, ৫0190511 
৬/10 0115 110৩11566 ৬/10790( 010)80100 10 01090101106 ০0071011000 11) 10106 (0190- 
118 [01091510105 01 015 59001011106 [011 21770000101 1000 0170166 টো. ১00] 
[91790 (0 17) 59-59011017(1) তার মানে পুরো টাকাটা আগে ডিপোজিট করো, তারপর 
কোনও ডিসপিউট তুলতে পারো। এখানে আর একটি বক্তব্য, ইন্ডিয়ান ইলেন্টিসিটি আ্যাকটু 
অনুযায়ী আপনি সাপ্লাই কেটে দিতে পারবেন। তারপর যদি কেউ আবার কানেক্ট করে 
তাহলে আপনি বলতে পারেন যে তাকে এক বছর বিদ্যুৎ ছাড়া চলতে হবে। ঠিক আছে। 
যারা বিদ্যুতের জন্য পয়সা দিচ্ছে না, যারা ডিসপিউট করছে, তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রিনজেন্ট ব্যবস্থা 
গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে, এই যে এক বছরের জন্য পানিশমেন্ট দিয়ে 
দিলেন, তারপর সে চালাতে পারবে? হি নিডস ইলেক্ট্রিসিটি ফ্রম আদার সোর্সেস। তখন তার 
প্রয়োজনটা কি করে মিটবে? আপনি তাকে পানিশমেন্ট দিন, বিদ্যুতের টাকা আদায় করুন। 
সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু সেটা আসলে হচ্ছে না। আপনি জানেন বিনা 
জানিনা, গ্রামে একটা সিস্টেমেটিক পদ্ধতিতে হুকিং, ট্যাপিং হয়। যেমন ধরুন, একটা জায়গায় 
কেউ ইলেক্ট্রিক মিটার নিয়েছে। সেখান থেকে আন-অথরাইজড ভাবে অন্য দশটি জায়গায় সে 
কানেকশন দিল। তারপর যেদিন ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সপেক্টর আসবে তার আগেরদিন বলে, 'তোরা 
কানেকশনটা খুলে দিবি। তারপর সে বিলটা ডিসপিউট করল। সে বলবে. যে আলাদা 
কোনও কানেকশন নেই। এইভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা হুকিং করছে এবং ট্যাপিং করছে 
এবং অন্যের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তাদের পানিশমেন্টের কোনও ব্যবস্থা নেই। এইভাবে 
ইনডিভিজুয়ালি টাকা নিচ্ছে, এসই.বি.তে টাকা জমা পড়ছে না। এইরকম একাধিক ঘটনার 
কথা আমি আপনার কাছে বলতে পারি। আগে যে আইন ছিল তার সাহায্যে এখন পর্যস্ত 
আপনি হুকিং, ট্যাপিং কমাতে পারেন নি, আন-অথরাইজড কানেকশন কমাতে পারেন নি। 
একটা মিটার নিয়ে বেশি ইলেক্ট্রিক নেওয়া, সেটাও আপনি বন্ধ করতে পারেন নি। আপনার 
ভাবা দরকার যেটা, আপনি আযাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রিমলাইন করুন। আপনি আইনের ্যান্বিটকে 
আরও বাড়ান। কিন্তু যে পারপাস আযাচিভ করতে চাইছেন তাতে সেটা আযাচিভ হবে না। 
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আপনি আর একটি আইন এনেছেন, তাতে বাক্ধ কনজিউমারের কথা বলেছেন। বাক্ষ 
কনজুমার'এর ক্ষেত্রে আমি একটা লিস্ট চাই। পশ্চিমবঙ্গে বাক্ক কনজুমাররা কোনও কনসেশনাল 
রেটে কনজিউম করে কিনা? সরকারের সঙ্গে যে ইন্ডাষ্ট্রিগলোর ভাল রিলেশনশিপ আছে 
তারা সবচেয়ে খারাপ অবস্থাতেও বিদ্যুৎ পেয়েছে, তাদের সেই সময়ে লোডশেডিং হয়নি 
কোনওদিন। বিড়লার টেক্সম্যাকোতে, হিন্দমোটরে কোনওদিন লোডশেডিং হয়েছে বলে আমি 
শুনিনি। এই ইন্ডাস্ট্রিজ বড় একটা সেকশন বান্ধ কনজুমার বলে তাদের সাথে এপ্রিমেন্ট 
ওয়াইজ একটা টাকা ঠিক হয়। এই ক্ষেত্রে ব্যাপক ডিসক্রিমিনেশন রয়েছে। আমরা জানতে 
চাই কত ইন্ডাস্ট্রিজ আপনার কাছে থেকে কনসেসান রেট অফ টেরিফ নেয় এবং যারা বাক্ধ 
কনজিউমার তাদের একটা লিস্ট আপনি করে আমাদের দেবেন। আপনি বলেছেন যে, যে 
পাবলিক ডিমান্ডস আ্যাক্টে যারা বারে বারে কম টাকায় বিদ্যুৎ নিচ্ছে তাদের এই বিদ্যুৎ 
নেওয়ার ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে, তার কি ব্যবস্থা আপনি করবেন? 
আজকে হাইটেনশন কনজিউমারদের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেবেন! আপনি আপনার বক্তব্যে 
বলেছেন যে, পাওয়াব টেরিফ পশ্চিমবঙ্গে যত আছে তারমধ্যে অনেক ডিসক্রিমিনেটারি ব্যাপার 
রয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে পাওয়ার টেরিফ নতুন করে নির্ধারণ করা দরকার। এদের সাজার 
দরকার। সেক্ষেত্রে সিই.এস.সি হচ্ছে সবচেয়ে ওয়ার্স অফেনডার। সিই.এস.সি করছে কি 
বিভিন্ন মেগাওয়াটের উপরে একটা শ্লাব করছে। আমরা দাবি তুলেছি যে, সি.ই.এস.সিকে 
ফুয়েল সারচার্জের টাকা ফেরত দিতে হবে। এই নিয়ে কোর্ট কাছারিও চলছে এবং কোর্ট 
থেকে অর্ডার দেওয়া সত্তেও এরা টাকা ফেরত দেয়নি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সিই.এস.সি 
যেখানে ক্ল্যাব করেছে এস ই বি সেখানে কোনও শ্ল্যাবের আযডভানটেজ নিতে পারেনি। কিছু 
ডিসক্রিমিনেটারি পাওয়ার টেরিফ তারা ইন্ট্রোডিউস করছে। সেখানে আপনার এস ই বির 
রেভিনিউ আডমিনিষ্ট্রেশন সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার। আজকে ইলেন্টরিসিটি বোর্ডের যে 
কম্পোজিশন সেখানে চেয়ারম্যান হিসাবে যিনি আছেন, তিনি একজন যোগ্য লোক, তিনি 
নিজে ইলেন্ত্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কিস্তু আপনার ফিনা্স এবং আ্যাকাউন্টস সাইড একেবারে 
দুর্বল। সুতরাং আপনার এস ই বির রেভিনিউ আযডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রপার কোয়ালিফায়েড 
লোক আনার দরকার এবং সেই অনুযায়ী রেভিনিউ আযডমিনিস্ট্রেশন স্ট্রাকচার এবং সেট আপ 
গঠন করা উচিত্য। এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানাই যে, হুকিং অর ট্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে সিই,এস.সি 
কিন্তু অন্য পথ ধরেছে। সিই.এস.সি গোটা পাড়াটাকে ধরে অর্থাৎ সেখানে বস্তী প্রভৃতি ধরে 
একটা ইউনিট হিসাবে ক্যালকুলেট করছে। তাতে নির্দিষ্ট হিসাবের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাড়ার যদি 
একজন হুকিং বা ট্যাপিং করে তারজন্য সেই বাড়তি খরচ সি ই এস সি সমস্ত অর্ডিনারি 
কনজিউমারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। আজকে যদি একটা তার ছুঁড়ে দিয়ে হুকিং ট্যাপিং করা 
যায় তাহলে ওই লাইন দিয়ে ফ্রিজ, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম সহজেই চালানো যায়। এবং 
সেক্ষেত্রে হুকিং ট্যাপিং দ্বারা কত সহজে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ এর দ্বারা 
বেশি টাকা বহন করছে। এই যে হাইটেনশন লাইনে ট্যাপিং হচ্ছে €সটা বন্ধ হওয়া দরকার 
এবং এই ব্যাপারে আপনার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আজকে যেভাবে ট্যাপিং 
রেগুরেলাইজ শুয়ে যাচ্ছে তাতে পার্টির একটা সেকশন ডাইরেক্টলি এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে যাচ্ছে। আজকে আপনাকে টেকনিক্যাল দিকটা ভাবতে হবে, এটা লিগ্যাল উপায়ে 
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সমাধান করা যাবে না। সুতরাং হাইটেনশন লাইনে ট্যাপিং বলুন বা অন্য যা কিছুই হোক 
সি ই এস সি এইক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেবেন সেটা আপনাকেই ভাবতে হবে। সিই.এস.সি. 
একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে পুরো বস্তির লাইন তারা কেটে দেয় কিংবা ওরা বলে সাপ্লাই 
থেকে হোল এলাকাকে আমরা বাইরে বের করে দিচ্ছি। ওরা প্রাইভেট কনজিউমারদের বলে, 
কিন্তু যেটা হওয়া দরকার যেটা করতে হবে ন্যাচারালি ইয়োর কমিটমেন্ট টু দি প্পিল ইজ 
মোর; সেইজন্য বলছি, এই বিলের আমরা বিরোধিতা করছি না, আমরা চাই ইন প্রিন্সিপাল 
বোর্ড তার রুর্যাল ইলেক্ট্রিফিকেশন দ্রুত করুক, আমরা চাই ইলে্ট্রিসিটি বোর্ড গ্রামাঞ্চলে 
ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন কমাক, কিন্তু সেটা না কমিয়ে খালি এই আইন করে কতটা কি হবে 
সেটা আপনি ভেবে দেখবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে কথাটা বলতে চাই মাননীয় 
মন্ত্রী যে বিল ৩টি উত্থাপন করেছেন এবং মাননীয় সদস্য লক্ষ্মীকান্ত দে মহাশয় যে সংশোধনীটা 
দিয়েছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে যে কথাটা বলতে চাই সেটা 
হল মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সৌগত রায় মহাশয় যে কথাটা আলোচনার সময় বললেন 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা না করে তিনি যে বিষয়টা নিয়ে বললেন সেই ব্যাপারে যথাযথ 
উত্তর হচ্ছে ওনার মতে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে এই বিল আনতে হয়েছে। এই 
বিলে যেটা প্রধানত বলা হয়েছে, এতদিন ধরে যে জিনিসটা প্রমাণ করতে অসুবিধা হত, 
সেটা হচ্ছে এস.ইবি.র কোনও সম্পত্তি চুরি হলে সেই সম্পত্তিটা এসই.বি.র কিনা। তাই 
বিলেতে খুব খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছে, যিনি আনলফুল পজেশানে ইলেত্রিক্যাল প্রপার্টি 
রাখবেন, সেই ব্যাপারে যদি কারুর সন্দেহ হয় তাহলে যার পজেশনে আছে তাকেই প্রমাণ 
করতে হবে, এ ইলেন্নিক্যাল প্রপা্টিটা তার কিনা। এটা হচ্ছে এই বিলের মূল দিক। এটা 
সকলেই ভাল করে জানেন এফ.আই.আর. হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এবং কেসও হচ্ছে, কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত যে অংশটা চুরি হয়েছে সেইটায় এসই.বি.র ছাপ না থাকায় প্রমাণ করাটা দুরূহ 
ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সেইজন্য এই ব্যাপারটিও ওনার দেখা উচিত, এটা শুধু এসই.বি.র 
ক্ষেত্রে নয়, ৭টি যে সংস্থা আছে বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে, এটা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এবং 
লাইসেন্সিং এর ক্ষেত্রেও প্রশ্নটা আছে। আমাদের রাজ্যে ৮৫ হাজার স্কোয়ার কিমি. এসই.বি.র 
এরিয়া তারমধ্যে দিয়ে তারা বিদ্যুৎ বন্টন করে থাকে, ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৪৬ ওভার অল 
লাইন আছে তারমধ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৯৩ টিতে তারা দেয়। ট্রা্সমিশন লাইন, 
ডিস্ট্রিবিউশন লাইন এর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়, সেই ব্যাপারে 
বলি কোথাও হয়ত একটা পাম্প সেটে বিদ্যুৎ দিতে হবে সেটাকে ইলেন্ট্রিসিটি করে এনারজাইস 
করা হয়েছে। সেখানে মাঠের মধ্যে একটা ট্রা্সফরমার আছে, সেটা হয়ত কেউ চুরি করে 
নিয়ে গেল, এখন সেটা খুঁজে বার করতে গিয়ে নানারকম গোলমাল হয়। এই বিলে সেটা 
বন্ধ করার প্রস্তাব হয়েছে। এই বিলে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যার কাছে এটা থাকবে 
তারই প্রমাণ করার দায়িত্ব জিনিসটা তার কিনা। সাধারণ লোকের কাছে বা সাধারণ ইলেন্ট্িক্যাল 
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কন্ডাক্টারের কাছে এই ইলেবত্িক্যাল গুডস থাকার কথা নয়, সেইজন্য সেই দিক থেকে এই 
বিলটা চিস্তা করে আনা হয়েছে। সেই কারণেই এই বিলটার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের 
এখানে লাইন লসের পরিমাণ হচ্ছে ২২।২৩ শতাংশ, ১% লাইন লস মানে বিদ্যুৎ পর্যদের 
ক্ষেত্রে ৪ কোটি টাকা, তার মানে প্রতি বছরে এইরকম প্রায় ১০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে 
যাচ্ছে। উনি এখানে উদাহরণ হিসাবে বললেন অন্যান্য জায়গার মতো বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে 
বিদেশি সংস্থা কেন আসছে না, তিনি এই ব্যাপারে মহারাষ্ট্রকে আদর্শ স্থান হিসাবে বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন, এই জিনিসটা এখানে করা দরকার। 


কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কয়েকদিন আগে কংঘ্রেস দলের সদস্যরা 
বিধানসভায় বসে মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে সামনে রেখে প্রেস কনফারেস করে 
বললেন এখানে কৃষিতে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চলবে না। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজিউমার 
যারা থাকে তাদের থেকে বিদ্যুতের জন্য বেশি দাম আদায় করা হয়, কিন্তু এগ্রিকালচারাল 
কনজিউমারদের কাছে থেকে কম দাম নেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যেই সব থেকে কম দামে 
বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম কৃষি যেহেতু জাতীয় 
উৎপাদনের মধ্যে পড়ে সেইহেতু বিদ্যুৎ দপ্তর কেন একা ভরতুকি দেবে, সাধারণভাবে এই 
ভরতুকি কেন্দ্রীয় সরকারকেও পূরণ করতে হবে। আর.ই-র জন্য টাকাটা কেন লোন হিসাবে 
আসবে, সেটাকে ইক্যুইটি হিসাবে পরিণত করতে হবে। এইসব নিয়ে অনেক আলোচনা হতে 
পারে। আপনাদেরও যেমন বক্তব্য আছে, আমাদেরও তেমনি বক্তব্য আছে। আমরা যুক্তি দিয়ে, 
তথ্য দিয়ে বলতে পারব এই রাজ্যের কোনটা করলে ভালো হবে। যদি ভরতুকি তুলে নেওয়া 
হয় তাহলে প্রতি ইউনিট পিছু বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি পেয়ে দাড়াবে চার টাকা। তাহলে রাজনীতি 
করবার জন্য, ভোট পাবার জন্য এখানে এসে একরকম কথা বলবেন, আর গ্রামে গিণে 
কৃষকদের কাছে এক কথা বলবেন এটা হয়না। গ্রামে কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার 
জন্য আপনারা সাংবাদিকদের ডেকে এইসব কথা বলবেন। জানেন সাংবাদিকদের ডেকে কথাটা 
বললে সেটা খবরের কাগজে হেডলাইন হবে। আপনারা সালভে কমিটির কথা বললেন, এ 
কমিটিতে ডাক্তার সেনও আছেন। আজকে জেনারেশন বাড়াবার জন্য, রেভিনিউ ও 
আযাডমিনিক্ট্রেশনকে ঠিকমতো করতে গেলে এই বিল সময়োচিত। বান্ক কনজিউমারদের সঙ্গে 
যে এগ্রিমেন্ট থাকে সেই রিকভারী করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পর্ধদকে যাতে অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
না হয় তারজন্য এই বিলটাতে একটা আইনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এতে তো 
আপনাদের আপর্তি থাকার কথা নয়। একটা সিক ইউনিট লিক্যুইডিশনে যাবার পর রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদ সেই টাকাটাকে আদায় করতে পারবে। সেইজন্যই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিলের 
মধ্যে এই আইনের সংস্থান রেখেছেন। আমরা মনেকরি এটা সময়োচিত কাজ। আগে যদি না 
হয়ে থাকে আজও যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা অভিনন্দন যোগ্য। আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করতে চাই, আমাদের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কতগুলো গুরুতর ক্রুটি আছে। এই ক্রুটি আরও 
বিরাট করছে এরুপ সাপ্লাইগুলো। এই রাজ্যে গ্রুপ সাপ্লাইগুলোর অবস্থা সকলেই জানেন। 
তাদের হাতে মিটার আছে। কারোর মিটার খারাপ হয়ে গেলে মিটার পাল্টাতে হবে, অথবা, 
নতুন কানেকশন নিতে হলে মিটার দরকার, কিন্তু মিটার পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রুপ সাপ্লাই 
গুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার দরকার আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হুকিং, ট্যাপিং এবং বিদ্যুৎ 
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চুরি যা বন্ধ করতে চাইছেন সেটা ভালো কথা। পাশাপাশি এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে 
কনজিউমাররা যাতে ঠিকমতো মিটার পান সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে যে বিল আনা 
হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য শেষ করছি। 


[2-50-- 3-00 7-.] 


ডাঃ হৈমী বসু ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী ডঃ সেন যে আযামেন্ডমেন্ট, 
বিলগুলো নিয়ে এসেছেন, তারজন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এইজন্য 
যে,' দীর্ঘদিন পরে কুন্তকর্ণের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা তিনি করছেন। খুব ভাল কথা, তার সদিচ্ছা 
প্রসংশা করার। বিদ্যুৎ নিয়ে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে এই রাজ্যে তার থেকে তিনি 
আরও কঠোর করতে চাইছেন। স্যার, সদিচ্ছা যদি থাকত এই সরকারের তাহলে যে আইন 
আছে সেই আইনের এই জিনিস করা যেত। তার কারণ হিসেবে বলতে চাই, যে আইন 
আছে সেই আইনকেই সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা, তা হয়নি। উপরন্তু দলের নেতারা, সকলের 
কথা বলছিনা, বেশ কিছু নেতা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের কলকাতা শহরাঞ্চল, বস্তি অঞ্চল, 
পঞ্চায়েত অঞ্চলের নেতা, তারাই কিন্তু মূল হত। সুতরাং ধরতে হলে পরে ডঃ সেন 
চুনোপুটিকে ধরে কোনও লাভ নেই, ভাবের ঘরে চুরি করে তো লাভ নেই, আপনাকে 
প্রাকটিক্যাল হতে হবে। যারা এই সমস্ত কাজ করছে, তারা যে দলেরই হোক না কেন, 
তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেই ব্যবস্থা শুধু আইন দিয়ে হতে পারে 
না। আইন যতই কঠোর করুন না কেন, সেই মটিভেশন, আমার সন্দেহ হচ্ছে সরকারের 
নেই। সরকারের কথা সাধারণ মানুষকে মোটিভেট করা। কিন্ত হোয়াট আই ফিল টু ডে ইজ 
দি গভর্নমেন্ট নিডস মটিভেশন। সেই মটিভেশন যদি আপনারা সরকারের মধ্যে প্রশাসনের 
মধ্যে না আনতে পারেন, তাহলে এর থেকে কঠোর আইন প্রণয়ন করেও আপনি কিছু 
করতে পারবেন না। আজকে বক্তারা বলেছেন এমন ঘটনা ঘটেছে যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ি, 
যেখানে হয়ত আযাভারেজ বিল আসত ৫০ টাকা, ৬০ টাকা বা মধ্যবিত্ত বাড়ি, যেখানে বিল 
আসত ১৫০ টাকা, আজকে সেখানে বিল আসছে হাজার টাকা। সারচার্জের নাম করে 
সাধারণ মানুষকে একটা সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। কোর্ট রায় দেবেন বলে 
বসে আছেন একেবারে কাশী বিশ্বনাথ হয়ে। আপনারা ফোর্স করতে পারছেন না গোয়েক্কা 
কেন এই জিনিস করছে। কোর্ট যখন অর্ডার দিয়েছে তখনই সেটাকে কেন এ্িকিউট করছেন 
না, বা আপনারা এক্সিকিউট করছেন না। পশ্চিমবাংলা তো শুধু ইন্ডাস্্রি নিয়ে নয়, গ্রাম-গঞ্জ 
বস্তিতে দরিদ্র মানুষ আছে, যারা সং ভাবে বাঁচতে চায়, তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে 
আসুন। 


আর একটা জিনিস মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি ওনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যে, এই আ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন ২৪ এখানে যে কথা আমার আগে 
উল্লেখ হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে, ডিফারেন্স অফ ডিম্পিউটস। ডিফারেস অফ ডিস্পিউটস-এ 
বলা হয়েছে একটা ব্রড আউট লাইন আপনি করে দিলেন, কিন্তু ডিফারেগ অফ ডিম্পিউটস 
যা আমি মুখবন্ধে বললাম, বনু বড় বড় কনজিউমার এর থেকে আ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে। কিন্তু 
এই নিন্ন মধ্যবিত্ত ও বা বস্তিবাসীর পক্ষে ৫০ টাকায় বিলটা ৫০০ টাকা বা হাজার টাকা 
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দিতে হয় তাহলে তাদের পক্ষে মারাত্মক হবে। এবং তাদের পক্ষে সম্ভব নয় সেই আ্যামাউন্টটা 
জমা দেওয়া। আপনি মুড়ি, মিছরিকে এক করে ছেড়ে দিয়েছেন। এর পরিণতি কিন্তু মারাত্মক 
হবে। মারাত্মক হবে এইজন্য বলছি যে বিশেষ করে সিই,এস.সিতে বিগত কিছুদিন আগে 
তারা যেভাবে চলেছেন, যেভাবে কনজিউমারদের হ্যারাস করেছেন এটাতে কিন্তু তাদের হাতে 
বিরাট পিলফ্যারেজ হয়ে যাবে। আপনি এ দিকে দৃষ্টি দিন, চিস্তা করুন। ইলেক্ট্রিক্যাল 
ইনেসপেক্টাররা ডিটারমিন করবেন, পুরো টাকাটা জমা দিতে হবে এটা কি সম্ভব? হয়ত বিগ 
ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে সম্ভব কিন্তু দরিদ্র, পুয়োর কনজিউমার যারা তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। 
আর এটা বোধহয় ছিল যে আযাডজুডিকেশন করবেন 091 12190010981 [15090101 : |, 
1701151। 11011161096 1২০90. আই তআ্যাম নট সিয়োর, আমার ভুল হতে পারে, সেটা 
বদলে বাই ইলেব্রিক্যাল ইন্সপেক্টার লিখে দিয়েছেন। আপনি অন্যান্য যে আ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন 
তার থেকে আমি এটার উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। ] 0০ 1901, ] 00 9001201 ০থ 
017069$0া (0 0801] 11010 01 0010 00110015. 13010 11] 1116 10170 01 08101111)? 
016 010110015, ৬/০ 100৬6 110 17101) (0 77109 0106 10901 70০010109 980া. তাই 
আমার মনে হয় বিশেষ করে এই সেকসান ২৪, সাব সেকশন (11) তে যেটা আছে এ 
বিষয়ে আপনি নিশ্চয় চিন্তা করবেন। আমি কোনও ফরম্যাল আ্যামেন্ডমেন্ট দিচ্ছি না। আপনার 
জ্ঞান, আপনার বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, আমি আশা করি এটা আপনি নিশ্চয় চিন্তা করবেন 
যাতে করে দরিদ্র কনজিউমাররা নিম্নবিত্ত, মধ্যবিস্ত কন:জউমাররা বা গ্রামের গরিব কৃষকরা 
বা বস্তির মানুষরা হ্যারাসড না হন। বিশেষ ক" এই ধারাটি কিন্তু কনজিউমার প্রোটেকশন 
আক্টের বিরোধী। এখানে আপনাকে অন্তত একটা সিলিং ঠিক করতে হবে যে আপ টু দিস 
সিলিং টাকাটা আ্যাডভান্স জমা দেওয়াটা অবলিগেটারি হবে না। কনজিউমার প্রটেকশন হচ্ছে 
শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, সারা ভারতবর্ষ এবং সারা পৃথিবীতে একটা অন্যতম রাইট। 
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স্পেসিফাই করা দরকার যে টু হুম? যেমন বিভিন্ন জায়গায় স্পেসিফাই করেছেন এখানেও 
সেটা করা দরকার। হয়ত বলবেন যে প্রপার অথরিটি বা অমুকের কাছে কিন্তু আহি বু. , 
এই বিলের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে এটাতে স্ট্রেস দিয়েছেন, স্পেসিফাই করেছেন আমার মনে 
হয় এটাতেই স্পেসিফাই করা দরকার। আই হোপ, ৮০৪ 10৬৩ 20110 যে 10 ৮110] 
| 91014 ০৩ ৬01 01901 117011101700 10919. এই কথাটা বলে আমার এ যে 
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4০. সেটা আবার বলে ও এই চিস্তাটাকে আপনার মাথায় রাখতে অনুরোধ জানিয়ে বলছি, 
এ সম্পর্কে সঠিক বাবস্থা নেবেন। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয় 
৫১/৫২/৫৩, এই যে তিনটি বিল আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন সেই বিল তিনটি তেমন 
করছি না, কিন্তু এই বিলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের মনে কতকণ্ডলো 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আমাদের মনে কতকগুলো আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেই আশঙ্কা এবং সংশয় 
এর বশবর্তী হয়ে যে কথা বলতে চাই যে এই তিনটি বিল এর সংশোধনীতে মন্ত্রী মহাশয় 
তার প্রারস্তিক ভাষণে বা বিলটিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে গিয়ে বলেছেন প্রপার্টি 
বিভিন্ন জায়গায়, রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চুরি হত, এবং আজও চুরি হয়, আমাদের রাজ্যের 
বিভিন্ন মফস্কলে সেখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের বহু প্রপার্টি বিভিন্ন ভাবে পড়ে রয়েছে, নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে সেইগুলোকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে, সেখান থেকে পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে সেই 
প্রপার্টিগুলোকে ছাড় করবার কি ব্যবস্থা রয়েছে, এই বিলের মধ্যে তার উল্লেখ নেই। যে কথা 
অন্ততপক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে মনেকরি যে বিভিন্ন ব্যাপারে আপনার চেষ্টা এবং বিদ্যুতের 
বাপারে বুৎপত্তি আছে, আপনি গত তিন বছর বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব নেবার পর এই 
দপ্তুরকে স্ট্রিম লাইন করবার ব্যবস্থা করেছেন, এই দপ্তরের উদ্দেশ্যকে কাজে লাগাবার চেষ্টা 
করছেন। আমাদের প্রথম বক্তা অধ্যাপক সৌগত রায় আপনাকে বললেন আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করতে গিরে, এই যে বোর্ড, পর্যদ, যে পর্যদ এর সৃষ্টি হয়েছিল ৫৫ সালে, এই 
পর্বদটির আজকে অবস্থা কি, সত্যই কি এই পর্যদকে রেখে, তাকে কাজে লাগিয়ে, তারমধ্যে 
থেকে এই বিদ্যুতের যে সরবরাহ, যে উৎপাদন তাকে সঠিক ভাবে আপনি করতে পারবেন? 
আমরা মফস্বল এলাকার বিধায়ক, গত বাজেট অধিবেশনের সময় বাজেটের জবাবি ভাষণে 
আপনি বলেছেন এই রাজ্যে ৭০ ভাগ গ্রামে আপনি বিদুৎ পৌঁছে দিয়েছেন, এই ঘটনা কি 
সত্য? ঘটনা কিন্তু তা নয়। বাস্তব চিত্র একটু বলি, মেদিনীপুর জেলার বিধায়ক আমি, এই 
জেলায় যেখানে ৮৩ লক্ষ মানুষের বেশি বসবাস করে, যে জেলায় ১০ হাজার গ্রাম আছে, 
সেই জেলায় চার হাজারের বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি। আজকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে, তার 
সুফল মহানগরী কলকাতার মানুষ পেতে পারে, কলকাতার আশেপাশের কিছু শিল্প পেতে 
পারে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কৃষক, তারা কিন্তু এই সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার কারণ এখন 
পর্যস্ত সেখানে ট্রাসফরমার চুরি হচ্ছে, চুরি প্রতিহত করবার কোনও ব্যবস্থা নেই। চুরি যাওয়া 
ধপাটি উদ্ধার করার জন্য আপনি আমেন্ডমেন্ট এনেছেন, নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন রয়েছে, 
কন্ত যারা এই সবের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত তাদের প্রতিহত করার ব্যাপারে আপনাদের 
কানও সদিচ্ছা আছে কি না সেটা দেখতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ চুরি সরঞ্জাম চুরি, হুকিং 
যাপিং এই সমস্ত ব্যাপারে শাসক দলের লোকেরাই প্রশ্রয় দিচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে, 
নাজকে ট্রা্সফরমারগুলো দেখতে পাবেন, এক এক জায়গায় ট্রা্পফরমার মাসের পর মাস 
রে চলছে না। মাসের পর মাস ধরে সেই ট্রা্ফরমারগুলি বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে সেই 
[াসফরমারগুলি থেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে। আজগে সেজন্য 
সাপনাকে বলি যে, যে সংশোধনী এনে এটাকে বন্ধ করবার জন্য আপনি প্রয়ামী হয়েছেন, 
সাপনার এই উদ্দেশ্যটা ভালো। কিন্তু তাকে কার্যকর করতে গেলে আরও আপনাকে কঠোর 


138 55213, 17২00270105 

[1907 50010171007 1994] 
হতে হবে। সেখানে আপনাকে দলের উপরে থেকে, রাজনীতির উপরে থেকে এই কথা 
আপনাকে মানতে হবে। আরও যেকথা আপনি বলেছেন যে টেরিফ ইনটেরিফের মধ্যে 
ইউনিফরমিটি আনবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের আগের বক্তা ডঃ হৈমি বসু বলেছিলেন যে 
সেখানে যদি ভুল করে টেরিফ আ্যালুফ হয়ে গেছে তার উপর বেশি করে বিল দিয়ে থাকেন 
সেখানে সমস্ত বিলটা তাকে পেমেন্ট করার পর তার বিচার করা হবে। তাহলে তারপর 
বিচার করে সে জায়গায় বান্ক কনজিউমার তার অধিক আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে সে বিচার 
প্রার্থনা করতে পারে। তারপক্ষে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এই জায়গায় আমার কনব্রিট 
সাজেশন গ্রামের মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য এবং তার আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী সেখানে বেশি 
করে অন্তত পক্ষে গ্রামে যারা কনজিউমার থাকে এই জায়গায় থেকে রেহাই দিয়ে অভ্তত 
সিকি ভাগ জমা দিয়ে তারপর আবেদন নিয়ে যেতে পারে। তাই আমি আপনার সামনে এই 
কথা বলতে চাইছি যে, অন্তত পক্ষে আপনি যদি এই পর্যদে ক্রমশ আমাদের অভিজ্ঞতা 
থেকে বলছি এই পর্যদের চেহারা এবং চরিত্র এবং পর্যদের কাজ দেখে আপনি জানেন যে 
আপনার প্রোডাকশন বেড়েছে। কিন্তু সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে, যন্ত্রপাতি পুরনাদিনের। 
আপনার আর্থিক সঙ্গতি হচ্ছে না। সেইজন্য আমি আপনাকে বলব ঘে আজকে প্রয়োজনে 
বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে লোন নেবেন, প্রয়োজনে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেবেন। যা আপনি 
দেখেছেন আমার এ জায়গায় খুঁটি পৌঁছে গেছে। গ্রামে খুঁটি পোতা হয়ে গেছে। ট্রান্সকরমার 
দিতে দেওয়া হয়েছে। সে জায়গায় গোটা গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গেছে। তা সঠিক চিত্র নয়। 
এই কথাগুলি বলে এবং আমরা মনে করছি যে সংশোধনীগুলি এনেছেন বেটার লেট দ্যান 
নেভার। তাই এর বিরোধিতা না করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুত মন্ত্রী শঙ্কর সেন 
মহাশয় যে আ্যামেন্ডমেন্টগুলি নিয়ে এসেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি__ ডাঃ হৈমি 
বসু আমাদের কনজিউমার 'আ্যাক্টটা” স্মরণ করিয়ে দিলেন, বোধ হয় কোথাও কোথাও সেটাকে 
ছাড়িয়ে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি এবং সকলের 
বক্তব্যের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো যে, বিদ্যুৎ চুরির ব্যাপারটা একেবারে দিনের আলোর 
মতো সত্য, ওপেন সিক্রেট। শহর এবং গ্রাম, উভয় জায়গায়ই এটা সমান। সুতরাং যে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হচ্ছে এবং সরবরাহ করা হচ্ছে সে বিদ্যুতের যদি সঠিক দাম উঠে আসে তাহলে 
এখানে এটুকু বলা যায় যে, সেই আনুপাতিক হিসাবের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে 
বিদ্যুতের উন্নয়ন কর্মসুচির ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে, 
সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কাজকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। যার রোগ যেমন 
ভেতর থেকে শরীরকে কুরে কুরে খায় ঠিক তেমন করে বিদুৎ চুরি, বিদ্যুতের দামি যন্ত্রপাতি 
চুরি বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজের সমূহ ক্ষতি করছে। এক শ্রেণীর মানুষ এটাকে প্রফেশন হিসাবে 
গ্রহণ করেছে। গ্রামাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন 
মানুষ মাইলের পর মাইল বিদ্যুতের তার কেটে নিয়ে বিক্রি করছে। গ্রামে গেলেই এ সমস্ত 
চিহ্নিত ব্যক্তিদের নাম শোনা যায়। কিন্তু ওদের গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। ওদের এমন 
সামাজিক কানেকশন যে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারিরা ওদের ভয় পান। অনুরূপভাবে শহ্রাঞ্চলের 
অনেক বড় বড় ক্ষেত্রে নানাভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে ব্যবহার করা হয়। এইভাবে হাজার হাজার, 
লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি রেভিনিউ চুরি করা হয়। বেশ কিছু মানুষ নিজেদের প্রভাব 
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প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে এ জিনিস করছে। যে সমস্ত জায়গায় এ জিনিস হচ্ছে সে সমস্ত 
জায়গায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারিদের প্রবেশের অধিকার যদি না থাকে তাহলে এ জিনিস 
কখনোই বন্ধ করা যাবে না। কারণ বর্তমানে এ সমস্ত লোকেরা বিভিন্নভাবে নিজেদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি খাটিয়ে কর্মচারিদের প্রবেশে বাধা দেবার চেষ্টা করে। সেই বাধা অতিক্রম করে চুরি 
বন্ধ করা এবং চোরাই মাল টেনে বার করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণেই কর্মচারিদের 
আইনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তারা যদি মনে করেন কোথাও বিদ্যুৎ চুরির কাজ চলছে বা 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ চুরি করে এনে রাখা হয়েছে তাহলে তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন 
এবং প্রশ্ন তুলতে পারবেন। এই বিদ্যুৎ আইনে বলা হচ্ছে, এমন কতগুলো জায়গা আছে 
যেগুলোর আদালতে বিচার হতে পারবে না, সেখানে কেবল মাত্র দপ্তরেরই অধিকার থাকবে। 
অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিশেষ অধিকার অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। 
এরফলে আমি মনেকরি ডঃ সেন খানিকটা ব্রেক-থু করতে পারবেন এবং খানিকটা কাজ 
হবে। সুতরাং এই আইনগুলো সময়োচিত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর ফলে ডঃ সেন 
প্রতিদিন যে কাজ করছেন সে কাজের সাফল্যের মুখ তিনি দেখবেন, এই আশা আমরা 
করছি। প্রতিদিন আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্তেও কিছু ক্ষেত্রের স্যাবোটেজের জন্য যে সাফল্যের মুখ 
তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, তা হয়ত তিনি দেখতে পাবেন এবং খানিকটা সন্তুষ্ট হবেন। এই 
আইনের মাধ্যমে তার অফিসারদের এবং দপ্তরের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেই অস্ত্র 
নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারবেন। সুতরাং এটা সময়োচিত বিল, এটা হওয়া দরকার। 
আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে যেমন ধরুন কলকাতা শহরের রাস্তার ধারে 
যেসব বড় বড় গাছ আছে সেই গাছের নিচ দিয়ে যেমন বিদ্যুতের তার গিয়েছে সেসব তার 
থেকে আলাদা তার দিয়ে গাছের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ টুরি করা হচ্ছে এবং হোটেল, রেষ্টুরেন্ট 
সেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় বড় বড় গাছের নিচে, বট গাছের নিচে 
শনি মন্দির, শিব ঠাকুরের মন্দির করা হয়েছে এবং সেই মন্দিরের ভেতর দিয়ে তার টেনে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আন-অথরাইজড ওয়েতে সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হচ্ছে এবং পয়সা আয় করা হচ্ছে। আনঅথরাইজড টেরিফ মন্দিরের পুরোহিত 
বা অন্য কেউ আদায় করছে, সরকারের বিকল্প হয়ে টেরিফ কলেকশন করছে। সুতরাং এগুলি 
শহরাঞ্চলে দেখা যায় এবং এটা হয়ে গেছে। বাড়িগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেক সন্ত্াস্ত 
ঘরের লোকেরাও অনেক সময় মিটার অফ করে রেখে দিয়ে বিকল্প কানেকশন করে, রাস্তা 
থেকে হুকিং করে কানেকশন নিয়ে বাড়ি বাড়ি আলো জুলছে। এরা অনেকেই ভাল রোজগার 
করেন, চাকরি-বাকরি করেন, নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন মানুষ। তারা এইসব সুযোগ- 
সুবিধা নেবার চেষ্টা করছে এবং রেগুলার এইভাবে চুরি করে যাচ্ছে। তারা বিদ্যুতের আইন- 
কানুন জানা সত্তেও এইসব জিনিস করছেন। তারপর দেখতে পাচ্ছি, সিই.এস.সি এলাকায় 
বসবাসকারী যারা নাগরিক এবং আমরাও জানি, এই বিল নিয়ে একটা অদ্ভুত কান্ডকারখানা 
চলছে। এই নিয়ে আমরা হাজার বার প্রম্ম করেছি। মাঝখানে সিই,এস.সি এত বেশি চার্জ 
নিয়ে বিল মারফত আদায় করলেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে হস্তক্ষেপ পর্যস্ত করতে 
হয়েছিল এবং সিই.এস.সি তারফলে চার্জ ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে সিই.এস.সি 
সংস্থার উপর যদি নজরদারি ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এইভাবে তারা বিল 
জনসাধারণের কাছে পাঠাতে পারবে না। এই সংস্থা কলকাতা শহর এবং তার পাশ্ববতী 
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এলাকা থেকে কোটি-কোটি টাকা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছেন মিথ্যা করে বিল দিয়ে। আমি দায়িত্ব 
নিয়ে বলছি, সিই.এস.সির কাছ থেকে এই মিথ্যা বিলের ব্যাপারে বহ্ু প্রশ্নের জবাব পর্যস্ত 
পাইনি এবং আমি আরও অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি তারাও জবাব পাচ্ছেন না। 
আজকে আপনি অফিসারদের উপর অধিকার দিয়েছেন যাতে কনজিউমাররা ওদের দ্বারা 
অন্যায়ভাবে প্রতারিত না হন। আজকে অন্যায়ভাবে পয়সা-কড়ি নেওয়ার চেষ্টা যাতে না হয় 
তারজন্য নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখছি এতবেশি বিল পাঠানো হচ্ছে যা 
এতবেশি কনজামশন হতে পারে না। স্কুইজ করার ব্যবস্থা এমনভাবে করে রেখেছে যে 
তোমাকে আগে টাকা জমা দিতে হবে। আগে টাকা জমা দাও, তারপর তুমি ঘুরে-ঘুরে বেড়াও 
এইরকম ভাবে ৬ মাস, ১ বছর ধরে ঘুরছে, কিছুতেই মীমাংসা হচ্ছে না, ঝুলে যাচ্ছে। যে 
টাকা জমা দেওয়া আছে তার ফেরত পাবার উপায় নেই, এইরকম অভিজ্ঞতা বনু মানুষের 
আছে। এগুলি কিন্তু দেখা দরকার। এই অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে নজরদারির ব্যবস্থা করা 
দরকার যাতে সাধারণ মানুষকে ওরা স্কুইজ করতে না পারে। এই ব্যাপারে একটু ভাল করে 
দেখতে হবে। পুলিশকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, অনেকে বলছেন, ডায়রেক্টুলি যদি এই 
অধিকার দেওয়া হয় তাহলে ওরা বাড়াবাড়ি করবে। কিন্তু কি করবেন? উপায় নেই। যে 
অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই অধিকার দেওয়া ছাড়া পদ্ধতিগত অনুসারে কোর্ট ইত্যাদি 
এইসব করতে গেলে চোরকে ধরাও যাবে না, এবং চোরাই মাল যারা কিনছে তাদেরও ধরা 
যাবে না, আন-ল-ফুল কানেকশন ইউজ করে যারা প্রডাকশন করছে তাদেরও ধরা যাবে না। 
সেক্ষেত্রে এই যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমি বলব এই ব্যবস্থা সঠিক হয়েছে। এখানে 
একটু খানি ভাবনা-চিস্তা করা হয়েছে, তারা প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখান্ত করবেন, ভিনি 
বুঝে দেখবেন এবং এটা করার জন্য একজন কমপিটেন্ট অফিসারকে দায়িত্র দেওয়া হয়েছে, 
সুপারিইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার তিনি যখন বলবেন, তখন লাইন কাটা হবে। তবে এটা নিশ্চয়ই 
দেখতে হবে যাতে সাধারণ কনজিউমার যেন মনে না করেন যে পুলিশের হামলা তাদের 
উপর হচ্ছে অবশ্য সেই হামলা যাতে না হয় তারজন্য ভালভাবে প্রোটেকশন দেওয়া আছে। 
সুতরাং এই যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় নিশ্চয়ই আমরা এগুতে পারব। 
মানুষের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চুরি না করার ব্যাপারে একটা সমীহ সৃষ্টি করতে হবে। সমস্ত 
সভ্য দেশেই এই জিনিস আছে, এ ব্যাপারে সাধারণ নাগরিকদেরও একটা কর্তব্য আছে। এই 
বিলগুলি পাস হবার পর যদি লিটারেচার এবং ক্যাম্পেন করা হয়, এ ব্যাপারে যদি গণ- 
মাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারি যে ডু'স ্যান্ড ডোন্ট'স কি করা হবে সেটা যদি পরিক্ষার 
করে বলে দেন মানুষের কাছে তাহলে তাদের পক্ষে বোঝা সুবিধা হবে, এই কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-30-- 3-40 07.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী যে ৩টি বিল 
এনেছেন আজকে এই বিল ৩টি থেকে বোঝা যায় যে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষদের মোকাবিলার 
ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তর, বিদ্যুৎ পরিষদ, তাদের ব্যর্থতা সেটা যে কতখানি চরম, 
এই বিল ৩টি তার জুলত্ত দৃষ্টান্ত, তার একটা আডমিশন বলা যায়। যাইহোক এখানে আমার 
যেটা বক্তব্য এই বিলের মধ্যে, প্রথমত একটা জিনিস ৫১নং বিল যেটা সেটাতে আছে 
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ডিফারেন্স বা ডিসপিউট এর ক্ষেত্রে সেখানে যে আযমেন্ডমেন্ট এনেছেন সেকশন ২৪, পরবতী 
পর্যায়ে কোর্ট ডুরিসডিকশন ২৪কে আ্যামেন্ড করার জন্য যেটা এনেছেন, এখন আমার বক্তব্য 
যে প্রথমত এই যে ডিসপিউটগুলি তুলে আপনি এখানে যে সরাসরি যতক্ষণ না সেটলমেন্ট 
হচ্ছে রিসলভড হচ্ছে টোটাল টাকাটা জমা দিতে হবে। এই ধরনের যে সিদ্ধান্ত এটা কিন্তু 
খুব মারাত্মক। এটাকে হয়ত রাঘব বোয়াল বড় বড় কনজিউমার তাদের ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু 
কনজিউমারদের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত যাদের সংখ্যাটা বিরাট এদের ক্ষেত্রে যে ডিসপিউট 
সেটা সব সময় লাইসেন্স কার্টেল বলছেন সেটা না হতে পারে। কনজিউমারদের একটা 
জেনুইন গ্রিভাপ থাকতে পারে। সেখানে এরকম পুওর কনজিউমারদের উপর একতরফা 
যতক্ষণ ডিসপিউট সেটেলমেন্ট না হচ্ছে বাড়তি আ্যামাউন্ট দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয় 
তাহলে লক্ষ লক্ষ কনজিউমার তাদের উপর বিরাট অবিচার হবে। এটা ভেবে দেখবেন, 
যতক্ষণ না পর্যস্ত ডিসপিউট সেটেলমেন্ট হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারের যে পদ্ধতি ছিল সেটা 
বোঝা দরকার। সেকসন ২৪(এ) এটাকে আযামেন্ড করে যে কোট জুরিসডিকশনের বাইরে নিয়ে 
এসেছেন এটাকে ঠিক কাজ বলা চলে না। খারা বিরাট কনজিউমারস তারা টাকা পয়সার 
জোরে কোর্টে গিয়ে লাইসে্সীকে ফাকি দেয়, কিন্তু যারা সাধারণ কনজিউমার তাদের ক্ষেত্রেও 
আপনি এভাবে কোর্ট জুরিসডিকশনের সুযোগটা বন্ধ করে দেন এটা কিন্তু মারাত্মক হয়ে 
যাবে। তারা কোর্টে একাট রেমিডি পেত সেখানে টোটাল এই ইন্সপেঠীর এই খে ইলেব্রিক্যাল 
ইন্সপেক্টর যাদের এজেন্সি দিয়ে রেখেছেন আ্যাকচুয়ালি অনেস্টি ইনটিগ্রিটি, এই সমস্ত প্রশ্ন 
আছে, এইগুলি প্র্যাকটিকালি ডিফাংট। এই সমস্ত কনজিউমার কোরাপ্ট অফিসের কাছে 
বিচারের জন্য যাচ্ছে কোরাগ্ম অফিসে যাদের পয়সা কড়ি আছে কোরাপ্ট অফিসের আযডভানটেজ 
নেবে, যাদের পয়সা কড়ি নেই তারা আযাডভানটেজ নিতে পারে না। ফলে তারা কিন্তু কোর্টে 
গিয়ে রেমিডি পেত। সি.ই.এস.সি. কোটি কোটি টাকা দিয়ে রেখেছে এই সমস্ত ইলেন্টরিক্যাল 
ইন্সপেক্টার সেখানে এগেনস্ট দি ইন্টারেস্ট অফ দি কনজিউমার এই কাঞগডণি হচ্ছে। এখানে 
কোর্টে গিয়ে রেমিডি পেত, এটা তাদের ফাল্ডামেন্টাল এবং বেসিক রাইটস। ফলে মাননীয় 
চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের এখানে যে টেকনিক্যালি আমি একটা আযামেন্ডমেন্ট এনেছি আমার 
এটা মুভ করে দেওয়া দরকার, | 09£ 10 770৬০ (1100 01050 5 ০৩ 0101094 17) 13111 
0.5] কোর্ট জুরিসডিকশনের বাইরে যেটা নিয়ে গেছেন ক্লুজ ৫ আমি এই ক্লজ ৫17. 01৩ 
11109199101 (170 00150101915 (00110010010101 1121). যেভাবে কাটেল করা হচ্ছে আমি 
ট্রলি বিরোধিতা করছি আমি সেজন্য আ্যামেন্ডমেন্ট মুভ করলাম। মিঃ চেয়ারম্যান, আজকে 
কথা হচ্ছে, সেকশন ২৬শে যে আ্যামেন্ডমেন্ট করছেন মিটার রিডিং এর ক্ষেত্রে এখানে আমার 
বক্তব্য হল, রিটার রিডিং নিয়ে যে ডিসপিউট হয় সেই ডিসপিউটের কারণ মিটার খারাপ 
হওয়া। এরকম ঘটনা ঘটলে পুরানো রিডিং এর তিন থেকে ছয় মাস, যখন পর্যন্ত মিটার 
কারেক্ট রিডিং দিচ্ছে, তার আযাভারেজের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এটা বনজিউমারদের সমস্ত 
দিকে নজর রেখে করা উচিত বলে মনেকরি। আদারওয়াইজ এই বিলের বিরোধিতা করবার 
কিছু নেই। আপনি বিদ্যুতের উন্নতির চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগতভাবে আপনি একজন এক্সপার্ট 
এবং উদ্যোগী মানুষ, কিন্তু আসল জায়গায় হাত দিতে পারছেন না। তবে আপনি বলছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উদ্ৃত্ত হচ্ছে, কিন্তু তার বেনিফিট পশ্চিমবঙ্গের কনজিউমাররা পাচ্ছেন 
না, আজও পশ্চিমবঙ্গের ১০,০০০ মৌজা বিদ্যুৎ পেলো না। যেখানে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করছেন 
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সেখানেও ট্রান্সমিশন লাইনের বিপর্যস্ত অবস্থা যারফলে আপনারা ফুল ভোল্টেজ সাপ্লাই করতে 
পারছেন না। এরফলে কনজিউমারকে ৬০ পাওয়ারের জায়গায় ১০০ পাওয়ারের বান্থ ব্যবহার 
করতে হচ্ছে। এর উপর আবার বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। মূলত এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে 
ফেলছেন এবং তারফলে কনজিউমাররা ডিপ্রাইভড হচ্ছেন, তাদের উপর আঘাত আসছে। 
এটা ঠিক, কলকাতায় বিদ্যুৎ অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে একটা ভয়াবহ 
অবস্থা। সেখানে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং চলছে। শহরাঞ্চল বা কলকাতা 
শহরে ওয়েল-টু-ডু পিপল, শিল্পপতিদের বাস, কিন্তু গ্রামে সাধারণ মানুষ বাস করেন। আজকে 
তাদের ইন্টারেস্ট কি আপনাদের কাছে ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তা না হলে এই অবস্থা 
কেন সেখানে? এখনও কেন সেখানকার ১০,০০০ মৌজায় বিদ্যুতায়ণ হয়নি? একজিস্টিং 
সিস্টেমে বেনিফিটের ব্যাপারটা টোটালি কনসেনট্রেট করেছেন কলকাতায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে 
চলছে ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং এবং সেটা দক্ষিণ ২৪-পরগনায় মারাত্মক। সেখানে দিনে 
দশ-বারোবার বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নতুন করে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করার 
ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেখলাম এবং তাতে বলা হয়েছে যে, কৃষিতে নাকি ২০ পারসেন্ট 
দাম বাড়াবেন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে রাত ১০টার পর যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন তারা 
বিশেষ ছাড় পাবে। তাহলে এই বৈষম্যমূলক আচরণ, শিল্পপতিদের প্রতি প্রো-ইন্ডাস্ট্িয়ালিস্ট 
আ্যাটিচ্যুড, অথচ দুষ্থ কৃষকদের কথা চিন্তা করছেন না। আজকে কৃষিতে ২০ পারসেন্ট 
বিদ্যুতের দাম আবার বাড়াবার কথা চিন্তা করছেন কেন? তাহলে কি এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তন হয়েছে? আজকে এসব মারাত্মক প্রশ্ন মানুষের মনে দেখা দিয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন 
পর্যদের অধীনে শারদ পাওয়ারকে চেয়ারম্যান করে বিদ্যুৎ বিষয়ক যে কমিটি হয়েছিল, তাদের 
পেশ করা রিপোর্টে দেখছিলাম, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদগ্ডলোকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনা 
করবার সাজেশন এসেছে তাতে। যেটা শারদ পাওয়ার চাচ্ছেন, মনমোহন সিং চাচ্ছেন এবং 
আমরা শুনেছি যে পশ্চিমবঙ্গ নাকি এই ব্যাপারে সবচেয়ে সোচ্চার এবং আপনি নাকি 
প্রতিনিধিত্ব করে সেখানে বলে এসেছেন যে এই বিদ্যুৎ পর্যদকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা 
করতে হবে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব এগুলি থেকে তুলে নিতে হবে। এই যদি 
_-করণের সমালোচনা করছি? আমরা বলেছি যে এই সমস্ত পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসকে 
কমার্সিয়াল আউট লুক দিয়ে দেখা চলেনা, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন। সেখানে একটা 
ওয়েলফেয়ার স্টেটের মিনিমাম রেসপনসিবিলিটি টু দি পিপল রয়েছে। ফলে বিদ্যুতের মতো 
একটা ব্যাপার যেটা পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস, সোসাল সাভিস, সেখানে সরকার তার 
দায়িত্ব এড়াতে পারেনা। সেক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে ভরতুকি দিতে হতে পারে। 
অথচ সেখানে আপনারা বলছেন যে, আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রিপ্রেজেন্ট করে এসেছেন, 
আমরা সংবাদ পত্রে দেখেছি, এটাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ 
তুলে দেওয়ার কথা এবং এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছেন। আজকে বিদ্যুতের 
দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন, সরকারও চিন্তা-ভাবনা করছে, এখনও ঘোষণার স্তরে 
আসেনি। অথচ আমরা কাগজে দেখছি যে মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিচ্ছেন, আপনি বিবৃতি দিচ্ছেন। 
ফলে এগুলি ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন কেন বিদ্যুতের দাম বাড়াবেন? বিদ্যুতের দাম 
বাড়ালে সাধারণ কনজিউমারের উপরে এই বাড়তি চাপটা এসে পড়বে । আজকে এটা বৃদ্ধি 
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করার কোনও যুক্তি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এই বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি না করে যাতে 
এই সংস্থাগুলিকে লাভজনক করে তোলা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আপনি বলেছেন 
যে এসই.বি লোকসানে চলছে সেজন্য দাম বাড়াতে হবে। আমি আপনাকে প্রশ্ন করি যে 
সিই.এস.সি কি লোকসানে চলছে? সেতো ৪২ কোটি টাকা লাভ করেছে। তাহলে সকলের 
উপরে ঢালাও ভাবে দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন কেন? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, লোকসানে বলছে 
কেন? আপনি সমস্ত কিছু তাপ বিদ্যুতের উপরে নির্ভর করছেন। আপনারা ১৭ বছর ক্ষমতায় 
রয়েছেন, আপনারা যদি জল বিদ্যুতের উপরে নির্ভর করতেন তাহলে উৎপাদনের খরচ 
অনেক কম হত। কিন্তু সেটা করা হয়নি। আজকে করাপশনের র্যামপ্যান্ট চলছে। হুকিং 
ট্যাপিং সম্পর্কে কি বলবো, আপনার ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই করাপশন চলছে। আপনি সেগুলি 
বন্ধ করতে পারছেন না। এই যে কনস্ট্রাকশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন-সাব-ডিভিসন বাঁকুড়া জেলার 
সাতরা সাব-ডিভিসনে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় বৈদ্যৃতিকরণ প্রকল্পে, একট সাব-ডিভিসনের 
ডেভেলপমেন্টে করাপশন হয়েছে, ৫৫ লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের 
কর্মচারী এবং ঠিকাদারদের সঙ্গে, যেটা ভিজিলেলসের এ পাওয়ামেন*্স ইউনিয়ন আপনার 
নজরে এনেছিল এবং পর্দের ভিজিলেলস ইতিমধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারির হদিশ করতে 
পেরেছে। যদি সরিষার মধ্যে ভূত থাকে তাহলে আপনি কি করবেন। আপনার ডিপার্টমেন্টে 
এগুলি হচ্ছে। ফলে আজকে এইসব করাপশন বন্ধ করা যাচ্ছে না। বন্ধ করার জন্য 
আপনার ডিপার্টমেন্ট যদি তাদের এগেনস্টে ব্যবস্থা নেন তাহলে বিদ্যুতের এই অপচয়, দুর্নীতি, 
এগুলি বন্ধ হতে পারে। আজকে ডিপার্টমেন্টে যদি এদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেন 
তাহলে এগুলি বন্ধ হতে পারে। কিন্তু সেটা আমরা দেখছি না। আজকে সুলভে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য জল বিদ্যুতের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। আজকে জনসাধারণের উপরে 
কনজিউমারের উপরে, কৃষকদের উপরে নুতন করে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করে এই বাড়তি 
বোঝা চাপানোর সিদ্ধান্ত থেকে আপনাকে সরে আসতে হবে। আর একটা কথা আপনাকে 
বলব। আপনি বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি বিদ্যুতের দাম সবচেয়ে কম। আমি আপনাকে 
এই সম্পর্কে রেকর্ড থেকে দেখাব যে অন্যান্য জায়গা থেকে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় আছে। 
এগ্রিকালচার, কৃষিতে পশ্চিমবঙ্গ ৫ হর্স পাওয়ার ১৭০০ টাকা, ১ ইউনিট ৮৫ পয়সা, 
সেখানে কর্ণাটকে ১০ হর্স পাওয়ার পর্যস্ত বিনা পয়সায়। ১০ ইউনিটের উপরে হলে ৫০ 
পয়সা। উড়িষ্যায় ৩ হর্স পাওয়ার ৫০ পয়সা ইউনিট। গুজরাটে ২ হর্স পাওয়ার পর্যস্ত বিনা 
পয়সায়। ২ থেকে ৭.৫ হর্স পাওয়ার পর্যন্ত বার্ষিক ১৯২ টাকা। ফলে ১০ ইউনিট পর্যস্ত 
সকলের জন্য বিনা পয়সায়। ফলে এইসব জায়গায় বিদ্যুৎ তুলনামূলক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে সম্তা। অথচ আপনি বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি বিদ্যুৎ সবচেয়ে সম্তা। আজকে 
সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আপনার বিদ্যুৎ পর্যদ যে অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে তার ফলে 
এই লস এবং তারফলে জনগণের উপরে এই বাড়তি বোঝা চাপানো। আজকে যদি আপনি 
এগুলি দূর করতে পারতেন তাহলে এই বাড়তি বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতনা । 
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[1910) ৩০01০171001, 1994] 
জনস্বার্থবাহী যে সংশোধনী আইন আনছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। আলোচনার সময় 
আমি বুঝতে পারলাম না কেন বিরোধী দলের নেতারা যে বক্তব্য রাখলেন সেই বক্তব্যের 
মধ্যে যতখানি না আইনের মধ্যে প্রবেশ করলেন তার চেয়ে বেশি বিদ্যুতের দাম এবং বিদ্যুৎ 
নীতি নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বিদ্যুৎ দপ্তরের বাজেট কয়েক মাস 
আগে পেশ করেছেন, সেখানে বিদ্যুৎ নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং তাদের এই 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। এই বিলের মাধ্যমে উনি যে সংশোধনী এনেছেন সেটা খুবই 
সময়োপোযোগী আমরা দেখেছি গত ৩ বছরে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কথা বিরোধী দলের সদস্যরাও অস্বীকার করতে পারছেন না। 
বিদ্যুতে উন্নতি হওয়া সত্তেও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রথম দিন থেকে উপলব্ধি করেছেন যে 
বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আছে। এই যে বন্টন ব্যবস্থা আছে তাকে 
যতক্ষণ না আমূল পরিবর্তন করা যাচ্ছে ততক্ষণ উন্নতি করা সম্ভব নয়। বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে 
যে ফাক-ফৌকরগুলি রয়েছে তা গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এই বিলের 
মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সময়োপোযোগী এবং তারজন্য 
আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুধু আইনের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাজ-সরঞ্জাম সে 
কন্ডাকটার বলুন আর ট্রাসফরমার বলুন এই সমস্ত চুরি ১০০ ভাগ বন্ধ করা যাবে না। 
সরকার এই বিষয়ে সচেতন। সেইজন্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আমরা লক্ষ্য করছি বিদ্যুৎ 
সংক্রান্ত ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ তাদের একটা কাজের অঙ্গ হিসাবে যুক্ত 
করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের তার চুরি, ট্রাসফরমার চুরি যদি হয় তাহলে 
আমরা জানি শুধু প্রশাসন দিয়ে বন্ধ করা যাবে না। এই চুরি বন্ধ করতে গেলে জনসাধারণকে 
সচেতন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই দৃষ্টি যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে 
পঞ্চায়েতকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখে এই যে আইন 
আনা হয়েছে, পঞ্চায়েত এই আইনের বলে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ চুরিটা প্রতিহত করতে পারবে। 
সেইভাবেই এই আইনটা আনা হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে বিদ্যুতের সরঞ্জাম চুরি 
যাওয়ার পর সেটা যার কাছে পাওয়া যাবে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সেই কোথা থেকে 
সেটা পেয়েছে বা কিনেছে। এটা একটা ভাল প্রস্তাব। কারণ আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে বর্গাদার 
আইনের ব্যাপারে ১৯৭৭-৭৮ সালের আগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বর্গাদারকে প্রমাণ 
করতে হবে যে সে বর্গাদার। সেখানে আইনের প্রোটেকশন বর্গাদার পেত না। আমরা আসার 
পর সেই আইনের পরিবর্তন করি, মালিককে প্রমাণ করতে হবে যে সে বর্গাদার নয়, সে 
বোনাফায়েড বর্গাদার, নাকি বোনাফায়েড বর্গাদার নয়। তারপর থেকে লক্ষ লক্ষ বর্গাদারের 
স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। সেইরকম ভাবে যার কাছে বিদ্যুতের সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছে তাকে 
প্রমাণ করতে হবে কোথা থেকে সে এই জিনিস পেল বা কোথা থেকে কিনেছে। হুকিং 
ট্যাপিং-এর ব্যাপারে উনি নূতন আইন এনেছেন। এটা অত্যন্ত সময়োপোযোগী। আমরা জানি 
হুকিং, ট্যাপিং-এর ব্যাপারে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এইরকম একটা 
সংশোধনীর প্রয়োজন ছিল। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত সচেতন আছে, তারা ধরছে। কিন্তু তা সত্বেও 
আইনে বলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। এই যে সংশোধনী আনা 
হয়েছে, এই -আইনের বলে বিদ্যুৎ পরিচালন কর্তৃপক্ষ হুকিং-ট্যাপিং বন্ধ করতে পারবে। এই 
আইনের মধ্যে তাই বলা হয়েছে যে হুকিং, ট্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে নিচের স্তরের আযডমিনিষ্ট্রেশন 
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দেখবে। এ কনজুমার আবার যদি ছকিং, ট্যাপিং করে তাহলে উঁচু পর্যায়ে সুপারিনটেনডেন্ট 
সেটা বন্ধ করে দেবেন এবং সেই গ্রাহক এক বছর বিদ্যুতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। 
এটি অত্যন্ত ভাল দিক। এর মধ্যে বিরোধিতা গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না বলে কিভাবে 
বুঝছেন জানিনা? এছাড়া অতিরিক্ত বিল'এর ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী যে আইন এনেছেন সেটি 
অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই ব্যাপারে হাইকোর্টে যে হাজার হাজার মামলা ঝুলে রয়েছে তা 
আমরা জানি। কোর্টে গেলে এই ব্যাপারে কনজুমাররা সুবিধা পাবে কিনা সেই অভিজ্ঞতা 
আমাদের রয়েছে। বান্ক কনজুমার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজুমার, কমার্শিয়াল কনজুমাররা যাতে অসুবিধার 
মধ্যে না পড়ে, ছ'মাসের মধ্যে যাতে বিহিত করা যায়, তারজন্য এখানে আইন আনা হয়েছে। 
এটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং সময়োপযোগী। শুধু তাই নয়, উনি আইনের মধে) বলেছেন 
উদ্বৃত্ত বিল সম্বন্ধে। যদি দেখা যায় যে বিলের মধ্যে বাড়তি টাকা চাওয়া হয়েছে তাহলে তা 
ফেরত দেওয়া হবে। এরমধ্যে কিভাবে কনজুমারদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। 
মিটার যদি ঠিক না থাকে তাহলে তা চেক করা হবে এবং চেক করবে নট বিলো দি র্যাক্ক 
অফ আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। তার পরেও যদি অভিযোগ থাকে, অভিযোগ জানাবার ব্যাপারে 
কনজুমার গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। প্রয়োজনে তাকে আরও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের 
কাছে অভিযোগ জানাতে বলা হবে। সুতরাং গ্রাহকরা গণতান্ত্রিক অধিকার, বিদ্যুৎ পরিষেবার 
ক্ষেত্রে সবদিকে সুযোগ সুবিধা পাবে। বিদ্যুৎ ভোগের ক্ষেত্রে মাঝখানে যে ফাক ফোকর আছে, 
সেগুলো বন্ধ করবার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। সেজন্য আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন 
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শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী ডঃ সেন যে 
লেজিসলেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোহিবিশন অব আন-ল'ফুল পজেশন অব প্রপার্টি অব 
ইলেন্্িক্যাল আন্ডারটেকিং বিল, ১৯৯৪ এই যে তিনটি বিল এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন 
করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাইছি। আমরা গোড়া থেকেই এটাকে সমর্থন করছি। 
আপনারা কোনদিক দিয়ে বিবেচনা করছেন যে আমরা সমর্থন করছি না বুঝতে পারছি না। 
একে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো কনস্ট্রাকটিভ সাজেসান দিতে চাই এটা হচ্ছে 
আমাদের পদ্ধতি । যাইহোক, মাননীয় মন্ত্রী যে স্ত্রিনজেন্ট বিল নিয়ে এসেছেন, যারা বিদ্যুৎ চুরি 
করবে তাদের ইন্ডিয়ান পেন্যাল কোড অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত। আমি মনেকরি অনেক 
আগেই এটা আনা উচিত ছিল। ওর দীর্ঘদিন সময় লেগেছে এটা বুঝতে । আমাদের যে ইউনিট 
ছিল, আমাদের যে ক্যাপাসিটি এবং ক্যাপাবিলিটি ছিল তা সাংঘাতিক ভাবে ডেটোরিয়েট 
করছিল। তাকে ভাইটালাইজ করে উনি জেনারেশন বাড়ির়েছেন। আমি পাওয়ার কমিটির 
একজন মেম্বার হিসাবে সারা পশ্চিমবাংলায় ঘুরেছি এবং আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন মাননীয় 
বিধায়ক শাস্তত্রী চট্টোপাধ্যায়। আমরা সব জায়গায় গিয়ে সভাধিপতি, সভাপতি এবং কর্মাধ্ক্ষদের 
সাথে মিট করি। তাদের অভিযোগ আমরা শুনি। বেশিরভাগ জায়গাতেই লেফটফ্ুন্টের লোকেরাই 
আছেন। আমরা যখন যাই তখন আমরা একটা টিম হিসাবে যাই। বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি 
হিসাবে যাই না। সুতরাং খোলা মনে তারা আমাদের কাছে তাদের অভিযোগ জানান। আমরা 
যে অভিযোগ শুনি তা সারা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে প্রায় কমন। আপনি মন্ত্রী হয়েও আমাদের 
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অনেকগুলো কমিটির মিটিংয়ে এসেছেন। আমরা যে প্র্যাকটিকাল ডিফিক্যাল্টিজ ফেস করছি 
তা আপনি জানেন। আমরা অনেক সময়ে লক্ষ্য করে দেখেছি যে আপনি ডিপার্টমেন্টের 
বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে বলেছেন। অর্থাৎ আজকে যে জিনিসটা আপনি দেখছেন সেটা যদি 
আরও ১০ বছর আগে দেখা হত তাহলে এস ই বির এই নাভিম্বাস উঠত না। আজকে 
এস ই বির নাভিশ্বাস উঠেছে বলেই কারণগুলো বন্ধ করার জন্য আপনারা বদ্ধ পরিকর হয়ে 
পড়েছেন। আজকে কোটি কোটি টাকার লোকসান হচ্ছে, আর সরকারের রেভিনিউ আদায় 
হচ্ছে না। আজকে সেইদিক থেকে এস ই বির এমন একটা অবস্থা হয়ে পড়েছে যে এর 
অগ্রগতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। টাকা নেই ট্রান্সফরমার কেনবার, টাকা নেই রিপেয়ার 
করবার, এমন কি মিটার কেনার পর্যন্ত টাকা নেই। এমনকি হার্ডওয়ারের দরকার, টাকার 
অভাবে কেনা যাচ্ছে না। এই জিনিস কি আপনি স্বীকার করতে পারেন? আজকে যেভাবে 
সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাতে রেভিনিউ কোনওভাবে আদায় হচ্ছে না। এবং এইসব 
সমস্যার সম্মুখীন আপনাকেই হতে হচ্ছে আজকে জেনারেশন বাড়ছে ঠিক কথা কিন্তু প্রচুর 
ট্রাসফরমার লস হচ্ছে। যে পরিমাণ ট্রাল্সফর্মার চুরি হচ্ছে তাতে উন্নতি হবে কি করে? 
বর্তমানে কপার ওয়ারের জায়গায় আয়রন ওয়ার লাগানো হচ্ছে এবং এতে ট্রাফরমার 
লসের পারসেনটেজ প্রচুর বেড়ে গেছে। আপনি জানেন যে জেনারেটিং স্টেশনে জেনারেশন 
যেটা হয় সেটা নামা ওঠার ফলে অর্থাৎ সিংক্রোনাইজেশনের ব্রটি থাকার ফলে ফুয়েল খরচ 
বেড়ে যাচ্ছে, বয়লার বেড়ে যাচ্ছে। আজকে ছকিং ট্যাপিং হচ্ছে তাই নয়, তারসঙ্গে ট্রা্সফরমার 
চুরিও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এমন কি টেলিফোনের তার দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিভাবে খরচ বেড়ে 
যাচ্ছে, হার্ডওয়ার খরচ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এতে রেভিনিউ আসার জায়গায় ব্যয়ও বরং 
বেড়ে যাচ্ছে। আজকে ট্রান্সফরমার থেকে হার্ডওয়ার এঙ্গেলস বা ইত্যাদি বার করে নেওয়ার 
ফলে বহু এলাকা একেবারে কোলাগ্ম হয়ে পড়ছে। এবং সেখানে ট্রা্গফরমার সারাতে প্রায় 
১০-১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে 
আসে না এবং ওইসব লোকেদের সঙ্গে পুলিশের একটা সম্পর্ক থাকে, শুধু পুলিশের কেন 
এস ই বির লোকেদেরও একটা সম্পর্ক থাকে। যারজন্য অনেক সময়ে দেখা যায় যখন 
পুলিশ এসে গৌঁছাল তখন আর কিছু নেই। যারজন্য পুলিশের সঙ্গে এস ই বির একটা 
সমন্বয় থাকার দরকার। আপনি এর সাথে পঞ্চায়েতকে ইনভলভ করতে চাইছেন এটা ভালো 
কথা, কিন্তু সৌগ যাতে ঠিকমতো করা হয় সেটা আপনাকে দেখতে হবে। ধরুন এস ই বির 
থেকে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হল তারা যখন এলো তখন এস ই বি সেইরকম গা 
করতে চায় ন'। আসলে বিদ্যুৎ পর্যদ অনেক সময়ে কোর্ট কাছারি করতে চায় না। যারফলে 
আসল কালপ্রিট ধরা যায় না। সুতরাং এইসব এস ই বির অফিসারদের একটু তৎপর হতে 
হবে যাতে রিপোর্ট করে তার ব্যবস্থা নেন। আজকে যে লস হচ্ছে সেই লসটা রিকোভারি 
করার আপনি ব্যবস্থা করুন এবং এখানে যে রেজলিউশন এনেছেন এর দ্বারা যদি কিছুটা 
উন্নতি করা যায়। তবে আজকে এস ই বির যে অবস্থা হয়ে আছে তার থেকে রিকোভারি 
পেতে বেশ কিছু সময় লাগবে এবং অগ্রগতি করতে বেশ সময় লাগবে । এর আগে অনেকে 
বলেছেন আমরা গ্রামে মৌজায় ইলেক্ট্রিফিকেশনের নাম করে একটা গ্রামে একটা পোস্ট পুঁতে 
দিয়েছি, এইলব কথা ব্মামরা এখন সভাপতিদের মুখ থেকেও শুনছি, আবার কর্মাধ্যক্ষদের মুখ 
থেকেও শুনছি। এই সরকার বড়াই করে বলছেন প্রচুর জেনারেশন করছি, কিন্তু জেনারেশন 


[1301914৮101 147 


হওয়া সত্বেও কেন গ্রামগুলি অন্ধকারে থাকছে? কেন কৃষক আজকে পাম্প চালাতে পারছে 
না? আজকে তারা একটা গ্রামে খুঁটি পুতে দিয়ে দেখাতে চাইছে একটা মৌজা ইলেন্ট্রিফায়েড 
হয়ে গেছে। আপনি নিজেও এইসব অভিযোগ শুনেছেন। আমরা যখন জানি গ্রামে কিং এবং 
ট্যাপিং হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা কেন বলতে পারছি না, আমাদের নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য আছে, 
আজকে যিনি হুকিং এবং ট্যাপিং করে নামিয়ে নিচ্ছেন তিনি এমন ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক যে 
তাকে আমরা চটাতে চাচ্ছি না। কারণ পরবর্তীকালে গ্রামে ভোটের জন্য ঢুকতে হবে, এইগুলি 
যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি তাহলে অসুবিধা হবেই। আমরা বহু গ্রামে দেখেছি এক 
জনের বাড়িতে ইলেক্ট্রিক আছে, অথচ দেখা যাচ্ছে বহু বাড়িতে পাওয়ার নিয়ে চলে যাচ্ছে। 
অর্থাৎ সেখানে তারা ট্যাপিং করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা কেন এক্ষেত্রে ভাবব না, মৌজার . 
আগে একটা মেইন জায়গায় পাওয়ার মিটার বসাতে পারি কিনা, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি 
এই গ্রামগুলি থেকে কত রেভিনিউ পাচ্ছি, তার থেকে আমাদেরকে চিস্তা করতে হবে 
আমাদের কত পাওয়ার চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন কোনও জায়গায় ই্পেকশনে যাচ্ছি 
তখন এই সমস্ত জায়গায় যারা ট্যাপিং করছে তখন তারা সেইগুলি খুলে নিচ্ছে। অথচ 
দেখছি প্রচুর পাওয়ার আমাদের চলে যাচ্ছে। সেইজন্য বলব মেইন জায়গায় যদি আমরা 
মিটার করতে পারি তাহলে আমরা একটা জিনিস করতে পারি কতটা আমরা বলেছিলাম 
আর কতটা পয়সা পাচ্ছি। নন-স্ট্যান্ডার্ড জিনিস অথবা স্পেসিফিক ব্রান্ড যদি ব্যবহার করে, 
বাজারে যেটা পাওয়া যাবে না, সেটা যদি ব্যবহার করে, তাহলে কোর্টের কাছে যখন পাবে, 
তখন তার পক্ষে প্রমাণ করাটা শক্ত হবে। স্ট্যান্ডার্ড আইটেমগুলিতে পোরশিলিন গুলি নন 
স্ট্যান্ডার্ড হলে ধরা যাবে। স্পেসিফিকেশন জিনিস হলে ধরা যাবে। এবং সেক্ষেত্রে কোম্পানি 
থেকে প্রমাণ করতে পারবে এটা বাজার থেকে কিনেছে কিনা। নন স্ট্যান্ডার্ড আইটেমকে যদি 
স্ট্যান্ডার্ড করে দিতে পারি তাহলে সুবিধা হবে আর স্ট্যান্ডার্ডকে যদি ডাইভার্ট করে দিতে 
পারি তাহলে প্রত্যেকটি চুরি ধরতে সুবিধা হবে। একদিক থেকে যেমন আমরা পাওয়ার দিতে 
পারছি না এখানে বলা হয়েছে তেমনি বহু জায়গায় বহু কোম্পানি বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে 
যে কোল্ড স্টোরেজগুলি আছে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা বাকি রেখেছে এসই,.বি.র কাছে। 
কর্পোরেশনের টাকাও বাকি আছে, মিউনিসিপ্যালিটির টাকাও বাকি আছে, এইরকম লক্ষ লক্ষ 
টাকা বাকি আছে। তারা টাকা দিচ্ছে না। কেন সেই টাকা আমরা পাচ্ছি না, কেন এস.ই.বি. . 
সেই জায়গায় ট্রাসফরমার রিপ্লেস করতে পারছে না, কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া 
হবেনা, আজকে বহু কোম্পানির টাকা নিয়ে তারা মিটার দিতে পারছেন না, এর দায়“দায়িত 
কে নেবে? বহু কনজিউমারের কাছ থেকে সরকার টাকা নিচ্ছেন, কিন্তু মিটারের অভাবে 
তাদের বাড়িতে তারা কানেকশন দিতে পারছে না বা দেওয়া যাচ্ছে না। এই টাকাটা তাহলে 
কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে। মিটারের টাকাটা তাহলে কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে এই প্রশ্নটা আপনার 
কাছে আমার রইল। টাকার অভাবে মিটার কিনতে পারা যাচ্ছে শা। বিভিন্ন খাতে এক 
জায়গার টাকা অন্য জায়গায় ব্যায় করা হচ্ছে। এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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নম্বর যে বিল উপস্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং লক্ষ্ীকাস্ত দে মহাশয় যে 
সংশোধনী এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি দু-একটি কথা বলছি। সরকারপক্ষের বেশ 
কয়েকজন বক্তা বিস্তারিতভাবে এই বিল সম্পর্কে বলেছেন। বিরোধীপক্ষের বক্তারা এই 
বিলকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাদের বক্তব্যকে তারা অন্যখাতে নিয়ে গেছেন, বাজেট 
বক্তৃতার মতো বক্তৃতা করেছেন। কেউ কেউ বললেন গ্রামে অন্ধকার দেখছেন এবং গত ১৮ 
বছরে আরও অন্ধকার হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ বললেন গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, অথচ 
শহরে বিদ্যুৎ আছে। আবার আরেকজন বললেন শহরে অন্ধকার, এদিকে গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। 
আমরা মনেকরি এই বিল যেটা আনা হয়েছে সেটা সময়োপযোগী । আমরা দেখতে পাচ্ছি 
গ্রামে আজকে ব্যাপক বিদ্যুতের ফলে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে। গ্রামে আজকাল বারো মাস 
চাষবাস চলছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ফলে বেকার যুবকরা সুফল পাচ্ছে। এখানে একজন 
বিরোধী দলের সদস্য বললেন, গ্রামে যারা হুকিং, ট্যাপিং করছে গ্রামাঞ্চলের সদস্যরা তাদের 
কিছু বলছে না। ট্রাপফরমার যারা চুরি করছে বা বিদ্যুৎ সরঞ্জাম যারা চুরি করছে তারা 
কারা? যার! চুরি করছে তারা কারা সেটা সবাই জানে। যারা অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, 
তারাই এগুলো করছে। কয়েকদিন আগে আমার এলাকাতে একজন ট্রাফরমার চোর ধরা 
পড়ে। গ্রামের মানুষ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে ফেলে। হাজার হাজার মানুষ সেই ট্রান্সফরমার 
চোরকে দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল। এখন আপনারা বলবেন সে সমাজবিরোধী, কিন্তু যদি 
সে মারা যেত তাহলে বলতেন সে আমাদের যুব কংগ্রেস কর্মী। এই হচ্ছে আপনাদের চরিত্র। 
এইসব কাজকে দমন করবার জন্য আজকে যে আইন আনা হচ্ছে তা সঠিক। পাশাপাশি 
আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু গ্রাহক আছে এবং কিছু কিছু বিদ্যুৎ বিভাগের 
কর্মচারী আছে যাদের এই অসৎ কাজ ধরা যেমন খুব সহজ, তেমনি কঠিনও বটে। এক 
কথায় আমাদের দেশে যে গণজাগরণ তারমধ্যে দিয়ে এটা সেটা সম্ভব হবে। পঞ্চায়েতকে 
আরও সক্রিয় করার ক্ষেত্রে সহযোগী বিষয়টা আছে। এর পাশাপাশি কতগুলো! প্রস্তাব, 
কতগুলো সমস্যা আমাদের আছে। এছাড়া এই আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন 
নেই। আমি মনেকরি সব বিষয়গুলোই আলোচনার মধ্যে এসেছে। চুরির ক্ষেত্রেও এসেছে, 
একে প্রমাণ করতে হবে। তারপর ৫২ নন্বর বিলে যেটা যুক্ত হল বোর্ডের সঙ্গে, চুক্তিতে 
দেখা যাচ্ছে তার মেয়াদ পার হয়ে গেছে। তারপর নতুন করে আবার যে অন্যের সঙ্গে চুক্তি 
করা যাবে সেখানে বাঁধা ছিল। এই সমস্ত ব্যাপার আসছে। আবার একজন সদস্য বললেন, 
এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে কোর্টের বিচার প্রার্থী হতে পারে। আমরা সেটা 
জানি। সাধারণ গরিব মানুষ তারা কোর্ট-কাছারি যেতে পারেন না। যে সমস্ত লোক সরকারকে 
ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পটু, বিদ্যুৎ কর ফীকি দিতে পটু, সে সমস্ত দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 
সতর্ক হবেন। এই জায়গায় এই বিল খুব উপযোগী হয়েছে বলে আমি মনেকরি। পাশাপাশি 
দেখা যাচ্ছে শিল্প কারখানার যারা মালিক তারা কারখানা বন্ধ করে দিয়ে লক আউট করে 
চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের যে রেন্ট, তাদের যে চার্জ সব ফাকি দিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার 
কখনও দেখা যাচ্ছে একটা কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়েছে বলে বন্ধ করে চলে গেলেন। কিন্তু 
তাদের বিল, চার্জ তা আদায়, হল না। এই নতুন সংশোধনী বিলে এই আদায়ের সুযোগ সেটা 
পরিষ্কার হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার কিছু প্রস্তাব 
আছে, আমরা লক্ষ্য করছি যে সার্বিক দিক থেকে আপনারা কিছু করছেন না। বিদ্যুৎ আজ 
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থেকে দশ বছর আগে, বিশ বছর আগে যে অবস্থায় ছিল বর্তমানে 'তার অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখেছি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তারা 
প্রথমে বলত সেচের কথা। তার আগে আমরা দেখতাম গ্রামে জি-আর-এর কথা হত। কবে 
জিআর পাবে। সেই জি.আর থেকে আস্তে আস্তে কৃষিতে উন্নতি হবার ফলে, সেচের উন্নতি 
হবার ফলে এখন মানুষের বক্তব্য হচ্ছে যে, গ্রামে বিদ্যুতের অসুবিধা আছে। আর বলছেন 
মোরামের রাস্তা চাই, মোরামের রাস্তা চাই। এই একটা জিনিস আমরা দেখেছি। আজ দেখা 
যাচ্ছে একটা মাঠে দুটো ডিপ-টিউবওয়েল হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি ব্যক্তিগত যেসব ক্ষুদ্র 
প্রকল্প আছে ইদানিংকালে তাতে টাকা জমানো বন্ধ হয়ে আসছে। সেগুলো চালু করার জন্য 
একটা দ্রত ব্যবস্থা করুন। আরও কতকগুলো বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
প্রস্তাব দিচ্ছি, মাঠে যে সমস্ত ট্রান্সফরমার আছে সেগুলো চুরি হয়ে যায়। সেই চুরি বন্ধ 
করতে আমরা পঞ্চায়েতের সহযোগিতা নিয়ে কতগুলো জায়গায় কমিটি করেছি। তাদের 
দায়িত্ব ট্রাফরমারকে রক্ষা করা। যাদের বেনিফিসিয়ারি আছে পাশ্ববর্তী এলাকায় জমি আছে 
তাদের লক্ষ্য করতে হবে। আমরা গ্রাম-সংলগ্ন জায়গাগুলোতে দেখেছি সেখানে বাড়ির কাছাকাছি 
একটু ঘন বসতি আছে সেই সমস্ত জায়গায় ট্রা্সফরমারগুলো স্থানাত্তরিত করা যায় কিনা। 
তাহলে এই চুরি অনেকটা বন্ধ করা যাবে। এই অবস্থায় আমি মনেকরি যে, সার্বিকভাবে যে 
আলোচনা আমাদের হাউসে এই বিল সম্বন্ধে হয়েছে তাতে সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, উভয় 
পক্ষই সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা সার্বিক ভাবে মনেকরি বিস্তারিত ভাবে এই বিল সম্বন্ধে 
আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। এই বিলকে পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্থন জানিয়ে সকলের কাছ 
থেকে সমর্থন পাব এটা আশা রেখে, এই বিল আগামী দিনে সাফল্য লাভ করবে, আইনগত 
দিক থেকে, বিদ্যুতের ক্ষেত্র থেকে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম 
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ডাঃ মানস ভূইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মুহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই সিট 
থেকে বলছি। মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন মহাশয় আজকের এই সভায় যে তিনটি বিল 
উত্থাপন করেছেন, 177০ /০5 9০17981 [01701101001) 06 0019540] [9059995101) ০ 
010100010 01 619001091 00011910705 13111, 1994, 11010 1170101) 19190101010 (৬/০৪1 
13970881 /১1101001001)0) 13111, 1994. 1179 12190101011, 99001 (/০5. 13217581 
41001077911) 13111, 1994. সেই তিনটি বিল একসঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। স্যার, মূল 
বিষয়বস্ত্রর সঙ্গে আমরা একমত। এখানে বিশেষ করে 1716 ০9. 13917691 [01011010107 
0 010৬0] [009১5৩১5101] 01 0100910 01 016001021 0100010910118 3111, 1994. 
বিলটি সবচেয়ে গুর “' নতুন একটা চিন্তাধারা নিয়ে, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে উনি 
বিলটা এনেছেন। এট “র ব্যাপারে টেকনোক্রাট ইপ্জরিনিয়াররা পেছনে রয়েছেন, বুরোক্র্যাটরা 
এই বিলটা ড্রাফট কে ঈয়েছেন। উনি অবশ্য বলছেন যে টেকনোক্রাটরা করেছেন, উনি উত্তর ' 
দেবার সময় বলবেন 1 করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্রশাসনের হাতে বা চোরেদের হাতে 
উনি বেশি করে ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এখানে পুলিশকে কি 
বিপদজনক ক্ষমতা দিয়ে দিলেন সেটা একটু চিস্তা করে দেখুন। এখানে কোনও চেক ভালভ 
নেই। এখানে বলছেন, 15509 ০0 592101) ৮/0170111 ০1) 09 07190 ০01 ৮/1007001 
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[1910) 90911001, 1994] 
219 %/2া্া) 0 079 01108 ০1001. সন্দেহ হলেই সে ঘরে ঢুকবে এবং উইদাউট 
ওয়ারেন্ট যে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করবে। এটা একটা বিপদজনক ক্ষমতা আপনি পুলিশকে 
দিয়ে দিলেন। এরফলে তারা স্থানীয় পথ্গয়েতের সঙ্গে যোগসাজস করে সাধারণ মানুষকে 
হয়রান করবে। এই চুরির ঘটনা সম্বন্ধে অনেক মাননীয় সদস্যই বলেছেন, আমি একটি 
স্পেসিফিক ঘটনার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনার নিচু 
তলার এক শ্রেণীর অফিসার, কর্মচারী যারা লাইনস ম্যানের দায়িত্বে থাকেন এবং ব্লকে ব্লকে 
স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন মূলত তাদের সঙ্গে গ্রাম্য স্তরের এক শ্রেণীর 
অসাধু চক্র তাদের যোগসাজস রয়েছে এবং সেই চক্র সমান্তরালভাবে বিদ্যুৎ পর্যদের সাথে 
সাথে বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলার ৩৮ হাজার গ্রামে রেভিনিউ কালেকশন করছে 
ব্যক্তিগত স্তরে। আমি মনে করি এটা আপনি জানেন তার কারণ যে পরিমাণে রেভিনিউ 
আসার কথা সেটা আসছে না। কি ধরনের চুরি হয় তার একটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিচ্ছি, 
মন্ত্রী মহাশয় এনকোয়ারি করবেন, অসত্য হলে আমাকে বলবেন। গ্রামের নাম রুইনান। 
পি.এস. হচ্ছে সবং, ডিস্ট্রিক্ট মেদিনীপুর। এখানে এক ভদ্রলোক, তার নাম হরিপদ খাটুয়া 
সে দীর্ঘ ৭/৮ বছর ধরে নিজের বাড়ি থেকে পুরো গ্রামে বিদ্যুৎ দেবার জন্য সমান্তরালভাবে 
তার ঝুলিয়ে দিলো বিদ্যুৎ দপ্তরের সহযোগিতায় বে-আইনিভাবে। হঠাৎ একদিন তার কেটে 
পড়ে গেল। গ্রামের একজন যুবক তার নাম গৌরব ভট্টাচার্য, সে হাত দিয়ে সেই তারটা 
সরিয়ে দিতে যাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের শক খেয়ে মারা গেল। এখনও পর্যন্ত আপনার 
দপ্তর বা পুলিশ এরজন্য কোনও আযাকশন নেয় নি। এলাকার বিধায়ক হিসাবে আমি জানার 
ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট সবাইকে বলেছি কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা হয়নি। 
তাদের কাছে যখন জানতে গেলাম যে কি হল ব্যাপারটার? তারা বললেন, মানসবাবু 
আমাদের কিছু করার নেই, পুলিশ কি বলছে আমরা বুঝতে পারছিনা। এই পুলিশের হাতেই 
আপনি দায়িত্ব দিচ্ছেন। আমি বলার পর থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছে। এবং টিল ডেট 
আপনার দপ্তরে এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার এবং পুলিশ আমার কাছে খবর আছে ৭৫ হাজার 
টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। কেস হল না, গ্রেপ্তার হল না, আপনার দপ্তরের 
রেভিনিউ ডিপ্রাইভ হল। এইভাবে একটা গ্রামের পিকচার বলে ইট ইজ দি রিপ্রেজেনটেটিভ 
কারেক্টার অফ লস অফ রেভিনিউ আ্যান্ড কনটিনিউয়েশন অফ প্যারালাল ত্যাডমিনিষ্ট্রেশন, 
অল ওভার ওয়েস্টবেঙ্গল। তাহলে সেই পুলিশকে আপনি ক্ষমতা দিচ্ছেন, যদু, মধু রামের 
বাড়িতে ঢুকে গ্রেপ্তার করবে, জিনিস সীজ করবে। পুলিশ পঞ্চায়েত এবং আপনার এক 
শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী এই তিন সঙ্গী মিলে একদিকে রাজ্যের রেভিনিউ লস করাবে অপর 
দিকে চুড়ান্ত দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হবে। মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে বলবেন। মন্ত্রী মহাশয়ের 
উদ্দেশ্য খুব ভাল, এটা ঠিক যে আজকে আমাদের ফার্স্ট অফেন্স, সেকেন্ড অফেলের জন্য 
৫/৭ বছর জেলের প্রভিসন রেখেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন এবং আমি নিজেও 
জানি, উনি যে ভাবে জেলায় জেলায় ঘুরে দেখার চেষ্টা করছেন, বলার চেষ্টা করছেন, . 
ক্ষেত্রে ওর কথামত প্রোডাকশন বেড়েছে কিন্তু সত্যিকারের বলুন তো এখানে যারা বিধানসভার 
সদস্য আছেন শাসক দলের, প্রোডাকশনের বেসিসে সরবরাহ করতে পারছেন কিনা? আজকে 
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গ্রামীণ জীবন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে। একের পর এক ঘন্টার পর ঘন্টা গ্রাম অন্ধকারে 
ডুবে আছে। কারণ প্রোডাকশন ভাল হলেও ডিস্ট্রিবিউশন এবং ট্রালমিশন লাইন ডিফেকটিভ। 
এটার এখন ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। আপনারা লাইনগুলোকে কোনও পরিবর্তন করতে পারেন 
নি, যারজন্য আপনি মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে পারছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার 
মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে একটা কথা বলতে চাই, আমি সংবাদপত্রে দেখলাম ওর দপ্তর থেকে 
একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির ক্ষেত্রে যেখানে গ্রামের কৃষকরা আজকে কৃষির 
ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনার চেষ্টা করছে আধুনিক প্রযুক্তি এবং কেন্দ্রীয় কৃষি নীতির ফলে 
আজকের যে বিপ্লবের সুচনা তারা করতে চলেছে সেই জায়গায় আপনার দপ্তর থেকে ঘোষণা 
করা হচ্ছে যে গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ 
দেওয়া হবে তা থেকে আপনি ভর্তুকি তুলে নেবেন। তার বিরাট একটা অংশ শিল্পকে দেবেন। 
আমার আপত্তি সেখানে নয়, শিল্পের ক্ষেত্রে ভ্তুকি দিয়ে শিল্পকে চাঙ্গা করুন কেন কৃষকদের 
বঞ্চিত করে এটা করবেন? যে বাংলার কৃষকরা বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল সেই বিদ্যুতের 
উপর সাবসিডি যদি কমিয়ে দেন তাহলে বিদ্যুতের দাম বাড়বে, গ্রামের দরিদ্র কৃষক, প্রান্তিক 
কৃষক তা নিয়ে চাষ করতে পারবে না, একটা বিরাট ধাক্কা খাবে। উত্তরবঙ্গে খরা চলছে, 
দক্ষিণবঙ্গে বন্যা হচ্ছে এর ফলে আমনের চাষ ব্যাহত হলে বর্তমানে সেই মানুষগুলো 
বোরোতে খাবে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা কনটিনিউয়াস তিনটে ফসল যা ফলাতো সেটা বিদ্যুতের 
জন্যই হতো কারণ কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ একটা মেজর ফ্যাক্টর। যদি সেই সাবসিডি কমিয়ে 
শিল্পের ক্ষেত্রে সাবসিডি বাড়িয়ে দেওয়া হয় এই যে কালো সিদ্ধান্ত এটা আপনি করেছেন 
কিনা সেটা বলবেন। কিন্তু সংবাদপত্রের এই বিবৃতি সম্পর্কে আপনার দপ্তর কোনও প্রতিবাদ 
করেছেন কিনা আপনি এই ব্যাপারটা দেখবেন। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলে অনেক ক্লজ, অনেক সাব-ক্ুজ আইন নিয়ে 
এসেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভা সদস্য হিসাবে আমি বলেছিলাম যে, পার্লামেন্টারি 
ডেমোক্রাটিক সিস্টেম পশ্চিমবঙ্গে রুডিমেন্টারি ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে। উই হ্যাভ বিকাম এন 
অবসোলেট ফ্যাক্টুরি, এ রুডিমেন্টারি ফ্যাক্টরি ইন দি পার্লিয়ামেন্টারি সিস্টেম। আমাদের বক্তব্য 
রাখার জায়গা কোথায়? আপনার মধ্যেমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে মাননীয় বিভাগীয় 
মন্ত্রীকে বলি, কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্রীরা এ কান দিয়ে ঢোকান ও কান দিয়ে বার করে দেন। কি 
ব্লকে, কি জেলায়, কি রাজ্যস্তরে, না মন্ত্রীর কাছে, না বিধানসভায় আমাদের কথা বলার 
কোনও জায়গা নেই। এখানে আমরা বাজেট বক্তব্য রাখি, আমরা মেনশন করি, পরিকল্পনা- 
মাফিক কাজ করি, আমরা ব্লক স্তরে বিধানসভার সদস্য। বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব কমিটিতে মেম্বার 
ছিলাম, আমাদের কোনও এক্সিকিউটিভ অথরিটি ছিল না। আমরা সাজেশন দিতে পারতাম, 
কোন গ্রামে কোন জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, কোথায় চুরি হচ্ছে, কোথায় রেভিনিউ কালেকশন 
বাড়বে, আপনি কি মনে করেন না যে এলাকার বিধায়করা কোনও সাজেশন দিতে পারেন? 
আপনি কি মনে করেন না, অনেক জায়গায় আজকে ট্যাপিং, হুকিং, হচ্ছে, যেখানে ইল্লিগাল 
পজেশন অফ দি ইলেন্ত্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট-এর ইন্ট্রমেন্টেশনগুলিকে জমিয়ে রেখেছে, চুরি করছে, 
আমরা সেখানে কি শাসকদল কি বিরোধী দল কোনও ইউসফুল ফ্যাক্টর হতে পারি? আপনারা 
মনে করেন না, কারণ এটা আপনাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনারা বিধানসভার বিরোধী 
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দলের সদস্যদের কোন জায়গায়, কোন এলাকায়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংযুক্ত রাখতে চাননা। 
অতীতে আমরা যখন মন্ত্রী সভায় ছিলাম ব্লক স্তরে কথা বলতে পারতাম, সভা ডাকতে 
পারতাম মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শুনে রাখুন এই মন্ত্রীর আমলে সেটাকে কালিকলম দিয়ে 
কেটে আলিমুদ্দিন স্ট্রটে বসে পার্টির চাপে চোর পণ্ঝায়েতগুলির হাতে তুলে দিয়েছে। বিধানসভার 
সদস্যদের কান মূলে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা বলব যে 
আইন আমরা পাশ করেছি সংখ্যাধিক্যের জোরে এই বিলকে সমর্থন করে। আমরা বলব 
আজকে এই জায়গায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কথা কিন্তু এখানে নেই। 
ডিসেন্ট্রালাইজেশন ভালো এবং মানুষের জন্য এই বিষয়ে যে পদক্ষেপ উনি গ্রহণ করেছেন 
সেই পদক্ষেপগুলি ভালো। কিন্তু তার সেনসিবল রেপ্ট্রিকটেড করা দরকার। যে পুলিশের হাতে 
আপনি ক্ষমতা দিতে চেয়েছেন, যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিতে চেয়েছেন, যে ইনফ্রান্ট্রাকচারের 
হাতে আপনি ক্ষমতা দিতে চেয়েছেন তার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা রেভেনিউয়ের ক্ষেত্রে, 
এবং আরও অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে, সেই ইনফ্রান্ট্াকচার আজকে পলিটিক্যাল পার্টির হাতে 
চলে গেছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নেই। স্বাভাবিকভাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনার 
বিলের কথা এখানে প্রতিফলিত করতে পারি। এই জায়গায় আমাদের তীব্র প্রতিবাদ থাকল 
যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যাই থাকুক না কেন যে মেশিনারির হাতে যে প্রশাসনের হাতে, যে 
পুলিশের হাতে, যে দুর্নীতিগ্রস্ত এক শ্রেণীর বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারী, অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারের 
হাতে আপনি চূড়াস্তভবে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন কেন্দ্রীভূত করে তার সঠিক রূপায়ণ হবে কিনা 
আমাদের সন্দেহ থেকে যায় এবং সেই জায়গায় আমাদের আপত্তি। সার্বিকভাবে আপনার 
দৃষ্টিভঙ্গি ভাল কিন্তু এই জায়গায় আমাদের আপত্তি থেকে যায়। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ মিঃ মৌগত রায় হোয়াট ইজ ইওর ইনফরমেশন? 
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শ্রী সৌগত রায় £ স্যার আমি আপনার পার্মিশন নিয়ে পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন দিচ্ছি 
যে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে কয়েকশো কর্মী আই.এন.টি.ইউ.সি.এর নেতৃত্বে এ হোটেল বিক্রি 
করার যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে একটা ফরাসি গ্রুপের কাছে, বিশেষ করে রাজ্যের 
পর্যটন মন্ত্রী তার বিরুদ্ধে মিছিল করে এসপ্ল্যানেড ইস্টে এসেছে। এখন তাদের প্রতিনিধি - 
দলের একজন প্রবোধ বাবুর ঘরে এসেছেন। আমরা এই হাউস থেকে সম্মিলিত ভাবে এই 
প্রাইভেটাইজেশনের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করি। 


[4-20--_4-30 0.7] 
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ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তিনটি বিলের ওপর যে ডিসকাশন 
হল তাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটা ভাগের সঙ্গে বিলের ডাইরেক্ট কোনও 
কানেকশন নেই -_ জেনারেল পাওয়ার প্রবলেম পাওয়ার সিচ্যুয়েশন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি 
সেগুলোর দু'একটি উত্তর দেব, যদিও বিলের সঙ্গে তার কোনও কানেকশন নেই। বিলের 
ব্যাপারে যে প্রশ্নগুলো এবং সুন্দর সুন্দর সাজেশনগুলো এসেছে, প্রথমে আমি সেগুলোর 
ওপর আমার বক্তব্য পেশ করছি। 
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আমরা শুধু বিলটা করেই বসে থাকব না, এই আশ্বীস আপনাদের দিয়ে, বিলগুলোকে 
সমর্থন করে, দেবপ্রসাদবাবুর আ্যামেন্ডমেন্টের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। 


দেবপ্রসাদবাবু বক্তব্য শুনে আমার মনে হল উনি বোধ হয় বুঝতে ভুল করেছেন-_আমি 
নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করি এবং স্বীকার করি যে, বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ, ভেরি লার্জ 
পারসেনটেজ সৎ, সৎ ভাবেই জীবন যাপন করতে চান এবং সৎ ভাবেই বিদ্যুৎ ব্যবহার 
করতে চান। তাদের দিকে চেয়েই এই বিল আনা হয়েছে। আমার কাছে ভুরি ভুরি চিঠি 
আসে, হুকিং ট্যাপিং-এর জন্য ট্রাফরমার পুড়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বিল পেশ 
করার সময় আপনাদের বলেছিলাম যে, আমার মাত্র তিন বছরের অভিজ্ঞতা। এর মধ্যেই 
আমি দেখছি, যারা সৎ এবং সুস্থ নাগরিক--ভেরি ভেরি লার্জ পারসেন্টেজ তারা এরকম 
আইন বা একটা কিছু চাইছেন। 


বর্তমানে আমরা যেসব জায়গায় অসুবিধা ফিল করছি সেসব জায়গার আমি আপনাদের 
একটা হিসেব দিতে চাই। গত তিন বছরের আ্যাভারেজটা আমি এখানে বলছি -_- গত তিন 
বছরে ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার (লো টেনশন, হাই টেনশন মিলিয়ে) তার চুরি 
হয়েছে; যার ভ্যালু দু কোটি থেকে আড়াই কোটি টাকা। ২০০টি (আ্যাপ্রোক্সিমেটলি) ট্রা্ফরমার 
চুরি হয়েছে, যার ভ্যালু ১ কোটি টাকা। আদার মেটিরিয়ালস, টাওয়ার-মেম্বার ইত্যাদির জন্য 
নষ্ট হয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। এটা শুধু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একার ক্ষতি। এরমধ্যে 
ডি.ভি.সি., পি.ডি.সি.এল. বা অন্য কেউ নেই। ওদেরও ট্রাসমিশন লাইন আছে। 
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এবারে আমি বলব কি ভাবে এবং কি ধরনের সংঘটিত বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। আপনারা 
বেণিরভাগ সদস্যই গ্রামীণ হুকিং, ট্যাপিং-এর কথা বলেছেন-_সেটা তো সামান্য ব্যাপার! 
লার্জার কনজিউমারস, পাকা বাড়িতে মিটার থাকা সত্তেও হুক দিয়ে রেফিজারেটর, ইলেক্ট্রিক 
আয়রণ, হিটার ইত্যাদি চালাচ্ছেন। পাকা দোতলা বাড়িতে এই জিনিস হচ্ছে, আমরা তাদের 
কি করে ধরব? সল্ট লেকের মতো জায়গায় এ জিনিস হচ্ছে! আপনারা জানেন আমরা সল্ট 
লেকে কমপিউটার চালু করেছি। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি সল্ট লেকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং 
মধ্যবিত্ত লোকেরাই বেশি থাকে, গরিব লোক সেখানে কম থাকে। কমগিউটারাইজেশনের পর 
সেখানে অন্তত ৪০টা কেস পেয়েছি যাদের মাসে মাত্র ৫০ টাকা বিল হচ্ছে। ন্যাচারালি 
কৌরাপশন আমাদের এসইবি.তে নেই, একথা নিশ্চয়ই বলব না। সমাজের সর্বস্তরে কোরাপশন 
আছে, আমাদের এস.ই.বি'তেও আছে এবং সাধারণ নাগরিকদের একটা সেকশনের মধ্যেও 
আছে। কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি সমাজের বেশিরভাগ মানুষই সৎ এবং সমাজটা 
এখনো টিকে আছে, বিকজ লার্জার আ্যান্ড লার্জার আ্যান্ড লার্জার সেকশন অব পপুলেশন ইজ 
অনেস্ট। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমি কিন্তু এই বিল এনেছি। আমি প্রথমে 
দেবপ্রসাদবাবু ক্লজ ৫এ যে আ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন সেটা হচ্ছে পুলিশকে একটা পাওয়ার 
দেওয়ার ব্যাপারে। এটা কিন্তু হুকিং, ট্যাপিং এরজন্য নয়, ফর আন-ল-ফুল পজেশন অফ 
প্রপার্টি। এইসব নয় যে হুকিং করছে বলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আ্যারেস্ট করল তা কিন্তু নয়। 
এতে সাধারণ মানুষ কিন্তু দে উইল বি হার্ম বাই দেম। ৩টি বিল একসঙ্গে দেখেছেন বলে 
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আপনার এই জিনিস মনে হয়েছে। আন-ল-ফুল পজেশন অফ প্রপার্টি সেখানে পুলিশকে 
পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এটাই হচ্ছে সারমর্ম। সেইজন্য বলছি, এই আ্যামেন্ডমেন্টটা উইথ 
করে নিন, আপনার বুঝতে হয়তো অসুবিধা হয়েছে। আর একটি বিষয়ে ডাঃ বোস বলেছেন 
৩৯(ব) সম্পর্কে। এখানে কিন্তু দুটি জিনিস আছে, 97612 518]1 1701 ৮০ 50101190 (0 
501) 00175711001 001 5001) [01100, 1001 ০৮০99011 076 %91. এখানে বলা হয়েছে 
নট একসিডিং ওয়ান ইয়ার। এখানে ১ মাসও হতে পারে, ৬ মাসও হতে পারে, বাট 
ম্যাকসিমাম সিলিং ইজ ওয়ান ইয়ার ডিস-কানেকশন থাকবে । এই ডিস-কানেকশনের জন্য' 
অর্ডার দেবেন কে? সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার। 11165$ (119 ০001790170া 1005 961 
81৬21) 7 00001100010 01 17910110 1115 16109591080101, 11 011%. সুপারিনটেন্ডিং 
ইঞ্জিনিয়ার কনজিউমারকে ডাকবেন, ডায়ালগ করবেন, কনভিনসড করাবেন, তার স্টাটাস 
দেখবেন। এইরকম কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি বিলে সবকিছু বলা যায়না। এইসব দেখে 
ডিসিসন নেবেন। এক্ষেত্রে ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয়না, আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে 
দেওয়া হয়না, স্পেশ্যালি হায়ার রাঙ্কের অফিসার অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে এই 
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে, বান্ক কনজিউমারদের 
চুরি। আর তার পাশাপাশি কলকাতার ফ্রিঞ্জ এরিয়াতে ডিজেল লবি আছে। এই ডিজেল 
লবির সমস্যা প্রতিদিন ফোনের মাধ্যমে, চিঠির মাধ্যমে আমাকে বলেন। এই খবরগুলি আমার 
কাছে আসছে। কলকাতায় কিভাবে চুরি হয়? ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবিস কিভাবে চুরি করে, বাক্ক 
কনজিউমার কিভাবে চুরি করে? ১৯৯১ সালে আমি যখন নর্থ বেঙ্গলে যাই তখন ওখানকার 
জোনাল ম্যানেজার আমাকে বললেন, সো ্যান্ড সো বান্ক কনজিউমার আ্যাপারেন্টলি যাদের 
অনেক বেশি বিল হওয়া উচিত, যাদের মিটার রিডিং অনেক বেশি হওয়া উচিত তাদের 
অনেক কম হচ্ছে, ধরতে পারছি না। কিভাবে হয়? মাসের শুরুতে এবং পরের মাসের প্রথম 
৭ দিনের মধ্যে মিটার রিডিং নেওয়া হয়। আমি ওনাকে বললাম, মিড মান্থে গিয়ে চেক 
করো, কিন্তু কাউকে এই কথা বলবে না। এবং তুমি একা যাবে, গিয়ে মিটার চেক করো। 
সে আমাকে বলল, কেন স্যার? আমি বললাম, তুমি গেলেই বুঝতে পারবে। জোনাল 
ম্যানেজার এ সময়ে সারপ্রাইসড ভিজিট দেয়। কি দেখা গেল? মিটার সর্ট করা আছে। একটা 
বান্ধ কনজিউমার মাসের ১৫ দিন কিংবা ১০ দিন যদি সর্ট করে রাখে তাহলে ওয়ান-থার্ড 
কিংবা ৫০ পারসেন্ট বিলের রেটের হার কমে যাবে। অবভিয়াসলি এর পিছনে আমাদের 
ভিতরকার লোক আছে, কোনও এক্সপার্ট আযডভাইস আছে, কোনও এক্সপার্ট ইলেক্ট্রিসিয়ান 
আছে। পসিবলি এটা একটা মেথড, আর একটি কথা বললে ভাববেন গল্প বলছি। আমাদের 
ডাইরেক্টরেট অফ ইলেন্ত্রিসিটি এস ইবি. ইঞ্জিনিয়ার্স এবং পুলিশ একটা সংস্থায় গিয়েছিলেন, 
সেখানে তারা গিয়ে দেখেন যে মিটার ঠিক আছে, কিন্তু যেখানে ইকুইপমেন্টস আছে সেটাতে 
যত হর্স পাওয়ার তা দেখে ওদের মনে হয়েছে আরও বেশি রিডিং হওয়া উচিত ছিল। তারা 
ভাল করে মিটার দেখলেন, দেখে চলে গেলেন, চলে যাবার পরে ওয়ান অফ দি পার্সনস 
একজন টেকনিশিয়ান, তিনি তার টুলসটা ফেলে এসেছিলেন, টুলস নিতে গিয়ে দেখেন মিটার 
বন্ধ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে অফিসারকে ডেকে এনেছেন। আপনারা জানেন টেকনোলজি 
ইমপ্রভ করার সঙ্গে সঙ্গে চোরেদের টেকনোলজিও এরকম করে। রিমোট কনট্রোল, আপনারা 
টি.ভি.তে রিমোট কনট্রোল করার ব্যাপার জানেন, এখানেও এইরকম অবস্থা, এতদিন করে 
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যাচ্ছে, আপনারা বলুন এরপর যদি পুলিশকে পাওয়ার না দেন, ইমিডিয়েট আ্যারেস্ট না করা 
হলে আপনি কি করবেন? রিমোট ক্ট্রলের যে ম্যাগনেট আছে ডিসকের উল্টো দিকে সেখানে 
আটকে রাখা হয়েছে, রিমোট কন্ট্রোল করা হয়েছে। এটা গল্পের মতো শোনাবে, আমি অনেক 
সভা সমিতিতে কথাটা বললে সকলে বলেন এটা আপনি নিজে বানান নি তো? এইরকম 
প্রক্রিয়া আছে, আমরা যত বাঁধন লাগাব সেই বাঁধনের বিরুদ্ধে ওরাও ব্যবস্থা নেবে, টেকনোলজি 
উইল গিভ আস। এই একটা জিনিস আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। তারপর বলেছেন যে 
ট্রাসফরমার চুরির কথা কি ভাবছেন? আপনারা জানেন ফাইভ হর্সপাওয়ার ৬টা কনজিউমারে 
একটা ২৫ কে.ভি.এ. দেখা যাচ্ছে, ৫ জনের মধ্যে ১ জন সেখানে শ্যাদলা পাম্পকে 
সাবমারসিবল পাম্পে বাড়িয়ে দিলেন, ২৫ কে.ভি.এ'র ট্রাসফরমার পুড়ে গেল, নষ্ট হয়ে 
গেল, একজন পেলেন বাকি ৫ জন বঞ্চিত হলেন। আবার এইরকমও হচ্ছে ওপেন 
আযাডভারটাইজ করলেন আমাদের সাড়ে সাত হর্স পাওয়ারের মোটর পাবে, আরও বেশি বড় 
বড় হতে পারবে, এইগুলিকে চোখের সামনে দেখছি, এর টেকনিক্যাল সল্যুশনটা কি? যেগুলি 
হয়ে গেছে, অল রাইট, করার কিছু নেই, আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের সাজেশন দিচ্ছি বিভিন্ন জেলা 
পরিষদে বলা হচ্ছে আই হ্যাভ গট এ ভেরি পজেটিভ সাজেশন, সেটা হচ্ছে আমাদের ১১ 
কে.ভি.এ লাইন থাকবে ৪০০ ভোল্ট লাইন টানবে, ১১ কে.ভি.এ. ৪০০ ভোল্ট, সেখান 
থেকে পাওয়ার যাচ্ছে, ১১ কে.ভি.এ. লাইনে প্রতিটি ৬ কে.ভি.এ. করে ট্রা্ফরমার দেব, ৬ 
কে.ভি.এ. ট্রান্সফরমার ফার্মার্সদের দিয়ে দিলাম, বললাম যে আপনি রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন ইট 
ইজ ইওর প্রপার্টি, যখন আপনার চাষ থাকবে না খুলে নিয়ে যাবেন, দরকারের সময় 
এস.ইবি.র লোক লাগিয়ে দেবে, বাট দি প্রপার্টি ইজ ইওরস। হাইপারটেনশন বাড়ালে শ্যালোর 
জায়গায় সাবমারসিবল পাম্প করলে ট্রা্ফরমার পুড়বে তখন তাকে রিপ্লেস করতে হবে। 
এই স্বীমটা বর্তমানে সাজেসান হিসাবে আমরা দিয়েছি, সেটা নিয়ে ওয়ার্ক আউট হচ্ছে। তবে 
এত ছোট, ১১ কে.ভি.এ. তে ৪০০ ভোল্ট পায়, কিন্তু ৬ কে.ভি.এতে পাবে না, এই বিজ্ঞান 
তৈরি করতে হবে, এখনই আমরা দিতে পারছি না, তবে হলে আমার মনে হয় এতে কিছু 
সুবিধা হবে। আমি মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবুকে একটু জানাতে চাই, যদিও এটার সঙ্গে বিলটার 
কোনও সম্পর্ক নেই, আপনি যে কৃষকদের ৫ হর্সপাওয়ারের জন্য ৮৫ পয়সা রেট বলেছেন 
এটা ঠিক নয়, ৮৫ পয়সা রেট বছরে ৪৮০ ঘন্টা চললে হচ্ছে না, বছরে ৮৭০৭ ঘন্টা বছরে 
৭০০ ঘন্টা হলে ৮৫ পয়সা হতো, আমার মনে হয় এটা ডিস্টিক্ট টু ডিস্টিঠু ভ্যারি করে 
পুরুলিয়ায় এক ফসল, কম ব্যবহার হয়, আমার ধারণা আযাভারেজ দু'হাজার ঘন্টা সবাই 
ব্যবহার করে, ২৫ পারসেন্ট অফ দি টাইম যদি ৪০০ ঘন্টা হতো, আপনি বলার সঙ্গে সঙ্গে 
আমি হিসাব করলাম তাহলে ৮৫ পয়সা রেট হত, আযাকচুয়ালি সি.ই.এ. যেটা করছে ১৯.২৩ 
পয়সা, সিই.এর মতোই আমরা মিটার ধরছি ১৯.২৩ পয়সা। পসেবলি এটা একটা মেথড । 
আর একটি কথা বললে ভাববেন গল্প বলছি। আমাদের ডাইরেক্টরেট অফ ইলেন্ট্রিসিটি এসই.বি. 
ইঞ্জিনিয়ারস এবং পুলিশ একটা সংস্থায় গিয়েছিলেন, সেখানে তারা গিয়ে দেখেন যে মিটার 
ঠিক আছে, কিন্তু যেখানে ইকুইপমেন্টস আছে সেটাতে যত হর্স পাওয়ার তা দেখে ওদের 
মনে হয়েছে আরও বেশি রিডিং হওয়া উচিত ছিল। তারা ভাল করে মিটার দেখলেন, দেখে 
চলে গেলেন, চলে যাবার পরে ওয়ান অফ দি পার্স একজন টেকনিশিয়ান, তিনি তার 
টুলসটা ফেলে এসেছিলেন, টুলস নিতে গিয়ে দেখেন মিটার বন্ধ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে 
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গিয়ে অফিসারকে ডেকে এনেছেন। আপনারা জানেন টেকনোলজি ইমপ্রভ করার সঙ্গে সঙ্গে 
চোরেদের টেকনোলজিও এরকম করে। রিমোট কন্ট্রোল, আপনারা টি.ভি.তে রিমোট কন্ট্রোল 
করার ব্যাপার জানেন, এখানেও এইরকম অবস্থা, এতদিন করে যাচ্ছে, আপনারা বলুন 
এরপর যদি পুলিশকে পাওয়ার না দেন, ইমিডিয়েট আ্যারেস্ট না করা হলে আপনি কি 
করবেন? রিমোট কন্ট্রোল যে ম্যাগনেট আছে ডিসকের উল্টো দিকে সেখানে আটকে রাখা 
হয়েছে, রিমোট কন্ট্রোল করা হয়েছে। এটা গল্পের মতো শোনাবে, আমি অনেক সমিতিতে 
কথাটা বললে সকলে বলেন এটা আপনি নিজে বানান নি তো? এইরকম প্রক্রিয়া আছে, 
আমরা যত বাঁধন লাগাব সেই বাঁধনের বিরুদ্ধে ওরাও ব্যবস্থা নেবে, টেকনোলজি উইল 'গিভ 
আস। এই একটা জিনিস আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। তারপর বলেছেন যে ট্রান্সফরমার 
চুরির কথা কি ভাবছেন? আপনারা জানেন ফাইভ হর্স পাওয়ার ৬টা কনজিউমারে একটা 
করে ২৫ কে.ভি.এ. দেখা যাচ্ছে, ৫ জনের মধ্যে ১ জন সেখানে শ্যালো পাম্পকে সাবমারসিবল 
পাম্পে বাড়িয়ে দিলেন, ২৫ কে.ভি.এ.র ট্রান্ফরমার পুড়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, একজন 
পেলেন বাকি ৫ জন বঞ্চিত হলেন। আবার এইরকমও হচ্ছে ওপেন আযাডভারটাইজ করলেন 
আমাঁদের সাড়ে সাত হর্স পাওয়ারের মোটর পাবে, আরও বেশি বড় বড় হতে পারবে, 
এইগুলিকে চোখের সামনে দেখছি, এর টেকনিক্যাল সল্মুশনটা কি? যেগুলি হয়ে গেছে, অল 
রাইট, করার কিছু নেই, আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের সাজেশন দিচ্ছি বিভিন্ন জেলা পরিষদে বলা 
হচ্ছে আই হ্যাভ গট এ ভেরি পজেটিভ সাজেশন, সেটা হচ্ছে আমাদের ১১ কে.ভি.এ' লাইন 
থাকবে ৪০০ ভোল্ট লাইন টানবে, ১১ কেভি.এ. ৪০০ ভোল্ট, সেখান থেকে পাওয়ার 
যাচ্ছে, ১১ কে.ভি.এ. লাইনে প্রতিটি ৬' কে.ভি.এ. করে ট্রাফরমার দেব, ৬ কে.ভি.এ 
ট্রাঙ্ঘফরমার ফার্মীর্সদের দিয়ে দিলাম, বললাম যে আপনি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন ইট ইজ ইওর 
প্রপার্টি, যখন আপনার চাষ থাকবে না খুলে নিয়ে যাবেন, দরকারের সময় এসই.বি.র লোক 
লাগিয়ে দেবে, বাট দি প্রপার্টি ইজ ইওরস। 


মিটার মাঠে ঘাটে থাকে না। সেখানে মিটারগুলো কে দেখবে? অধ্বিকাবাবু, এনার্জি 
অডিটের কথা বলেছেন। এ এনার্জি অডিট আমরা করছি। আপনাদের মিটার বসিয়ে কত 
ইউনিট যাচ্ছে এবং কত কালেকশন হচ্ছে, এর এনার্জি অডিট আমরা করছি। ১৩২ কে.ভি. 
যে লাইন করেছি তার একটি জায়গায় দেখছি ২৪ গ্লারসেন্ট লস এবং আর একটি জায়গায় 
১৭ পারসেন্ট লস হচ্ছে। আমরা ২৪ পারসেন্ট এর ক্ষেত্রে ধরেছি। তাহলে বলুন, প্রতিটি 
মৌজার চারশো ভিলেজে যদি মিটার বসাতে হয় তাহলে কত মিটার লাগবে! 


সৌগতবাবু এই বিলের সঙ্গে কানেকশন নেই এমন অনেক কিছু বলেছেন। বলেছেন, 
ইভিনিং এবং আফটারনুনের হিসেব দেওয়া হচ্ছে না, এস:ই.বি., ২৪ কোটি টাকা লস 
করেছেন ইত্যাদি। পাশাপাশি বলেছেন, এসই.বির হাতে ভারি শিল্পগুলি নেই। আজকে 
পশ্চিমবঙ্গেই সাতটি এজেন্সি কাজ করছে যাদের মধ্যে একমাত্র এস.ই.বিরই ভারি শিল্পগুলি 
হাতের বাইরে। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই দিয়েছেন। 


বেশ কিছু মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশনের কাছে টাকা বাকি রয়েছে। এখানে 
অনেকে বলেছেন যে, মানুষকে সার্ভ করাটা একটা ধর্ম। মিউনিসিপ্যালিটিতে বেশিরভাগ 
কানেকশন ওয়াটার সাপ্লাই প্ল্যান্টের সঙ্গে বা হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত, যারজন্য তাদের কানেকশন 
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কেটে দেবার কাজটা আমরা করতে চাই না। বিষয়টা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের সঙ্গে যেভাবে 
মিটেছে, এসব ক্ষেত্রেও বাই পারস্ুয়েশন সেভাবেই মিটে যাবে। ওয়াটার সাপ্লাই এবং হসপিটালের 
লাইন কেটে দেব, এটা হয় না। আর বিলগুলি ব্যুরোক্রাটরা করেননি, ব্যুরোক্রাট এবং 
টেকনোক্রাটরা জয়েন্টলি করেছেন। একটি কমিটি হয়েছিল যে কমিটিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ, 
সি.ই.এস.সি., ডি.পি.এল., ডিভিসি, এন.টি.পি.সি., পি.জি.সি.আই.এলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। 
আমার স্পেশাল সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারিরা ড্রাফটিং করেছেন, আমি ইন্টারাপ করেছি। 
আমি হয়ত থিওরিটিক্যাল বলেছি, ওরা প্রাকটিক্যাল কাজটা করেছেন এবং বিলগুলি ভ্রাফটিং 
আমরা সময় নিয়েই করেছি। ৫১ নম্বর বিলে এই যে ৫নং আমেন্ডমেন্টে যেটা বলা হয়েছে, 
এটাতে বলা হয়েছে, “ব015/101510170175 01111110 0011101760 7. 0) 0096 01 ০1৬1] 
019০9৫010, 1908, 0 1) 879 0106 10/ [01 1100 01779 06116 11) 10100, 170 
০001, (10017], 01 0070 201110170 91911 119৬6 10115010007 10 00091771116 21) 
01119761700 01 0190806 ৮/1101। 15 7[60001760 [0 6০ 09101711179. আইডিয়া হচ্ছে 
আফটার দি ভাঙিক্ট দে ক্যান গো টু দি কোর্ট। এখানে কোনও বারণ নেই। কিন্তু ডিউরিং 
দি প্রসিডিংস নান ক্যান গো টু দি কোর্ট এটা দেখবেন। আপনি যেটা বলেছেন সেটা দেখবেন। 
জুরিসডিকশন অব দি কোর্ট, আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে, ডিউরিং প্রসিডিংস যখন 
ইলেক্ত্রিকাল ইন্সপেক্টাররা আযাসেস করছে সেই সময়ে কেউ কোর্টে যেতে না পারে। এবারে 
আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। দুর্গাপুরে একটা বৃহৎ পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, ডি.পি.এল 
পাওয়ার প্ল্যান্ট। ১৯৯০ সালে তাদের ৪ কোটি টাকা বিল না দিয়ে হাইকোর্টে গিয়ে বসে 
আছে। এখন পর্যন্ত সেই মামলার কোনও ফয়সালা হয়নি। ১৯৯০ সালের এই ৪ কোটি 
টাকা তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তারা বিল দিচ্ছে না, হাইকোর্টে গিয়ে বসে আছে। 
হাইকোর্টে কেস উঠছে, দিন পড়ছে, তারা যাচ্ছে আর ফিরে আসছে। এইরকম একটা অবস্থায় 
দাড়িয়েছে। আজকে বিদ্যুৎ পর্যদের পক্ষে লার্জ নাম্বার অব কেসেস হ্যান্ডেল করা ইমপসিবল 
হয়ে পড়েছে। গত বছর ১৮২২টি কেস ইন্সটিটিউট হয়েছে। তারমধ্যে ৬টি ছাড়া আর 
কোনওটির ফয়সালা হয়নি। এই মেকানিজম থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু 
মানুষের যে সাধারণ অধিকার কোর্ট অব ল'র কাছে যাওয়া, সেটা কিন্তু কোথাও বিদ্বিত 
হয়নি, আটকানো হয়নি, সেটা আছে। কিন্তু তার আগে আমি একটা আযাপিলেট কমিটি 
করেছি, তারা আপিল করবে। ইলেক্ট্রিক অফিসাররা, আপনারা যদি বলেন যে সকলেই 
কারাপ্ট তাহলে আমি বিশ্বাস করব না। ২১ জন হয়ত কারাপ্ট থাকতে পারে। আমি 
আবার বলছি যে প্রাগমেটিক বেসিসে আমরা সমস্ত জিনিসটা চি্তা করে দেখছি। কিছু 
লোককে তো বিশ্বাস করতে হবে। কিছু লোককে বিশ্বাস করলে কিছু ভাল ফল পাওয়া 
যাবে। আমার মনে হয় এই জেনারেটর লবি সম্পর্কে আমাদের সকলেরই জানা আছে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়। আমি একটু পিছনের দিক থেকে ওরু করছি। ১৯৯২ সালে যখন 
আমাদের বিদ্যুতের চিত্রটা একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে সেই সময়ে একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ, তার 
নাম শ্রী হীতেন ভায়া, তিনি এক সময়ে আযাডভাইসর ছিলেন, এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি 
আমাকে একটা চিঠি দেন। ১৯৮০ সালে তিনি ভারত সরকারের দ্বারা আযাপয়েনটেড হয়ে 
ইস্টার্ন রিজিয়নে ডিজেল লবির উপরে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। আমি যখন দিল্লিতে যাই 
তখন তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেছিলাম যে, “বাবা, তুমি যাই কর, তুমি 
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ডিজেল লবিকে তাড়াতে পারবেনা ।” আমার ডিজেলকে তাড়ানোর ব্যবস্থা নয়। কিন্তু প্রশ্নটা 
কোথায় দাড়াচ্ছে? আজকে ফ্রিগ্ এরিয়াতে ইনটেনশেনলি লাইট অফ করে দিয়ে ১৫ মিনিট, 
২০ মিনিট, ৩০ মিনিট ডিজেলে পার পয়েন্টে ৩৫1৪০ টাকা করে নেওয়া যাচ্ছে। এটা একটা 
ব্যবসা চলছে। এতে সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ যারা এ পয়সা দিতে পারছে না তারা 
সাফার করছে। এটা আমি নিজের এলাকায় ধরেছি। আপনারা কাগজে নিশ্চয়ই এটা দেখে 
থাকবেন। কিন্তু এটাতো আটকাতে হবে। তারজন্য কিছু প্রভিসন রাখা আছে। এখানে অবশ্য 
ডিজেল কথাটা বলা হয়নি, বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সাপ্লাই বিদ্বিত করে তাহলে তাকে 
পানিস করা যাবে। সাধারণ কনজিউমারের রাইট কিন্তু কেড়ে নেওয়া হয়নি। তারা এটাতে 
আাপিল করবে এবং তারজন্য ১৫ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। আমাদের অফিসিয়াল অর্ডারে 
আছে এবং ইলেক্ক্রিসিটি আযাক্ট সেকশন ২৪-য়েতে সাপ্লাই আযান্টের একটা জায়গায় বলা আছে 
যে কনজিউমাররা তাদের গ্রিভেন্স নিয়ে দে ক্যান গো টু দি গ্রুপ সাপ্লাই। এই ১৫ দিনের 
মধ্যে কিন্তু তারা গ্রুপ সাপ্লাইয়ে যেতে পারে। তবে হ্যা, আমার কাছে খবর আছে যে গ্রুপ 
সাপ্লাইয়ে যারা আছেন ত্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তারা ঠিকমতো 
ব্যবহার করছে না। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করা উচিত, ভদ্র ভাবে ব্যবহার 
করা সেটা তারা করছে না। সেটা কি সামগ্রিক চিত্র নয়। সেটা ধরার চেষ্টা করছি। মানুষের 
কাছ থেকে যে সমস্ত চিঠি পাচ্ছি তার আযাকশন নেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় 
একটা কথা খুবই ক্রিটিক্যাল। তবে আমাদের এই জায়গায় আসতে হবে। গত বারের বাজেট 
স্পীচে বলেছি, সেটা আমরা ঘোষণা করেছি, সবচেয়ে বড় প্রবলেম গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের 
ক্ষেত্রে। এসই.বি.কে যুক্ত রেখে রিস্ট্রাকচারিং প্রপোজাল তৈরি করেছি, আপনাদের কাছে নিয়ে 
আসবো। ফিনাঙ্সিয়াল রিষ্ট্রাকচারিং, যেটা সৌগতবাবু বলেছেন, সেটা খুবই ইমপর্টেন্ট কথা, 
এটা আমরা সাবজেক্ট কমিটির কাছে নিয়ে যাবো, তারা বলুক কি ভাবে কি করা যায়। এটা 
করতে গেলে অনেকের সাথে কথা বলতে হবে, অনেক মতামত নিয়ে এগোতে হবে। এই 
ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা বাঞ্নীয় নয়। এম.এল.এ-দের কাছ থেকে আমি পূর্ণ সহযোগিতা 
পাচ্ছি। স্থায়ী কমিটিগুলিতে কনভেনার এনপাওয়ার করা আছে, আগের কমিটিতে যারা ছিলেন, 
গ্রুপ লেভেলে কমিটিতে তাদের আবার ইনভাইট করতে হবে। আপনারা যখন বলেছেন এটা 
আমি দেখব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সবকিছু বলার চেষ্টা করেছি। আমাদের বন্ধু 
দেবপ্রসাদ সরকার যে আ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন, আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করব সেটা তুলে 
নেবার জন্য, আমি তার আ্যামেন্ডমেন্টের বিরোধিতা করছি। চিফ হুইপ লক্ষ্ীকান্ত দে মহাশয় 
যে আ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন তাকে গ্রহণ করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 

[10977911017 01 101, 9)]01 10] 921) 00720101769 ৬951 
1301801 170101010100 91 [00140] 105555510) 01 19019011/ 01131900109] [07- 
06110101165 13111, 1994, ০০ (0810) 1000 ০0179100100101), ৮/03 1101) 000 01 
8990 (0. 


(51961505 ] - 4 


[176 08650101) 0101 0190595 ] 00 4 009 51870 1991. 01 0119 731] ৬/25 
[)0) [00 900 2199৫ (0. 


14501940710 | 159 


(19056 5 


01106 15 81001101101] (0 019156 5 0 9171 1.9151101 1217090199৮ 
01176 20017017161) 130.3. ১০, 119 179) 100%0 1013 21176110001). 


9])11 1,9109101101 26910121065 : 911, 1 090 (09 110৬০ 01101 11) 019059 ৩, 
1) 1110) 1, 800 01765 ৬/0145 “4179 [001106 0100017+, 1176 ৮/015 "4001 0010 
01012101001 11150090001” 06 117591060. 


[01 5911]121 10010107 ১০1) 21209010106 01001707001 


[119 17001017001 9111 1.01051001101700 109 0101 07 01000595711 1109 
1) 019 (176 ৮0105 '11) [01100 0100077, 016 ৬/0145 “001 0610%/ 1179 
10111 01 11150690101" 69 11050190, %/05 01101] [901 010 2100৫ 10. 


116 00650101) 11100 01050 5, 05 217010090, 49 51014 [011 01 1100 13111 
$/85 1101] [00 2170 20166 (0. 


(191505 6 - 12 8770 1১7691101)16 


[116 0950101) 000 0128565 6-12 2110 19০910010 ৫0 50010 0011 ০01 019 
0311], 05 01161) [901 0174 2990 10. 


[01. 9911) িথ)01 90) 29171 092 10 1709৬690101 006 ১/০$[ 
[301001 [010110101০0 00018৬1] 15055955101. 01 19010০0 ০01 [2160111001 
[01105110111165 1311], 1994, 23 5611100 11) 116 /১5907101, 0০ [95১০৫ 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী এই যে বিলটি 
এনেছেন, ওর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৎ। আমি আপনার কাছে একটি কথা বলি। 
আপনি জানেন যে পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে 
তাদের দক্ষতা দেখাবার সুযোগ দিচ্ছেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে যে বিদ্যুৎ কমিটি আছে, সেই 
বিদ্যুৎ কমিটির কর্মাধ্যক্ষরা কোনও মিটিং ডাকলেও আজ পর্যন্ত আপনার কোনও অফিসার 
সেখানে যান নি। আমি জানি, এইরকম পাঁচ ছ'টি বিদ্যুৎ কমিটি আছে, তারা আমার কাছে 
অভিযোগ জানিয়েছে! তারা বলেছে যে তাদের বিদ্যুৎ কমিটি যেটা আছে সেটা উদ্দেশ্যহীন। 
অশ্বিকাবাবু আপনাকে মিটারের ব্যাপারে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমার একটি প্রশ্ন আপনার 
কাছে যে আপনি চান বিদ্যুৎ দপ্তর যেন চুরিটা বন্ধ করে। আপনি চান তারা রিয়ালাইজ 
করুক। হুক করে বিদ্যুৎ নেয় বস্তিতে, প্রায় সব জায়গায় নেয়। আমি জানিনা কে এটা 
দেখবে? রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে আপনার শুধু প্রচেষ্টা থাকলেই কাজ হয়না। আশা 
করি আপনি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। যাদের জন্য এটা হয়, তাদের আ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ 
এফিসিয়েঙগীটা দেখবেন। এই কথাটুকুই আমি বলছি। 
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খাটাল উচ্ছেদ 


*২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৭) শ্রী তপন হোড় ঃ প্রাণীসম্পদ-বিকাশ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


কলকাতা এবং হাওড়া থেকে সমস্ত খাটাল উচ্ছেদ করতে রাজ্য সরকার সর্বশেষ 
কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 


শ্রী মেহবুব জাহেদি £ 


এক সরকারি বিজ্ঞপ্তে জানানো হয়, যে সব খাটাল মালিক স্বেচ্ছায় তাদের 
বেআইনি খাটাল নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে কিছু সময় চান, তাদের 
ব্যক্তিগত দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯৯৪। মানবিকতার 
কারণেই এই ব্যবস্থা করা হয়ে ছিল। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেল 
ওয়েস্ট বেঙ্গল মিক্ষমেন্স আযশোসিয়েশন দ্বারা মুদ্রিত স্বাক্ষরহীন ও তথ্যের দিক 
থেকে অসম্পূর্ণ অনেকগুলি আবেদনপত্র এই বিভাগে ১৫ই জুলাই-এর পরে 
জমা দেওয়া হয়। এইসব আবেদনকারিদের ও অন্যান্য আবেদনকারিদের 
সাধারণভাবে জানানো হয়, ৩১শে আগস্ট, ১৯৯৪ তারিখের মধ্যে তারা স্বেচ্ছায় 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাটল লাইসেন্সিং আ্যাক্ট ছারা নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র 
খাটাল সরিয়ে না নিলে সরকারের পক্ষ থেকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে। কিছু সংখ্যক খাটাল মালিক ৩১শে আগস্ট ১৯৯৪-এর মধ্যে তাদের 
অবৈধ নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যান, তবে, অনেক খাটাল তা 
করেননি। প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, পুলিশ ও কলকাতা ও হাওড়ার 
কর্পোরেশনের এক্যবদ্ধ চেষ্টায় কলকাতা ও হাওড়া থেকে অনেক বেআইনি 
খাটালের ব্যাপারে আইনসম্মত ব্যবস্থা নেওয়া। যেসব ক্ষেত্রে আইনের বাধা নেই 
সেই সব ক্ষেত্রে বেআইনি খাটাল যাতে না থাকে সেইজন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে। 


164 495লাপা9া, চ২008া0ব05 

[2010) ১০012100901, 1994] 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যগণকে আমি অনুরোধ করব এই বিষয়টা এখন 

হাইকোর্টে সাবজুডিস আছে, আমি মনে করি কোনও সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের উত্তর এটার ক্ষেত্রে 
দেওয়া সমীচিন হবে না। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি অতিরিক্ত প্রশ্ন করছি, আপনি যেহেতু 
বলেছেন বিষয়টি সাবজুডিস আছে সেইজন্য ওটার উপর আমি করছি না। এখন ঘটনা হচ্ছে, 
কিছু মালিক তারা আগে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন খাটাল-ব্যবস্থা কিছু নেননি-_এই ব্যাপারে 
প্রশাসনিক কোনও গাফিলতি ছিল নাকি যেহেতু এটা হাইকোর্টে কেস ছিল সেই জন্য হয়নি? 


শ্রী মেহবুৰ জাহেদি $ আমি প্রথমেই অনুরোধ করেছি, আপনি যে প্রশ্নটা করলেন এই 
প্রশ্নটাও সাব-জুডিসের মধ্যে পড়ে, অতএব এটা আমার পক্ষে মনে হয়, না বলাই ভাল, 
আমি অনুরোধ করব এটা নিয়ে আলোচনা না করলেই ভাল। 


শ্রী তপন হোড় ঃ যখন পুলিশ বিভিন্ন খাটালগুলি উচ্ছেদ করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন 
তখন আমাদের কলকাতায় এবং হাওড়াতে কতকগুলি গরু মহিষ তারা বাজেয়াপ্ত করেছেন, 
এটা দয়া করে বলবেন কি? 


শ্রী মেহেবুৰ জাহেদি £ আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি, এই বিষয়টা দ্বিমত আছে এবং 
কোর্টে এই বিষয়টা আছে। কত বেশি খাটাল আছে, এই বিষয়টা আলোচনা না করাই ভাল, 
কেননা এই বিষয়টায় দ্বিমত আছে।' 


(গোলমাল) 


কেউ বলছেন ৫০ হাজার গরু আছে, কেউ বলছে ৩৫ হাজার আছে, কেউ বলছেন ১০৮ 
টা খাটাল আছে, কেউ বলছে দেড় হাজার খাটাল আছে। এই নিয়ে দ্বিমত আছে। চারটে 
মামলা এই বিষয়টায় হয়েছে। বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে এই মামলাগুলো হয়েছে। আমার মনে 
হয় এই জিনিসটা না আলোচনা করাই ভাল। 


ডাঃ মানস ভূইয়া ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে খাটাল উচ্ছেদের ফলে 
গরু, মোষ বাইরে গেল, তাদের দ্বারা যে দুধ উৎপন্ন হোত, কলকাতা ও আশেপাশে সরবরাহ 
হত, সেই দুং আপনি কি ভাবে কমপেন্সেট করবেন? কত পরিমাণ দুধ উৎপাদন হত এবং 
কি ভাবে কমপেন্সেট করতেন? কেননা, সরকারি দুগ্ধ বন্টন ব্যবস্থা তো পরিপুরক হিসেবে 
হতে পারে না। এই অবস্থায় কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? 


শ্রী মেহবুব জাহেদি ঃ আপনি যে প্রম্ন করলেন, দুধ, সেটা দু রকম ভাবে হয়, একটা 
হচ্ছে, সিপিং মিল্ক হিসাবে কেনা হয়। আর একটা মিস্টির দোকানে ছানা ইত্যাদি বিষয়ে কত 
দুধ প্রয়োজন হয়, সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সিপিং মিন্ক সম্পর্কে দুধ 
প্রয়োজন হত, তাতে আমার যে ডাটাটা আমি দিয়েছি, সংবাদপত্রে স্টেটমেন্ট দিয়েছি, সব 
বিষয়েই দিয়েছি, এখানে দুধের ক্লোনও অসুবিধা হবে না। আজ পর্যন্ত কোনও জায়গাতেই 
এই সিপিং গিক্ষের অসুবিধা হয়নি। লিক্যুইড মিল্ক, খাটাল থেকে যে দুধ কেনা হয়, যার 
৪.৫ পারসেন্ট ফ্যাট, এবং ৮.৫ হচ্ছে এস. এন. এল. সেই দুধ ১০ টাকা দরে বেলগাছিয়া 
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থেকে আমরা প্রত্যেক জায়গায় পৌছে দিচ্ছি। 


শ্রী রবীন মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নটা এই, হাইকোর্টের কোনও 
নিয়মবিধির মধ্যে আটকে নেই, বিষয়টা প্রাণী বিকাশ সম্পদ সম্পর্কে। আমরা খাটাল উচ্ছেদ 
এবং গরু মহিষের সরানো, তাড়ানো নিয়ে যাওয়া, এই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। 
একটা জিনিস "মামি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বাইপাসে যেসব গরু, মোষ থাকে, সেসব 
সরিয়ে উচিত, ভি. আই. পি. রোড থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। সল্ট লেকের ৪ নম্বর সেক্টর 
রাজারহাট এক্সটেন্ড অংশ, তার পাশে সেক্টর ৫, এবং নয়াপট্রি, ঠাকদলি- কোলেনাইন, 
মোহিষবাথান, এই গ্রামগুলো এবং রাজারহাটের মধ্যে আছে, সল্টলেকের মধ্যে আছে বৈশাখি, 
করুণাময়ী। এসব জায়গা থেকে গরু সরানোর জন্য ৪০-৫০ জন পুলিশ যাচ্ছে, কিন্তু কি 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? গরু, মোষ বাঁধা থাকত, সেইগুলো ম্যাটাডোর হুক বাধা আছে তাতে ক'রে 
খারাপ লাগে। তারপর, সল্টলেকে বৈশাখি, করুণাময়ীতে গরু দৌড়চ্ছে। এইগুলো সরানোর 
কি সিদ্ধাত্ত আছে? যদি না থাকে, তাহলে অনুরোধ করব বিষয়টা ভাববেন এবং মানুষকে 
আশ্বস্ত করবেন। এই ব্যাপারটা আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনি একটু আলোকপাত করুন। 


শ্রী মেহবুব জাহেদি £ টেনাসি আ্যাক্টের অন্তর্ভূক্ত যে এলাকাটা ৩০টা মিউনিসিপ্যালিটি 
এলাকা এবং দুটো কর্পোরেশন-_হাওড়া এবং কলকাতা, এর বাইরে সম্টলেকের যে এলাকা, 
সেই এলাকাটার মধ্যে আপনার এলাকা পড়ে কি না, আপনি বলছেন। আমি এরকম সংবাদ 
পাইনি। আপনি যখন বললেন, তখন আমি নির্দিষ্ট ভাবে এই বিষয়টা দেখব, কখন কি ভাবে 
কি করা হয়েছে এবং এ পদ্ধতি আমাদের নয়। আমাদের পদ্ধতি, ওটাকে বেআইনি এলাকা 
বলা হ'ল, সেটা প্রথমে খোয়াড়ে দিয়ে, তারপর কাস্টোডিতে হরিণঘটায় নিয়ে যাওয়া। 


[11-10 -- 11-90 40. ] 


এটাই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত আমরা চালু রেখেছি। তবুও মাননীয় সদস্য যখন বললেন 
তখন আমি এ বিষয়টা এনকোয়ারি করে দেখব। 


রী সপ্ভ্রীবকুমার দীস £ হাওড়া জেলাতে কিছু খাটাল উচ্ছেদ হয়েছে। সরকারের নির্দিষ্ট 
কোনও নীতি না থাকায় সেই খাটাল মালিকরা উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টারের 
জায়গায় সেইসব খাটালগুলি রেখেছে। আমার প্রশ্ন হ'ল, আবার কি সেখান থেকে উচ্ছেদ 
হবে? নতুবা টোটাল উলুবেড়িয়ার পরিবেশ দূষণটা কি ভাবে রক্ষা করা যাবে মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় জানাবেন কি? 


স্ত্রী মেহেবুব জাহেদি £ ৩৪টা মিউনিসিপ্যাল এলাকা যেটা আমাদের আইনের মধ্যে 
নির্দিষ্ট করা আছে তার মধ্যে উলুবেড়িয়া পড়ে কিনা আমি জানি না, দেখে নেব। তবে মনে 
হচ্ছে বোধহয় পড়ে না। আমি একথা বলেছিলাম খাটাল যারা বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন বা যাদের 
আমরা সরাচ্ছি, আমি বলেছিলাম, কোনও পঞ্চায়েত এলাকার স্বাস্থ্যসম্মতভাবে যদি খাটাল 
তৈরি হয় এবং সেইভাবে যদি মডার্ন ওয়েতে খাটাল তৈরি হয় বা সেইভাবে যদি থাকে যেটা 
আইনের মধ্যে আছে তাহলে তা পঞ্চায়েত এলাকায় আজকে আছে, আগামীকাল যদি সেই 
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পঞ্চায়েত এলাকা নোটিফায়েডের মধ্যে এসে যায় কি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এসে যায় তো 
সেই নির্দিষ্ট এলাকাটা আমরা এই নোটিফায়েড নেবার আগে ওটাকে বাদ রেখে বাকিটুকু 
করব। | 


শ্রী সপ্ত্রীবকুমার দাস ঃ উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টারে নতুন করে খাটাল 
হয়েছে এবং এখানে কোনও নীতি নেই। এই খাটাল উচ্ছেদ হয়ে কোথায় যাবে? মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন যে সেই খাটাল আবার কবে উচ্ছেদ হবে? 


মিঃ স্পিকার ঃ এটা তো হসল না। ওনার যা প্রন্ম সেটার মানে হচ্ছে এটা আাডমিটেড 
প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে যে ওখানে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি এটা স্বীকার করলেন? 


শ্রী মেহেবুব জাহেদি ঃ না। 


মিঃ স্পিকার £ তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন কেন? ওর প্রশ্ন যেটা 
হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে, আপনারা যে খাটাল উচ্ছেদ করছেন একটা সম্ভবনা আছে যে 
পার্খববর্তী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় নতুন নতুন খাটাল গজিয়ে উঠতে পারে। তার প্রটেকশনের 
জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে এসব ব্যাপার না হয়? তার কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন 
আপনারা? 


শ্রী মেহেবুব জাহেদি ঃ আইনগতভাবে অন্য জায়গায় যেখানে খাটাল তৈরি হচ্ছে 
সেখানে খাটালওয়ালাদের আমি বলেছিলাম, ওরা যদি সেইভাবে করেন তাহলে আমরা স্বাস্্ের 
দিক থেকে, আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ যেটা আছে বিশেষ করে ভেটেরেনারি বিভাগ, সে দিক 
থেকে যে সাহায্য লাগবে আমি দেব। 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব ঃ খিদিরপুরে ডক এবং পোর্ট এলাকাতে বিশেষ করে পোর্ট ট্রাস্টের 
বহু জমিতে গরু, মোষ এখনও রয়েছে। এমন কি রাত্তার উপরও সেগুলি বাঁধা থাকে। 
এগুলির মালিকানা নেই। এইসব গরু, মোষ উচ্ছেদের কোনও ব্যবস্থা করেছেন কি? 


শ্রী মেহেবুব জাহেদি 8 আপনার প্রশ্নটাই আমি বুঝতে পারলাম না। গরু যখন বাঁধা 
আছে তখন নিশ্চয় কেউ সেগুলি বেঁধে গিয়েছে। মালিকানা নেই, এটা কি করে বললেন? 


শ্রী মহম্যাদ ইয়াকুব ঃ পোর্ট ট্রাস্টের এরিয়াতে খালি জমিতে এবং রাস্তায় ফুটপাথের 
উপর যেসব গরু, মোষ বাঁধা রয়েছে সেখান থেকে সেগুলি সরাবার কোনও সিদ্ধান্ত মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় নিয়েছেন কি? 


শ্রী মেহেবুব জাহেদি £ যে সব গরু বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে-_বাঁধা থাকলে তাহলে 
নিশ্চয়ই তার মালিক আছে, নিশ্চয়ই মালিককে ডিটেক্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যে সব গরু 
বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা তাদের ধরে নিচ্ছি। 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ ৪ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি তো খাটাল উচ্ছেদ করে 
গরু, মোষ এবং মানুষ সব তাড়াচ্ছেন শহর থেকে এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা থেকে। এই 
মানুষগুলোকে এখান থেকে অপসারণ করে আপনি কি তাদের জন্য কোনও পরিকল্পনা 
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মাফিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করেছেন? 


শ্রী মেহবুব জাহেদি $ এই যে খাটাল উচ্ছেদের আইন, এটা বিধানচন্দ্র রায়ের আমলের 
আইন। ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় কল্যাণী এবং হরিণঘাটায় কলকাতার খাটাল উচ্ছেদ করে তাদের 
ওখানে রিহ্যাবিলিটেশনের জায়গা তৈরি করেছিলেন। আমি খাটাল মালিকদের প্রথমে বলেছিলাম 
সেই সব রিহ্যাবিলিটেশনের জায়গায় গিয়ে আপনারা থাকুন। আপনারা যদি যান সেখানে 
গরু, মহিষ রাখার জায়গা আছে এবং মানুষ থাকারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ওখানে কেউ 
যাননি। ওরা চাইছেন কলকাতায় থাকতে এবং এই সব বে-আইনি খাটাল কলকাতায় থাকবে 
যাতে করে আধ ঘন্টার মধ্যে কলকাতার প্রত্যেকটি জায়গায় যাওয়া যায়। আমি বলেছিলাম, 
কলকাতায় একটি মাত্র জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের জায়গা, ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ড, যদি সেটা পাওয়া যেত তাহলে আধ ঘন্টার মধ্যে কলকাতার যে কোনও জায়গায় 
যাওয়া যেত। ওরা কল্যাণী এবং হরিণঘাটায় যেতে চাননি। আমি বলেছি আপনারা কলকাতা 
থেকে চলে যান এবং এবার কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন এই দায়িত্ব সরকারের এখন 
আর নেই। 


গী লললাজ ভলল :- ঈ নানলীয মলী উ জালনা ম্তান্বলা উ ক্ষি স্থান্তবী ল 
ালুবী ক্ধ লাল অহ, বান্ত্ী কা চাল ল হন্রন ভা ভ্রতাল ক্কা উত্তাা ধা জীহ 
জবাহ অন্ভী জন্তীলল্ত শানী ঘহ শী জা লী ছ্ষিহ ভ্রতাল নকলা ল জাতন নতাব্ষি শালা 
লী লীবান্্যী ঈলবী 

গী মন্তন্বু জ্বী :- যানী মল হ্যী ল্ঘিলি লন্ভী জাহ্মী। 

[11-20 -_ 11-30 ৪.1.] 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় ই স্যার আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 

করছি মন্ত্রী মহাশয় গরু সরাচ্ছেন তো ভালোই করছেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে সমস্ত 
পরিবারের একটা বা ২টি গরু আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে লোকাল থানা সমস্ত বাড়িতে গিয়ে 
গরু সরাবার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। সরকারের যে নীতি খাটাল অপসারণ করা যাদের 
লাইসেল আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু পরিবার যাদের লাইসেন্স নেই এইরকম 
পরিবারের ক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি কী? ১টা বা ২টো গরু একজন ব্যাক্তি রাখতেই 
পারেন তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, পুলিশ যে ক্ষেত্রেও তার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এ 
ব্যাপারে আপনার মতামত কী? 


শ্রী মেহবুব জাহেদি £ মাননীয় সদস্য কি বলছেন। একটা বা দুটো গরু নিজস্ব 
ব্যবহারের জন্য রাখা যায় কিন্তু তার লাইসেল নিতে হবে। কেউ যদি লাইসেন না নিয়ে 
থাকেন তাহলে সেটাকে কিন্তু আইনগত সিদ্ধ বলে ধরা হবে না। একটা গরু রাখা যায় 
নিজের কনজাম্পশনের জন্য। কিন্তু কেউ যদি গরুর দুধ বিক্রি করেন তাহলে সেটা খাটালের 
আওতার মধ্যে পড়ে। 
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সি. টি. সি.-এর বাসক্রয়ে ব্যয় 
*২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬) শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি এবং শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 
(ক) কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি বাসক্রয় বাবদ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ পর্যন্ত মোট 
কত টাকা ব্যয় করেছে ; 
(খ) কতগুলি রুটে বর্তমানে এ বাস চলছে ; এবং 
(গ) কোনও কোনও সংস্থা থেকে এ বাসগুলি ক্রয় করা হয়েছে? 
প্রী শ্যামল চক্রবর্তী £ 
(ক) ৩১শে মার্চ ১৯৯৪ পর্যস্ত বাস কেনার জন্য মোট ৭২২.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হয়েছে। ৃ 
(খ) বর্তমানে ২২টি রুটে এ বাস চলছে। 
(গ) টাটা লোকোমোটিভ ও অশোক লেল্যান্ড-_এই দুটি সংস্থা থেকে বাসগুলি ক্রয় 
করা হয়েছে। 
শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি £ আমার আরও অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কি 
কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দেবার ব্যবস্থা করছেন। 
প্রী শ্যামল চক্রবতী ঃ আপনার প্রশ্ন ছিল বাস সন্বন্ধে নয়। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুঙ্সি £ এই যে .১১৫টি বাস কেনা হয়েছে আমি জানতে চাইছি 
যে এই দুটি সংস্থা থেকে বাসগুলি কেনা হয়েছে এছাড়া অন্য কোনও সংস্থাকে কি বাস 
কেনার কথা বলা হয়েছে? 


্্ী শ্যামল চক্রবর্তী $ এত বড় বা ভারতবর্ষের ২টি কোম্পানি তৈরি হয়েছে। একটা 
হচ্ছে টাটা অন্যটি অশোক লে ল্যান্ড। তাদের কাছ থেকেই আমরা কিনেছি। তৃতীয় কোম্পানিতে 
যদি তৈরি হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে কিনব। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়, আপনি বললেন যে প্রায় ১১৫টি মতো 
বাস কেনা হয়েছে বর্তমান আর্থিক বছরে আর কতগুলি বাস কেনার পরিকল্পনা আপনার 
আছে। এবং কোন কোন রুটে নূতন করে বাস চালু করবার পরিকল্পনা আছে। 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ই আপনি কি ট্রাম কোম্পানির বাসের কথা জানতে চেয়েছেন। ট্রাম 
কোম্পানির বাস কেনা হয়েছে ৮৫টি। রুট আমরা এখনও ঠিক করিনি। বিভিন্ন জায়গায় রুট 
সার্ভে চলছে যেমন বাস আসবে তেমনি অগ্রাধিকার পাবে। 


শ্রী লক্ষ্নণচন্দ্র শেঠ 8 আমরা যদি সাজেশন দিই নেবেন কি? 
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শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ অবশ্যই নেব। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এ কথা জানা যাচ্ছে যে, ট্রাম কোম্পানির 
বাস চালাতে অনেক টাকা লোকসান হচ্ছে। গত মার্চ মাস পর্যন্ত লোকসানের জন্য কত টাকা 
সাবসিডি দিতে হয়েছে? 


শ্রী শ্যামল চক্রবতী 2 ট্রাম কোম্পানির বাসে লোকসান হচ্ছে, মাননীয় সদস্য এ তথ্য 
কোথা থেকে পেয়েছেন জানি না। এটা ভুল। ট্রাম কোম্পানির বাস চালিয়ে বাস থেকে লাভ 
হচ্ছে এবং এখন পর্যস্ত ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়ে ২৬ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। 


শ্রী জটু লাহিডি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বাস চালিয়ে সাউথ বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল, সি. 
এস. টি. সি. সকলেরই লোকসান হচ্ছে। এই মাত্র শুনলাম যে, ট্রাম কোম্পানির বাস থেকে 
লাভ হচ্ছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে ট্রাম কোম্পানির বাস-গুলো ছাড়া অন্য কোনও বাসকে 
যাবার অনুমতি এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে একচেটিয়া বাস চলাবার 
অধিকার পাওয়ার জন্যই তাদের লাভ হচ্ছে। ২য় হুগলি সেতু বাদ দিয়ে হাওড়ার অন্যত্র ট্রাম 
কোম্পানির বাস যাতায়াত করছে কিনা, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবতী ঃ প্রশ্নের ভিত্তিই যদি ভুল হয় তাহলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হয়। 
দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে শুধু ট্রাম কোম্পানির বাসই নয়, অনেক বাসই যাচ্ছে। আর ট্রাম 
কোম্পানির যে বাস গুলো আছে তার একটা সামান্য অংশ দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে যায়। 
তৃতীয় কথা হচ্ছে, আশাদের দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু যখন হয়েছে তখন তার 
সুবিধা নিতেই হবে এবং সেই সুবিধা হাওড়ার মানুষরা অবশাই পাবেন। ভার জন্য আরও 
বাস দিতে হলে আমরা ভা দেব। তা ছাড়া হাওড়ার রবীন্দ্র সেতু দিয়ে প্রচুর বাসই যাতায়াত 
করে, এ সেতুর সুবিধা তো হাওড়াবাসীরা পাচ্ছেনই। দ্বিতীয় সেতু দিয়ে ও দিকের রাস্তা 
অনুযায়ী যত বেশি সংখ্যক বাস চালানো সম্ভব হবে তত বেশি সংখ্যক বাস আমরা চালাব 
এবং আমরা সে চেষ্টাই করছি। 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ট্রাম কোম্পানির মাধ্যমে বাস চালাবার 
জন্য ইতিমধ্যেই আপনারা ৭ কোটি ২২ লক্ষ মতো টাকা খরচ করেছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার কত টাকা দিয়েছেন? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ আমি খুব খুশি হতাম ভূপেনবাঝু যদি কেন্দ্রীর সরকার এর 
মধ্যে একটা নয়া পয়সাও দিতেন। 


রী প্রভপ্তান মন্ডল £ এই বিধানসভায় গত অধিবেশনের একটা আইন পাস হয়েছিল 
যে, এম. এল. এরা দূরবর্তী অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য-_বিনা মূল্য-_সব কণ্টি রাষ্ট্রীয় 
সংস্থার বাসে সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমরা দেখছি এখন পর্যন্ত সি. এস. টি. সি. ছাড়া এস. 
বি. এস. টি. সি. এন. বি. এস. টি. সি. এবং ট্রাম কোম্পানির বাসের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ 
পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি দয়া করে জানাবেন এখন পর্যন্ত এ সংস্থাগুলোর 
কাছে এ বিষয়ে কেন সরকারি সার্কুলার যায় নি? 
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রী শ্যামল চক্রবী £ কোনও সার্কুলারের কথা বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না? 
আমরা তো ইতিমধ্যেই ঠিক করেছি প্রেজেন্ট এম. এল. এ. বা সিটিং এম. এল. এ' ছাড়াও 
যারা প্রাক্তন এম. এল. এ. তারাও একজন সঙ্গীসহ সব ক'টি সংস্থার বাসে বিনা পয়সায় 
: বা ফ্রি'তে যাতায়াত করতে পারবেন। এই সার্কুলার কি ওরা পায়নি। আচ্ছা আমি এটা 
দেখব। 

[11-30 __ 11-40 9.].] 


91)11 0০521) 911)]) 90118111991 : ৬/111 07917017016 11115191-11-0102159 
01181150011 19900110707 06 [0150590 [0 50016 ৬/1)011101 00 90016 0)0০1)- 
[101] 1105 9000709201790 1116 [0010) 00৬91101001 001 8 1901] 01 £7011(-17-010 
[0016 1001011059 06 01595 101 00108119. 


স্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী £ কার কাছে যাব? কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধাত্ত হচ্ছে_ যোজনা 
পর্ষদের গাইড-লাইন হচ্ছে নতুন কোনও সরকারি বাস কিনবে না। প্রাইভেট বাস যা চাচ্ছে 
তা দিয়ে দাও। সুতরাং অরণ্যে রোদন করে কি লাভ? সব জায়গা থেকে তুলে নিচ্ছে। 


শ্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল ঃ তাহলে আপনি আ্যপ্রোচ করেননি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী 8 আপনি তো প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন। আপ্রোচ তো দূরের কথা, 
আমরা যে ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন পেতাম নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রোন্সপোর্টের জন্য সেটা কেন্দ্রীয় 


সরকার দয়া পরবশত হয়ে কেটে নিচ্ছেন। 


১1)11 07991) ১11121) 90109111901 £ 1] ৬/01] 50০01610 1001 109 4 51090100 
001950101) ৬/17911)91 016 51709 00017111701] 1105 91010109970100 1110 [01010 
00৬০1101101) 01 1001) 0 810100-17-010 101 1170 [09010110509 01 00595 101: 


091000002 ? 
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী £ কেন্দ্রীয় সরকার কোনও লোন দেয় বলে জানা নেই। 


11, 91)691061 2179 00950101] 15 01000101116 (10175485101 000 0176 
01595. 1175 00195010]) 001107165 ৬/1011) 0119 0:0175/95, ৬100 15 9০০ 
[0010--৯51)61101 1170 90010 00৬০1111001] 1105 910070701)00 1119 06170101 0০৬- 
9110])01]0 001 10115 01 0116 [001017959 0 (1011৬/05 0 08595 ? 


91)11 0০901) ১1101) 95011911199] £ 117 1901 10 4 500010101101)001% 109 
1101 015 1৬1115121 105 5010 ০011011) 111110. 4১10 1015 0019 1101 001010 
৬/10101) 15 016 00110980০01 77 00195110109 91900 00৮০1171770 1705 01)- 
[070801160 012 001101] 000০]া]]91)0 [0 011 100) 0 610110-11-910 10 019 
00101256০06 00593 00 09100112 ? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ প্রথম কথা হচ্ছে, লোন কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি দেয় বলে 


জানা নেই। নাম্বার (২), লোন দিতে পারে এমন যে সমস্ত সংস্থা আছে, আই. ডি. বি. আই 
বা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি তাদের কাছ থেকে লোন নিয়েছি। পিয়ারলেসের কাছ থেকে 
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কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ট্রান্সপোর্ট ক্পোরেশনকে কোনও গ্রান্ট-ইন-এইড দেওয়া হবে না। যেটা 
ওদের ডিভিসন সেখানে রাজ্য সরকার পৃথকভাবে আবেদন করে লাভ কি আছে? আপনি 
তো ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী ছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের জন্য একটা 
ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন পেতাম, ২৪১ এই রেশিওতে। রাজ্য সরকার যা দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার 
তার অর্দেক দিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন 
থেকে এই ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন সমস্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সি. এস. টি. সি.-কেও 
দিচ্ছে না, সাউথ বেঙ্গলকেও দেয়নি। আমরা ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশনের জন্য আবেদন করেছি 
বারবার। ওরা সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও দিচ্ছে না, আমাদেরও দিচ্ছে না। 


“পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 

*৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৭৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল $ তথ্য ও সংস্কৃতি-বিবয়ক 

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ : 

(ক) বঙ্গাব্দের পঞ্চাদশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত “পশ্চিমবঙ্গ, 

পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে কি না; এবং 


(খ) হয়ে থাকলে, কবে নাগাদ দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হবে বলে আশা করা 
যায়? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ই 
(ক) না। তবে প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 
(খ) নির্দি্ট সময় ঠিক হয়নি। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, তার পরবর্তীকালে আমি 
জানতে চাই প্রথম দফায় যখন পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশিত হয় তখন তার সংখ্যা কত ছিল এবং 
এইগুলি প্রকাশ করতে মোট কত অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ সংখ্যা, ব্যয়ের টা বলতে পারব না, তবে প্রথম কপি ৩০ টাকা 
এবং ৯,৯৪৫ কপি বিক্রি হয়েছিল। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ পষ্টকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, পুস্তিকা বিতরণ করা হয়, এই 
সংখ্যা যখন বিতরণ করা হয়েছিল তখন কিছুটা ফার্্ট কাম ফার্ সার্ভ হয়ে গেছে। 
পরবতীকালে আমরা পট্টকে অনেকবার বলেছি যে সকল বিধায়ক এখন পাননি, সেজন্য 
বাঙালি ও বাংলা সমাজ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা খুবই জরুরি কাজ। সাম্প্রতিককালে 
বাংলায় তাৎপর্যপূর্ণ লেখা পত্রিকাটি আছে, দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করে বিক্রি করার 
কোনও ব্যবস্থা এই বিভাগে আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ বার করার জন্য আমরা আবার চেষ্টা করছি। 
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শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 'জানাবেন-__পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা আগে দেখেছিলাম 
যে শেষন ছাড়া এর আগের বিধানসভায় যারা সদস্য ছিলেন তাদের ঠিকানায় পাঠানো হত, 
তারা তা পেতেন, এখন শেষন ছাড়া বিধায়করা পাওয়ার সুযোগটা পাবেন কিনা, আর দ্বিতীয় 
হল পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার যে মান যত কম পয়সায় পশ্চিমবঙ্গে পত্রিকা বেরোয় সেটা 
তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত উন্নত, আরও উন্নত করার জন্য যে সমস্ত জেলাতে তথ্য দপ্তর আছে 
সেখান থেকে এটা বিক্রি বা নিজম্ব নীতিতে কোনও এজেন্সির মাধ্যমে এটা করা যায় কিনা, 
দর রা পার রানা জানি নার 


করবেন কি? 
গিরিনিন নি ররিলারর ব্রানারানারা রান্না 


রী তুলসি ভট্টরাই ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি_আমাদের রাজ্যে বাংলা এবং 
ইংরাজি ভাষা পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশিত হচ্ছে, আগে নেপালি ভাষাতেও প্রকাশিত হত, কিন্তু গত 
জি. এন. এল. এফ.-এর আন্দোলন হওয়ার পরে আমাদের নেপালি ভাষায় পশ্চিমবঙ্গ 
পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আবার নেপালি ভাবায় প্রকাশ করার কথা কি 


সরকার বিবেচনা করছেন? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ ০০০০০০০০০০৬ 
পত্রিকা বেরোবে। 
19091115111 10115 17) ৬/০51 1301109] 
+3]1. (/010110190 00950101) 0. *49.) ৯1)]1 0591) 51100]) 90119101991 : 
ড/111 10০ 1111015001717-010180 01 019 170170 (19115) 19000110701] 09 [019:1500 
[0 51410 
(9) (1০ 10101 1011002 01 098115 11) ড/০31 13017091 10115 00017110 0006 
105 06 99015 ; 
(9) 079 025059 01 0921]) 117 9201) 0859 ; 
(০) ৮/1)60121 219 6170001%, 1901011 0ো 00001/50, 1100 0০991] 00610 
1) (1052 02595; 01) 
(0) 1 509, 016 16501105 (191901 ? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ মোট ৩১৬ জন মারা গেছে, এপিলেপসি, টি. বি. কার্ডিও 
ভাসকুলার ডিজিজ ইত্যাদিতে, আর ২০টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে দুটি ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট 
এনকোয়ারির আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


91011 05901) 51712]) 9011911])9] £:316 [0750005 016 19001190 (0 1109 
0150 1) %/০5. 732178915 79115 ৫1110 0110 [0851 9৬6 6015 01 0)956 316 
[02150175, 20-৮/016 11019200019] 09211)5. 


আপনি জানেন, আনন্যাচারাল ডেথ হলে কজ অফ ডেথ জানবার জন্য পোস্টমর্টেম 
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একজামিনেশন করা হয়। ন্যাচারালি যে ২০টি আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও 
পোস্টমর্টেম করা হয়েছে ধরে নিচ্ছি। আমি জানতে চাইছি, এ ২০টি আনন্যাচারাল ডেথের 
মধ্যে ক'টি ডেথ ডিউ টু ক্রিমিনাল ত্যাসাল্টের কারনে, আর ক'টি ডেথ ডিউ টু স্যুইসাইড 
ছিলি? 

রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ আমি হিসেবটা বললে মাননীয় সদস্যের বোঝাটা সহজ হবে। 


এ ২০ জনের মধ্যে কনভিক্ট রয়েছেন এবং বাইরে থেকে গিয়ে হয়ত ঢ্রুকেছেন এবং সেখানে 
মারা গেছেন। এরকম বিভিন্ন ধরনের ঘটনা আছে। 


শ্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল £ কি বললেন উনি বুঝা গেল না। স্যার, আই সিক ইওর 
প্রটেকশন। 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি $ ২০টি অস্বাভাবিক মৃত্যু যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে দুটির ক্ষেত্রে 
ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারি আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ জেলের মধ্যে মারা গেলে ম্যাজিন্ট্রেটের 
কাছে খবর যায় এবং তিনি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। রিপোর্ট আসেনি। 


মিঃ স্পিকার £ দুটির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারি যা চলছে তার রিপোর্ট এখনও উনি 
পাননি, সুতরাং কি করে বলবেন? 


রী জ্ঞানসিং সোহনপাল £ উনি যা বললেন, অনসারটা ঠিক হয়নি। আমি ওর কাছে 
স্পেসিফিক জানতে চাইছি, ২০টি কেসের মধ্যে ডিউ টু স্যুইসাইড ক'টি ডেথ হয়েছে এবং 
ডিউ টু ক্রিমিনাল আ্যাসাল্ট কণ্টি ডেথ হয়েছে। 


মিঃ স্পিকার ঃ বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন মৃত্যু হয়েছে এবং তারমধ্যে এ ২০টা আনন্যাচারাল 
ডেথ। এ ২০টির মধ্যে ২টির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্টেটে এনকোয়ারি চলছে যার রিপোর্ট এখনও 
সম্পূর্ণ হয়নি। এই হচ্ছে অবস্থা। রিপোর্ট না পেলে কিভাবে মারা গেছে সেটা উনি কি করে 
বলবেন? হাউ হি ক্যান রিপ্লাই? মিঃ চৌধুরি, বাকি ১৮টির ব্যাপারে বলুন। 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি $ যেমন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তিনজন হ্যাঙ্গিং কেস এবং 
একজন ইঞ্জুরিতে মারা গেছে। এইভাবে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ধরণের কেস রয়েছে। তারমধ্যে 
২টির ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট এনকোয়ারির আদেশ দেওয়া হয়েছে। 

মিঃ স্পিকার £ জ্ঞান সিংজি, আপনার কি আর কোনও অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে? 

শ্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল ঃ স্যার, আমি যে সার্লিমেন্টারি করেছিলাম তার উত্তর ঠিকমতো 
পাইনি? 

মিঃ স্পিকার ঃ বিশ্বনাথবাবু, এই ২০টা আন-ন্যাচারাল ডেথ হয়েছে, এর ব্রেক আপ 
ফিগার কি বলতে পারবেন? 

্্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ আমি আগেই বলেছি যে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ৩টি গলায় 


দড়ি দিয়েছে, প্রেসিডেন্সি জেলে হ্যাঙ্গিং কেস আছে একটি, দমদম জেলে আছে একটি, 
জলপাইগুড়ি জেলে আছে একটি, ঝাড়গ্রাম সাব-জেলে আছে হ্যাঙ্গিং কেস একটি, এই রকম 
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ভাবে দেওয়া আছে। 


্্ী জ্ঞানসিং সোহনপাল £গ্স্যার, ওনার কাছে হিসাব আছে। আমি স্পেসিফিক ভাবে 
জানতে চাচ্ছি যে কয়টা সুইসাইড হয়েছে, আর কয়টা ক্রিমিন্যাল আ্যাসল্টে মারা গেছে? 


মিং স্পিকার £ মিঃ চৌধুরি, আপনার কাছে ক্রিমিন্যাল ত্যাসল্টে কয়জন মারা গেছে, 
এই রকম কোনও খবর আছে কি? 


তরী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ সেই রকম খবর আমার কাছে নেই। 


রী নির্মল দাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে অতীতে কংগ্রেস 
আমলে যে ভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু হত তার ভগ্নাংশও এখন হয় না। যে সমস্ত অস্বাভাবিক 
মৃত্যু হচ্ছে। 


মিঃ ম্পিকার £ নট আালাউড। 


স্রী রবীন মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ৩১৬ জন মারা গেছে বিভিন্ন কারণে 
আপনি বললেন। এই ৩১৬ জন যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে আমাদের সরকারের আমলে 
কোনও নির্যাতনে, পুলিশের অত্যাচারে, পুলিশের গুলিতে, এই রকম ভাবে কেউ মারা. গেছে 
কিনা জানাবেন? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ জেলের মধ্যে সেই রকম ভাবে মারা যাবার কোনও ঘটনা নেই। 


স্ত্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বলেছেন যে ২০টি অস্বাভাবিক মৃত্যু 
ঘটেছে। তারপরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গলায় দড়ি দিয়েছে, প্রেসিডেন্সি জেলে দিয়েছে, 
দমদম জেলে দিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলে দিয়েছে। আমরা যদি পুরো হিসাবটা পেতাম তাহলে 
বুঝতে পারতাম। আমি ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি, এই যে ২০টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা 
দেননি কেন? কোনও ক্রাইটেরিয়াতে এটা বিচার কর! হয়? কোনওটা ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ইনকোয়ারি 
হবে, আর কোনওটা হবে না, সেটা কি আপনার দপ্তর থেকে করা হয় বা কিভাবে করা 
হবে সেটা জানাবেন কি? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ৪ সেই ভাবে দেওয়া হয় না। কৌনও সময়ে মারা গেলে সেটা 
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর যায় এবং অবস্থা বুঝে সেটা করা হয়। 
শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, প্রত্যেক কেসই কি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ না। মার্ডার কেস হলে, যেখানে জেলের মধ্যে মারা যায় সেখানে 
যেতে এবং ঘটনা দেখে রিপোর্ট দিতে হবে। এখানে দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনে 
হয়েছে বলে সেটা ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ইনকোয়ারিতে পাঠানো হয়েছে। 


রী লক্ষ্ণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ৩১৬টি বন্দি অবস্থায় মারা গেছে, 
এদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক কর্মী আছে কি? 
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রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ এই ভাবে ক্যাটেগোরিক্যালি বলা মুশকিল। আমি বলতে পারি 
কনভিক্ট কয়জন মারা গেছে। কিন্তু এ ভাবে ক্যাটেগোরিক্যালি বলা মুশকিল। 


শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি কি দয়া করে জানাবেন যে 
জেলের মধ্যে তারা দড়ি পেল কোথা থেকে? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ গলায় দড়ি দিতে গেলে যে সব সময়ে দড়ি দিতে হবে তা নয়। 
গামছা ইত্যাদি নানা রকম জিনিস থাকে। যদি মরার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে যে কোনও 
ভাবে দিতে পারে। 


[11-50 -_ 12-090 [9০07] 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ৩১৬ জন মারা গেছে। সাল 
অনুযায়ী হিসাবটা দিতে পারবেন! 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি ঃ হাঁ, দিতে পারব। ১৯৮৯ সালে ৩১ জন, ১৯৯০ সালে ৭২ 
জন, ১৯৯১ সালে ৭১ জন, ১৯৯২ সালে ৬৭ জন এবং ১৯৯৩ সালে ৭৫ জন। 


পরী নরেন হাসদা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন যে জেলখানায় ৩১৬ জন 
মারা গেছে, ওদের সংসার লোপাট হয়ে গেছে। আমি জানতে চাই এই ৩১৬ জনের মধ্যে 
মহিলার সংখ্যা কত? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ ব্রেক আপটা সেই ভাবে দেওয়া মুশকিল। এন. সি. এল কত 
কনভিক্ট কত সেই ভাবে বলেছি। 


১111 1১1910])010]01) 11010211৮01) 00 1070 [0] 06 1৬111015101 
১/101101 00010010101 01070117) ১405 0109160 0১ 0170 11951501010 171775511 500 
0010 01 0৮ 016 00090111710]. 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছিল। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর কাছে জানতে চাই জেল হাজতে যারা 
মারা গেছে তার মধ্যে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে এই রকম লোকের সংখ্যা কত? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ এই সম্পর্কে বলার কিছু নেই। জেল খানায় এই ধরনের ঘটনা 
ঘটেনি। জেলের মধ্যে পিটিয়ে কাউকে মারা হয়নি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন জেল কোডে রুলস ত্যান্ড 
রেগুলেশন আছে কি করে বন্দিদের রাখতে হবে। এই যে আত্মহত্যা করেছেন, এই ঘটনা 
ঘটার পর, জেল কোড ভঙ্গ করার জন্য কোনও সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ জেল কাউকে 
সাসপেন্ড করেছেন, বা কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার নেগলিজেন্সিতে মারা গেছে? এই 
রকম কোনও তথ্য আপনার কাছে আছে কিনা বলবেন? 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ এই রকম কোনও ঘটনা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই রকম 
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কোনও ঘটনা হলে ইনকোয়ারি করে যদি দেখা যায় যে সে দোষী, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাবে 

সাসপেন্ড করা হয়, তারপর সরকারের আইন মোতাবেক প্রসিডিংস ড্র করা হয় এবং ব্যবস্থ 


নেওয়া হয়। 


মিঃ স্পিকার £ একটা ক্র্যারিফিকেশন আপনার কাছ থেকে চাইছি। নানা কারণে লোক 
অন্য কারণে মারা যেতে পারে। তার মধ্যে আছে 08158 010 ৫9901) 11. 9201. 0859 
501) 05 001010-1990179101/ 11010, 01001110 /45117770, 59৬918 017911010, 09500- 
01010195, 90111675) 01001, 0901110 05010 01960170, 01165, 73, [9৮০ 01 
0110105/) 01101. আপনি যেটা বলেছেন এর মধ্যে রোগের কারণে লোক মারা গেছে, ২০ 
জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। জেলের নিয়ম আছে কোনও করেদি যদি অনেক দিন অসুস্থ 
হয়ে থাকে, যদি তার মরে যাওয়ার সপ্তাবনা থাকে তাহলে একটা প্রিন্সিপল আছে যে যাতে 
সে জেল হাজতে না মারা যায় তার জন্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে ফ্রি ম্যান হিসাবে 
তার আত্মীয় স্বজনের কাছে চলে গিয়ে মারা যেতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে যারা যারা মারা 
গিয়েছে এই রকম কোনও ব্যক্তি আছেন কি যাদের মারা যাওয়ার সন্তাবনা ছিল, জেল 
অথরিটি জানত যে মরতে পারে-_জেলে ডাক্তার আছে তার মাধ্যমে জানতে পারত সে মারা 
যাবে? এই রকম কোনও রেকমেন্ডেশন ছিল যাতে সে ফ্রি ম্যান হিসাবে মরতে পারে তার 
পরিবারের কাছে গিয়ে, তাকে যাতে হাজতে মরতে না হয়? 


রী বিশ্বনাথ চৌধুরি £ অনেকের পরিবারের কোনও হদিস পাওয়া যায় না। আমরা যদি 
দেখি যে সে মরে যেতে পারে তাহলে তার যদি পরিবার থাকে ভাঙলে তাকে গৌোছে দেবার 
ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার £ অন্য কথা যা বলছিলেন, সুইসাইডের কথা বলছিলেন 
লোকের কথা বলছিলেন। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। দড়ি কোথায় 
পেল বা গামছা কোথায় পেল দ্যাট ইজ নট রেলিভ্যান্ট। যারা আত্মহত্যা করবে তারা এইসব 
যোগাড়যন্ত্র করবে। আমার কথা হচ্ছে যারা সুইসাইড করছে, সুইসাইড ঘটছে, এর তো 
নিশ্চয়ই একটা এনকোয়ারি হয়েছে, পোস্ট মর্টেম রিপোর্টও হর়েছে। এমনও তো কোথাও 
হতে পারে যে লোকে মেরে দিয়েছে, তারপর সুইসাইড বলে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে? যেমন 
বধু হত্যার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই রকম ভাবে জেলের মধ্যে কোনও কেস 
সন্দেহজনক ভাবে ঘটেছে কিনা যে কয়েদিকে মেরে সুইসাইড বলে সাজিয়েছে? এই রকম 
কেসের কোনও এনকোয়ারি হয়েছে কিনা? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি 8 সেই রকম কিছু হয়নি। আমি পার্টিকুলার কেসের কথা বলছিলাম। 
দুটি কেসের ক্ষেত্রে সন্দেহ হওয়ায় ম্যাজি্ট্রেটকে দিয়ে এনকোয়ারি করা হয়েছে। 


সাকুলার রেলের সম্প্রসারণ 


*৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৫) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 
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(ক) মাঝেরহাট পর্যস্ত সার্কুলার রেলওয়ের সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের 
কাছে কোনও প্রস্তাব দিয়েছেন কি না ; এবং 


(খ) দিয়ে থাকলে, বিষয়টি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে? 
শ্রী শ্যামল চক্রবতী £ 


(ক) পূর্ণ সাকুলার রেলওয়ের প্রস্তাব রাজ্য সরকার বহু দিন আগে কেন্দ্রের কাছে 
দিয়েছিলেন। 


(খ) প্রিলেপ ঘাট হইতে মাঝেরহাট পর্যন্ত সাুলার রেলওয়ের সম্প্রসারণের অনেকগুলি 
বাধা দেখা যায়। প্রধানত বন্দর কর্তৃপক্ষ তাহার ভিভর দিয়া স্থলপথে কোনও 
লাইন অনুমতি দেয় নাই। বন্দর কর্তৃপক্ষ জমির বাহিরে রাস্তার উপর দিয়া 
স্থলপথে সাকুলার রেলওয়ে লাইন লইতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পুলিশ 
রাজি নয়। সেজন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব রেলওয়ে একটি কমিটি গঠন 
করেন। এই সংযুক্ত কমিটিতে পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ, সি. এম. 
ডি. এ. কলকাতা পুলিশ, পরিবহন দপ্তর, এইচ. আর. বি. সি. প্রভৃতি সংস্থার 
প্রতিনিধি আছেন। 


এই কমিটি মনে করে যে বন্দর কর্তৃপক্ষ জমির উপর দিয়া অন এলিভেশন- 
এ রেল লাইন নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ তাহলে এই যে কমিটি এই মর্মে আপনার কাছে সুপারিশ 
করেছে, সেই সুপারিশটা নিয়ে আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে, ভূতল পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে 
কথা বলেছেন কিনা? 


শ্রী শ্যামলকুমার চক্রবর্তী $ হ্যা, বলেছি। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ৪ শেষ পর্যন্ত তাহলে আলোচনাটা কি হল? ভূতল পরিবহন 
দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তের কথা বলেছে কিনা? 


শ্রী শ্যামলকুমার চক্রবতী £ না, ওরা রাজি হচ্ছে না। আমরা যেমন এটা নিয়ে 
আলোচনা যেমন চলছে চলুক এটা চাইছি, তেমনি “রাইটস” এর সঙ্গে বিকল্প-টেকনো 
ইকনোমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি নিয়ে__ব্যবস্থার জন্য কথা বলছি। আলোচনাটা এখনও চলছে, 
যবে ফয়শালা হবে হোক। আপাতত দমদম থেকে ইডেন গার্ডেন পর্যস্ত ডাবল লাইন 
কিনা তারজন্য কথা বলেছি। তার প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বা 
পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ যদি রাজি হন তাহলে আমরা কাজটা শুরু করব। তাছাড়া মাঝের হাটের 
সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে প্রথমত একাট কনফিউশন আছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে, শহরের 
মধ্যে রেল হলে কার হবে-_রেলের, না আর্বান ডেভেলপমেন্টের হবে? সেই বিভ্রান্তির নিরশন 
এখনও হয়নি। আপনি প্রতিনিধি দলে ছিলেন, আপনি জানেন যে রেল নিয়ে যখন কথা হয় 
তখন রেলমন্ত্রী বলেন এটা আর্বান ডেভেলপমেন্টের। আর্বান ডেভেলপমেন্ট বলে যে তারা 
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জানে না। এই রকম বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি দিল্লিতে আছে। তা সত্তেও কলকাতার ক্ষেত্রে 
ওদের যে সিদ্ধান্ত তা হচ্ছে, যাই করা হোক না কেন, নতুন যদি কিছু করতে হয় তাহলে 
৫০৫০ করে করতে হবে। এটা হচ্ছে ওদের সিদ্ধাত্ত। মেট্রো রেল, যেটাকে আমরা গড়িয়া 
পর্যন্ত এক্সটেনশন করতে চাইছি, সেইক্ষেত্রে আমরা ৫০৪৫০-তে রাজি হয়েছি। কিন্তু সার্কুলার 
রেলের ক্ষেত্রে এই রকম কিছু হয়নি। আগে ওরা রাজি হবেন, তারপর তো সিদ্ধান্ত। 
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ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্র স্থাপন 


*২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪) শ্রী বুদ্ধদেব ভকত £ পৌর-বিষয়ক (দমকল) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


ঝাড়গ্রাম পৌরসভা এলাকায় ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্র স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না? 


পৌর বিষয়ক (দমকল) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


হা, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে একটি দ্বি-পাম্পবিশিষ্ট দমকলকেন্দ্র স্থাপনের 


বিদ্যাসাগর সেতু থেকে টোল ট্যাক্স 


*২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫) শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি এবং শ্রী আবদুল মান্নান £ 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি_ 


(ক) বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৯৪ পর্য্ত ট্যাক্স বাবদ মোট কত টাব! 
আদার হয়েছে ; এবং 


(খ) কোনও সংস্থাকে কি কি শর্তে এ ট্যাক্স আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) ১২ই অক্টোবর ১৯৯২ থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৯৪ পর্য্ত বিদ্যাসাগর সেতু 
থেকে আদায়িকৃত টোলল্ট্যাক্সের মোট পরিমাণ ৬ কোটি ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১ 
টাকা। 


(খ) বিদ্যাসাগর সেতু থেকে টোলট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স 
(এইচ. আর. বি. সি.) কর্তৃপক্ষ এ যাবৎ নিজের নিয়ন্ত্রণেই রেখেছেন ; পৃথক 
কোনও সংস্থাকে এ ট্যাক্স আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি। 

দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা 
*৩৩। (অনমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৯) জ্রী সচী'্প বান্দাপাধ্বায় হ পার্বআ-বিযয়ক বিভাগের 
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ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে ; 
এবং 


(খ) সত্যি হলে, তার কারণ কি? 

পার্বত্য-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
যাত্রাশিল্পের উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ 


*৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৩) ডাঃ মানস ভূঁইয়া $ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) যাত্রাশিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ; এবং 


(খ) এই শিল্পের দুঃস্থ শিল্পিদের সাহায্যের জন্য সরকার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন কি না। 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) অব্যবসারী যাত্রাদলগুলির উন্নয়নের স্বার্থে সরকার থেকে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা 
আছে। যাত্রাদলগুলি যাতে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে অবাধে অনুষ্ঠান করতে 
পারে এবং প্রশাসনের অনুমতি পেতে যাতে হয়রানি না হতে হয় তার জন্য 
সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যাত্রাগুলি সম্মিলিত সংগঠনের সঙ্গে 
সরকার নিয়মিত আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বহর 
থাকে। 


(খ) দুঃস্থ নাটক, যাত্রা শিল্পিদের আর্থিক সাহায্য দেবার একটি প্রকল্প সরকারের 
রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে আবেদনের ভিত্তিতে দুঃস্থ যাত্রাশিল্পিরা আর্থিক 
সাহায্য পেয়ে থাকেন। 


মহাকরণের প্রেসকর্ণার 


*৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭) শ্রী আব্দুল মান্নান £ তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) মহাকরণের সাংবাদিকদের জন্য নিদিষ্ট প্রেসকর্ণার সাংবাদিকরা বর্তমানে ব্যবহার 
করছেন কি না; এবং 


180 5501/131,% 7005710105 
[201) 52100677217 1994] 


(খ) না করলে, উক্ত বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? 
তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন একটি ঘরে প্রেস কর্ণার স্থানাত্তরিত 
করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 


মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দনডাজ্ঞান প্রাপ্ত কয়েদি 
*৩৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫) পরী তপন হোড় ঃ স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 
(ক) এটা সত্যি যে, বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিছু দণ্ডাঙ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদি উত্তীর্ণ হয়েছেন; 
(খ) সত্যি হলে, 
(১) এরাপ কয়েদির সংখ্যা কত ; এবং 
(২) উত্তীর্ণের হার কিরূপ! 
স্বরাষ্ট্র (কারা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 
(খ) (১) এরূপ কয়েদির সংখ্যা ২ (দুই)। 
(২) ১০০ (একশত) শতাংশ । 
কলকাতার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের নতুন পদক্ষেপ 


*৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৮) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ পরিবহন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঘহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


বলকাতা শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ 
থেকে কি কি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? 


পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ সাল হইতে সামগ্রিকভাবে যানবাহন ও পথচারিদের 
চলাচালের বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন যথাযথ পালনের ধারে গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে। বিশেষভাবে এই ব্যবস্থা কয়েকটি স্থানে যথা £ পার্কস্ট্রিট, চৌরঙ্গি, 
ব্রাবোর্ণ রোড, উল্টাডাঙ্গা, শিয়ালদহ পালনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবস্থাগুলি 
ঘোটামুটি ভাবে নিন্ললিখিত পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। 


(ক) নির্দিষ্ট বাস স্টপে বাস দাড়ানো, রুট নং সহ তার জন্য নৃতন* বাস স্টপ 
সাইন লাগানো হইয়াছে। এই বাস স্টপ প্রতি মোড় হইতে কমপক্ষে ৫০, ফুট 
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পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 


(খ) মোড়ে পথচারি পারাপারের সময় সব যানবাহনকে স্টপ লাইনে দাঁড় 
করানো হইতেছে। 


(গ) পথচারিদের সিগন্যালের (লাইট অথবা পুলিশের) সাহায্যে কেবলমাত্র জেব্রা 
ক্রসিং দিয়া পারাপার করা হইতেছে। যেখানে পথচারিদের জন্য সাবওয়ে বা 
উড়ালপুল আছে সেখানে সেগুলির ব্যবহার আবশ্যিক করা হইয়াছে, কেবলমাত্র 
বদ্-বৃদ্ধা ও অসুষ্থদের ব্যাতিরেকে। 


(ঘ) ট্যাক্সি চালকদের ইউনিফরম পরা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ট্যাক্সি চালক 
বিধিমতো যাত্রী নিতে অনিচছুক হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাখানের নিয়ম 
আরোপ করা হইতেছে। 


(ঙ) কিছু কিছু প্রধান ক্রশিং এ যেমন ব্রাবোর্ণ রোড, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, 
থিয়েটার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট, ডি. এল. খান রোড, এ. জে. সি. বোস রোড 
এবং ডিরোট ব্রিজ ও এ. জে. সি. বোস রোড সংযোগস্থলে নৃতন অটো ম্যানুয়াল 
ট্রাফিক সিগন্যাল লাগানো হইয়াছে এবং ব্যবহার করা হইতেছে। 


(চ) বিধিবদ্ধ ট্রাফিক নিয়মকানুন মানা, গাড়ি এবং পথচারিদের পক্ষে ক্রমান্বয়ে 
বাধ্যতামূলক করা হইতেছে। নিয়মভঙ্গকারিকে বিধিবদ্ধ শাস্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা 
করা হ্ইয়াছে। 


(ছ) যে সব গাড়ি চালক নিয়মভঙ্গ করিতেছে তাহাদের উপযুক্তভাবে ড্রাইভিং 
লাইসেল পাঞ্চ করা হইতেছে। বিধিবদ্ধ পাঞ্চিং এর সংখ্যা অতিক্রম করিলে দুই 
মাসের জন্য সেই যান চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স খারিজ করা হইভেছে। 


(জ) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে জন সাধারণের যানবাহন চালক, বা 
পথচারির বিরুদ্ধে কোনও রকম অভিযোগ থাকিলে তাহা লিখিয়া জমা দিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


উপরোক্ত সাধারণভাবে কর্ম পরিকল্পনা কিছু রূপরেখা দেওয়া হইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রে 
ইহার বিস্তারিত পদক্ষেপ আছে। ব্যবস্থাগুলি ক্রমশ সম্প্রসারিত হবে। 


সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্প 


*৩৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯২) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ বিধানসভার ২২. ২, 
৯৪ তারিখের প্রশ্ন নং *১৬৬ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৩)-এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে 
সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 


রাজ্যে জেলা-ভিত্তিক সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্পের সংখ্য কত? 


182 45527141315 13002210105 
[200 9201217021, 1994] 


সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ২৩১টি জেলা ভিত্তিক সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের সংখ্যা 
নিম্নরূপ ৪ 


১। কলকাতা - ৯ (এর মধ্যে একটি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত) 
২। হাওড়া -- ১২ 
৩। উঃ ২৪ পরগনা -- ১৩ 
৪| দঃ ২৪ পরগনা -- ১৫ 
৫। নমীয়া _- ১২ 
৬। মুর্শিাবাদ _ ১৪ 
৭| বর্ধমান _ ১৮ 
৮। হুগলি _- ১৫ 
৯। মেদিনীপুর _ ২৩ (এর মধ্যে ২টি প্রকল্প বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা 
পরিচালিত হবে) 
১০। বাঁকুড়া _-- ১৪ 
১১। পুরুলিয়া _ ১৬ (এর মধ্যে ১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা 
| পরিচালিত হবে) 
১২। বীরভূম _ ১৬ 
১৩। মালদা পা ৯ 
১৪। উঃ দিনাজপুর _- ৭ 
১৫। দঃ দিনাজপুর _- ৬ 
১৬। দার্জিলিং -- ৭ 
১৭। জলপাইগুড়ি _ ১৩ 
১৮। কুচবিহার _ ১২ 
২৩১ 


*40 17910 ০0৬০1 
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন 
*৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৭) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নে রাজ্য সরকার কোনও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে কি না? 


0৩06511013১ ডোবা) 415৬/57২৩ 183 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(১) চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের শতবর্যপূর্তি উপলক্ষে চলচ্চিত্র উৎসব, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত 
প্রকাশনা, চলচ্চিত্রবোধ বিষয়ে শিক্ষাক্রম, সেমিনার বক্তৃতা, প্রদর্শনী ইত্যাদির 
আয়োজন করা হচ্ছে 


(২) কোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় সত্যজিৎ রায় সংগ্রহশালার বিস্তৃতি ও 
উন্নতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


(৩) এন. এফ. ডি. সি.-র সঙ্গে যৌথভাবে চলচ্চিত্র প্রযোজনার উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে। 


(8) বাংলা। নেপালি চলচ্চিত্র প্রযোজনায় উৎসাহ দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র 
উন্নয়ন নিগমের পরিস্ফুটনাগার রূপায়ণে প্রদেয় ভর্তৃকির সর্বোচ্চ পরিমাণ ২ 
লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। 


[12-00 __ 12-10 77. ] 
/১1)1010]খাএঞাাতনা 91010 


11, ১1)০৪10০7 210-09% [170০ 16091৬০৫ (11100 17010095$ 01 /৯0)0011- 
1001] 1৬10110105. 1116 [150 0106 15 হিটো) 9101 90011011390 017011070901)2 
011 0170 900]001 01161017190 ৬1091900101) 01 1110 0109175010৩ 121900101) (0017%- 
[11155101711] [10001010101] 01 ৮০101 1191 11 (17০ 91019. 1110 5৩001700170 15 11011 
101. 1৬101705 131101110 017 179 500)১০ 091 41২011 1২019 ০811৫ 0 90101105 
09 50176 [01111001 1১0170195 (0-09 01) 20. 9. 94 010 11 11011001719 15 110) 
9111 920159001২0 0ো॥ 09 900)001 01 1710551%9 01095101711 019 ০1010101000] 
01076 1২1৮0 1১0019 9 0210701 01 1৬101510109090 01511101. 


10172 58010017701 01 0170 1১100101705 409 1701 0011 0 90101111117) 01 
010 001511055 01 0116 13050. 1100 1৬10110011000/ ০011 0110 2110100101) 01 010 
1011015101 00170017700 (11:010101) 0211116 4১010170101), 00099501017, 1/191101017) 90০. 


], (110161010, ৮1010110117 00175010010 011১ 1৬101100, 


419 11০11011709, 110৮6৬০া, 1629001 10000 06১ 01 00 10010), 


" শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হ'ল-_আজ সরকারি দলের সমর্থকরা গ্যাট চুক্তির বিরোধিতায় 
“রেলরোখো” আন্দোলনের ডাক দিয়ে নতুন করে মানুষকে বিপথ গামী করার চক্রান্ত 
করেছেন। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের নীতি মেনে নিয়ে রাজ্যে নতুন শিল্পোদ্যোগ 
গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছেন অপরদিকে তাদের দলের কর্মীরা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করেছেন তার দ্বারা শিল্প প্রসারে চরম বাধার সৃষ্টি হবে। পরস্পর বিরোধী এই নীতি 


4 45577691.7153702217705 
[2010 57121102, 1994) 


পশ্চিমবাংলায় সর্বনাশ করেছে। 
(0911110 96661761011 (0 112966015 01 01061) [)01)110 1171)01691106 


11. 91)091007 : [110৬০ 12091/60 1০ 11001065 01 0811178 40001700101) 
017 0116 (01101116 501019015 : 


1) 12551৬0 2105101] 1] (179 01790111 * ]1)017.1৬101125 3101710, 91111 
11010011076 1২1৮0 1১70170 17 1010101 [ঞঠোালা। 990, ডা] 00] 


31901 01 17৬115101091020 0150101. [7010, 9111 1092]]0701 19009, 
9111 5191 ১], ১11 17091 


1095 010 91171 ১2112819 1২০১. 


11) 1২210017090 91051017 17) 010 01101110101] 
00116 1২1০7 13170011911)1 11] 91101001000 
2192 01 19010 015911101. : 9101 40০১ 7১৩, 


111) 1১:0009560 1000017) 1011)01/-0111)-" 
1,6210101 11710151714] 70] 01 1006 
০০00) ১০) 01 10100 [101700011101) 


0 04100(10. 91011165110 005৬/01701, 


1৬) 1২910016090 070021)1 1]) (110 19150110101 
1৬10100. 9101 13110170101 160111011%101118. 


৬) [1.81951 50155 01 0110115 01 1102 
10170117100 15111. : 9117 191009011১10111701000, 
11780 50190190 110 101100 01 101. 1৬101795 1311111010, 91011 10105101007) 
018000 ১০1, ৪111 19001) 13019, 9111 ১1020170091 119010, 9111 9151 ১০1, 


9101 11777011045 0100 9101 920129181২0 07 016 500)0901 01 179551৬9 
91059101) 11] 1110 91110011101701]1 01 0016 1২1৮1 70119 11| 0919101 1310901. 01 - 


1৬10151109090 ৫150101. 

[19 111015(01717-0017026, 55111 10192591701 4 51019170170 10৫80, 1 
095511019, 01 81৮০ 2 0210. 

১1] /১51101 131791620079798 91100 50910700]1 ৮1]] ০৩11240 017 
22-9-94. 

14/১8105 017 10701ত7৩ 

/1101060 15107)6191 1২019017105 01 070 ৮01)01 "1 01017)015101 100. 101 
[110 5৫84 1987-89 (32. 12. 87 1009 31. ২. 89), 1989-90, 1990-9]1, 
19991-92 91770 1993-9২. 

৩111 1১১19 130120100001ট 2 গীত উ0 90৪] [0077155101, 1 ৩৮10 
17 11৩ /51101108257110001 [২০00115-011010 ১৩০১] 10101775111 1500. 1091 070 


ঠা বটে /াবা0810 45 02 ঢা২০লারা ম্য310 17700 85 


১০০৩ 1987-88 (22. 12. 87 0০ 31. 3- 89), 1989-90, 1990-91, 1991-92, 00 
1992-93, 


17, ১1)091007 £ 11. ১৪9৪ 1২211]9া) 73000911, ৮1011510106 1791101 ? 
০ 117৬2 1700 21০91) 011 1100100. 


শ্রী সত্যরপ্জীন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি 
যে, বুদ্ধদেববাবু এখানে উপস্থিত আছেন, আজকে আবদুল মান্নানের কোয়েশ্চেনও ছিল প্রেস 
কর্ণারের ব্যাপারে, কিন্তু সময় হয়ে উঠেনি বলে প্রশ্নটা আর উঠেনি। এই প্রেস কর্ণারের 
ব্যাপারে কি দাঁড়াল এবং যেহেতু এটা মহাকরণের প্রেস কর্ণার সেই কারণে সবাই উদ্বেগে 
রয়েছেন। এই প্রেস কর্ণারটি উঠিয়ে দেওয়াতে সমস্ত মানুষ আহত হয়েছেন, সেই কারণে 
এটাকে যদি রেস্টোর করেন তাহলে ভাল হয় এবং এটাই আমাদের সবার দাবি। এই 
ব্যাপারে আপনি কি ডিসিসন নিলেন সেটা জানান। প্রেস কর্ণারের ব্যাপারে প্রেস ক্লাব থেকে 
এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থা উদ্ধিগ্নে রয়েছেন এটি একটি এতিহ্যমন্ডিত প্রেস কর্ণার। আজকে 
এর প্রশ্নও ছিল এবং আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে বুদ্ধদেববাবু তৈরি আছেন উত্তর 
দেবার জন্য। আজকে এই ব্যাপারে সবাই উদ্দিগ্ন। 


্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 8 মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন 
সেই ব্যাপারে বলি__আমার এখানে একটা প্রম্ম ছিল, সময় পেলে তখন বলতাম-_এখন 
বিষয়টা হচ্ছে রাইটার্সে সাংবাদিকদের যে প্রেস কর্ণার ছিল, সেই প্রেস কর্ণার এর ব্যাপারে 
আমরা দেখেছিলাম, আমরা যখন নূতন প্রেস কর্ণার করলাম তখন তাদের কাজের ক্ষেত্রে 
অসুবিধা হচ্ছিল, তারা বসছিলেন না, তাদের কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল বলে। আমি 
নিজে এই ব্যাপারে আলোচনার সূত্রপাত করে সংশ্রষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে প্রেস 
ক্লাব তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আমরা নৃতন প্রেস কর্ণার করার সিদ্ধান্ত করেছি। এই 
প্রেস কর্ণারটি প্রেস ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত করি এবং গতকাল সেই 
প্রেস কর্ণারে সমস্ত সাংবাদিকদের নিয়ে একসঙ্গে বসি এবং তারা নৃতন প্রেস কর্ণার পছন্দ 
করেছেন। সেখানে তাদের জন্য চায়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে 
ডানদিকে রয়েছে প্রেস কর্ণারটি, সেখানে আগে শ্রীমতী ছায়া ঘোষ বসতেন, সেই ঘরেই এখন 
প্রেস কর্ণার করা হয়েছে, এর ফলে ওনার ঘরটি একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। উনিও 
সাংবাদিকদের কথা মেনে নিয়েছেন, আমি মনে করি প্রেস কর্ণার এখন খেখানে নৃতনভাবে 
করা হয়েছে রাইটার্স বিল্ডিং-এ সেখানে তাদের কাজকর্ম করতে কোনও অসুবিধা হবে না। 

(গোলমাল) 

মিঃ স্পিকার £ মিঃ উট্টাচার্ঘ, মিঃ বাপুলি বলছেন, আপনি ও প্রেস ক্লাবের লোকেরা 
যে মিট-আপটা করেছেন সেটা ওরা মানছেন না, ওরা আন্দোলনটা চালিয়ে যাবেন। 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন 
জলঙ্গির মুর্শিদাবাদে সেখানে পন্মায় একটা বিরাট ভাঙন দেখা দিয়েছে। এই ভাঙনে ১৪টি 
মৌজা এবং ১৩ হাজার একর জমিতে ওখানে যে এন্ট্যাব্রিণমেন্ট আছে, এমন কি থানা 
পর্যন্ত, পন্নার গর্ভে যেতে বসেছে। একটা বিরাট জ্যালার্মিং খবর আমরা কাগজে . দেখলাম, 
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মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য আলোচনা করেছেন নিজের চেম্বারে পর্যস্ত এখন 
ওখানে যে দুর্যোগ সেটাকে একদিকে ওখানকার যারা মানুষ তাদেরকে রি্যাসিওর করার 
জন্য, কনফিডেন্স দেওয়ার জন্য, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে এই হাউস থেকে এখন 
সেশন চলছে, একটা অল পার্টি ডেলিগেশন গিয়ে ওদেরকে আ্যাসিওর করা ; সরকার ওদের 
সঙ্গে আছে এই ন্যাচারাল ক্যালামিটিতে। ষ্ন্য দিকে আমাদের বোধহয় রাজ্য সরকারের 
একার পক্ষে এটার সমাধান করা সম্ভব নয়, যদি সম্ভব হয় দিল্লিতে আমাদের এই খবর 
জানানো দরকার, এই বিরাট ভাঙন রোধ করার জন্য। এমনি কি কি ব্যবস্থা করা যায় এবং 
ফারাক ব্যারেজের পর এই জাতীয় যে ভাঙন হল এতে কিছু কারেকশন করার সম্ভাবনা 
আছে কিনা সেটা দেখা দরকার। এর ফলে একটা জাতীয় বিপর্যয় এসেছে। এখানে সিনিয়ার 
মিনিস্টাররা আছেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে এ এলাকার জনসাধারণের জন্য তাদেরকে 
আ্সিওর করার জন্য হোল গভর্নমেন্ট আ্যান্ড দি পিপিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর উইথ 
দেম, হাউস থেকে একটা প্রতিনিধি দল সেখানে যাবে তাতে আপনাদের দলের লোকেরাও 
থাকবে, আমাদের লোকেরাও থাকবে। এই ভাউনকে চেক দেওয়া যায় কি করে, বিশেষত 
অর্থ, মেটিরিয়ালস, বোল্ডার ইত্যাদির জন্য আমাদের দিল্লিতে যাওয়া দরকার বলে আমি মনে 
করি। আর একটা বিষয় হচ্ছে আন্তর্জাতিক সীমানার জায়গা, সেখানে জয়েন্ট রিভার কমিশনার 
দায়িত্ব আছে কিনা, সেটাও দেখা দরকার। | 
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আমাদের এটা একটা জাতীয় বিপর্যয় এবং এই জাতীয় বিপর্যয়ের মুখে আমাদের 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে মানুষকে রি- 
আাসিওর করা যায় এবং এই বিপর্যয় রোধ করা যায়। মাননীয় মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন,. ৩২ বছর আগে এই রকম একটা বিপর্যয় হয়েছিল। এ জেলার যুব কংগ্রেস 
সভাপতি, সিরাজুল হক, আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন এবং আবেদন করেছেন, আমি 
আপনার মাধ্যমে চিঠিটা সরকারের কাছে দিচ্ছি। ইমিডিয়েটলি সরকার সেখানে কি কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছে সেটা জানানো হোক এবং ওখানে একটা সর্বদলীয় ডেলিগেশন যাক। আর রাজ্য 
সরকারের যদি সঙ্গতি না কুলায় তাহলে দিল্লির সাহায্য নিয়ে আমরা এই বিপর্যয় রোধ 
করতে পারি এর জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী বিনয় 
চৌধুরির কাছে অনুরোধ করছি। 


আমাদের বিরোধী দল নেতা যেটা বলেছেন, সত্যি এটা খুব উদ্বেগের ব্যাপার। আমাদের তরফ 
থেকে তিন জন মন্ত্রী সেখানে গেছেন। আমরা ঠিক করেছি এবং আপনাদের বলব যে ২৩ 
তারিখে এই সম্বন্ধে একটা রেজলিউশন নেওয়া হবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা 
অল পার্টি ডেলিগেশন যাওয়া দরকার এই ব্যাপারে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ 
এটা যে ধরনের জিনিস, এটা এত সহজে রোধ করা যাবে না। সেইজন্য যে ব্যবস্থা নিতে 
হবে তার জন্য আমাদের কোনও আপত্তি নেই। ২৩ তারিখে একটা অল পার্টি রেজলিউশন 
নেওয়া হোক। আর লোকাল লোকদের আশ্বস্ত করার জন্য এখান থেকে একটা প্রতিনিধি দল 
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ওখানে যাওয়া যেতে পারে এবং ভালো করে ব্যাপারটা বোঝা দরকার। তারপর আমাদের 
একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের প্রথমে ইরিগেশন মিনিস্টার শুক্লা 
এবং প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীকে এর গুরুতুটা বলা দরকার সকলে মিলে গিয়ে। 


মিঃ স্পিকার $ আমি বলি, খুব সম্ভবত ১৯৮০ সালে আমাদের রাজ্যের তখন সেমমন্ত্রী 
ছিলেন প্রভাস রায়, তখন উনি খুব অসুস্থ হয়ে যান, অল্প সময়ের জন্য আমি ওনার কাজ 
দেখাশোনা করেছিলাম। তখন দিল্লিতে ইরিগেশন মিনিস্টারদের একটা কনফারেস হয়েছিল 
এবং রাও বীরেন্দ্র ছিলেন তখন সেচমন্ত্রী_তখন ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এসেছিলেন। তখন 
আমি এই পয়েন্টটা তুলেছিলাম, সেই মিটিংয়ের মিনিটস আপনারা বার করে দেখবেন। তখন 
আমি বলেছিলাম-10001 1919101 (0৬11 1]1 ৮০ 1051 ১১ 100 1101 ইরোশন হচ্ছে 
এবং রেলট্রাক জলের তলায় চলে যাবে। এমব্যাঙ্কমেন্টে যদি কাজ না করা যায় তাহলে 
]1910101 (0৬1 070 0110 91701101 ৬1117295 91010 ৮/10]) 17901107010. বাঁচানো 
যাবে না। তখন কত হেক্টরস ল্যান্ডের একটা হিসাব দেওয়া হয়েছিল, সংখ্যাটা আমার মনে 
নেই। তখন মিঃ সেন ছিলেন ইরিগেশন সেক্রেটারি, তিনি অনেক খেটেখুটে গ্লানটা দিয়েছিলেন। 
রাইট ব্যাঙ্কে ইরোশন হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ হওয়ার পর থেকে। তখন লোয়ারে কয়েকটা 
প্রোজেক্ট করার কথা ছিল, কিন্তু করা হয়নি, যার ফলে এই সব গোলমাল হচ্ছে। তখন 
আমাকে একটা কথা বলা হয়েছিল ওখানে কস্ট বেনিফিট রেশিওভে এই এমব্যা্চমেন্ট কস্ট 
পুযোচ্ছে না। টাকা আমাদের যা ইনভেস্ট করতে হবে এবং যে ল্যান্ড আমরা লুজ করব, 
তার টাকার ইনভেস্টমেন্টের মূল্য অনেক বেশি। এইজন্য এটা এখন করা যাবে না। আমি 
তখন ব্যাপারটাঙে এগ্রি করতে পারিনি। তখন আমি বলেছিলাম 1/07917109190 15 019 
01070 09160 17010819190 1510. 01 ৬/০. 73০07291. এখানে বিকল্প জমি পাওয়া 
যাবে না। যেসব লোক ডিসট্রেস হবেন তাদের পুনর্বাসন করার কোনও বাবস্থা নেই। এটা 
একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেম হয়ে দাড়াবে। 


বাউন্ডারি ইজ চেগ্রিং যেটা, যদি ইমিডিয়েট ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে অন্য 
র্যামিফিকেশনস হবে এর মধ্যে কিন্তু দীর্ঘদিন এটা হয়ে গেছে। বারবার বলা হয়েছে, প্ল্যান 
হয়েছে, এস্টিমেটস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও উপযুক্ত স্টেপ নেওয়া গেল না। কোনও 
কিছু থেকে ইনভেস্টমেন্ট পাওয়া গেল না। এটা অনেক দিন আগেই পেশ করেছি। ২৩ 
তারিখে আমার চেম্বারে কথা হয়েছিল এবং যদি প্রয়োজন হয় অল পার্টি রেজলিউশন নেওয়া 
হবে। এখানে কোনও রাজনৈতিক মত ভেদের দরকার নেই। দেয়ার হ্যাজ টু বি আযান 
এগ্রিমেন্ট ইন দিজ ম্যাটার। যদি প্রয়োজন হয় অল পার্টি ডেলিগেশন দিল্লিতে গিয়ে করতে 
হবে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ইরিগেশন মিনিস্টার এসে দেখে যান। লেট হিম সি উইথ হিজ 
ওন আইজ। এখানকার ডেলিগেশন গিয়ে দেখে কি হবে? ওরা তো দেখেছে বার বার। দিল্লির 
লোক এসে দেখে যাক। লেট দি ইরিগেশন মিনিস্টার ফ্রম দিল্লি কাম আ্যান্ড সি। লেট দেম 
সি হোয়াট ইজ দি প্রবলেম। এর জন্য রেমিডিয়াল যতখানি দরকার সেই টাকা তো ওদের 
দিতে হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। লেট আস ইন্প্রেস আপ অন দেম। বিকজ 
অফ দি ফারাক্কা ব্যারেজ দিস ইজ হ্যাপেনিং। দ্যাট ইজ এ সেন্ট্রাল প্রোজে্। এই যে 
রেজলিউশন নেওয়া হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। আবার মন্ত্রাও স্টেটমেন্ট দেবেন। উই 
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উইল ডিসকাশ হোয়াট স্টেপস টু বি টেকেন অন দ্যাট ডে। 


শ্রী ৌগত রায় ঃ একটা জিনিস দেখা দরকার, ওখানে ৩/৪ দিন আগে চাষের 
জমিতে জল ঢুকেছিল। কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনও ব্যবস্থা না নেওয়াতে সেখানকার লোক 
অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্য করে। এটা খবরের কাগজে বার 
হয়েছিল। 


17৭]110৭ 04১15 


শ্রীমতি মিনতি ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা জরুরি 
বিষয়ের প্রতি মাননীয়, তফসিলি আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর-এর ১৯৯১-৯২, ৯২-৯৩ এবং ৯৩-৯৪- 
এর জন্য যে টাকা আালোটেড রয়েছে, সেই টাকা এখনও আমাদের জেলায় গিয়ে পৌছায়নি। 
আপনি জানেন যে, আমাদের জেলায় ভয়াবহ খরা চলছে। এই খরা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে 
অবিলম্বে এই টাকা পাঠানোর আমি দাবি করছি। আরও দাবি করছি আমাদের জেলায় মোট 
জনসংখ্যার ৪৭ পারসেন্ট তফসিলি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। আজকে 
আমরা তাদের কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা করতে পারছি না। আজকে এই ভয়াবহ খরা 
পরিস্থিতির মধ্যে দীড়িয়ে যদি আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের টাকাটা পাওয়া যায় তাহলে আমরা 
সেই টাকা তাদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে পারব। 


ভয়াবহ ভাঙনের ফলে যে ভাবে হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তিকে বিপন্ন করে 
জলঙ্গি শহর নদী গর্ভের নিমজ্জিত হতে চলেছে, সেটা উদ্বেগজনক। বর্তমানে ভাঙ্গনের 
পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে__এই সভায় এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কাছে আর 
কিছু নেই। পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন, একটা শহর নদীগর্ভে নিমজ্জিত 
হতে চলেছে। এই পরিস্থিতি কী এবং জলঙ্গি শহরকে বাঁচানো যাবে কি না, রক্ষা করা যাবে 
কি না? স্যার, আমি একটু আগে ফোন করে বহরমপুর শহর থেকে খবর পেয়েছি সেখানে 
ত্রাণের অবস্থা এমন যে, লোকে একটা করে রুটি পেয়েছে এবং সেখানে খুব গোলমাল হচ্ছে। 
সেখানে কন্ট্াক্টরের লোক যেতে পারছে না। সাধারণ মানুষ খুব হেজিটেটেড হয়ে আছে। দশ 
দিন আগে চাষের জমিতে জল ঢুকেছিল। সেখানকার মানুষ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
গেলে পুলিশ তাদের লাঠি চার্জ করে তাড়িয়ে দেয়। এই রকম অবস্থায় সরকারের ত্রাণ, কার্য, 
উদ্ধার কার্যের বর্তমান পরিস্থিতি কি-__আজকে এই হাউসে কোনও দায়িত্বশীল মন্ত্রী এ বিষয়ে 
একটা বিবৃতি দিন এবং তদন্তের জন্য একটা সর্বদলীয় কসিটি অবিলম্বে সেখানে পাঠানো 
হোক। ২৩ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে, বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য দিল্লিতে 
একটা টিম পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। সরকার কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন তা আমরা 
জানতে চাই। 


|[12-30 __ 12-30 [0-7.] 
শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
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হাউসে উত্থাপন করছি। স্যার, আজকে দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেন্ত্রীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে। আই. এম. এফ. ও ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের শর্তের কাছে মাথা নত করে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শর্তাবলি অনুযায়ী আজকে দেশে জনবিরোধী শিল্পনীতি, অর্থনীতি, 
বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করেছেন এবং গ্যাট চুক্তিতে সই করেছেন। স্যার, সর্বনাশ পরিণতিতে 
বিরুদ্ধে আজকে দেশ জুড়ে রেল রোকো আন্দোলন হচ্ছে। আমরা পশ্চিমবাংলাতেও ১৩ দফা 
দাবির ভিত্তিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের এই সর্বনাশ নীতির বিরুদ্ধে বেলা ১২টা থেকে ২ টা 
পর্যস্ত এখানে রেলরোকো অভিযানের ডাক দিয়েছি। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধীদলের নেতা ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন মহাশয় খুব উদ্বেগের সঙ্গে যে বিষয়টি উত্থাপন করলেন পদ্মার বিধর্বংসি ভাঙ্গনে 
জলঙ্গির অবস্থা সম্পর্কে এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিনয় চৌধুরি মহাশয় তাকে সমর্থন করে 
যে কথা বললেন আমি সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। এই প্রসঙ্গে মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী 
হাসিম আবদুল হালিম মহাশয় যে কথা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত। স্যার, আপনার 
মাধ্যমে যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের নেতা মাননীয় ডাঃ আবেদিন যে কথাটা বলেছেন 
যে হাউস চলছে, সেমমন্ত্রী মহাশয় সেই জায়গাতে গিয়েছেন, সংবাদপত্রে দেখলাম আনিসুর 
রহমান সাহেব সেখানে গিয়েছেন, অবিলম্বে এখান থেকে একটা সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল সেখানে 
যাক। আমরা নিশ্চয় দিল্লিতে যাব এবং পরিস্থিতির কথা বলব। এখন ফরাকা ব্যারেজের 
জন্যই এই গন্ডগোল হচ্ছে না, অন্য কোনও ব্যাপার আছে সেটা বোঝা দরকার। এর সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক সমস্যাও জড়িত। স্যার, আমি যেটা এই প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই সেটা হচ্ছে, 
এটা একটা জাতীয় বিপর্যয় সেকথাও আমরা বলছি। কিন্ত এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যেটুকু 
করণীয় আছে সেটা তারা করছেন কিনা তাও দেখা দরকার। আমার দাবি, হাউস চলছে, 
হাউস থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল জলঙ্গিতে যাক। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত দু মাসের মধ্যে ভি. আই. পি. 
রোডের উপর প্রায় ৬ জন মারা গিয়েছেন। গত পরওগুদিন দুটি বাচ্ছা সনেত তিন জন মারা 
গিয়েছে। ক্রমাগত এই মৃত্যু ভি. ভাই, পি. রোডের দু ধারের বাসিন্দাদের উদ্বিগ্ন এবং 
আতঙ্কিত করে তুলেছে। আমি এ ব্যাপারে বার বার দৃষ্টি আকর্থণ করেছি। আজও এ 
ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী এবং মানণীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। অবিলম্বে ভি. আই. পি.-তে যাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। 
এ ছাড়া জনবন্থল বাগুইহাটিতে সাবওয়ে ও কৃষ্ণপুর, তেঘরিয়া এবং কৈখালিতে ওভার ব্রিজ- 
এর জন্য মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী ও মাননীয় পূর্তমন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এ ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অজয় দে £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, নদীয়া জেলায় খাদ্য দপ্তরে চরম 
দুর্মীতি চলছে। বিশেষ করে সেখানে রেশনকার্ড বিলি নিয়ে যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটছে সে 
সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ওখানে নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের 
প্যাডে মাল ইস্যু করা হচ্ছে। এমন সব তুঘলকি কান্ড সেখানে চলছে যা শুনলে আশ্চর্য হয়ে 
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যাবেন। ১৯৯১ সালে উপপ্রধান বসিরহাট থানার চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্ড ইস্যু করেছেন 
অথচ ১৯৮৯ সাল থেকে পঞ্চায়েতের হাত থেকে রেশনকার্ড বিলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে। কার্ডের নং হচ্ছে ৪২১৪৪৪৪। এর এগেনস্টে রানাঘাট সারেন্ডার সার্টিফিকেট ইস্যু 
করেছে। এই সব কার্ড নিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তোলা হচ্ছে। আমি দাবি করছি অবিলম্বে 
এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 

শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 
কাছে একটি বিশেষ ব্যাপারে উল্লেখ করতে চাই। আপনি জানেন ও. বি. সি. নির্ধারণের 
জন্য একটা কমিশন অনেক টালবাহানার পর চালু হয়েছে এবং ১৪টি গোষ্ঠীকে প্রথমে 
কমিশন অনুমোদন দিয়েছে। ইদানিংকালে ১৬টি গোষ্ঠীকে আবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
আমাদের যেটা প্রবলেম হচ্ছে ও. বি. সি. সার্টিফিকেট ইস্যু করার ব্যাপারে গ্রাম থেকে 
শহরাঞ্চলে আমাদের ওখানে ও. বি. সি. সার্টিফিকেট দেবার জন্য আমাদের কাছে আসছে। 
আমরা সেইগুলো এস. ডি. ও. ডি. এম. এর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এস. ডি. ও. ডি. 
এম. ক্যাটাগোরিক্যালি বলছে আমাদের কাছে কোনও ডিরেকশন নেই ও. বি. সি. সার্টিফিকেট 
দেবার ব্যাপারে । সেইজন্য ডি. এম. এস. ডি. ও. কোনও সার্টিফিকেট দিতে পারছে না। তার 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুসারে যে সব ও. বি. সি.-তে চাকরি পাওয়া যায়, চাকরি 
পাবার হকদার, তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও চাকরি পাচ্ছে না। সুতরাং এই বিষয়টা দেখার 
জন্য অনুরোধ করছি। 

গী নন্দী লল্হল দানা :- নাললী ব্লীনল লশ্, হী আমন লাল ল ঘীহ 
মন্দী কা চান আক হালা ম্যান্তলা ভঁ। অহ কান ক্ধ ললঘ নম লিঘলিল কলকলা 
লী লক্ষানু ভালা খা। আজ আন লালা ল লহ্ত্র-নহন্ত ক্ষ কহ লা লন ই লন্িল তল 
ল্গীল জী জ্যনি্া সুমা হা হত্বী উ। ঈ অঘল হুলান্ ক্ষী ভ্ভী নান লত্তী কহ হ্তা 
₹ঁ ঘুং লক্ষলা হ্বাতহ কী অন্তী ভ্ালল উ। মহ হুলাকক ল মৃত্যাহাল নানু জী হ্দী 
আহ কত লান্ধত বুল নলা নল আাঘমা। তত-ক্ষত হাতত লিলহা অন্তা নর্পী শী ন্বাহ 
ন্রভী ভুলা ভী অন্ষী উ ঘা নহ্ু হর্নী কত ক্রী অঁনাহ। মহ, ক্ন্তা নাল কহ কল্তা 
ভ। জক্ষান্ ক লাল ঘহ হন লী জন্থ কি জাল উ লক্ষিন সন্থীন মী ঘ্ক নাহ 
অক্ষাহ্ব ল্তী ভীলী। লিক্ট ঘাী ক কল্লুকত্ত জীহ ক্তহ কা মত নিয়া বাজা উ। 
হ্বলল ঘইল নুল্পববন নানু জর লিলা থা হ্ত্র অল '"ী হা খা। তল্তান অহ্ানালল পা 
বিঘ থ লক্ষিল জ্থিলি ল গান ভা লল্তী ভসা। লিট অ্তাল ভা বল জ ক্লক্ষলা 
ক্রাক্কানা ত্ম লম্ভী ভী আঘ্মা। অনল লল নধ অন্হহ বতী শন্্ীক্কী শী ভতাহ। 
লক্দাত্ কর্মন্নাহী ্ধ লাল নহ নাভী ঈত্তহ কী অহ নিমাাাউ লা ঘৃক্ষ শীতল 
কী নহ তলত্ক্রহ অক্ষাহথ হল ল অঘলা অনলাল শী অমন্বন উই। লী নীহ ননী 
অনুহা কনা টু ন্কি ভ্ুলিণাঁ জ তত্বহ ততক্রহ লালা নগ নভ্ত নালান্রহঘা সুক্টসা কহাছ। 


112৭]101৭ 0/9129 191 


রী ক্ষিতি গোস্বামী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি রাজ্য সরকারের 
কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরতে চাইছি। এই শহরে প্রি আনোয়ার শা রোড এক 
সময় চওড়া করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে শহরের পূর্ব এবং পশ্চিমের করিডোর 
হিসাবে এই রাস্তাটিকে ব্যবহার করা যাবে। প্রি আনোয়ার শা রোড চওড়া হয়েছে এবং 
যাদবপুর থানায় গিয়ে এটা দাড়িয়ে গেছে। কথা ছিল ই. এম. বাইপাসের সঙ্গে এটাকে যোগ 
করা হবে। সেই কাজ সি. এম. ডি. এ. কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই কাজ হয়নি। প্রিন্স 
আনোয়ার শা রোডকে ই. এম. বাইপাসের সঙ্গে যদি যুক্ত করা যায় তাহলে দক্ষিণ শহরে 
যান বাহন চলাচলে খুব সুবিধা হবে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক্রা যাবে। 
সুতরাং এই কাজ যত ত্বরান্বিত হয় তার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। 


[12-30 -_ 12-40 070.] 


শ্রী সত্যরপ্রন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাইমারি 
স্কুল শিক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতির অভিযোগ পরিষ্কার ভাবে রাখতে 
চাই। আপনি জানেন প্রত্যেকটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টরভিউ হয়ে গেছে। 
কিছু কিছু জায়গায় ডাই-ইন-হারনেস-এ আ্যাপয়েন্টমেন্টের অর্ডার আছে। প্রত্যেকটি জেলা 
যেমন মেদিনীপুরে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, নদীয়ায় ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, মালদায় ইন্টারভিউ 
হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় সি. পি. এমের পার্টি অফিসে টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে আসলে 
তাদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়। অনেকেই বলছে যে তিন হাজার চার হাজার টাকা দিলে 
তবেই আ্যাপয়েন্টমেন্টে দেওয়া হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
এ বিষয়ে চিঠি দিয়েছি। মেদিনীপুর, মালদা প্রভৃতি জেলায় টাকা দিয়ে প্রাইমারি শিক্ষক 
কেনাবেচা চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন সি. পি. 
এমের পাটি অফিস খোলা হয়েছে এবং সেখানে টাকা নিয়ে লিস্ট হয়েছে, তাদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট 
ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি জেলায় টাকা নিয়ে লিস্ট তৈরি করে তারপর 
আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টে এর জন্য আবেদন করে এই আ্যাপয়েন্টমেন্ট 
বন্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এই টাকা নেওয়ার জন্য হাইকোর্ট প্রাইমাফেসি বুঝতে পারছেন যে 
দুনীতি হয়েছে, আমি আপনার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রাইমারি শিক্ষকের আপয়েন্টমেন্ট অবিলম্বে 
বন্ধ রাখার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ বিভাগের মানণীয় মন্ত্রীকে অবহিত 
করতে চাই এবং মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আমরা অনুমতি চাইছি-_আমাদের আ্যাসেম্বলি 
কমিটির একজন সদস্য বলেছেন, গতকাল-_ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হয়েছে, ওই পন্মার ভাঙনে 
যেভাবে জলঙ্গির সর্বনাশ হয়েছে সেখানে আমরা-_আ্যাসেম্বলি কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে 
ইরিগেশন আ্যান্ড ওয়াটার-ওয়েস ইমিডিয়েটলি আফটার আ্যাসেম্বলি সেশন আমরা অ্যাটেন্ড 
করতে যাব। আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুদের বলতে চাইছি সেই কমিটিতে আপানাদের 
প্রতিনিধিও আছেন। আমরা আ্যাসেম্বলি কমিটির পক্ষ থেকে এর আগেও গিয়েছিলাম। সেখানে 
বলেছিলাম যে, পন্মা, ভাগিরহী, গঙ্গা আন্তর্জাতিক নদী এবং শুধু ওই জলঙ্গি নয়, গোটা 
মুর্শিদাবাদ জেলা আবক্রান্ত। আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার যোগ্য ভূমিকা পালন করুন। কেন্ত্রীয় 
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মন্ত্রী মাননীয় বিদ্যাচরণ শুক্লা মহাশয় প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি টাকাও তিনি দেননি। 
আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার এরজন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন। 


্্ী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। আমাদের জেলায় ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। মেনলি 
বারাসাত ডিষ্টিক্ট টাউন, তার সঙ্গে বনর্গা আছে, বসিরহাট, ব্যারাকপুর আছে। এখানে যে 
সরকারি বাসগুলি চলছে ম্যাক্সীমাম বাস উইগড্র হয়ে গেছে। ৭৮1৩, ৭৯বি, এল ২০বি যে 
বাসগুলি চলত সমস্তই বন্ধ। সরকার বলছেন বাস চালু করবেন। অথচ ড্রিমল্যান্ড বাস, বড় 
বাস, চাটার্ড বাস করছেন। সেই বাসগুলির সঙ্গে মহকুমা সদরে কোনও যোগাযোগ নেই। 
আমি দাবি করছি প্রতিটি মহকুমা সদর থেকে কলকাতায় আসার সরাসরি যোগাযোগ করা 
হোক। তাহলে এলাকার মানুষ বাঁচবে। 


শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের রাজ্যে নির্মাণ 
শিল্পের সঙ্গে যক্ত যে সমস্ত শ্রমিকরা আছে তাদের ন্যুনতম বেতনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার প্রতি বছর জুলাই মাসে এবং জানুয়ারি মাসে একটা করে তালিকা পেশ করেন। 
কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সেই তালিকা দীর্ঘদিন ধরে রিভিসন হয়নি। সেই তালিকা রিভিসন 
করার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। তালিকায় এ. বি. 
এবং সি. এই তিন শ্রেণীর যে উল্লেখ আছে তার আমি রিভিসন চাইছি। কারণ “এ 
তালিকায় যারা পড়েন তারা একটু বেশি বেতন পান এবং “সি” তালিকায় যারা পড়েন তারা 
কম বেতন পান। আমরা দেখছি বেশ কিছু কৃষি প্রধান জায়গায় বর্তমানে প্রচুর শিল্প গড়ে 
উঠেছে। যেমন-_হুগলি জেলার চন্ডিতলা ১ নং এবং ২ নং অঞ্চল, আরামবাগ, শ্রীরামপুর 
ইত্যাদি। মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া নোটিফায়েড এরিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। এই 
সমস্ত জায়গাগুলো এককালে কৃষি ভিত্তিক অঞ্চল ছিল। ফলে এই জায়গাগ্ডলো “সি” গ্রুপের 
মধ্যে ছিল এবং এখনও রয়েছে। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে শ্রম মন্ত্রীর কাছে আবেদন 
করছি এই যে সমস্ত জায়গা গুলোতে নতুন ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে, এই 'সমস্ত জায়গাগুলোকে 
নির্মাণ শিল্প শ্রমিকদের তালিকায় “এ ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসা হোক এবং এই সমস্ত নির্মাণ 
করমীদের দাবি মেনে নেওয়া হোক। 


শ্রী নাসিরুদ্দিন খান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় খরা 
চলছে। এর মধ্যে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে জলঙ্গি নদীর 
ভাঙনের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা ইতিপূর্বে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 
অবস্থার মধ্যে ওখানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। পাওয়ার সাপ্লাই-এর অবস্থাও অত্যন্ত 
শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ফ্রিকোয়েন্টলি পাওয়ার যাচ্ছে এবং আসছে। একে খরার জন্য সেচের 
জলের দারুণ অভাব দেখা দিয়েছে, তাতে আবার পাওয়ারের অভাবে একদমই সেচের ব্যবস্থা 
করা যাচ্ছে না। ঘন ঘন পাওয়ার যাতায়াত করার ফলে সেচের পাম্প সেটের মটোরগুলো 
খারাপ হয়ে-যাচ্ছে। ওখানে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি না ঘটালে সমগ্র 
এলাকার ত্যাগ্রিকালচার একদম ভেঙে পড়বে। কৃষকরা যে অর্থ ব্যয় করে চাষ করেছে, 
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সেচের অভাবে সে সমস্ত অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে তাই আমি আপনার মাধ্যমে পাওয়ার মন্ত্রীর 
বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রতিকার দাবি করছি। 


রী তুলসী ভট্টরাই £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র কার্শিয়াং-এ 
গত এক বছর ধরে টেলিফোন চলছে না। সকালে উঠে দেখছি টেলিফোন আছে তো এক 
ঘন্টা পরেই দেখছি টেলিফোন চালু নেই। তার দু" ঘন্টা পরে আবার চালু থাকছে তো, তার 
এক ঘন্টা পরেই আবার চালু থাকছে না। টেলিফোন দপ্তরেকে অভিযোগ জানালে তারা 
বলছে, মেশিনের নাকি ক্ষমতা নেই। আমি জানিনা ব্যাপরটা কি। আমি আপনার মাধ্যমে 
টেলিফোন বিভাগকে বলতে চাই যে, কার্শিয়াং একটা ইমপর্টেন্ট হিল টাউন। অতএব ওখানে 
উপযুক্ত টেলিফোন ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। তারা অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা করুন। এই আবেদন 
আমি আপনার মাধ্যমে তাদের কাছে রাখছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের 
রাজ্যের আইন ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের একটা জরুরি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। স্যার, আমি মুর্শিদাবাদ জেলার আমার এলাকার কান্দির রেজিস্ট্রেশন অফিসের দুরবস্থার 
প্রতি তার দৃষ্টি আকর্থণ করতে চাই। এ পেজিস্ট্রেণন অফিসে দীর্ঘদিন পরে কোনও অফিসার 
নেই। একজন অফিসার পাঁচথুপি, ভরতপুর এবং কান্দির দায়িত্বে আছেন, তিনি সপ্তাহে ১/২ 
দিন ওখানে যান। যার ফলে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা থেকে আরভ্ত করে বহু মানুষকেই দৈনন্দিন দলিল 
রেজিস্ট্রেশনের জন্য ওখানে গিয়ে ফিরে আসতে হয়। শুধু এই নয়, ওখানে অফিসের কোনও 
নির্দিষ্ট জায়গা নেই-দলিল লেখকরা বসেন এক জায়গায় এবং অফিস হয় আর এক 
জায়গায়। এমন কি ওখানে কোনও রকম পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ফলে জনসাধারণ 
ওখানে দলিল রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সেজন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে 
অনুরোধ করছি, অবিলম্বে কান্দিতে সুষ্ঠুভাবে রেজিস্ট্রি অফিস চালাবার জনা তিনি যথাযথ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ওখানকার জন্য একজন রেজিস্ট্রেশন অফিসার নিয়োগ করুন। সঠিকভাবে 
রেজিস্ট্রি অফিসটা গড়ে তুলুন। 


শ্রীমতী তানিয়া চক্রবতী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে পানিহাটি, আগরপাড়া এবং উযুমপুর অঞ্চলের মানুষের 
দীর্ঘদিন ধরে বাস পরিবহনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। ওখানে 'এল-১, এম-২ এবং 
'এম-৩, বাস চালু হবার ফলে ওখানকার জনসাধারণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা বাস্তবে রূপারিত 
হয়েছিল। কিন্তু এখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে এখানে দাড়িয়ে বলতে হচ্ছে যে, 
এখন আর “এস-২” বাসটি উসুমপুর পর্যন্ত যাচ্ছে না। 


|12-40 __- 12-50 7.7.] 


এম-১ বাসের সংখ্যা কমতে কমতে এমন হয়েছে যে দূরবীন যন্ত্র দিয়ে দেখা যাবে 
কিনা সন্দেহ। এম-৩ বাসের গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে, মহাজাতি অঞ্চল দিয়ে আর যায় না। 
ফলে ব্যাপক এলাকার মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। এম-৮ বাস মহেশপোতা দিয়ে যেটা চলতো, 
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সেটা এখন দিনে একটা বাস। এইরকম পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষ বসবাস করছে। পানিহাটি 
শিল্পঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিবহণের সুযোগ নেই। আমি আশা করছি, মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন যাতে এসব এলাকার মানুষ পরিবহনের সুযোগ পান। 


শ্রী সপ্ীবকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
এবং নজিরবিহীন ঘটনা এই হাউসে উল্লেখ করতে চাই। আমার এলাকা শ্যামপুরের মণ্ডলপাড়া 
গ্রামের একজন শ্রমিক যার নাম মানিক কর্মকার গত ১৭ আগস্ট বালটিকুরি এ. এস. আই 
হাসপাতালে ভর্তি হন। গত ৬-১-৯৪ ই. এস. আই হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার মানিক 
কর্মকারের ছেলে উত্তম কর্মকার একটি চিঠি পান যে তোমার বাবা মারা গেছে। তার ছেলে 
কাঠকুটো জোগাড় করে ই. এস. আই হাসপাতালে এসে দেখে তার বাবা এখনও জীবিত 
আছে এবং সার্জিকাল ওয়ার্ডের ৪৯ নম্বর বেডে এখনও চিকিৎসাধীন আছে। বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলে প্রশাসনের কি অবস্থা হয়েছে দেখুনঃ আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে চাই, যে ব্যক্তি এরকম চিঠি পাঠিয়েছি সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাতে শাস্তি 
হয় তারজন্য আমি আবেদন করছি এবং এ চিঠির একটা জেরক্স কপি আপনার কাছে জমা 
দিচ্ছি। 


শ্রী দিলীপকুমার মজুমদার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিধানসভার একজন 
সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা আমাদের এই 
বিধানসভার একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব দমদম বিমান বন্দরের নাম নেতাজি সুভাষ বিমান বন্দর 
হিসাবে নামকরণের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন এবং আমাদের বিধানসভার সর্বদলীয় কমিটির 
কাছে কথা দিয়েছেন, অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু সেই সাথে সাথে আর একটি বিষয় দুঃখের 
সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে, এই বিধানসভায় সর্বদলীয় আর একটি প্রস্তাব আমরা গ্রহণ 
করেছিলাম। সেটা হচ্ছে, নবাব সিরাজদৌল্লার নামে ফোট-উইলিয়ামের নামকরণ করা হোক। 
আমরা সবাই জানি, নবাব সিরাজদৌল্লা সুবে বাংলা-বিহার-উড়িয্যার অধিপতি ছিলেন। তিনি 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজরা যখন আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করতে আসে তখন তারা শাসকরূপে আমাদের দেশকে দখল নেবার জন্য সামরিকভাবে 
প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং তারজন্য তারা দুর্গ বানিয়েছিলেন এবং দেশীয় সরকারকে অগ্রাহ্য 
করে নিজেদের ফতোয়া জারি করেষ্্রিলেন। তখন সিরাজদৌল্লা দেশের স্বাধীনতা বিপনন দেখে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, সংগ্রাম করেছিলেন এবং তার সংগ্রাম কলকাতা পর্যত্ত 
এসেছিল। ইংরেজদের দুর্গ অধিকার করেছিলেন এবং ইংরেজদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। ইংরেজরা 
যে দুর্গ তৈরি করেছিলেন তা তিনি ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। সান্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের যে ইতিহাস আছে তার প্রথম সূচনা নবাব সিরাজদৌল্লা করেছিলেন। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনতার প্রতীক, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হচ্ছেন নবাব 
সিরাজদৌল্লা। কলকাতা শহরে তার কোনও স্মৃতিচিহ্ন করেনি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে 
সিরাজদৌল্লা ফোর্ট করা হোক। কেননা পরবর্তীকালে তার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু 
দেশপ্রেমিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তাই বলছি, বিধানসভার সর্বদলীয় কমিটি 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাক, যেন আমাদের এই প্রস্তাব মেনে মেন। 
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শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে মাননীয় মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডি. আই. অফ. 
স্কুলস সেকেণ্ডারি দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৬০বি, চৌরঙ্গী ভবানী ভবনে অফিস ছিল। বেশ কয়েক 
বছর হল অফিসটি স্থানাস্তরিত হয়ে আলিপুরের আযডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে এসেছে। পুরাতন 
অফিসে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল, আমরা যারা জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন কাজের জন্য টেলিফোনের 
মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারতাম। কিন্তু এখন ডি. আই. অফ স্কুলস সেকেপ্ডারির অফিসে 
কোনও টেলিফোন যোগাযোগ নেই ডি. আই. অফ স্কুলস সেকেণ্ডারি থেকে চীফ জেনারেল 
ম্যানেজারকে টেলিফোনের আযাপ্লিকেশন করেছেন কিন্তু আজ পর্যস্ত টেলিফোন দেয়নি, কানেকশন 
নেই, সেজন্য বিভিন্ন কাজে আমাদের পক্ষে অফিসে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অবিলম্বে 
যাতে টেলিফোন কানেকশন দেওয়া হয় সেজন্য আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। | 


শ্রী দেবেশ দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দেশের অনেক গরিব মানুষ আজও 
হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করেন। আযালোপাথি ওষুধের দাম এমনিতেই বেশি তার উপর 
আবার গ্যাট চুক্তির ফলে আরো বেড়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু নীতির 
জন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধেরও দাম বেড়েছে। প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকার হোমিওপ্যাথি ওষুধের 
ওপর সারচার্জ বাড়িয়েছেন, গত ৪ মাস ধরে হোমিওপ্যাথি ওষুধে যে স্পিরিট লাগে কেন্দ্রীয় 
সরকার ৩০ মিলি লিটার প্যাকিং করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলি 
৪০ মিলিলিটার প্যাকিং করত, কিন্তু কিছু কিছু বহুজাতিক সংস্থা এ ৩০ মিলিলিটার প্যাকিং 
করে দেশীয় কোম্পানিগুলির ১২টা বাজাচ্ছে। অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এ 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদা জেলার রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এই হাউসের 
সামনে তুলে ধরছি, এবং ব্যাপারটি তদস্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ২৫/৭/৯৩ ত রিখে 
লেপ্রসির হেলথ আযাসিসটেন্ট নিয়োগ করার জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। ৬৫১ জনের 
ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। সেজন্য কলকাতা থেকে এক্সপার্ট গিয়ে ইন্টারভিউ নেন এবং এইসব 
কোয়েশ্চেন পেপার তাদের কাছে থাকার কথা এবং আানসারও তাদের কাছে আসার কথা, 
কিন্তু সেইসব কোয়েশ্চেন পেপার পরীক্ষার আগেই আউট হয়ে যায়। সেই কোয়েশ্চেন পেপার 
আমার কাছে আছে। দ্বিতীয়ত মালদা জেলার জেলা পরিষদের সভাপতি বলেছিলেন যে এ 

_ ইন্টারভিউ অবৈধ। তারপর বর্তমানে যিনি সি. এম. ও. এইচ আছেন তিনি একটি চিঠি পাঠিয়ে 
দিয়ে জয়েন্ট ডাইরেক্টর অফ হেলথ্‌ সার্ভিসেসকে জানিয়েছেন যে কোনও ক্যান্ডিডেটকে 
আইডেন্টিফাই করা হয় নি। এখন কোনও হিসাব-নিকাশ নেই, অতএব রিক্রুটমেন্ট করা যাবে 
না। তা সত্বেও জেলা পরিষদের সভাপতি এবং সি. এম. ও. এইচ সুজিত ওঝা রাইটার্সে 
একটা লিস্ট পাঠিয়েছেন চাকরির জন্য, সেখানে সভাপতির শ্যালক এ সুজিত ওঝার ভাগ্নের 
নাম রয়েছে। যাঁরা নিজেরা ইন্টারভিউ অবৈধ বলেছিলেন তারাই.আবার লিস্ট পাঠিয়ে চাকরি 
দেওয়ার কথা বলছেন। কাজেই এ অবৈধ লিস্ট বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হোক 
এবং নিয়োগ করা হোক, আর যারা কোয়েশ্চেন পেপার আউট করেছে তাদের অবিলম্বে 
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শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। 
|12-50 -- 1-00 0-া7.] 


শ্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কৃষি বিপণন মন্ত্রী আজকে যে অবস্থা 
সৃষ্টি করেছেন তাতে দক্ষিণ ২৪-পরগনার চটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। সেখানে একটি করে 
বাশ ফেলে লরি থেকে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু আইন বলছে, 
এটা নেওয়া যায় না। যে অঞ্চলে এগ্রকালচারাল গুডস্‌ প্রডিউসড্‌ হয় এবং সোল্ড হয় 
কেবলমাত্র সেখান থেকেই ট্যাক্স নেওয়া যায়। কিন্তু আজকে এ অঞ্চলে লরি প্রতি ১ 
পারসেন্ট ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে। এমনিতেই চটশিল্প নানারকম কারণে মালিকপক্ষ রুগ্ন করে 
দেবার চেষ্টা করছেন, তারসঙ্গে যদি এটা যুক্ত হয় তাহলে তারা আরও একটি অজুহাত 
পেয়ে যাবেন। সে কারণে আজকে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নসহ অন্যান্য ইউনিয়নগুলি 
উদ্বিগ্ন। তাই আপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে 
ভাবুন এবং বে-আইনিভাবে ট্যাক্স নেওয়াটা বন্ধ করুন এবং ইতিমধ্যে যাদের কাছ থেকে 
এইভাবে ট্যাক্স নিয়েছেন তাদের সেটা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করুন। তা না হলে চটকলগুলো 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করছি এবং এটা প্রত্যাহার করা হোক বলে দাবি করছি। 


শ্রী সৌগত রায় 8 মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, মার্কসীয় সরকারের আমলে কলকাতার 
বারোয়ারি পুজার সংগঠকরা বিরাট সমস্যায় পড়েছেন। “মার্কসিজম ইজ দি ওপিয়াম অফ দি 
রিলিজিয়ন ট্ু দি পিপল"__এই তত্ুকে মেনে ওরা ভান্তে আন্তে কলকাতার বারোয়ারি পূজার 
উপর বিধিবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসছেন। গতবার হঠাৎ করে, 'গণশক্তি” কাগজে 
ওদের এক নেতা লিখলেন-_বারোয়ারি পূজার উদ্বোধন করতে আসা উচিত নয়। এবারে 
আবার পুলিশ কমিশনার, যার নাম লেনিন তালুকদার বলা হয় এবং যার মাথার উপর 
লেলিনের ফটো থাকে, তিনি একটি ফতোয়া জারি করে বলেছেন- রাস্তায় পূজো করতে 
পারবেন না। গত ৩০-৪০ বছর ধরে কলকাতা শহরে রাস্তার উপর পুজো হচ্ছে। রাসবিহারী, 
ল্যা্সডাউন, সমাজসেবী সংঘ সহ অনেক জায়গায় ইতিমধ্যে প্যাণ্ডেল তৈরি হয়ে গেছে। এই 
অবস্থায় তাদের বলা হচ্ছে-_-তোমাদের পূজো ছোট করতে হবে এবং রাস্তার উপর পূজো 
করা যাবে না। সাধারণ মানুষ হয়ত এটা মেনে নিতেন জনস্বার্থে, কিন্তু যে পুলিশ কমিশনার 
তৈল মর্দন করতে জ্যোতিবাবুকে মণীষী বানিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগরের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন 
সেই পুলিশ কমিশনারের খামখেয়ালি ভরা এই আদেশের ফলে আজকে পূজা সংগঠকরা 
ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। আমরা যারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, আমাদের কাছে অনেকেই ছুটে 
আসেন এবং জিজ্ঞাসা করছেন যে, শেষ পর্যস্ত কি সি. পি. এম. বারোয়ারি পূজো তুলে দেবে? 
এই সমস্যার এখনও পর্যস্ত €কানও সমাধান হয়নি। আমি এ-ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
দাবি করছি। 


শ্রী আবু আয়েস মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি ন্যাশনাল কাউগিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ 
আযাণ্ড ট্রেনিং এর পক্ষ থেকে সারা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর 
সমীক্ষা করা হয়েছে। সম্প্রতি এ সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে প্রাথমিক 
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শিক্ষায় শোচনীয় অবস্থার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাতে একথা বলা হয়েছে যে, যে 
রাজ্যগুলিতে সমীক্ষা করা হয়েছে তারমধ্যে বেশিরভাগ রাজোই প্রাথমিক শিক্ষা মূলত বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন। ৩০ বছর আগে প্রাথমিক শিক্ষার হার এবং মান যা ছিল সেটা আরও নিচে নেমে 
গেছে। এ সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সহ দু-একটি রাজ্যের চিত্র এক্ষেত্রে কিছুটা 
উন্নত। অর্থাৎ সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, দু-একটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার 
মান ও হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার 
প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। মেদিনীপুর জেলার কীথি শহরে যাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাস। 
কিন্তু সেখানে দিনের পর দিন বাসের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে কাথি থেকে 
মেদিনীপুরের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেখানে কোনও বাসে যেতে চাচ্ছে না। সেখানে 
প্রায়ই বাসে দুর্ঘটনা ঘটছে, মানুষ আহত হচ্ছে। অথচ এই ব্যাপারে পূর্ত দপ্তর নীরব। আমরা 
বারবার জেলার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বলেছি, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের 
কাছে বলছি, তাদের কাছে ধর্না দিয়েছি। কিন্তু তাসন্তেও জেলা শহরে এই রাস্তাগুলি সারানোর 
কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এর ফলে জেলাস্তরে মানুষ যাতায়াত করতে পারছেনা। 
আজকে শুধু আমাদের ওখানে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে এই রকম অবস্থা চলছে। গতকাল 
শুনেছি যে শাসকদলের সদস্যরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার রাস্তা সারানোর জন্য উল্লেখ করেছেন। 
সামনে শারদীয়া উৎসব আসছে, এই ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরের ঘুম ভাঙবে কিনা জানি না। 
কাজেই এই ব্যাপারে পূর্ত দপ্তর যাতে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেয় সেজন্য আপনার হস্তক্ষেপ দাঝি 
করছি। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ 
বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে গত 
এক বছরের বেশি সময় ধরে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি মেশিনটা খারাপ হয়ে আছে। গরিব মানুষ 
তাদের বাইরে থেকে আলট্রা সোনোগ্রাফির খরচ বহন করতে না পেরে আমাদের কাছে এসে 
বলেছে। আমাদের জেলার বন্থু এম. এল. এও আমার কাছে এসে বলছে যে তাদের কাছেও 
অনেক মানুষ এসে বলছে! এর আগের সেশনেও আমি হাওড। জেনারেল হাসপাতালের 
আলট্রা সোনোগ্রাফি মেশিন সংস্কারের কথা বলেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যগ্ত তা হয়নি। কাজেই 
আমি আবার আপনার মাধ্যমে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের এই আলপ্রা সোনোগ্রাফি 
মেশিনটি সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা নবগ্রাম। আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্রে জাতীয় সড়ক অবস্থিত। এখানে প্রতিদিন ৪০। ৫০ হাজার লোক যাতায়াত 
করে তিন-চারটি বাস রুটের মাধ্যমে। এখানে যে সাবসিডিয়ারি হেলথ্‌ সেন্টারটি আছে সেটা 
অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে আছে। এখানে মানুষ প্রতিদিন আসে কিন্তু এই হাসপাতালে কোনও 
ডাক্তার থাকে না, ওষুধ নেই, এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে। এটা অত্যন্ত জনবহুল 
এলাকা। সেজনা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব যে এই এলাকার 
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জনস্বার্থে এই সাবসিডিয়ারি হেলথ্‌ সেন্টারটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নতী করা হোক। 
[1-090 -_ 1-10 [777.] 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীকে জানাতে চাই যে পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও জায়গা নেই যে মানুষের যানবাহনের 
যোগাযোগ নেই, এই দাবি আপনারা করেন। কিন্তু আমার বিধানসভা কেন্দ্র বনগীয়, বনর্গা 
থেকে উখড়া যে রাস্তা, সেই রাস্তার ধারে কলেজ এবং মাধ্যমিক স্কুল আছে। এ এলাকায় 
লক্ষাধিক লোকের বসতি এবং তাদের ৯০ ভাগ হচ্ছে তফসিল জাতি ভুক্ত। সেই লাইনে 
৯৫ নম্বর রুটের বাস চলত। আজ দু-বছর হল সেই বাসকে তুলে নেওয়া হয়েছে। সেখানে 
থেকে বনগাঁ শহর বা হাটে-বাজারে যাওয়ার যোগাযোগ নেই। কাউকে শহরে আসতে হলে 
৩০-৪০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি যে অবিলম্বে বনগা 
থেকে উখড়া রুট, ভায়া গোপালনগর-নহাটা, এই রাস্তায় নতুন বাস চালু করার ব্যবস্থা করা 
হোক, নতুবা অন্য রুট থেকে বাস তুলে এনে এখানে দেওয়া হোক। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বস্থ্মন্ত্রীর কাছে একটি বিশেষ অভিযোগ উত্থাপন করতে চাই। আমি এর আগেও বলেছি 
যে মালদহ হাসপাতালে অরাজক অবস্থা চলছে। ডাক্তারবাবু বা সুপারিনট্রেনডেন্ট এর কথা 
কেউ শোনে না। সুপারিনটেনডেন্ট কতজন এলেন গেলেন, কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন 
হয়নি। ডাক্তারবাবুরা নার্সিংহোমে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কোনও রোগীকে 
চিকিৎসা তারা করেন না। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমার এলাকার স্ত্রী মহম্মদ মুস্তাফা 
এঁ হাসপাতালে ভর্তি হয় ৬-৪৫ মিনিটে। পরের দিন ৫-৪৫ মিনিটে সে মারা যায়। ১১ 
ঘণ্টার মধ্যে কেউ তাকে দেখে নি। ওঁকে রক্ত কিনে আনতে বলা হয়। ওঁকে যখন সেই 
রক্ত দেওয়া হয়, যা ৪৫০ টাকা দিয়ে কিনে আনা হয়, তখন ওঁর রাইগার আরম্ত হয়। 
তখন নার্সরা বলে যে আপনি খারাপ রক্ত দিয়েছেন। সুতরাং এই রকম হতেই পারে। সব 
থেকে আশ্চর্যের কথা। এমনকি এ সময়ের মধ্যে কোনও ডাক্তারকে কল বুক করা হয়নি। 
হাসপাতালের ডাক্তারদের অবহেলার জন্য এ রোগী মারা গিয়েছেন এই অভিযোগ আমি 
করছি। | 


শ্রী সুধন রাহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলায় এবারে 
আমন ফসল খরাজনিত কারণে হয়নি। গত তিন বছর গড়ে যত বৃষ্টি হয়েছে, এবারে তার 
অর্েকও হয়নি। পাট ফসল যথা সময়ে কাটা যায়নি এবং পাট কেটেও চাষিরা তা জলের 
অভাবে পচাতে পারেনি। এর ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শতকরা ৬০-৭০ ভাগ জমিতে 
আমন ধান রে'পণ করা সম্ভব হয়নি। আমন ধান এবং পাটের এই ক্ষতির ফলে চাষিরা 
খুবই আতঙ্কিত। অবিলম্বে রবিশস্যের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে আলু, গম, পণ্ড খাদ্য, বীজ এই 
সমস্ত চাষিদের সরবরাহ করা দরকার এবং যথা সময়ে সরকারি সাহায্য দেওয়া দরকার। 
কৃষকরা যাতে ক্ষতিপূরণ পেতে পারে এবং বাঁচতে পারে তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে 
কৃষি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই দাবি করছি। 


শ্রীমতী আরতি হেমব্রম £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
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্বসথ্মন্ত্রীর নিকটে একটি বিষয়ে দাবি করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র রাণীবীধ এলাকায় 
হলুদ, কাঙালি, ঝিলিমিলি এবং বারিকৃল এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্রে আজকে তিন বছর 
হল কোনও ডাক্তার নেই। এর ফলে ওখানকার লোকেরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। 
মানুষজন কোনও ওষধপত্র পাচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যাতে 


গ্ী লললাজ ভ্লল :- নানী ভ্িঘুতী আীন্ষত জহ লি আঘক্ক লাল ভর মহল 
কধা ভান ভীহাতুহ হীল নদী জীহ হিলালা বান্না সুঁ। ভীহাঘ্বং হী ল লন্ুন লাই ্দীলনহী 
ই। লজভী, হভক্টী সাল, নহ্ান্ত ্ অন আবিনাজী গাল উ। অস্তা লন্কাল কক ভ্তীল 
লবা উ। লিল লীগ ম বল্ল ই। কীল হুত্তিা ্দীঅলা লিল্গালনী ই লঙ্কিল জল 
জলি লন্ভী কহ উ ক্কান্বহিজা সান্তমহী ভুল নী দক জা হানা উ। ভীত ভাগ লক্ষাল 
লী শিহনা শী হয ভী বাঘা ই। ললয হল অহাহ হুল আহ লহ নন্তী বিঘা মনা 
্ধ লাশী কটা হ্ধা ন্ধহলি কী অহক্কাহ নীত্বহ ভতী অন্তী জানা তরী হন্তরলা ভু 


শ্রী ভন্দু মাঝি ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পুরুলিয়া জেলায় গত ৫০ বছরে 
যা বৃষ্টি হয়নি এই বছর সেই বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে গ্রাম-বাংলায় সমস্ত রাস্তা নষ্ট হয়ে 
গেছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ৩২ নম্বর জাতীয় সড়ক 
আছে, বলরামপুরে সেই রাস্তার ৩ কিলোমিটার সমস্ত পিচ উঠে গেছে। আমি পি. ডবলু: ডি. 
মিনিস্টারের কাছে দাবি করছি এ ৩ কিলোমিটার রাস্তা যাতে মেরামত করা হয় তার ব্যবস্থা 
তিনি যেন করেন। তা না হলে যে কোনও সময়ে যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। 


শ্রী অতুল দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র গোপীবল্পভপুরের 
একটি শুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রগড়া হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে 
সি. পি. আই.. (এম) সমর্থিত চারজন প্রার্থীই গত ১৮.৯.৯৪ তারিখে কংগ্রেস (আই) ও 
ঝাড়খণ্ড জোটের প্রার্থীদের হারিয়ে জী ঘোষিত হয়। বিজয়ী প্রার্থীদের পক্ষে একটা বিজয় 
মিছিল বেরোলে কংগ্রেস £ই) এবং ঝাড়খণ্ড পার্টির গুপ্ডাবাহিনী সেই মিছিলের উপর সশশ্ত 
আক্রমণ চালায়। তারা দোকানঘর ভাঙচুর করে, সাইকেল সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র লুটপাট 
করে। দোকানের কর্মচারী অমিত দাস সহ অনেকেই তাদের আক্রমণে আহত হয়েছেন। প্রায় 
২ ঘণ্টা ধরে বিরাট পুলিশ বাহিনীর সামনেই দুর্বন্তরা এই তাণগুব নৃত্য চালায়। সাঁকরাইল 
থানার পুলিশ অফিসার ও গোপীবল্লভপুরের সার্কেল ইলপেক্টর ঘটনাস্থলে হাজির থেকে 
ুবত্তদের মদত জুগিয়েছেন। ঘটনার শেষ এখানেই নয়, দুর্বৃত্তরা চলে যাওয়ার পর সাঁকরাইল 
থানার ও.সি. আক্রান্তদেরই মারধোর করেন। তার মধ্যে পূর্ণেন্দু পানিগ্রাহী, অখিল সিং, পানু 
বেরা ইত্যাদি অনেকে আছেন। প্রতিবাদ করলে পুলিশ বাহিনীকে গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত 
হওয়ার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। ৃ 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও খুব ভাল করে জানি যে আপনাদের কারো দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যাবে না। আপনাদের যখন দৃষ্টিই নেই তখন দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনও লাভ 
নেই। সবাই বলে, তাই বলছি। মন্ত্রী মহাশয়রা থাকেন না, কাকে বলব? আজকে পশ্চিমবাংলার 
রাস্তাঘাটের যা চেহারা, বামফ্রন্ট সরকারের চেহারাও সেই রকম। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাট ভেঙে 
পড়ে রয়েছে, তাকে মেরামত করার কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। আগে তবু পুজোর আগে 
কিছু মেরামত হত এবারে তাও দেখতে পাচ্ছি না। দক্ষিণ ২৪-পরগনার সমস্ত রাস্তা এবং 
আমার কেন্দ্রে যে সমস্ত রাস্তা আছে সেইগুলি ভেঙেচুরে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে 
বাস চালানো যাচ্ছে না। যারা আনাজের ব্যবসা করে, ফল-মূলের ব্যবসা করে তারা ভ্যান 
নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে পারছে না। প্রতিবারই দেখি পূজোর আগে হয় জেলা পরিষদ 
নয় তো পূর্ত দপ্তর কিছু না কিছু রাস্তা মেরামত করছে, এবারে ভার কোনও আভাসই 
দেখতে পাচ্ছি না। ক্যানিং রোড এবং কুলপি রোড দিয়ে বাসে করে কিংবা আযমবাসাডার 
করে গেলে মনে হয় নৌকায় চেপে যাচ্ছি, রাস্তার চারিদিকে এমনই সমস্ত গর্ত হয়ে আছে। 
সরকার এই রাস্তা্ডলি সারানোর কোনও ব্যবস্থা করছে না। পুজোর আগে এই রাস্তাগুলি 
সারানোর কোনও প্রয়োজনই সরকার অনুভব করছে না। এই রাস্তাগুলি মেরামতের দাবি 
জানাচ্ছি। 


শ্রী শিশির সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। সেখানে 
নাম্বারের কোনও বালাই থাকছে না। এখন শোনা যাচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেসের লিডারের 
সার্টিফিকেট ছাড়া ভর্তি হতে পারবে না, এই জিনিসটা অধিলন্বে দেখা দরকার। 


শ্রী নরেন হাসদা ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার 
সমাধানের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
স্যার, সীওতালি মুণ্ডারি ও কুর্মালি ভাষায় কথা বলার মানুষের সংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি। এই 
ভাষাভাষির লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন তাদের ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম 
তপশিলীভুক্ত করার জন্য। স্কুল পঠন-পাঠনের জন্য এই ভাষাকে অবিলম্বে যুক্ত করা প্রয়োজন। 
সাঁওতালি, যুণ্ডারি ও কুর্মালি ভাষায় স্কুল থেকে কলেজ পর্যত্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করতে 
হবে। আমি দাবি করছি, ঘে ভাষায় ৪ কোটি মানুষ কথা বলে, সেই ভাষাকে প্রাইমারি 
লেবেল থেকে কলেজ পর্যন্ত চালু করা দরকার, যাতে এ ভাখায় মানুষ পড়াগ্ডনা করতে 
, পারে। এই দাবি আমি রাখছি। 


£/1510 11901 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে হাউসকে 
অবগত করতে চাই, ২০শে সেপ্টেম্বর, আজকে পশ্চিমবাংলায় প্রদেশ সেবা দলের পক্ষ থেকে 
রাস্তা রোকো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। গত ১৭ বছর ধরে এবং ইদানিং কালে 
সি.পি.এম..র স্ববিরোধী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। এখন প্রতিদিন 
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গড়ে ৫1৬টি মানুষ খুন হচ্ছে বাংলার সমস্ত শিল্প আজকে শুকিয়ে গিয়েছে, শিক্ষা পিছিয়ে 
গিয়েছে, বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, উন্নয়ন আজকে স্তব্ধ হয়ে গেছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে 
আজকে রাস্তা রোকোর ডাক দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি 8 মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে টি.বি.রোগীর 
পেশেন্টদের অসুবিধার ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্ামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। টি.বি.রোগীদের ভর্তির 
ব্যাপারে এমন একটা অবস্থা হয়েছে, সেটা বললে আপনি বুঝাতে পারবেন যে কি রকম 
অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। টি.বি. পেশেন্টদের ভর্তির ব্যাপারে রাইটার্স বিশ্ডিং-এর থেকে একটা ফর্ম 
ভর্তি করতে হয়, এবং রাইটার্স বিল্ডিং থেকে তাদের পারমিশন দেয় এই ভর্তির ব্যাপারে, 
এই ব্যবস্থার ফলে যখন তারা ভর্তি হতে যায় তখন দেখা যায় ততদিনে ওরা মারা ঘায়। 
এই ব্যবস্থার ফলে গরিব দুঃস্থ লোকেরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়না, সেইজন্য আমি আপুনার 
মাধ্যমে অনুরোধ করছি সি.এস.ও.এইচ.দের সার্টিফিকেটের উপর যাতে ওদেরকে ভর্তি করানোর 
ব্যবস্থা করা যায়, সেটা দেখবেন। এই হচ্ছে আমার আবেদন। 


সতী কমলেন্দু সান্যাল £ আমার বক্তব্যটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কবিতায় 
চাচ্ছেন, আমি এটা কবিভাতে বলব, তাই আগামিকালের জন্য এটা জমা রাখছি। 
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সতী ৌগত রায় £ স্যার, গত ১২ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলকোটে, যুব কংগ্রেস সেক্রেটারি 
ভাগ্যধর মোদককে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। বল্পান থেকে তিনি যখন ফিরছিলেন 
তখন তাকে এই নির্মনভাবে হত্যা করা হয়েছে। ভাগ্যধর মোদক ছিলেন একজন সাধারণ 
বর্গাদার। তিনি থে জমিটাতে চাষ করতেন সেটার মালিক ছিল চন্দন হাজরা। তিনি আগে 
বি. জে. পি, করতেন, এখন সি. পি. এমে যোগদান করেছে। এফ. জাই, আরে যাদের শাম আছে 
তাদের এখনো ধরা যায়নি। আরও উল্লেখযোগ্য যে মদ্লকেঢ থানায় এখন খুনের মহড়া 
চলছে। এর আগে নিগনে খুন হয়েছিল। এবারও আধার ভাগ্যবর মোদককে শির্মমভাবে হত্যা 
করা হয়েছে। 


রী তুলসী ভট্টরাই ঃ স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত টা-ট্রেডিং কপ্োরেশনে বোণাসের 
নিষ্পত্তির কথা ছেড়ে দিন, সেখানে দৈনিক মজুরি ঠিকমতো দেওয়া হয় না। হাজিরা সম্বন্ধে 
সেখানে গন্ডগোল আছে। সেখানকার কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না, রেশন পাচ্ছেন শা। তারা 
আজকে মৃত্যুমুখে গিয়ে পড়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দৈনিক মঞ্জুরি দেওয়া 
ব্যবস্থা করতে হবে। আর কর্মীরা যাতে পুজোর আগে বোনাস পান তারও ব্যবস্থা করতে 
হবে। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই 
সভায় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি জওহর রোজগার যোজনার টাকা খরচ হচ্ছে না। 
দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই কথা বলে আসছি। বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে সাড়ে আট লক্ষ 
টাকা যেটা জওহর রোজগার যোজনার টাকা, সেটা তারা খরচ করতে পারেননি। সরকারি 
আইনে আমি এ পঞ্গয়েত সমিতির একজন সদস্য। আমি এই ব্যাপারে বহুবার সেখানে 


202 455লাপায়ি,% সু২০া299 
[2001 ১০019110100, 1994] 
বলেছি। এ সাড়ে আট লক্ষ টাকা পেলে অনেক মানুষের উপকার হত। জানি এইসব ব্যাপার 
এই সভায় জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেস আজকে পথ অবরোধ করছে, 
কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। ওরা সকাল ১১টা থেকে পথ অবরোধের ডাক দেয়, কিন্তু 
ওরা সকাল ৯টা থেকে অবরোধ শুরু করেছে। অনেকদিন আগে থেকেই বামফ্রন্টের ডাকে 
রেল অবরোধের কর্মসূচি সঠিক ছিল। কিন্তু ওরা বেছে বেছে আজকেই রাস্তা অবরোধের 
কর্মসূচি নিয়েছে। ২৯ তারিখে ভারত বন্ধের মাধ্যমে ও গণজাগরণের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার 
মানুষ ওদের উচিত শিক্ষা দেবে। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বলতে চাই এবং মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। আপনি জানেন মালদহ জেলার একটি অংশে বন্যা হচ্ছে। তাছাড়া অধিকাংশ জায়গাতেই 
খরা চলছে। এখানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। গত চারমাস ধরে সেখানে লো. 
ভোল্টেজের জন্য সেখানে মোটর চালানো যাচ্ছে না। চাষীরা ধান লাগিয়েছে। বিদুৎ সরবরাহ 
ঠিকভাবে না করলে মোটর চালানো যাচ্ছে না এবং চাধীদের জল দেওয়া যাচ্ছে না। 
অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী নির্মল দাস £ গত ১৯৯৩ সালে ভয়াবহ বন্যার পর আলিপুরদুয়ার সদর হাসপাতালে 
ডেন্টাল এবং আই ইউনিটটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এখনও পর্যন্ত সেই 
ইউনিটগুলোর কিছু করা হয়নি। তার জন্য সেখানকার লোকেদের অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া 
সেখানে যেসব শিক্ষার্থিদের শিডিউল কাস্ট বুক গ্রান্ট-এর টাকা পাবার কথা হিল, পাঁটটা 
স্কুলে সেই টাকা এখনও দেওয়া হয়নি। 


আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে, অবিলম্বে আলিপুরদুয়ার সদর হাসপাতালের 
ধ্বংস প্রাপ্ত ইউনিটগুলির পুনর্গঠন এবং ওখানকার পাঁচটি এস. সি. এস. টি. স্কুলের বুক 
গ্রান্টের টাকা অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট আজকে রেল রোকো করছে, 
কংগ্রেস সেবাদল রাস্তা রোকো। আমি আসার সময় দেখেছিলাম জি. আর. পি. পুলিশ সমস্ত 
বারাসাত, দেগঙ্গা, মধ্যমগ্রাম, বাগুইহাটি-তে মোতায়েন করেছে। ওদের বক্তব্য কংগ্রেসের ডাকা 
বন্ধ ব্যর্থ করবে। ওরা যে রেল রোকো করেছে সেসব স্টেশনে কোনও পুলিশ নেই, জি. 
আর. পি. নেই। কিন্তু ওরা কংগ্রেস-এর ডাকা বন্ধ ব্যর্থ করার চেষ্টা করছেন। সেই জন্য 
আমি দাবি করছি যে পশ্চিমবাংলার বুকে বামফ্রন্ট যে ভাবে অরাজকতার সৃষ্টি করছে সেটার 
নিরশন হোক। 


শ্রী নাসিরউদ্দিন খান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র নওদা। 
মুর্শিদাবাদের সেই তাকিয়া__-পুরো একটা প্রাম একেবারে ধ্বংসের পথে চলেছে। নদীর পাশে 
গ্রামটায় এখন- ইরোশন হচ্ছে। জলটা নামছে, এ সময় সমস্ত গ্রামটা একেবারে নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। আগে পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল, পাথর চলে গেছে। 


257২0 7007 203 


অবিলম্ষে গ্রামটা বাঁচানোর জন্য একটা সরকারি ব্যবস্থা প্রয়োজন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
সেচ মন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। যেমন মুর্শিদাবাদে জলঙ্গির ভয়াবহ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার 
জেলা নদীয়ার নৃসিংহপুর ও ভাগিরঘীর ভাঙ্গনে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। গঞ্জ এলাকার 
কাঁচা রাস্তা দিয়ে রোজ যেসব লোক যাতায়াত করছে, জল এসে যাওয়াতে সে সমস্ত গঞ্জ 
এলাকা ধ্বংস প্রায় হতে বসেছে। তাই আপনার মাধ্যমে দাবি করছি এই নৃসিংহপুর কৃত্তিবাসের 
জন্মভূমি, যা আজ ধ্বংসের মুখে, তার রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আজকে স্যার, সারা রাজ্যে আমরা দেখছি যারা দেশি- 
বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির সেবায় লিপ্ত, এমন একটা সেবাদল তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামে 
সড়ক রোকো ডাক দিয়েছে। আমরা জানি স্যার, শিষ্টাচার বলে একটা কথা আছে। এটা কি 
রকম শিষ্টাচার? ২১-শে জুন, ২৭-শে জুলাই সর্বভারতীয় স্তরে কনভেনশন অনুসারে এই 
দিনটায় রেল র্লে'কে কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছিল। এই রকম ভাবে পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণার 
নজির কমই দেখা যায়। আমরা এটা বলতে চাই-_-আজকে বামপন্থী ৫৬-টা সংগঠনের ডাকে 
সারা দেশে যে রেল রোকো হচ্ছে এবং এই রাজ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হচ্ছে-__এর 
দাবিগুলো কী? মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এতক্ষণ হৈ চৈ করছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা 
করছি--১৩ দকা দাবির মধ্যে একটা দাবি হচ্ছে জিনিসের দাম কমান। চালের দাম ২.৯৯ 
পয়সা ছিল এখন সেটা ৬.৬০ পয়সা হল। আমাদের দাবি হচ্ছে, রেল রোকো করার দাবি 
হচ্ছে চালের দাম ২.৯৯ পয়সায় নামিয়ে আনার দাবি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যারা এর 
দেশে যে অবস্থা চলছে-__দেশের সর্বনাশ করছে। তাই কোন দাবিতে আন্দোলন? আমরা 
চাইছি কারখানা খোলার জন্য আমরা এই দাবি করেছিলাম কেন্দ্রের কাছে, গঙ্গার ভাঙ্গন 
রোধে উপযুক্ত সাহায্য দিতে হবে। একটু আগে বিরোধী দলের নেতা বললেন, জলঙ্গিতে যে 
ঘটনা ঘটল তার জন্য দেখা গেল হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হল। সেই জন্য 
আমরা চাইছি যে, আজকে রেল রোকোর দাবি হচ্ছে জনগণের দাবি। আর দেশের মানুষের 
স্বার্থ ক্ষুন্ন করার পথ হচ্ছে, সড়ক রোকো। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা রেল 
রোকো কর্মসুচিকে সফল করার জন্য যারা অংশ নিয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানাই এবং 
জানাচ্ছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এখন বিরতি। আমরা আবার ২-১৫ মিলিত হব। 
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শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ডিন্যান্সে 
একটা কারেকশন করার দরকার হয়ে পড়েছিল, তা হচ্ছে ল্যাক্সারি ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের কিছু 
ট্যাক্স কমাতে হচ্ছে। এ ছাড়া এই বিল যা উপস্থিত করেছি তাতে ট্যাক্স এক জায়গায় একটু 
বাড়াতে হয়েছে। ট্রান্টার, ট্রেলার, আরটিকুলেটেড ভেহিকল একে অ্যাডিশন্যাল ট্যাক্সের আওতায় 
আনা হল। এ ছাড়া এই বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্য রাজ্যে নন ট্রান্সপোর্টেড ভেহিকল, 
প্রাইভেট কার যা রেজিস্টার্ড হয় তার আমরা এই রাজ্যে ট্যাক্স নিতাম না, সেটা এরমধ্যে 
অন্তভূক্ত করলাম। পেনালটির ক্ষেত্রে আযডিশনাল ট্যাক্স, ট্যাক্স আ্যাক্টে যা কিছু অসামগ্স্য ছিল 
সেখানে অসঙ্গতি দূর করে একই করলাম। সিজার, অক্সানের ক্ষেত্রে কিছুটা সংশোধনের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেটা আমরা আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলাম। ট্যাক্স রিফান্ডের 
ব্যাপারে, সমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে ট্যাক্স রিফান্ড পাওয়া উচিত বলে আমাদের মনে হয়েছে, সেই 
ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অসুবিধা ছিল এটা যাতে তারা পেতে পারেন তার জন্য এখানে যে 
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প্রভিসন, সেটাকে সিম্পলিফিকেশন করে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। আর একটা বিষয়ে এই 
প্রসঙ্গে বলি ফর্ম ফিল আপ করার ক্ষেত্রে আগে দুটো ফর্ম ফিল আপ করতে হত, এখন 
সেটা একটা ডি্ক্লারেশনের মধ্যে নিয়ে এলাম। আমাদের কাজ করতে গিয়ে অসুবিধার সামনে 
পড়েছিলাম, সেটা দূর করার জন্য এটা আনা হয়েছে। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মন্ত্রী মহাশয়কে দেখে মনে 
হচ্ছে যে মহম্মদ বিন তুঘলক আবার জন্ম নিয়েছেন পশ্চিমবাংলায়। কারণ মন্ত্রী মহাশয় বারে 
বারে এই রকম হঠকারিতা করছেন। ইন্ডিকেশন ট্যাক্সেশন চাপিয়ে যারা পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত 
তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বারে বারে এবং উনি বললেন সমস্ত বাস, ট্যাক্সি, লাক্সারি 
বাস, মিনিবাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে ৬ হাজার টাকা ট্যা্স দিতে হবে। তারপর দেখল এটা মানুষ 
"মনে নিচ্ছে না, তখন তিনি অর্ডিন্যাস করে বলছেন ৬ হাজার টাকা থেকে দু হাজার টাকা 
করা হবে। কিন্তু একটা ক্লজ রেখে গেলেন সিট ক্যাপাসিটি মোর দ্যান সিলস। ওর বক্তব্য 
রাখতে গিয়ে প্রাথমিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, সেই প্রসঙ্গে আসছি। 
আমরা এক মত ওর সঙ্গে যে রেভিনিউ কালেকশন দরকার। আমি এতেও একমত যে 
পরিবহনের ক্ষেত্রে অনেক ফাক ফোকর থেকে গেছে যেখান থেকে রাজ্য সরকার বঞ্চিত 
হচ্ছেন, সেই লুপ হোলসগুলো বন্ধ করার জন্য প্রথমে অর্ডিনান্স করেছেন তারপর বিল 
এনেছেন। আমাদের বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত, খুব বেশি বলার নেই। আমার জিজ্ঞাস্য যাদের 
একজেম্পট করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে অটো পিকশাকে একজেম্পট করেছেন, কলকাতা 
শহর এবং হাওড়া শহরের মিটার ট্যাসিকে একজেমপ্ট করেছেন, আপনি পরিবহনের সঙ্গে 
যুক্ত মিনি বাসকেও একজেম্পশন দিয়েছেন কিন্তু অদ্ভুত অসামপ্তসা দেখলাম জেলায় থে 
ট্যাক্সিগুলো রয়েছে, সেখানে মিটার নেই। 


[১-১১ - 2-35 10707, 


তারা এই ট্যাক্সিগুলি চালায়। তাদের ক্ষেত্রে শ্যামলবাবু এত কঠিন হয় পাযাণ হৃদয় কেন 
হলেন। আমরা বুঝতে পারছি না। তাদের কথা ভুলে গেলেন কি করে। কলকাতায় থেকে 
মানিকতলার বিধায়ক হয়ে শুধু কলকাতার কথা মনে রাখলে চলবে? বাংলার সমস্ত জেলা 
শহর, গঞ্জ এবং মহকুমার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাদের উপর দৈত্যের থাবা চাপিয়ে দেন 
এবং তাদের উপর পয়েন্ট ট্যান্সেশন চাপিয়ে দেন। এটা বিপঙ্জণক ব্যাগার। আমি অনুরোধ 
করব মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়টি আপনি দেখুন। আমার মনে হয় এই বিষয়টি আপনার দেখা 
দরকার। কারণ ওই ছেলেগুলি ম্যান্সিমামই বেকার এবং যদি আজকে সার্ভে করেন তবে 
দেখবেন ১০০ জনের মধ্যে ৯৮ জন আপনার দপ্তরের অনুমোদিত এমপ্রয়মেন্ট স্বীম লোন 
নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে স্পেশ্যাল লাইসেন্স নিয়ে লাক্সারি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে 
আপনার দেখা দরকার আরেকটি ক্ষেত্রে আপনি নৃতন যে প্রভিসন এনেছেন তা ট্রেলার এবং 
ট্রাক্টরের বিষয়। আমাদের রাজো ট্রাক্টরের প্রচলন কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে। আমাদের 
কৃষি ক্ষেত্রে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনি দেখেছেন আপনার এলাকার ওনদার এক 
বাজারে ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে চাষের মরগুমে। লাঙল এখন উঠে গেছে। ট্রাক্টর দিয়েই মাঠ চাষ 
হচ্ছে। আপনি বলছেন যে ডিফারেনসিয়েট করবেন কিভাবে, আপনারা ট্রাক্টরস ইউসড আদার 
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দ্যান এগ্রিকালচার পারপাস তার উপরে ট্যাক্স চাপাবেন। আপনাদের অফিসাররা সকাল থেকে 
রাত্রি ২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবেন। কোন ট্রাক্টর কোন সময়ে কাজ করবে এটা কি লক্ষ্য রাখা 
সম্ভব? আমাদের শতকরা ৯০ ভাগের ও বেশি জায়গায় ট্রাক্টর কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। এটা 
সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ডিক্রিমিনেশন আ্যান্ড উইসডম অব দি অফিসার্সদের উপর সেখানে যদি 
অসৎ অফিসার হয় এবং সেখানে যদি প্রশাসনিক কাজকর্ম ঠিকমতো করতে গিয়ে সঠিকভাবে 
সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করার অভাব হয়ে থাকে। তাহলে কিন্তু ট্রাক্টরের যারা মালিক ভেহিক্যালসের 
যারা মালিক তাদের উপর চাপ আসবে এবং একটা বিপজ্জনক ট্যাক্সেশন তাদের উপর চেপে 
বসবে। ট্রলারের ক্ষেত্রে যেগুলি খুব ভারি যেগুলি মাল বোঝাই প্রকাশ্যে যেগুলি অন্য কাজে 
ব্যবহৃত হচ্ছে সেই ট্রলারগুলির ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে 
এই বিষয়টি আপনি একটু ভেবে দেখবেন। আপনি পেনাল্টি রিয়েলোইজেশনের ক্ষেত্রে যে 
টাইম শিডিউল করে দিয়েছেন ১৫ দিনের মধ্যে হলে ২৫ পারসেন্ট, ১৫ দিনের পর থেকে 
৭৫ দিনের মধ্যে হলে ৫০ পারসেন্ট, বিওন্ড দ্যাট লিমিটেশন ট্যাক্স ঠিক তত পরিমাণ . 
পেনাল্টি আপনাকে দিতে হবে বলে আপনি বলেছেন এখন এই জায়গাতে যে ধারাটি আপনি 
বলবৎ করতে চেয়েছেন আপনার পরিকাঠামোর আছে আজকে জেলায় জেলায় যে অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে, আর. টি. এ.রিজিওনাল টান্সপোর্ট অথরিটি সেখানে ১টি করে অফিসার বসে 
আছে। তার আন্ডারে ২টি অফিসার। আর কোনও অফিসার, ইন্সপেক্টর, মোটর ভেহিকেলস 
ইন্সপেক্টর নেই। আমার জেলা মেদিনীপুর। নাম্বার অফ ট্রান্সপোর্ট ইজ হায়েস্ট ইন মেদিনীপুর । 
সেখানে বেসরকারি বাসের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সারা ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ জেলা আর 
বাস পরিবহন কেন্দ্র। ইট ইজ দ্যা বিগেস্ট ট্রান্সপোর্টেশন ডিস্টিক্ট আদার দ্যান রেলওয়ে 
কমিউইনিকেশন। সেখানে বাংলার চিত্র বোঝা যাবে। ট্রাপোর্ট অফিসারস তার আন্ডারে 
কয়েকটি আর. টি. ও. বসে আছে। ডিস্ট্রিক মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টরের আন্ডারের আর 
ইন্সপেক্টর নেই। তাহলে আজকে এই ডিসপ্যারিটি ধরবেন কি করে? অফিসাররা তার স্বেচ্ছাচারিতা 
কায়েম করবে। এই জায়গায় আপনাকে কর্সাস হতে হবে। এখন আপনি সেটাকে কিভাবে 
ফলপ্রসু করবেন তার সুবিন্যত্ত রূপরেখা আপনি দেননি। তাই ডিসপ্যারিটি ডিক্ক্রিমিনেশন 
যাতে করা যায় সেটা একটু দেখবেন। আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখবেন যাতে সাধারণ 
মানুষের উপর চাপ না আসে। আমরা দেখেছি আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলেছেন যেখানে 
রিকভারির ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা এসে যাচ্ছে। 


আপনি ক্লজ-ই, সেকসন-৫, সাব সেকসন-৮ এ বলেছেন যে যে বাসগুলি ট্যাক্স দিতে 
পারবে না তাদের উপর পেনাল্টি কিভাবে আদায় করবেন। আ্যাডভার্টাইজ দিয়ে বিক্রি করে 
দিয়ে যে টাকা রিয়েলাইজ হবে সেই টাকা আগেই সরকার নিয়ে নেবে। তারপর যদি কোনও 
শ্যামলবাবু, এই জায়গায় সমস্যা দেখা দেবে। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে 
একমত হবেন যে, আদার দ্যান গভর্নমেন্ট ভেইকেল ওয়ান সেকশন অব ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির 
বড় বড় মালিকরা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে বেকার যুবকরা 
নেমেছে এবং তাদের অধিকাংশেরই টাকা পয়সা নেওয়া আছে কোনও, না কোনও ফাইনান্সিয়াল 
ইন্সটিটিউশন থেকে__সে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হতে পারে, সে ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক হতে 
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পারে। আপনি যে প্রভিসন এখানে রেখেছেন টাকা আদায়ের তাতে ফাইনান্সিল ইলটিটিউশনগুলো 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সরকার যদি আগেই তার পাওনা আদায় করে নেয়, তাহলে ফাইনানসিয়াল 
ইন্সটিটিউশনের কাছে যে বাকি দায়বদ্ধতা আছে তা কোন জায়গা থেকে মেটাবে? এ সম্বন্ধে 
আপনার ভাবনা চিত্তা করে ব্যবস্থা রাখা দরকার। আপনাকে মনে রাখতে হবে ফাইনান্সিয়াল 
ইল্সটিটিউশনগুলোও সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেশিরভাগই সরকারি প্রতিষ্ঠান। সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 
প্রতিষ্ঠান হতে পারে, আবার স্টেট গভর্নমেন্টের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের অধীনের কোনও 
প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। আপনি পরিবহন মন্ত্রী যদি আগেই সব আদায় করে নেন তাহলে 
আর একজন মন্ত্রী_সমবায় মন্ত্রী তার দপ্তরের অধীনস্ত পাওনা কি করে আদায় করবে? 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর এই ব্যবস্থার ফলে সরকারেরই আর 
একটা ডিপার্টমেন্টের কিন্তু ডিপ্রাইভড হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। সুতরাং এই প্রোভিসনটা 
সম্বন্ধে ভেবে দেখা উচিত। ? 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্যামলবাবু ট্যাক্সেশন স্ট্রাকচার সংশোধন 
করে ওয়ান পয়েন্ট ট্যান্সেশন করতে চাইছেন। এ সন্বন্ধে আমরা ওর সঙ্গে একমত, উদ্দেশ্য 
ভাল। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কি? আমরা এর আগে দেখেছি উনি মোটর ভেইকেলস 
ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছিলেন, ফলে এল. আই. সি.-র প্রিমিয়াম-ও অনেক বেশি চেপে গিয়েছিল 
এবং আরও অনেক নিয়ম-কানুন পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বাস মালিকদের, ছোট ছোট 
মিনিবাস মালিকদের, লান্সারি ট্যান্সির মালিকদের ওপরে বিপদজনকভাবে চেপেছিল। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই সরকারের কালেন্টিভ রেসপন্সিবিলিটির ব্যাপারটা অস্বীকার 
করতে পারেন না। আজকেই দেখলাম এই হাউসে সরকারি পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের 
একের পর এক সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার কথা বললেন। 
যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকে ট্যাক্স আদায়ের কথা বলা হচ্ছে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারের 
কর্তব্য হওয়া উচিত পরিবহনের মূল সোপান রাস্তাঘাটকে ঠিক করে দেওয়া। আজকে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতি রাস্তার এমন অবস্থা হয়েছে যে, একটা বাস বেরিয়ে এক কিলোমিটার যাবার পরই গর্তে 
পড়ে আ্যাক্সেল ভাওছে, টায়ার বাস্ট করছে, ব্রেক ডাউন হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জিনিস 
হচ্ছে, এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা । শ্যামলবাবু, আপনি পরিবহন মন্ত্রী হিসাবে বলুন পশ্চিমবাংলার 
রাস্তা-ঘাটের অবস্থা কি? আপনি কি আপনার পরিবহন দপ্তরের গাড়িগুলোকে সঠিক রাস্তা- 
ঘাটের ফেসিলিটি দিতে পারছেন? আপনাকে কি এ ব্যাপারে অন্যান্য দপ্তর, বিশেষ করে পূর্ত 
দপ্তর সাহায্য করছে? আপনাকে প্রশ্ন করলে আপনি হয়ত বলবেন,_ওটা আমার বিষয় নয়, 
ওটা পূর্ত মন্ত্রীর বিষয়। কিন্তু আপনাদের তো যৌথ দায়িত্ব ! আপনি গোটা. পশ্চিমবঙ্গে একটা 
রাস্তারও নাম করতে পারবেন যেটার অন্তত ২ কিলোমিটার সহজ-ভাবে চলাচল করার মতো 
আছে? এমন একটা রাস্তার কথা বলতে পারবেন, যে রাস্তা দিয়ে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি 
সচ্ছন্দে যেতে পারে? আপনি একটা পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত মানুষকে চার গুণ আক্রমণ 
করছেন-_একটা লাক্সারি ট্যাক্সিকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, একবার মোটর ভেইকেল ট্যাক্স দিতে 
হচ্ছে, এবার রোড ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, আবার আ্যাডিশনাল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। এখন ওয়ান 
পয়েন্ট ট্যাক্সেশন নতুন বিল এনে চাপিয়ে দিচ্ছেন। একদিকে এত ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, অপর 
দিকে রাস্তাঘাট খারাপের জন্য প্রতি মিনিটে, মুহূর্তে তাকে খেসারত দিতে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী 
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মহাশয়, আপনাকে আমি রাস্তাঘাটের ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করছি। 
আপনি বলবেন, “আমার কাজ বাস চালানো, আমি রাস্তাঘাটের কি করব কিন্তু রাস্তাঘাট 
যদি না থাকে তাহলে বাস বা গাড়ি চলবে কি করে? ইউ ক্যান নট আ্যাভয়েড দি 
কালেকটিভ রেসপনসিবিলিটি অব দি ক্যাবিনেট । আপনাকে বলতে হবে,_ হ্যাঁ, আমি দায়িত্ব 
নিচ্ছি। প্রয়োজন হলে পূর্ত মন্ত্রীকে ভত্সনা করুন। আপনারা বামফ্রন্টের বড় দাদা- মার্কসবাদি 
কমিউনিস্ট পার্টি__আপনারা ১৮৪টা সিট নিয়ে বসে আছেন, আপনারা আপনাদের দায়-দায়িত 
পালন করবেন না! পরিবহন মন্ত্রীর দপ্তরে কাজ হবে, সেই কাজের সাফল্য নির্ভর করবে 
পূর্ত দপ্তরের কাজের সাফল্যের ওপর, সুতরাং উভয়েই যৌথভাবে দায়-দায়িত্ব পালন করতে 
হবে। আজকে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? প্রতিদিন রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার জন্য মেজর 
আ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। রেডিও খুললেই শুনতে হচ্ছে, “অমুক রাস্তায় লরি উল্টে গেছে, অমুক 
রাস্তায় বাস উল্টে গিয়ে এত জন মারা গেছে, অমুক জায়গায় সেতু থেকে নদীতে বাস. পড়ে 
গেছে ইত্যাদি।” প্রতিদিন আ্যাক্সিেন্টাল ডেথ অন রোড ইন বেঙ্গল অন আযান আাভারেজ 
সেভেন টু টেন। 


[2-35 -- 2-45 04.] 


এই অবস্থায় পরিবহণের বিখয়টা ঘুক্ত রয়েছে। সার্বিক দষ্িভদি নিয়ে রেভেনিউ ইনকামের 
যে রাস্তা খুঁজছেন নিশ্চিতভাবে তা করতে পারেন, কিন্তু আপনি যে পথ নিয়েছেন ভা মহম্মদ 
বিন তুঘলক্রে পথ। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দীপক মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী যে বিল এনেছেন 
আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এটা বোঝা ভাল, বর্তমানে পরিবহন মন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের 
এই রাজ্যে পরিবহন ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করবার জন্য সার্বিক চেষ্টা চলছে। কিন্তু যেভাবে 
বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য বললেন সেটা হচ্ছে, একটা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে 
আক্রমণ করতে হবে এই মনোভাব নিয়ে তিনি তাই করলেন। সার্বিকভাবে উন্নতি খুঁজতে 
গেলে রেভেনিউ অগ্মেনটেশন, রেভেনিউ মবিলাইজ করা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি জানি 
না, ডাঃ মানস ভূঁইয়ার কণ্টা লাক্সারি ট্যার্সি আছে? নামে এবং বেনামে কণ্টা চলে? এবং 
বাইরের রাজ্যে কণ্টা ট্রাক আছে এবং কটা চলে? যাদের জন্য বলছেন সেটা উনি ভাল করে 
জানেন। এই মুহূর্তে সব বেকার যুবক সব ফিনাল্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে 
লোন নিয়ে নিজেরা গাড়ি চালান না, অন্যদের দিয়ে ভাড়া খাটান। এক্ষেত্রে তাদের প্রতি 
থেকে ২ হাজার টাকায় নামিয়ে আনলেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটা কি করে এড়িয়ে 
গেল দৃষ্টি থেকে তা মাথায় ঢুকল না। যাইহোক, এখন যেটা হয়েছে, আমাদের রাজ্যে বাইরে 
থেকে অনেক গাড়ি আসে, তারা ট্যাক্স না দিয়েই চলে যাচ্ছেন। এখন বাইরের রাজ্য থেকে 
যে সমস্ত যাত্রী পরিবহনের গাড়ি এখানে ঢোকে তারা আমাদের এখানের রাস্তা ক্ষতি করে, 
ব্যবহার করে। তাদের এখন ট্যাক্সি দিতে হবে। মোটর ভিহিকল্স আইনে যে ফাক ছিল সেটা 
পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য, অসুবিধা হওয়ার কারোর কথা নয়। 
লাক্সারি ট্যাক্সি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষত যেখানে ট্যাক্স ফাকি দেন তাদের ধরার ক্ষেত্রে 
যে ব্যবস্থাপনা, ফে বিধি তৈরি করা হয়েছে সেটা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। কারণ তারা 
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ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে টাকা নেবেন, ব্যবসা করবেন এবং অন্য সব দেনা মেটাবেন, 
কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স দেওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে বাকি রাখবেন এবং সেটা আদায় 
করতে গেলে অমানবিক হবে, মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজ হবে-__এটা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি, 
₹বীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। এটা নৈতিক দায়বোধের মধ্যে পড়ে। রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে ইনকাম 
করবে, সেই আয়ের একটা অংশ সরকারকে দিতে নিশ্চয়ই বাধ্য থাকবে, এটা তাদের সাধ্যের 
মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি। 


এছাড়া যে প্রভিসন রাখা হয়েছে, যে সমস্ত ট্রেলার এখানে ইউজ করা হয় সেগুলি 
আজকে বেপরোয়াভাবে বাড়ছে। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিগুলি এই জিনিস করছে। তারা যেভাবে 
৩২টা, ৩৬টা চাকা যুক্ত ট্রেলার চালাচ্ছে তাতে করে রাস্তাঘাটের ক্ষতি করছে। এক্ষেত্রে আগে 
ট্যাক্সেশন ছিল না। এখন সেটা বিলের মধ্যে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ে আসা হয়েছে যাতে 
ট্যাক্স আদায় করা যায়। এটা ঠিকই, লান্সারি ট্যাক্সি যারা চালান-_এটা আমাদের চোখে 
পড়ে-_-তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ভাড়া নেন। এই কয়েকদিন আগে তারা ধর্মঘট 
করে বসেছিলেন। আজকে পরিবহন ব্যবস্থায় লাক্সারি ট্যাক্সি প্রচুর এসে গেছে। তারা এখন 
সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ধর্মঘট করে বসে ছিলেন। কারা এদের মদত 
দিয়েছিলেন তা আপনারা সবাই জানেন। এদের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। 


এই ভাড়ার জন্য তারা নানারকম জুলুম করে। এটা ঘটনা, সেটা ভালভাবে দেখা 
উচিত। আর. টি. ও. দের ডেফিনিট পাওয়ার দেওয়া দরকার, তাদের যদি নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকে 
তারা দেখবেন, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীকে এই বিষয়ে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি আবেদন জানাব। 
আগে অডিনেন্স আকারে ছিল, ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে। তার ভিতর থেকে এটাকে বিধিবদ্ধ 
আইনে পরিণত দরকার। তার জন্য এই বিষয়টাকে আমি উল্লেখ করতে চাই। সিজার করার 
ক্ষেত্রে যে বিধি রাখা হয়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রে এই বিধি আছে পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারি আ্যাক্ট 
তার দ্বারা সমস্ত সীজ করা সম্ভব, তিনি ক্রোক করতে পারেন, এখানে একজন মাননীয় 
বিধায়ক আছেন সেবা দলের বিধায়ক, তিনি সেরকম কিছু করলে তার জন্য তার সমস্ত 
সম্পত্তি ক্রোক করতে পারা যাবে, সেটাকে আটকে রাখা যেতে পারে। কাজেই সীজারের জন্য 
ঘাবড়ে যাবার কারণ নেই। তারা ট্যাক্স দেবেন, আমরা বিশ্বাস করি বেশিরভাগ মানুষই 
সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। যাঁরা নিয়মিতভাবে কর দেন তাদের জন্য আইন নয়, আইন 
তাদের জন্য যাদের এটা ভাঙবার প্রবণতা আছে। যাঁরা ফাকি দিতে চান তাদের সেই 
প্রবণতাকে রোধ করার জন্য আইন করা হয়। আইন করা হয় সদিচ্ছা নিয়ে, যাতে কোনও 
ফাকি না হয়, তাকে প্রয়োগ করার দরকার না হয়। বিধানসভায় আলোচনা হয়, আইন যাতে 
মানা হয় সে সম্বন্ধে বলা হয়, না মানলে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়, সেটা মাথায় রেখে আমি 
এই বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং এই সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে 
আপনি কৃষির সরঞ্জামবাহী যে সমস্ত ট্রাক্টর বা অন্যান্য গাড়িগুলি আছে সেগুলিকে ছাড় 
দিয়েছেন, এই পরিষেবা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে সব কিছু 
বেসরকারিকরণ করে সব কিছু ট্যাক্স করে, মাননীয় মন্ত্রী যা করেছেন তার মধ্যে মানবিক, 
ভাব আছে, যে পরিবহন মিনি বাসে ছাড় দিয়েছেন, ব্যাঙ্ক খণ নিয়ে যারা অটো রিক্সা 
চালাচ্ছে তাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখানে যে মিটার ট্যাক্সি আছে ত্বাকে ছাড় দেওয়া 
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হয়েছে। মিটার ট্যাক্সিকে যে ছাড়টা দেওয়া হয়েছে এইগুলিকেও দেখতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় ব্যবস্থা নিয়েছেন, ট্যাক্সির বিরুদ্ধে নানারকম কমপ্লেন আছে সে ব্যাপারে তিনি পদক্ষেপ 
নিয়েছেন। ওদের .সুবিধা দেখা দরকার, সব কিছু সুবিধা তারা পাক কিন্তু তারা যে যাত্রীদের 
মহাশয়ের সেগুলি নজরে আছে যার জন্য তিনি কমপ্লেন বক্স চালু করেছেন। এই সব 
কাজগুলির সম্বন্ধে গোলমাল করার জন্য এক ধরনের লোক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলিকে 
দেখার জন্য মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গোটা বিলটি যে উদ্দেশ্যে আনা : 
হয়েছে রেভিনিউ আনে, সেই রেভিনিউ যাতে আরও সুসংহতভাবে আনা যায় তার জন্য যে 
বিধি রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী আজকে যে 
বিল আমাদের সামনে এনেছেন সে সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলতে চাই। প্রথমত আমাদের 
কাছে খুব আশ্চর্য লাগে যে যখন এই মোটর ভিহিকেলসের উপর ৬ হাজার ট্যাক্স ধার্য 
করেছিলেন আ্যাডিশন্যাল ট্যাক্স তখন এই কথাটা ভাবা উচিত ছিল যে 'এইগুলি বাসের সঙ্গে 
সমান নয়। যখন বাসের সঙ্গে সমান করে ট্যাক্স ধার্য করেছিলেন, তখন চিস্তা করা উচিত 
ছিল। যাই হোক দেরিতে হলেও চেতনা যে হয়েছে সেটা দেখেও আমরা আনন্দিত। পরবর্তীকালে 
অর্ডিনেন্স করে ৬ হাজার টাকাকে ২ হাজার টাকায় নামিয়ে এনেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে দু'হাজার 
টাকায় নামিয়ে 770109 0 0) 1001/ [251 0010 51016 ০09010০0151 
00175015 17101010170 ৫11%915. এখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ট্যাক্সির ডেফিনেশনটা 
কি? আপনারা জানেন লান্সারি ট্যাক্সি বহু রকমের আছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত আযামবাসাডার 
আছে, তার কোনটা এয়ার কন্ডিশনড, কোনটা নন-এয়ারকন্ডিশন্ড, তার মধ্যে বড় বড় গাড়িও 
আছে। 
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কনটেসা আছে, মার্সোডিস আছে, টয়োটা আছে। এই যে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি যার 
মধ্যে চড়লে নানারকম সুবিধার তারতম্য দেখা যায় এগুলোর সবগুলোকেই ২,০০০ ট্যাক্সের 
মধ্যে এনেছেন, নাকি এক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন জানতে চাই। লাক্সারি গাড়িতে যারা চড়েন 
তাদের অর্থ দেবার ক্ষমতা আছে। কাজেই এটা ভাববার কথা বলছি। এখানে অতিরিক্ত ট্যাক্স 
আদায়ের হয়ত একটা উপায় রয়েছে। বিদেশে দেখেছি রাস্তা খারাপের কারণে যদি কোনও 
গাড়ির কোনও পার্টস ভেঙ্গে যায়, সেই গাড়ির মালিক কিন্তু সেখানে সরকারের কাছ থেকে 
ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেন। দুঃখের ব্যাপার, ভারতবর্ষে সেই ব্যবস্থা নেই। আজকে পশ্চিমবঙ্গের 
হাইওয়ে বা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যদি যান তাহলে দেখবেন, হয় একসেল ভেঙ্গে, না হয় 
পাতিঞ্ভিঙ্গে, ন' হয় টায়ার ফেঁসে গিয়ে একের পর এক গাড়ি বিকল হয়ে রয়েছে। আজকে 
পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ। বর্তমানে মোটর ভিকলের উপর আ্যাডিশনাল 
ট্যা্স, ওয়ান টাইম ট্যাক্স অনেক বেড়ে গেছে। ট্রাকের সংখ্যা হুহু করে যেভাবে বাড়ছে তাতে 
সরকারের যে অর্থাগম হচ্ছে সেই অর্থ দিয়ে যাতে রাস্তা মেরামত করা যায় সেটা পরিবহন 
মন্ত্রীকে দেখতে হবে। তা না হলে, যে কথা বলেছেন-_'পরিবহনের উন্নতি হয়েছে, অনেক 
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বাস চালু হয়েছে" এবং সেটা ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পর আর বাস বা ট্রাক চলবে না রাস্তার 
অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে। তারজন্য রাস্তাঘাটের যাতে উন্নতি হয় সেটা মন্ত্রী মহাশয় ভাবুন। 
একটি উদাহরণ দিচ্ছি, গত ১৫ তারিখে বর্ধমান থেকে আসছিলাম, কিন্তু সাড়ে আট ঘণ্টা 
লাগলো কলকাতায় আসতে। বালি ব্িজের কাছে আসার পর আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে 
হয়, কারণ ব্রিজ নাকি রিপেয়ার হচ্ছে। হাজার হাজার গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 
তারা বললেন_ আড়াই ঘণ্টার আগে নাকি মেরামতের কাজ শেষ হবে না। আজকে যারা 
প্রতিনিয়ত এ রাস্তায় যাতায়াত করছেন, যারা পণ্যসামগ্রী পরিবহন করছেন, সবাইকে একটা 
নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। তাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা মন্ত্রী মহাশয় 
করবেন। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জবাবি ভাষণে 
তার উত্তর দেবেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি, গাড়ি ধোলাই-এর জন্য মাঝে মাঝে ওয়াটার 
ট্যাক্স বলে একটা ট্যাক্স দাবি করা হয় মোটর ভিকল ডিপার্টমেন্ট থেকে, ১৫ টাকা বা ২০ 
টাকার মতো ট্যাক্স, কিন্তু ৫ টাকা দিলেই নাকি সেই ট্যাক্স মাপ হয়ে যায়। কাজেই ট্যাক্সটা 
আদায় করা হবে, কি হবে না, সেটা সরকারকে পরিষ্কার বলে দিতে হবে এবং সেটা একটা 
বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে। আমি দেখেছি, যে সমস্ত আ্যাম্বাসাডার 
ট্যাক্সি গ্রামে-গঞ্জে চলে তাতে ১২ থেকে ১৫ জন প্যাসেঞ্জার ক্যারি করে। তবে এটা আইনি 
কি বে-আইনি সেটা জানি না। এই দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট 
সংখ্যা, আপনি বলেছেন যে ৬ জনের বেশি পরিবহন করলে বেশি ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু 
দেখা যাচ্ছে একটা ট্যাক্সিতে ১৫ জন বা ১৬ জন লোক নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কি করা 
উচিত, কিভাবে এই সংখ্যাটা সীমার মধ্যে আনা যায় যাতে সাধারণ যাত্রিরা স্বাচ্ছন্দভাবে 
ট্যান্সিতে চড়ে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। আমরা দেখছি যে এই বিলে ট্রাক্টর এবং ট্রেলারকে মার্ক করেছেন যেগুলি এপ্রিকালচারাল 
পারপাসে ব্যবহার করছে, তাদের আডিশনাল ট্যাক্স দিতে হবেনা। কিন্তু আবার বলছেন যে 
৫০ পারসেন্ট অব দি ট্যাক্স পেবেল আগ্ডার দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভিহকেলস ট্যা্স ত্যাক্ট, 
১৯৭৯, যে সমস্ত ট্রাক্টর, যারা মাল পরিবহন করছে। এখানে ট্রাক্টর কথাটার অর্থ আরও 
পরিষ্কার করা উচিত ছিল। আমি যতদূর খবর রাখি, সাধারণ ট্রাক্টর বলতে আমরা যা বুঝি, 
সেই ধরনের ট্রাক্টর যেগুলি এগ্রিকালচার পারপাসে ব্যবহার করা হয়, যেগুলি মাঠের ধান 
তুলে চাষীর খামারে নিয়ে যায় সেই ধরনের ট্রাক্টরকে ট্যাক্স দিতে হবে না। কিন্তু বড় বড় 
ট্রলার যেগুলি টেনে নিয়ে যায় সেগুলিকেও নাকি ট্রাক্টর বলা হয়েছে। কাজেই এখানে 
ট্রাক্টরের ডেফিনেশনটা কি, কোন ধরনের ট্রাক্টরকে বাদ দেওয়া হয়েছে ট্যাক্সের আওতা থেকে, 
আর কোন ধরনের ট্রাক্টরকে ট্যাক্সের আওতায় রাখা হয়েছে, এটা পরিষ্কার করে দিলে 
আইনের যে সংশয় রয়েছে সেটা আর থাকবে না। আমরা দেখছি যে এক একটা ট্রাক 
জন্য লাইসেলস দেওয়া হয়েছে, সেই সব ট্রাকগুলি ১২, ১৪, ১৫ টন মাল পরিবহন নিয়ে 
যাচ্ছে। এর ফলে রাস্তার উপর দিয়ে যখন এগুলি যাচ্ছে তখন রাস্তাগুলি প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে। এটা আপনাকে দেখতে হবে। কারণ এর ফলে যে কোনও সময়ে আযাকসিডেন্ট হতে 
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পারে এবং মানুষের প্রাণ নাশ হতে পারে। কাজেই এগুলি আপনাকে দেখতে হবে। এই কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল 
এনেছেন, আমি আত্তরিকভাবে তাকে সমর্থন করছি। উনি ট্যাক্সের হার কমিয়ে যে ব্যবস্থা 
করেছেন, এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। আমি তার কাছে দুটো জিনিস 
বলতে চাই। ট্যাক্সি মিটারে চলার কথা। কিন্তু গ্রামে এবং জেলায় ট্যান্সি কি ভাবে চলছে 
সেটা অতীশবাবু বলেছেন যে ১৪ জন, ১৫ জনকে নিয়ে চলছে। এটা সঠিক কথাই তিনি 
বলেছেন। আমি দেখেছি যে এর থেকেও বেশি লোক নিয়ে চলে। এই ট্যাক্সিগুলি কম 
ভাড়ায় যায়। এরা এর মধ্যে পড়বে কিনা জানিনা । দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আইনের কথ'। আমি 
মনে করি আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে জেলাতে আযাডভার্টাইজমেন্ট করে রুট পারমিট দেওয়া 
হয় না। এগুলি সবই টেম্পোরারি হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। এখন আ্যাডভার্টাইজ করে পারমিট 
দেবার ব্যবস্থা উঠে গেছে। সেটা না হলে ব্যাঙ্ক লোন দিচ্ছে না। তার ফলে বেকার যুবকরা 
ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাচ্ছে না কারণ ব্যাঙ্ক লোন দিচ্ছে না। ব্যাঙ্ক থেকে লোন না পাবার ফলে 
তাদের প্রাইভেট ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছে যেতে হচ্ছে। তারা এমন ভাবে লোন 
দিচ্ছে যে তাদের ফার্্ট চার্জ করে ভিহিকলস নিয়ে নিচ্ছে। 
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গভর্নমেন্ট সেখানে আবার ফার্স্ট চার্জ করে নিতে পারবে কিনা এই আইনের বলে 
সেটা দেখতে হবে। আপনার কাছে বলব এই প্রাইভেট ফাইনান্সাররা অত্যত্ত চড়া হারে সুদ 
নিচ্ছে। বেকার ছেলেদের কিছু নেই। এই প্রীইভেট ফাইনান্সাররা হাই-কোর্টের অর্ডার নিয়ে 
থানায় যায় এবং কমপ্লাই করে গাড়িগুলি ফিরে নিয়ে চলে যায়। তার উপর তারা ২-৩ গুণ 
সুদ নিচ্ছে। চিট ফান্ডগুলি যে ভাবে কাজ করছে সেই ভাবে তারা এই কাজ করছে। বেকার 
যুবকদের কথা চিত্তা করে এটা আপনাকে দেখতে হবে। এই প্রাইভেট ফাইনান্সাররা কোন 
আইনের বলে এই কাজ করছে সেটা আপনাকে দেখতে হবে। ওরা কোথাও কোথাও ৩ গুণ 
পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে। চার্জের ব্যাপারটা হবে কিনা বলবেন। ট্রাক্টরের ব্যাপারে যেটা বলেছেন সেটা 
ঠিকই বলেছেন, সঠিক ভাবেই চার্জ করেছেন। জয়নাল আবেদিন সাহেবের ট্রাক্টর আছে, সেই 
ট্রাক্টর দিয়ে তিনি নিজে চাষ করছেন, আপনি ছাড় দিচ্ছেন ঠিক আছে। যখন অন্য কোনও 
লোককে সেই ট্রাক্টর ভাড়া দেবেন চাষের জন্য বা লোকের জিনিস নিয়ে যাবে সেই ট্রাক্টর 
তখন সেই ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। আমি বাজেট অধিবেশনে বলেছিলাম গ্রামের 
রাস্তাগুলি যদি সব থেকে কেউ খারাপ করে তাহলে এই ট্রাক্টরগুলি করে। আমি জানি এই 
ট্রাক্টর দু-এক জনের আছে, বাকি সকলেই নিজস্ব ট্রাক্টর নেই, অন্য জায়গা থেকে ভাড়া করে 
ট্রাক্টর চালায়। অন্য সময় এই ট্রাক্টর লরির মতো মাল বহন করে নিয়ে যায়। সুতরাং ট্রাক্টরের 
উপর যে চার্জ ধার্য করা হয়েছে সেটা ঠিকই হয়েছে। তবে এখানে যে ফাঁক রয়েছে সেটা 
ঠিক ভাবে দেখতে হবে। এতে দেখা যাবে পুলিশেরই পয়সা হচ্ছে, এটা বন্ধ করতে হবে। 
মিনি ট্রাকগুলি আজকাল দেখতে পাই গ্রামাঞ্চলে মানুষ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বাসের ঠিক 
আগেই তার প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে যাচ্ছে। হয়ত দেখা যাবে একটা বেকার ছেলে বাস 
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নিয়েছে তাতে সেই বাসের ক্ষতি হচ্ছে। এটাকে কি ভাবে বন্ধ করা যায় সেটা চিস্তা করতে 
হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আইনের আরও সংশোধন করবেন। এই কথা বলে বিলকে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ৪ স্যার, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী 11০ ৬/০3.130129] /১001001101 
28 8110 070-011019 10 017117৬0101 ৬০1)10105 (/১10011011)0110), 13111 1994. এর 
উপর আমাদের দলের বক্তব্য বলেছেন। শ্যামলবাবু কণ্তাংটিভাইটিসে ভূগছেন, আমার কঠিন 
কথা বলা উচিত নয়, মানসবাবু তো আগেই ওনাকে মহম্মদ বিন তুঘলক বলেছেন। আমার 
কাছে পরিষ্কার নয়, উনি যখন 1076 ৬95. 130100) 4১৫11101701 12 01. 0170-01119 
18) 0 11000 ৬61710105 (11017010100), 13111 1994. করলেন হঠাৎ করে তিনি 
এই ৬,০০০ টাকা করলেনই বা কেন আবার হঠাৎ করে সেই চার্জটা ১৭ই আগস্ট ১৯৯৪ 
এই ৬,০০০ টাকাটা কমিয়ে ২,০০০ টাকা করলেন? ভাল করছেন, আ্যাপ্রিসিয়েট করছি। কিন্ত 
এটা তিনি করলেন কেন? পুরো বাজেট সেশন গেল, ১৭ই আগস্ট হঠাৎ অর্ডিন্যান্স করে 
৬ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২ হাজার টাকা করার কি বাধ্য-বাধকতা ছিল আমি বুঝতে 
পারছি না। তবে এটা জানি লাক্সারি ট্যাক্সিরা একটা স্ট্রাইক করেছিল, সেই স্ট্রাইক মেটাবার 
জন্য একটা আইন প্রণয়ন করতে হল। এই ভাবে যদি সরকার চলে তাহলে দুঃখের ব্যাপার। 
আপনারা বার্ডেন চাপাবেন আবার হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্ডিনান্গ নিয়ে আসবেন-0)15 
15 1001 016 ৬০১ ১1101) 100 0০0৬০101001] 510010 06 101). 


আপনি ভেইকেলসের উপরে ট্যাক্স বাড়াতে চলেছেন। কিন্তু এখানে যদি ফিগারটা দেখা 
যায় তাহলে দেখব যে ট্যাক্সেশন__ভেইকেলস, ১৯৮০-৮১-তে ছিল ১৮৮৯ কোটি টাকা 
আর্নিং। ১৯৮৮-৮৯-তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৪০ কোটি টাকা এবং ১৯৯৩-৯৪-এর বাজেটে 
ছিল ৯৬ কোটি টাকা। এই যে মোর দ্যান ডাবল ট্যাক্স আপনি আদায় করছেন, প্রশ্ন হচ্ছে 
মোটর ভেইকেল ওনারদের আপনি এর বিনিময়ে কি সুবিধা দিচ্ছেন? একদিকে আপনি রাস্তা 
মেরামত করছেন না, আবার স্টেটের বাইরে থেকে যে গাড়িগুলো আসছে, তাদের উপরে 
ট্যাক্স বসাচ্ছেন, যেহেতু তারা স্টেটের রাস্তা ইউজ করে এবং তারজন্য ওয়্যার আ্যান্ড টিয়ার 
হচ্ছে, এই যুক্তি দেখাচ্ছেন। অথচ পশ্চিমবাংলায় ট্রান্সপোর্ট এবং পি. ডবলু ডি. (রোডস' 
ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোনও কো-অর্ভিনেশন আছে বলে মনে হয় না। এর (রোডস) একটা 
 আ্যাপেক্স বডি পর্যন্ত নেই। কলকাতার আশেপাশে, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড একটা মেজর ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
জায়গা, সেখানে হেভি ভেইকেলস যাচ্ছে, অথচ সেখানে রাস্তা বলে কিছু নেই। জেলার কিছু 
রাস্তাঘাট বর্ষায় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বাঁশবেড়িয়া থেকে ব্যান্ডেল থার্মাল স্টেশন 
পর্যন্ত যে রাস্তা, এর অর্দেকটাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, দেয়ার ইজ প্র্যাকটিকালি নো রোড। এন. 
এইচ.-৩৪ দিল্লি হাইওয়ের একটা জায়গায় ডানকুনির কাছে একটা লার্জ স্টেচে কোনও রাস্তার 
অস্তিত্ই নেই। গাজল থেকে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত কোনও রাস্তাই নেই। অথচ আপনি ট্যাক্স 
আদায় করছেন। কলকাতায় আর্টারিয়াল রোডগুলোর কি অবস্থা- ট্রাম লাইনের হাল বেহাল 
হয়ে পড়েছে। আপনি স্ট্যান্ড রোড রিপেয়ার করতে পারছেন না, সব বন্ধ হয়ে আছে। অথচ 
আপনি মোটর ভেইকেলস ট্যাক্স আদায় করছেন। তাদের কোনও ফেসিলিটিজ আপনি দিতে 
পারছেন না। আপনার কি নৈতিক অধিকার আছে ট্যাক্স আদায় করার? দিঘা একটা নামকরা 
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ট্যুরিস্ট প্লেস। এতবড় রাস্তার কোথাও একটা ওয়েটিং শেড যাত্রিদের জন্য করতে পেরেছন? 
কলকাতার প্রাণকেন্দ্র এসপ্লানেডে আজ পর্যস্ত একটা বাস টার্মিনাস আপনি করে উঠতে 
পারেন নি। এই ব্যাপারে আপনাকে সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আপনি ট্যাক্স 
আদায় করতে চলেছেন উইদাউট ডেভেলপিং দি মিনিমাম ইন্রাস্ট্রীকচার দ্যাট ইজ নিডেড। 
কলকাতায় ট্যাক্সি, অটো রিকসা, মিনিবাসকে আপনি গতবারে বাদ রেখেছিলেন। এটি একটি 
প্রশংসনীয় ব্যাপার। কিন্তু আপনার জানা উচিত, জেলাগুলোতে তো মিটার ট্যাঞ্সি নেই। 
সেখানে রয়েছে লাক্সারি ট্যাক্সি। এদের কথা আপনার ভাবা দরকার, দে শ্যড বি এক্সটেন্ডেড 
দি সেম ফেসিলিটি। স্টেটের বাইরে থেকে যে গাড়িগুলো এখানে আসছে, তাদের উপরে 
আপনি প্রো র্যাটা ট্যাক্স বসাচ্ছেন। আপনার জানা উচিত যে অল্প হলেও পশ্চিমবঙ্গের 
দক্ষিণেশ্বর, কালিঘাট কালিবাড়িতে, তারকেশ্বরে, শান্তিনিকেতনে বাইরে থেকে বেশ কিছু তীর্থযাত্রী 
আসেন। শুনছি যে বৈদ্যবাটি মিউনিসিপ্যালিটি এদের উপরে তীর্থকর বসাচ্ছেন। এটা তো 
ডাবল ট্যাক্স হয়ে যাচ্ছে। যে ক'জন ট্যুরিস্ট এখানে আসত তারা আপনার এই ট্যাক্সের 
জ্বালায় আর আসবে না। অথচ কোনও সুবিধা আপনি দিতে পারছেন না। আপনি ট্যাক্স 
আদায় করুন, আপনার আয় বাড়ানো দরকার এটা আমরা বুঝি। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে 
যদি মোবিলিটি কন্প্রোমাইজ করতে হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হবে? এগুলো নিয়ে আপনি 
একটু সিরিয়াসলি চিস্তা-ভাবনা করুন। ্‌ 
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আপনি একটা ট্যাক্স বসিয়েছেন সেটা নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই, আপনি ট্রাক্টর, 
ব্রেক ডাউন ভ্যান, ইউসড ফর ভেহিক্যালস তার উপরে ট্যাক্স বসিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু 
যেটা মানস বললেন যে আপনি এক্সক্লুসিভলি এগ্রিকালচার বা চা বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হলে সেটা একজ্যাম্পশন করে দেওয়া হবে এই কথা। এর মধ্যে একটা কি রেখে দেওয়া 
হল। একটা ডিক্ক্রিমিনেশন করে দিলেন। অফিসাররা এতে কাউকে ধরবেন কাউকে ধরবেন 
না। সুতরাং এটা একটা মেজর প্রবলেম হয়ে দীড়াবে। আপনি ট্যাক্স আদায়ের জন্য কড়া কড়া 
ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন। আপনি ট্যাক্স না দিলে ফাইন করবেন বলেছেন এবং সেটা ৪৫ দিন 
হলেই ২৫ পানসেন্ট আর তার উপরে ৬০ পারসেন্ট এবং ৭৫ দিন হলে অর্থাৎ আড়াই 
মাস হলে সেন্ট পারসেন্ট ট্যাক্স আদায় করবেন। আপনি কি এটা চিস্তা করে দেখেছেন এই 
পেনাল্টিটা একটু স্টিফ হয়ে যাচ্ছে কিনা ; এই পেনাল্টি চাপানো ঠিক হবে কিনা সেটা 
একটু আপনাকে ভেবে দেখা দরকার। তারপরে মোটর ভেহিক্যালসের ক্ষেত্রে যে সিজ করছেন 
তারক্ষেত্রেও ডেট বলে দিয়েছেন। ৩০ দিনের মধ্যে ট্যাক্স আদায় না হলে ডিউ প্রসেসে করে 
তাদেরকে অকশনে তুলবেন। আপনি পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি আ্যাক্ট অনুযায়ী এটা 
আদায় করবেন, এটা এলাবরেট করেছেন। কিন্তু এতে আমি জানতে চাইব কত গাড়ি থেকে 
কত টাকা আপনি আদায় করতে পেরেছেন ; একটা জিনিস হতে পারে যে কলকাতার রাস্তা 
সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন, স্পট চেক করে আপনি ইমিডিয়েটলি নোটিশ দিলেন-_-এটা একটা 
হতে পারে কিন্তু এলাবরেট প্রসিডিওর যেটা বুরোক্র্যাটরা করে দিচ্ছেন সেটা কতটা কার্যকর 
হবে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখানে ওভার আ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন 
যে রিকোভারি হবে, কিন্তু শ্যামলবাবু, আপনার আইডিয়া আছে কিনা জানি না, তবে 
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গভর্নমেন্টের অফিস থেকে টাকা ফেরৎ পেতে যে পরিমাণে ঝামেলা, হজ্ছুতি পোহাতে হয় 
তা আমাদের জানা আছে। আপনি তো মোটর ভেহিক্যালস অফিসে যান, আমিও নিজে 
রিসেন্টলি গিয়েছিলাম। ওখানে প্রায় আধ মাইল রাস্তার আগে থেকে দালালরা ধরে। এইবার 
আবার নতুন জিনিস দেখলাম, এখানে একটা আযাশোস্য়েশন হয়েছে, সেটা আযাফিলিয়েটেড টু 
সিটু এই বলে একটি বোর্ড টাঙ্গিয়েছে। এখানে এই দালাল ছাড়া কোনও কাজ করা যাবে 
না। ওরা গেলে কম ট্যাক্স করে আনবে, স্পেশ্যাল পাওয়ার দিয়ে ট্যাক্স কমিয়ে দিতে পারবে। 
প্রয়োজন হলে যদি কারুর ট্যাক্স দিতে দেরি হয়ে যায় তাকে ভেতর থেকে ঠিক নির্দিষ্ট দিন 
হিসাবে টাকা জমা দিয়ে দেবে। তারা ভেতরে গেলে সব কিছু তাড়াতাড়ি করে নিয়ে আসবে। 
'তাহলে সাধারণ মানুষের আর কোনও কিছু করার থাকবে না। আপনি তো আবার কম্পিউটার 
ইন্ট্রোডিউস করেছেন এই ট্যাক্স কালেকশনের ব্যাপারে। আমি শুধু জানতে চাইছি এই 
মডার্নাইজেশন করে দিয়ে আপনার কতটা উন্নতি হয়েছে। এই ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা সাধারণ 
মানুষ কতটা রিলিফ পেয়েছে সেটা বলুন। আমি সেই কারণে আপনাকে বলছি যে, আপনার 
সমস্ত বিষয়টাকে রিথিংকিং করার দরকার। এখানে ওয়ান টাইম আযাডিশনাল ট্যাক্স না চাপিয়ে 
আরও একটু কম্প্রিহেঙ্সিভ ট্যাক্স স্ট্রাকচার করুন এবং তাতে বিষয়টা রেশনালিটি আসবে এবং 
সেখানে বিলটি অনেক সরলিকৃত হবে। এইকথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তপন হোড় £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যাডিশনাল 
ট্যাক্স আযান্ড ওয়ান টাইম ট্যাক্স অন মোটর ভেহিকেলস (আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ এনেছেন, 
এটা আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নানা এফিসিয়েনসি, 
অনেস্টি এবং সিলিয়ারিটির ভেতর দিয়ে যে ভাবে পরিবহন সমস্যাকে মিট করছেন তার জন্য 
তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের সেই চাণক্য পুত্রর কথা মনে পড়ে 
যাচ্ছিল, ঢাণক্য পুত্রদের আমি কালিদাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করছিলাম-_মানসববাবু এক 
রকম বলছিলেন, অতীশবাবু এক রকম বলছিলেন, আবার সৌগতবাবু আর এক রকম 
বলছিলেন, সমস্তটা মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে এতই স্ববিরোধিতা যে নিজেদের মধ্যে কোনও 
আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই। একটা বিষয় যেটা কংক্রিটভাবে তুলে নিয়ে আসা দরকার, গোটা 
ব্যাপারটি রিয়ালাইজ করা দরকার পশ্চিমবাংলার পরিবহন ব্যবস্থাকে যাতে জটিল থেকে 
আরও সরলিকরণ করা যায় এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও সুবিধা দেওয়া যায় সেইসব 
আলোচনা না করে এখানে যেটা বললেন সেটা নিজেদের ঝগড়াঝাটিকে আরও সুক্ষ্নভাবে 
আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন, তার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার উন্নতি হতে পারে না। ওনারা 
বললেন রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, মতীশবাবুকে ভঙসননা করলেন কোনও কোভর্ডিনেশন 
নেই। এর আগে যখন বাজেট আলোচনা হয়েছে পশ্চিম বাংলার রাস্তাঘাট নিয়ে তখন আমরা 
সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা রাস্তাঘাটের ব্যাপার নিয়ে অনেক রাজ্যে 
ঘুরেছি, তাদের থেকে কিন্তু আমাদের এখানকার রাস্তাঘাট অনেক ভাল। কিন্তু যে রকম 
রাস্তাঘাট ভাল হওয়া দরকার, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে রকম উন্নত 
হওয়া দরকার সেই ক্ষেত্রে কিছুটা খাস্ত আছে। আমাদের বাজেট আলোচনা হয়েছে ন্যাশনাল 
হাইওয়েগুলি ঠিক থাকা দরকার, অতীশবাবু বালি ব্রিজের কথা বললেন, এটার দায়িত্ব কার? 
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এই দায়িত্বটা আপনারা আজকে অস্বীকার করছেন? এই দায়িত্বটা হচ্ছে আপনাদের এ চাণক্য 
পুত্রদের। চাণক্যরা আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গার কথা বলেছেন, আজকে তারা 
পদ্মার ভাঙন নিয়ে বলেছেন, ১৯৮০ সাল থেকে বলা হচ্ছে এই জায়গাটা চলে যাবে, এই 
ব্যাপারে আপনারা টাকা দেবার কথা বলবেন না? খালি সহানুভূতির কথা বলে যাবেন? 
আপনারা ররাস্তাঘাটের ব্যাপারে একবারও বললেন না ন্যাশনাল হাইওয়েকে কভার করার জন্য, 
জি. টি. রোড এবং ৩৪ ন্যাশনাল হাইওয়ে রয়েছে তার জন্য আপনারা কি ভাবে পয়সা 
দেন? উত্তরবঙ্গের বন্যাতে রাস্তাঘাটগুলি যে ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে আপনারা জোকারের 
মতো কাজ করলেন, সেখানে কেন্দ্র থেকে সেন্ট্রাল আসিস্ট্যা্স এল না, তারা বলেছিল 
আমরা সাহায্য পাঠাব, কিন্তু কিছুই এল না। আপনারা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
সমালোচনা করেন, কিন্তু এই সমালোচনা করার কি কোনও অধিকার আপনাদের আছে? 
মাননীয় মন্ত্রী খুব সঙ্গত কারণে যে কাজটি করেছেন আমাদের নিজেদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে 
ধন্যবাদ জানাই। আমি ট্রান্সপোর্ট কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরেছি, সেখানে দেখেছি 
অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের এখানে ট্যাক্স অনেক কম। আপনারা ট্যাক্স নিয়ে যে কথা 
বললেন এটা হচ্ছে আপনাদের কুস্তিরাশ্রর মতো অবস্থা। আপনারা মূল বিষয়টা এখানে 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন না, যেহেতু আজকে রেল রোকো আন্দোলন হয়েছে সেইজন্য আপনারা 
রাস্তা রোকো আন্দোলন করলেন, এই ভাবে মানুষের সমস্যা সৃষ্টি করে কখন আপনারা 
মানুষের মঙ্গল করতে পারবেন না, এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 


[3-15 __ 3-25 7.1. ] 


শ্রী শ্যামল চক্রবতী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিল উত্থাপন করেছিলাম, 
এর খুব একটা বিরোধিতা বিরোধীপক্ষ করেননি । তবে সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ 
থেকে কিছু মুল্যবান পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কাজেই মোটামুটিভাবে এই বিলের উদ্দেশ্য এবং 
কার্যকারিতা সন্বন্ধে সকলেই একমত। শুধু বিরোধী পক্ষ সংশয় প্রকাশ করেছে কয়েকটি 
বিষয়ে, যা সরকার চাইছে তা করবার মতো পরিকাঠামো বা ব্যবস্থা সরকারের আছে কি 
নেই। তাছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তারা সংশয় প্রকাশ করেছে। আমি সেই 
সংশয়গুলো নিরশন করবার জন্য কয়েকটি কথার এখানে অবতারণা করছি। নইলে খুব বেশি 
আমার বলার ছিল না। প্রথমেই আমি মাননীয় সদস্য ডাক্তার মানস ভূঁইয়াকে বলি তিনি 
ইতিহাসের একজনের চরিত্রের সঙ্গে আমাকে তুলনা করেছেন। ইতিহাসটা পড়ার সুযোগ হয়ত 
তিনি বেশি পাননি, যতটা সুযোগ তিনি চিকৎসার ব্যাপারে পেয়েছেন। মহঃ বিন তুঘলকের 
সঙ্গে তিনি আমাকে তুলনা করেছেন। আমি মন্ত্রী হিসাবে যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করেছি 
সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সুফলই পেয়েছি। শুধু একটি সিদ্ধান্ত আমি পুনর্বিবেচনা করেছি। 
আ্যাডিশনাল ট্যাক্স আগে যেটা ছয় হাজার টাকা ছিল সেটা আমরা দুই হাজার টাকা করেছি। 
আমি দায়িত্ব নেবার পর বাকি আট বছরে আমার দপ্তর একটা নিদিষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে 
চলেছে। ডাক্তার ভূঁইয়া যদি ইতিহাসের একটা চরিত্রই জেনে থাকে তাহলে সেটি নিয়ে আমার 
বিশেষণ করা ঠিক নয়। আরও আমি উল্লেখ করতে চাই ওয়ান টাইম ট্যাক্স সমস্ত ভেহিকেলসের 
ক্ষেত্রে করা হয়নি। সুতরাং তার আপত্তি করার প্রশ্নই উঠে না। টু হুইলারের ক্ষেত্রে এই 
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আযডিশনাল ট্যাক্সটা ধরা হয়েছে। বাকি বিষয়গুলোর উপর আমরা আ্যাডিশনাল ট্যাক্স ধরিনি। 
যাত্রীবাহী গাড়ি যেগুলো নিয়ম মেনে চলে তাদের উপরে আমরা কোনও আযাডিশনাল ট্যাক্স 
ধার্য করিনি। অটো, মিনিবাস, ট্যান্সি, মিটার ট্যাক্সি, বাস এই সমস্ত গাড়ির উপর ট্যাক্স ধার্য 
করা হয়নি। ম্যাটাডোর বা লরির উপরও আমরা ট্যাক্স ধার্য করিনি। কারণ আমরা জানি এই 
ট্যাক্স সাধারণ মানুষের উপরেই গিয়ে পড়ে। আমরা শুধু ট্যাক্স করেছি প্রাইভেট গাড়ির 
মালিকদের উপর, ট্যুরিস্ট ট্যান্সির উপর, ট্যুরিস্ট বাস যারা পরিচালনা বরে তাদের উপর 
আর আর্টিকুলেটেড ভেহিকেল যেগুলো আছে, বড় বড় রাস্তা জুড়ে যেগুলো চলে সেগুলোর 
উপর। এটা খুবই সামান্য অংশ, শতকরা দুজনও হবেন না। বাকি আটানব্বই শতাংশর উপর 
আমরা কোনও চাপ দিইনি। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের ট্যাক্স আদায়টা অনেক বেড়েছে। 


এতে আমাদের অনেক সমালোচনা থাকলেও নিশ্চয় খানিকটা যোগ্যতার পরিচায়ক। 
১৭ কোটি টাকা ছিল সেখান থেকে আমরা এখন ৯৬ কোটি টাকা আদায় করছি। এই যে 
৯৬ কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করছি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে গাড়ির সংখ্যাটা বেড়েছে। এটা 
সৌগতবাবুর জানা নেই। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। ১৯৭৭ সালে কলকাতা 
শহরে রেজিস্টার্ড গাড়ির সংখ্যা ছিল এক লাখ এবং ১৯৯৪ সালে এই মুহুর্তে রেজিস্টার্ড 
গাড়ির সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ লাখ ৫০ হাঁজার। সুতরাং গাড়ি বেড়েছে, সারা রাজ্যে বেড়েছে এবং 
পঞ্চায়েতের কাজের জন্য গাড়ি বাড়াতে হয়েছে। আগে গ্রামের মানুষ ১০ মাইল, ১২ মাইল 
হেঁটে যেত বা গরুর গাড়ি করে যেত। রাস্তা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত। কাজেই গাড়ি বেড়েছে। 


মানসবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিকাঠামোর বিযয়ে। আশাদের ট্যাক্স বৃদ্ধির আরেকটা 
কারণ হচ্ছে, আমগা কম্পিউটারাইজশেন করছি। ফলে আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করা শুরু 
করে দিয়েছি। কলকাতা, বারাসাত, হাওড়া এই তিনটি জায়গায় আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, 
এই ট্যাক্সের ডিমান্ডের ফাইল আমরা অনেক আগেই পাঠাতে পারছি। আগে পারা যেত না। 
যদি কেউ ট্যাক্স না দেন তাহলে ধরা পড়ে যাচ্ছে। না হলে তাড়াতাড়ি আকশন নিতে 
পারতাম না। সেটা পরের কথা। আমরা এটাকে সম্প্রসারিত করছি, এই বছরের মধ্যে আমরা 
আলিপুর, ব্যারাকপুর, বর্ধমান, আসানসোল ও শিলিগুড়িতে কম্পিউটারাইজেশন শেষ করব, 
আগামী বছর-এর মধ্যে শেষ হবে। আমরা এটা করছি। এখানে দালালের আধিক্য আছে। 
এই যে উনি বললেন সি. আই. টি. ইউ. আ্যাফিলেটেড কেউ বাধা দেবে না তো? আমি সি. 
আই. টি. ইউ.-এর অন্যতম সম্পাদক। রাজ্যে এরকম কোনও সংস্থাকে সি. আই. টি. ইউ. 
অনুমোদন দেয়নি, দেবেও না। তাহলে দালালের প্রয়োজন নেই, মানুষ লাইনে দীঁড়ালেই তিন 
মিনিটের মধ্যে কাজ পেয়ে যাবে। কাজেই আমরা যে ব্যবস্থা করছি, কম্পিউটারইজেশনের 
ব্যবস্থা সেটা ঠিক। দ্রুত গতিতে কাজ এগোচ্ছে এবং আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি। 


এবারে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি সম্বন্ধে যে কথাটা মানসবাবু তুলেছেন, গ্রামে গ্রামে মিটার ট্যাক্সির 
কিছু কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। সেই নিয়ম হচ্ছে ৫ জনের বেশি যাত্রী তুলতে 
পারবে না। তাদের ইউনিফরম পরতে হবে, যাত্রীকে রিফিউজ করা চলবে না, এই রকম 
কয়েকটা নিয়ম আছে। আপনি বলতে পারেন, সর্বত্র কি এই নিয়ম মানতে পারছেন? আমি 
বলব, না সর্বত্রই মানতে পারছি না। কিন্ত একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং তার রেজাল্ট 
কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা ট্যুরিস্টে ট্যা্সির ক্ষেত্রে এই নিয়মটা আনছি। 
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একটু সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি। ২০ মিনিট বাড়ানো হ'ল। 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী $ কাজেই সেখানে গ্রামে এই মিটার ট্যাক্সি নেই। কলকাতা শহর 
বা মানিকতলা তো নয়। মিটার ট্যাক্সি যেখানে আছে, সেখানে এই আইনটা তাদের ক্ষেত্রে 
তুলে দেওয়া হয়েছে। আর যেখানে মিটার ট্যাক্সি আছে সেখানে এই আইনটা ট্যাক্সের আইনটা 
প্রযোজ্য হবে। এগ্রিকালচারে ট্রাক্টর ব্যবহৃত হোক এতে আমরা পক্ষপাতি। কিন্তু আমরা 
দেখছি ট্রাক্টর মাল বহন করছে আবার যাত্রীও বহন করছে। এই যে মাল এবং যাত্রী বহন 
করছে এবং যাত্রী বহন করছে তাতে প্যাসেঞ্জার গাড়ির মালিক এবং ট্যুরিস্ট ট্যাক্সির মালিক 
তাদের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমি তো সবার ভাল করতে পারব না। ট্রাক্টর দেওয়া হয়েছে কৃষি 
কাজের জন্য, সেটা কৃষি কাজেই ব্যবহার করা হোক। মানুষ বা মাল পরিবহন করার জন্য 
নয়। যদি মানুষ বা মাল বহন করে, তাহলে যারা বাস, ট্যাক্সি, অটো, লরি চালাচ্ছে তাদের 
ক্ষতি হয়ে যাবে। সুতরাং এ আইনটা প্রয়োগ করতে হবে। প্রত্যেককে এ আইন-কানুন মেনে 
চলতে হবে। 


এক্ষেত্রে আপনাদের আশঙ্কাটা অমুলক নয় যে সর্বক্ষেত্রে কি সেই পরিকাঠামো আছে? 
আপনারা ভাল ভাবে দেখলে জানতে পারবেন যে মোটর ভেহিকল অফিস-_আপনি মেদিনীপুর 
সদরের কথা বলেছেন কিন্তু মোটর ভেহিকল অফিস আমাদের সাব ডিভিসন টাউনগুলিতে 
আছে। হয়ত যতটা ঠিক দরকার ততটা নেই কিন্তু আছে। এখন সেখানে আমাদের অফিসারদের 
ব্যবহার করতে হবে। যদি কেউ দুর্নীতি করে তাহলে আপনার মতোন যারা ভাল বিধায়ক 
আছেন- নিশ্চয় আমাদের সব বিধায়কই ভাল এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন পধ্য়েতের 
তারা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করেন তাহলে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে আমরা এই 
বেআইনি কাজ থেকে এই গাড়িগুলিকে মুক্ত করতে পারব। শুধু প্রশাসন দিয়ে সব কিছু হয়ে 
যাবে এটা আমিও ঠিক সবটা ভরসা করতে পারি না। এবারে কর আদায়ের ব্যাপার যেটা 
বলা হচ্ছে এবং এই প্রসঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। তবে তার আগে একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে, রুট পারমিটের ক্ষেত্রে যে 
আমরা এখন রুট পারমিট দিচ্ছি না। প্রাইভেট বাস আমরা দিতে চাইছি না। এটা আমরা 
বহুবার ঘোষণা করেছি। আমরা দিচ্ছি না, ব্যাঙ্কও ফাইনানস করছে না। ব্যাঙ্ক ফাইনান্স করা 
বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা দিলেও দেব না। অন্য রাজ্যেও দিচ্ছে না। আপনারা জানেন যে 
যারা কোর্টের অর্ডার নিয়ে এসে করছে তারাই ফাইনালসারদের কাছে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের 
ভুগতে হবে। আইনকে বাইরে রেখে, আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যদি কেউ আমাদের 
সরকারের সিদ্ধাত্তকে পাল্টে দেবার চেষ্টা করে কোর্টের অর্ডার নিয়ে এসে তাহলে সেটা 
তাদের দায়িত্ব ভোগার। তারা ভুগবে। তার নিরশন আমি কিছু করতে পারব না। তবে 
ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমাদের যে দায়িত্ব সরকারিভাবে আছে তাতে আমাদের অফিসার যতটুকু 
আছেন তা দিয়ে এ গাড়ি অকশনটা আমরা আগে ভালোভাবে করতে পারতাম না। সেখানে 
অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আর এত গাড়ি থাকবে কোথায়? একটা একটা থানার সামনে বা 
মোটর ভেহিকল অফিসের সামনে গেলেই দেখবেন বছরের পর বছর, মাসের পর মাস 
গাড়িগুলি পড়ে আছে, নেবার লোক নেই। ট্যাক্স তারা দেবে না। সেইজন্য আমরা বলেছি, 
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টাকে আরও সরলিকরণ করা দরকার যাতে তাড়াতাড়ি এই অকশনগুলি আমরা করতে 
রি। তা করতে পারলে দামও পেতে পারি। তাহলে আমরা ট্যাক্সটাও নিতে পারি আর 
ইনানলসার যারা টাকা দিয়েছেন তাদের সেই টাকাও আমরা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করতে 
রি। এ ছাড়া বিকল্প পথ নেই। তা না হলে এগুলি লোহালকড়ে পরিণত হবে, চুরি হয়ে 
'বে ইত্যাদি। আর আমাদের সে রকম প্রোটেকশনেরও ব্যবস্থা তেমন নেই কারণ এগুলি 
স্তার উপর পড়ে থাকে। বছরের পর বছর যদি এইভাবে সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে 
গৃকিল। কাজেই এইভাবে আমাদের করতে হয়েছে। এবারে গাড়ি চলার ট্টাক্সের কথা যেটা 
ললেন, অতীশবাবু নেই, এ সম্বন্ধে বলি, এটা আমাদের ব্যাপার নয়, কর্পোরেশনের ব্যাপার। 
টা আমাদের এখানকার কোনও বিষয় নয়। পরিশেষে দু/তিনটি কথা বলতে চাই। সৌগতবাবু 
কটি কথা ভালোভাবেই তুলছেন, এ প্যাসেঞ্জারস আ্যামেনিটিসের ব্যাপারটা। এ ব্যাপারেও 
মরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের একটাই হয়েছে শিলিগুড়িতে, আর করতে পারিনি। কিন্তু 
[মরা জমি সংগ্রহ করছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ সম্পর্কে দ্রুত গতিতে কাজ চলবে বলেই 
মার ধারণা । এটা হচ্ছে, প্রতি একশ কিঃ মিঃ অন্তর আমরা এই প্যাসেঞ্জার আযমিনিটিসগুলি 
5ভেলপ করার চেষ্টা করছি। আগামী এক বছরের মধ্যে হয়ত অনেকগুলি জায়গায় করতে 
1রব। এটা সত্যি পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটা দুর্বলতা যে এই ধরনের প্যাসেপ্ার আযমিনিটিসের 
লচার আমাদের এখানে গড়ে উঠেনি। আমরা এই দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করছি। আর 
ছু কিছু রাস্তা যেগুলি আমাদের পরিবহন বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে আছে তার সম্বন্ধে আমি 
লতে পারি-_অন্য রাস্তাগুলি সন্বন্ধে আমি বলতে পারি না-_যে যেমন স্ট্যান্ড রোড আমরা 
দ্ধ করে রেখেছি ঠিকই কিন্তু দেখবেন, এটা হবে কলকাতার সবচেয়ে ভাল রাস্তা। এটা 
ংক্রিটের রাস্তা হচ্ছে। সেক্ট্াল এভিনিউ ছিল ৭ ইঞ্চি, এটা হবে ১১ ইঞ্চি। এ সম্বন্ধে 
শেষজ্ঞদের রিপোর্ট হচ্ছে---ওরা আরও বেশি বলছেন, আমি এ ব্যাপারে একটু রক্ষণশীল, 
নামি বলছি অন্তত ২৫ বছর স্ট্যান্ড রোডে মেরামতের কোনও কাজের খুব একটা দরকার 
বে না। 


এবার রাস্তা সম্পর্কে বলি-_ধর্মতলা সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাস সম্পর্কে শুনলে ভাল 
[গবে না। এর জমি ডিফেন্সের আওতায়। ওখানে একটা নর্দমা পর্যন্ত করার ক্ষমতা আমাদের 
নই। এই ব্যাপারে শারদ পাওয়ার যখন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, তখন তাকে বলা 
য়েছিল। ডিফেন্স থেকে বলা হয়েছিল যে ইকোয়েল ভ্যাল্যুতে ইকোয়েল পোর্সন অব ল্যান্ড 
টতে হবে এবং ইকোয়েল ভ্যালুয়েশন অব ল্যান্ড সল্ট লেকে হ্যান্ড করেছি, কিন্তু ওরা 
মাবার ইকোয়েল ভ্যালুতে ল্যান্ড চাইছে। আমি বুঝতে পারছি না ইকোয়েল ভ্যালু বলতে 
রা কি বোঝাতে চাইছেন। কিছু মিলিটারি অফিসার, তারা গোলমাল পাকাচ্ছেন। আপনারা 
ন্দ্রীয় সরকারকে এই সম্পর্কে বলুন,এই ঝমেলা মিটিয়ে দিতে। আমরা আর্কিটেকচার নিয়োগ 
চরেছি কিন্তু ফর্মাল পারমিশন পাচ্ছি না। আমাদের খুব খারাপ লাগে কলকাতার একটা 
ন্ট্রাল টার্মিনাস এর অবস্থা এই রকম। রাস্তার ব্যাপারে তপনবাবু বলেছেন সব রাজ্যেই যে 
াস্তা ভাল এবং আমাদের রাজ্যে রাস্তা খারাপ তা নয়। সৌগতবাবু সারা ভারতবর্ষ ঘোরেন, 
উনি জানেন দু একটা রাস্তা ছাড়া সব রাজ্যেরই রাস্তার অবস্থা খারাপ। আমাদের পরিবহন 
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ভারতবর্ষে রাস্তার অবস্থা এত খারাপ যার জন্য পরিবহন শিল্পে টায়ার, যন্ত্রাংশ, তেল ইত্যাদি, 
তাতে ৬ হাজার কোটি টাকা অতিরক্ত ব্যয় হচ্ছে। আমরা খারাপ কিন্তু সারা ভারতবর্ষের 
যত খারাপ আমরাও ততটা খারাপ। ২৯ কোটি টাকা ন্যাশনাল হাইওয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল, 
কিন্তু আমরা পেয়েছি মাত্র ৯ কোটি টাকা। কাজেই রাস্তাগুলো একটু খারাপ থাকবেই। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মনে হয় সব কথা আমার বলা হয়ে গেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। 
আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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91)1] ১1))911)0] (01791091)0110 5 91171 060 (0 10709৬61101 016 ৬/০৩1 
732101291 4১৫11101701 19) 0170 0179-11170 009% 0111৬109601 ৮৬০17101395 (/৯1701)0- 
[101)0) 13111, 1994, 25 5901100. 11) 1100 4১5501001, 10০ 7025590. 


ডাঃ মানস ভূইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় তার বক্তব্য রাখলেন এবং 
আমরা গুনলাম। একটা ছোট্ট ব্যাপারে শুনতে চাইছি ২৯ কোটি টাকার জায়গায় আমরা ৯ 
কোটি টাকা পেয়েছি এটা জানালেন। কিন্তু যারা রাজ্যের অন্য যে রাস্তাগুলো আজকে বিপদজনক 
অবস্থায় রয়েছে আদার দ্যান ন্যাশনাল হাইওয়ে, সেই প্রসঙ্গে বললেন না। দ্বিতীয় কথা আমি 
একটা ক্লারিফিকেশন সিক করেছিলাম, যে কি করে ধরা যাবে আমাদের বর্তমানে যে 
পরিকাঠামো আছে ট্রাক্টারের ব্যাপারে, ট্রাক্টর চাষের কাজে লাগছে, কি করে ট্রাক্টারের মালিকদের 
কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবেন, সেটা সঠিক ভাবে জানালেন না। উনি কলকাতা এবং 
হাওড়ার মিটার ট্যাক্সি সম্পর্কে ক্লারিফাই করলেন। কিন্তু গামাঞ্চলে বেকার যুবক, যারা 
জানাচ্ছি। 


গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন একজন বললে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি যেগুলো আছে তাতে 
১০-১২ জন করে যাত্রী নেওয়া হয়। এটা খুবই খারাপ জিনিস। কিন্তু মানুষের মুহূর্তে 
বিবেচনার মধ্যে আমি আনতে পারছি না। পরবর্তীকালে আমরা এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 
করতে পারি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তড়িঘড়ি করে মাননীয় মন্ত্রী অশোকবাবু যে বিল নিয়ে 
এসেছেন তা সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা করতে। 


আমাদের বিরোধী দলের নেতা বলে ছিলেন এই সেশন ডাকা হয়েছে কারণ ৬ মাসের 
মধ্যে বিধানসভা ডাকতে হবে। এই ধরনের একটা দায়বদ্ধতা আমাদের থেকে গিয়েছে। এই 
বিলটা যেটা নিয়ে এসেছেন, সেই বিলটা আমরা আরও পর্যালোচনা করে আরও মতামত 
নিয়ে এই বিধানসভায় আনতে পারতাম। এই বিষয়ে আমি আবেদন করছি, আপনার মাধ্যমে 
মন্ত্রীর কাছে যে এটাকে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের সর্বস্তরে মতামত গ্রহণের জন্য 
এটাকে আপনারা ৩১ মার্চ ৯৫ সাল পর্যস্ত স্থগিত রাখুন। পরে সেটাকে আনা যাবে। এই 
কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী জটু লাহিড়ি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আজকে মাননীয় পোরমন্ত্রী দি 
ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড (সেকেন্ড ত্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ এবং দি 
ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনস (ত্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ এখানে উপস্থিত করেছেন। 
আমার মনে হচ্ছে এই বিলগুলো এনে তিনি “নেই কাজ তো খই ভাজ” বলে যে একটা 
কথা আছে তাই করছেন। যেহেতু হাউস চালাতে গেলে কিছু কাজের দরকার হয় সেহেতু 
তিনি হাউসের সামনে এই বিলগুলো উত্থাপন করেছেন। আমরা মাঝে মাঝেই দেখি উনি 
এরকম কিছু কিছু বিল এই হাউসে নিয়ে আসেন মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে। অথচ 
মিউনিসিপ্যালিটির আসল কাজ-কর্ম ঠিকমতো রাজ্যের কোথাও হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ওর 
কোনও চিন্তা ভাবনা দেখতে পাই না। একটা অন্তুত কায়দায় সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড 
স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কিসের স্বার্থে হয়েছে? যখন প্রথম হাওড়ায় সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডকে 
দিয়ে ভ্যালুয়েশন বা আ্যাসেসমেন্ট করানো হয় তখন আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমরা 
দেখেছি সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড হাওড়ায় সব কণ্টা ওয়ার্ডে--৫০টা ওয়ার্ড__তাদের কাজ 
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করতে পারেনি। যে ওয়ার্ডগুলোর তারা কাজ করেছিল সে ওয়ার্ডগুলোয় তাদের কাজবে 
ইমগ্লিমেন্ট করার সময় সেখানকার মানুষরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। কারণ যে এলাকা; 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যাদের কোনও রকম জ্ঞান নেই তাদের দি 
সেই এলাকার আযাসেসমেন্ট করানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে মানুষের চাপে হাওড়া থেবে 
সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছিল। মাঝখান থেকে হাঁওড়া কর্পোরেশে 
যে কাজ করেছিল সেটা ডিফ্যাংট হয়ে গিয়েছিল। এখন সরকার থেকে নিয়ম করা হয়েছে_ 
সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড সব জায়গায় যাবে আযাসেসমেন্ট করার জন্য। অথচ এই সরকারে; 
পক্ষ থেকে বা সরকারি দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, রাজ্যের হাতে অধিক আর্থিং 
ভ্যালুয়েশন বোর্ড তৈরি করে কি আপনার মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের ক্ষমতাবে 
কুক্ষিগত করছেন না? যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের আযসেসমেন্ট ডিপা্টমেন 
আছে-_যাদের 'নিজ নিজ এলাকায় ভ্যালুয়েশন আ্যাসেসমেন্ট করে ট্যাক্স ধার্য করার কথা 
সেখানে তাদের সেই অধিকার কি আপনারা কেড়ে নিচ্ছেন না? এর মধ্যে দিয়ে কি আপনার 
কনসার্ড মিউনিসিপ্যালিটির, কনসার্ড কর্পোরেশনের ডিপার্টমেন্টাল অফিসারদের এবং অন্যান 
স্টাকদের আইডেল এবং ডিফ্যাংট করে দিচ্ছেন না? যখন আপনারা কক্ট্াক্ট প্রথার বিরুদ্ধে 
কথা বলেন, কলে-কারখানায় ঠিকাদারি প্রথা চলবে না বলেন, কলে-কারখানায় নিয়মিত 
শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে বলেন তখন '৯৩ সালে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের আযমেন্ডমেন্‌ 
নিয়ে এলেন। আজকে আবার একটা সেকেন্ড আ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছেন। আপনারা '৭০ 
সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে দেখলেন যে, যে সমস্ত কর্মচারিদের 
আপনারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করছেন তারা সঠিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন না। কাত 
করবে কি করে? আপনারা যে ওয়ার্ক কালচার নষ্ট করে দিয়েছেন এবং সেটা এখন মে 
মর্মে বুঝতে পারছেন। রাইটার্স থেকে শুরু করে পৌরসভা পর্যস্ত, কোথাও কোনও সরকারি 
দপ্তরে কাজ হয় না। কর্মচারিদের দিয়ে কাজ হবে না বুঝেই, আপনারা সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ড নিয়োগ করার ব্যবস্থা করলেন ভ্যালুয়েশন এবং আযাসেসমেন্ট করার জন্য। আপনার 
আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখলেন কর্মচারিরা কাজ করছে না। 


সুন্দরভাবে কায়দা শুরু করলেন ঠিকাদার প্রথা, কক্ট্রাক্ট প্রথা। গতবার আযামেন্ডমেন্‌ 
করে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন যে লোক চাই ভ্যালুয়েশন করবার জন্য। কি বললেন? সেবার 
ভ্যালুয়ার, সার্ভেয়ার করে একটা নিয়ম করলেন। কি করলেন? রেজিস্টার্ড ভ্যালুয়ার ত্য 
সার্ভেয়ার চাই বলে বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে এবং কোয়ালিফিকেশন মার্ক করে দিলেন। কিন্ত 
পেলেন না। এবারে আপনারা গ্রেড (২) করেছেন যেটা আগে ছিল না। আপনারা ভ্যালুয়ার 
সার্ভেয়ার গ্রেড-€১) এর জন্য লোক চাইলেন এবং কোয়ালিফিকেশন বার রাখলেন যে ১০ 
বছরের এক্সপেরিয়েন্স- থাকবে।. [২৩৪৮1519100 ৬৪10০, 907০৮০01700 0৩ 51 [00৬10 
6৫ 01100 1176) 51700101700 016 10609530/ 00011608110. কিন্তু যে এক্সপেরিয়েক 
চাইলেন কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার সম্যক সাড়া পেলেন না। ফলে এবারের বিলে 
এটা নিয়ে এসেছেন, আপনারা ভ্যালুয়েশন নামটা রাখলেন, কিন্তু কোনও দায়-দায়িত্ব আপনাদের 
থাকবে না। ফিনান্সিয়াল মেমোরান্ডাম দিয়ে দিলেন। ফিনাল্সিয়াল দায়িত্ব আপনাদের আসছে না 
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অর্থাৎ সুন্দরভাবে কায়দা করে কোনও দায়িত্ব ঘাড়ে না নিয়ে অপরের ঘাড়ে তুলে দিলেন, 
অথচ রোজগারের ব্যবস্থা থাকবে। এখানে আপনি বলেছেন, প্রত্যেককে একটা রেমুনারেশন, 
একটা চার্জ দিতে হবে। ভ্যালুয়েশন বোর্ডে আপনাদের হয়ে যারা কাজ করবে এদের জন্য 
আপনি কি চাচ্ছেন? আপনি চাচ্ছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অর ইক্যুইভালেন্ট অর্থাৎ ডিপ্লোমা 
হোল্ডার পর্যন্ত। একদিকে আপনি বলছেন ১০ বছর যাদের এক্সপেরিয়ে্স আছে যারা বড় বড় 
শহরগুলিতে ভ্যালুয়েশন করবে তাদের জন্য চাচ্ছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু সেক্ষেত্রে 
আপনি সম্যকভাবে সাড়া পাননি। সেইজন্য এখন নেমে এসেছেন ৫ বছরের অভিজ্ঞতা, এবং 
২ বছরের অভিজ্ঞতায়। গ্রেড (২)-তে বলছেন, ]] 0856 ০01 01010110 110100, ০1৬1 
[711601 019001%81071. আর কি চাচ্ছেন, 29001910 0110190. 0ো 70095999170 
90011$2101[ 00211008111. গ্রেড (২)-তে ২টো সিস্টেম করেছেন। গ্রেড-১) যারা কাজ 
করবেন তাদের ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। এদের জন্য ডিপ্লোমা হোল্ডার 
হলেও হবে। কারণ কি? কারণ বুঝে গেছেন, সেন্ট্রাল ভ্যালুষেন বোর্ড যখন মিউনিসিপ্যালিটি 
বা কর্পোরেশনে যাবে-_ আপনারা এটা ভেবেছেন কি যে মানুষের উপর কত ট্যাক্সেশন 
চাপবে? একদিকে আপনাদের অফিসার, আপনাদের ভ্যালুয়েশন বোর্ডের স্টাফ তারা নিয়োগ 
করবে এবং তারা সাধারণ মানুষের উপর যেভাবে ট্যাক্সেশন করবে তার যে চার্জ, একটা ফি 
থেকে? সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এবং এই ট্যাক্সেশন যথেচ্ছভাবে করা হবে। সেটা 
কলকাতায় হোক, হাওড়াতে হোক আর অন্য যে কোনও জায়গায় হোক। ছোট ছোট শহরে 
অনেক ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটি আপনারা যত্রতত্র খুলে দিয়েছেন। শুধু খোলা নয়, যখন 
নির্বাচন এসে যাচ্ছে তখন যেই আসেসমেন্ট করে দেখছেন যে আপনারা ক্ষমতায় আসতে 
. পারবেন না, অমনি ৫/৬টি ওয়ার্ড যোগ করে দিচ্ছেন। কিন্তু সেইসব মিউনিসিপ্যালিটির 
কোনও কাজ হচ্ছে না। পয়সার অভাবে রাস্তা-ঘাট ভাঙা-চোরা। কোনও সিভিক আ্যমিনিটিজ 
কনসার্ড মিউনিসিপ্যলিটি বা কর্পোরেশনের লোকগুলি পাচ্ছে না। 


অথচ আপনি যে আযাসেসমেন্ট কনসার্ডড মিউনিসিপ্যালিটি করতে পারে এটা আপনি না 
করিয়ে এই ভ্যালুয়েশন বোর্ড করিয়েছেন এবং ভ্যালুয়েশন বোর্ড আপনার নিজের স্টাফ দিয়ে 
করবার ক্ষমতা নেই, কোনও দায় দায়িত্ব না নিয়ে রোজগারের পথটা আপনার কাছে থাক 
একটা ফিস আপনি রেজিস্টেশন করবেন আপনার স্টাফ তারা এনলিস্টেড করবে, এদের 
দিয়ে কাজ করিয়ে সাধারণ মানুষ যারা টাকা না দেবে তাদের ভ্যালুয়েশন বাড়াবে। ফলে 
ব্যাপক অসন্তোষ সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে এতে ভীষণভাবে দুর্নীতি হবে। আমি আবার বলছি 
এই সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড বিলটা আনার আগে আপনি পুনর্বার ভাবুন। যা করতে 
যাচ্ছেন তাকে ঠিকমতো চালাবার মতো আপনার অফিসের পরিকাঠামো তৈরি করুন। যখন 
ঠিকাদারি প্রথার নিন্দা করছেন যখন আপনি বলছেন যে একেবারে পার্মানেন্ট নিয়োগ দেওয়া 
হবে সেখানে আপনি রাজ্য সরকার, আপনি নিজের আচরণ ঠিক না করেন তাহলে সারা 
পশ্চিমবঙ্গে অজন্র খেটে খাওয়া মানুষ এখানে বঞ্চিত হবে। এই সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড 
যা মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন তারা আযাসেসমেন্ট ভ্যালুয়েশন করতে পারে। ঠিকাদারি 
প্রথায় কায়দা করে ডিপ্লোমা হোল্ডার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নিজের দায়িত্ব পালন না করে 
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তাদের দিয়ে করাবেন এটা ঠিক হচ্ছে না। আর একটা জিনিস বলব এই সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ড হাওড়া কর্পোরেশন যে ভ্যালুয়েশন তারা করলেন এর ফলে যে ব্যাপক বিক্ষোভ হল 
তাতে আপনাদের ক্যাডাররা কায়দা করে বললেন আমরা তো কিছু করিনি, সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ড এটা কেন্দ্র থেকে সেন্ট্রাল থেকে করা হয়েছে। একটা চক্রান্ত করে যাচ্ছে, আপনারা 
চলেছেন। সেজন্য বলছি, মাননীয় সদস্য ডঃ মানস ভূঁইয়া যে আযামেন্ডমেন্টটা এনেছেন সেটা 
দেখুন, এ সেন্ট্রাল কথাটা তুলে দিন। সেই সঙ্গে বলি আপনি পৌর মন্ত্রী কিছুদিন আগে 
আপনি এবং মাননীয় অসীমবাবু হাওড়ায় গিয়েছিলেন, সেখানকার রাস্তা ঘাট দেখে এসেছেন, 
আজকে মিউনিসিপ্যাল আ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছেন, ইঞ্জিনিয়ার, চিফ আর্কিটেক্ট অনেক কিছু 
চাই, তাদের ক্ষমতার কথা বলেছেন তারপর আবার ৩ লাখের উপর পপুলেশন হলে বোরো৷ 
কমিটি তৈরি করবেন, আপনি জানেন কি--এখানে আর একজন বিধায়ক রয়েছেন, মাননীয় 
লগনদেও সিং তিনিও কাউন্সিলার ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন বোরো কমিটির ক্ষমতা কি 
আছে? আপনি অজন্র কমিটি, অফিসার, আমলা তৈরি করেছেন তাদের ফাংশনটা কি? 
মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে অর্থ কোথা থেকে আসবে? আপনারা যখন বাজেট করেন 
কোনও মিউনিসিপ্যালিটি, বা কোনও কর্পোরেশনকে কত টাকা দেবেন, কোনও নীতি নির্ধারণ 
করেন না, ফলে দেখা যায় টাকা থাকে না, কোনও টাকার ভিত্তিতে করা হবে? শুধু মাইনে 
দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোনও কাজ হচ্ছে না। নৃতন করে বোরো কমিটি করবেন? বোরো 
কমিটির মাধ্যমে একটা টাকারও কাজ হয় না। আপনি নিজে গিয়েছিলেন হাওড়ার রাস্তা ঘাট 
দেখে এসেছেন? আইন এনেছেন, আইনগুলি ইপ্লিমেন্টেশন করুন। কাজ যদি না করবেন 
তাহলে শুধু কলি এনে বিলের বাহার করবেন? তাই আপনি আজকে যেটা এনেছেন তার 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-55 -- 4-05 [00] 

গী লহালহন নিল্ত :- লানললীঘ ভিদ্তী জপীল্ষহ লহ, লাললীজ লী ল ভমাহ লামল 
সী জল্ফুল শন্তুলল নান্ত লক্ন্ত ঘলন্ভলল্ত নিল £ৎ৭৮ ঘঙ্থা কি ই, ঈ তল নিল 
ন্গা ললঘ্রঁল হু হন্া ভঁ। অত আ নিল £ৎ৩৫ ল লামা হাতা জীহ £ৎ৭২ ল জান 
তুলহী না ৭ ল ঘ্লল্ভলল্ত নী জাননা ঘ্ভী উ। নিল কী নিহা্ীলা হকল্ল 
উ্ ক্ষা়ল নল্ল লী আহ্‌ ল জা নন্দন্স হত ভন্তান কলা ন্গি ভার্তল ল অভ নিল . 
অন্ীার্জী ল'লামা বা ই। লক্ষিল হুল নিল ক মুজ্ৰ তব্য লন্কানু লাম ল্তী ভীমা। 
ঈ অল হভা তঁক্কি ঘলাং কাপ নন্থু লাত লান্তিভী বুল নিল কষা মন্তহাহ ক্যা 
লন্তী ঘলব্ন ঘাঘ্‌ ই। উল্গুল ঈন্তুঘল নাত ভ্বানভা ক্ধ লিঘ্‌ নক্কি ঘুই অগ্রিম নাল 
ক্ধ ট্রলাল অহ জা লন্ত ঈল্যু ই সাঘহবী ল্য ই জনন হুলান্জা ল হান্হী হুলাক্গা 
ল তজঘহ লিবহালী হন্রলা তজঘহ লহ হ্রলা। জীহ হুলক্ষ লল্তল নিশিল হুলাল্গা ম 
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ক্র আন্ত আঁ সলুঘজল লীত্‌ ন্কা বাভল ক্যা শমা উই ভলক্ক লাথ অভ্র লল্তী কা 
জা হন্তা ই। ক্াঘাহান অন যালল ন্বান হুল নালা ক দ্ড্রিলাক্ষ ভ্রভা ভীলী উই লী 
ক্বু্ত লাশ অর্তমা লমান ক্ধ লিঘ্‌ লঘাহ্‌ হত উ৪| জু হিল অন্ত ঘলললল্ত তিমাভলিল্ত 
ল তাহ কত্ল তঠালা হভ ক্ষিমা লী লা ন্কান্সন্পী নুলবজ্পা ল নষ্তা লাশহিক হাঘালালিক্ক 
নলিত্ি ্ধ লাা তা তলা নুহ নিলিক্তিা সমাতশী ক দ্িলাক্ষ আলা সা হট অশিআাল 
স হক্যানত্ ভ্তালল ক্দী লালিহ্থা ক্ষী। জীহ উভাঘ সা ক্ত জহুম লব ন্কাহ্যান লম্ভী তীল 
হিবা। লি লাললীঘ নর্গী জ কল্তলা শ্বালা উঁ হলঘহ অন্ধ ন্দতল তরভাঘ। জী জাল নাল 
বিলা ল লা সমাহহা ভ্রাহা অবালশাল ক্গাঘন নক্ন নদী ল্যাভিঘা কটা সা ননী ই তলপরহ 
নভী লিযান্ত হ্ন্রন লী অহন উই। লন্যল লুপহান হা হম হিহা ল অননল উ। 
জা সনি অল বাহু ই তমঘহ হাক্ক লাল ম মববব লিলবী। জল্গুল পক্তুত্ান নার্ত 
রাহা নুহ্যা্দী হম ভাবা আ বভা উ। উমাহ লার্থা সাত লান্িতী নত ্কি হুর্কী 
কমা জানহাযন্ষণা ই। ম ন্তলা ল্তান্তলা ₹ হলক্কা জানহাঘন্দলা উ। ক্ষিত ঈ কন্তনা ন্বার্টু্া 
ক্দিঅ ন্দিল নাল ক্যা নিহা লহ কত উ ললন্ধ ম লত্ভী জালা। অন্ত লা কানু লষা 
নিল লর্তী ই দিল লাল অন্বরুনহ ল ভা নিল ঘাল উ্সা থা তল নর্তী-্ন্তী কুন 
ভিআারমন্ত ল কাল নহ্ন ল নুনিণা ভাবী। হুদ ঘন্ত লতাক্চ ন্কাম লর্যা সানি, 
ঘৃলসিন্যিল্ন ক্ন্রন ই জা নন্টন হিলা লল্াম ন্ধহ হত উ। 

হুল অন্তল অন্ন নাভীল কা নান ন্ধহ্না মুহাক্িল ভালা খা সা ন্ণিলি অর্মা 
রী ননহাহ্‌ উ। তহাভ্ভহঘা ক্ধ ক্ছন ল ভানত্তা, ক্লন্দলা ছান্তন ম সা অদান না ক্কাজা 
মুল্য এ লা ?০ ভলাহ কতা ঘুল্স উ। বিলিভ সমীতল অন্কী মীন কটা গান লাল 
₹ লান্ৰ ই লান্র সতত বুল্য ঘহ বন্বন | জান হুল ননন্ঘান্তালা ন্তা ল্পন্দু নর্তা 
লিলা উ। লিল লন্ত ল ন্নাঘাবঘান ন্রা্ীল ক্ধ ল্তল হলান্যা ল, চ্যুলিলিঘলিভা 
অহ ক্কহাভী হমত্া ভ্ন্বম ক্ষিমা লা হ্ন্তা উ। লর্ষিল অত্ুক্কা নয নিননাল, লালা ঘাত 
নিক্কাল ক্কা ্রীত্ু কাল নম্ভী ভা ঘা নভ্া । অন লা নীলিল লাগল তঘলঞ্ৰ ই ত্সী, 
ম কুন নি্যাম ক্কা ক্কান হী ঘালা উ॥ হ্যুলিলিঘলীতী লন লল্তী মতাহীত নিক্তিা নত 
হই ই লক্ষিল নিলিতিম হল ক ভুক্ত পুবিঘাজী কতা লা ততান্দল শ্ষন্ত অদাল অহ 
সমীতহ নিলিভ ভরা কহ ইল ই লব্ষিল কাত্দাহঙ্ছাল লতা ম্সুলিমিনলাতা বা লর্তী 
নহান্রহ ইলা মিললা উ। জ্গুলিনিঘলীতী ক ক্ষত্ত ন আঁ ইন্না সালা স্বান্তিঘ নত লতা 
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লিল ঘালা ই হুললিঘ অঘল হুলাক্ক ল নিককাহ্থা তব ঘাল ল আল্তুনিঘ্া ভীলী উ। ্ষাহঘাহস্থান 
হত ম লিল লাক্কাত্নাহছাল ক্া হাজ্স লহক্কাহ ক্ধ তঘহ নি হ্ভলা লর্তী কত আহ 
নত ক্কার্চা নিক্কাহ্থা হু লক্লী | হুল নিল কষা ঘুজস অন্তী উন্রহার ই। লাথ ভী ভনাহ 
ক্বা়া্ী নল্থু কন্ত অন্তীনাজী ল, লা ঘৃজী ককাহু নাল লন্তী ই। অন শিল্তুত্াল নান্ত নিল 
২০ মল লামা মা জীহ ই লাল ল ঘ্লন্তমন্ত ক্ষিনা সী লা ল্হুলিক্ষান্ ই £০ 
নর্র ল ন্কা ঘনলঘ্ীহিঅন্স উ, লবহুলিক্াহুতত উ, সক্ুত ই হুলল ই লামা কী সী লিযা 
তা সর রর 
হন্সালিঅহ ঘ ভুঘান্ত হত জক্কাল লিমা, সাহ। 

মহ, আহ্াাঘয ভালা ভ্ই লন বন্বলা ভু ভ্তানভা জঙ্ছান ক্ধ ন্যালল আঁ জলীন উ 
ত্র লা কষা তল আবা। আ০ ভী০ হত ন্ধ নাল ক্দী অর্দীল, লন কা ক ভা 
স্তাল ই। লান্্া শ্গঘতা ক্ষা স্ুলা ক্বান্নাইহ্থাল হ্দী লা বিা সালা ই। জীন ক্কা সা 
ক্সালা নাসাশী ছালা উ তলন্ক তঘহ জক্ুঙ্া লমান্হ ক্যাহ্ঘাহ্ছাল ক্কা ক্স অভ্তাা সা 
লনলা উ লাক হ্ন্ন ঢলল্তনল্ত নদ নাল ছা আল লী জঙমীল ক্কা সা হাল ছাত্রান্ধল 
ঢললমল্হ ক্রন্না লন এ লা মুছানদল ভামা। হুল ক লিহ অন্ত হলন্তমল্ নিসা সা 
কতা | নাল লা আহ মহল কহ ভা আা হভা ই। অনু'শনী হল্পানিযহ ভাহা ক্কান 
ক্হানা ঘা লালা না নল নহ্ঙ্ালী ভাবী । হুললিণ লি নর্ভা লললললা নিঙাঘ নন 
ন্দা নাল উ। নাহা ক্র অহ জাল ঘহ লিবাহালী কত্তী আাহ্ণী। ক্কান্ন্পা নল্তু নাহা আলিতি 
অহ অন্রসন্বঅল ন্বহ হন খ। নালক্ষল্ত লহক্ষাত জলা ক্কা নিনন্দ্ীক্ষহ্ণা ল নি্থানাল হত্রনী 
ই। হা ভাল ল বভ্রল লাহা ক্ধলিতি অলাধী হু ই। ঘন্াঘল হুলাক্কা সখী জলা 
ক্কা নিনল্প্রীকহঘা ক্ষ লিলনহ্হ শর ক্কান কহাযা সা হাউ হাউ্রহী হুলাক্কা লস নাহা 
কলিতি ্ধ অহী £০-০ নানা ন্কা আ ভাত-ভা্ কাল উ হুলন্ক অতি বহন ক্কা 
নাহিঙ্থা নবী আ হন্ভী উ। সমাজ ক্ষিত্া আ হ্ভা উই ভুল লা ভাক্র-ভ্ভা ক্ষাম ক্ষ লিহ্‌ 
ক্গাহ্ঘাহ্ঘাল হাভতলা অক্তলা থা। ভাণ-ভান ক্কাল কক লিঘ ন্ষিত লহ্ভ্ত ল লহ নন হুহনাসা 
ভ্রব্্র্ালা ঘভ্ুনা অন ভা জালা ক্কা নাহা কলিতি ক হি নিন্যাহা লতা ক্কাম ভহ্্নী 
ই। হুলনহল্ত ক্কাব্ঘাহছান ঘহ ক্ষাল কা নীল শী কলা উ। ভা লিনলা লক্ষল ভালা 
ন্রান্তিঘ খা তবলা লক্ষল লল্তী ভী ঘা হা উ। হুলন্দী ধাললা মীলিন উ 


বল্ল অহক্কা ল লা শী হনষা লা হাজ্জ লহল্দাহ কী লিলনা ন্নাভিত, লঙ্তা 
লিল হ্ভ্া ই। লিলজ নিক্কাা ন্লা অনভন্জ ভী হন্তী ই ক্ষিক শী হাজ্স ঘহন্টাহ জঅললা 
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কলা আানহ্াযন্ষণী কী ঘুহা তন কক লিহ কিনল ই, অন্ত বিক্কা্া কানা ী ঘুহা হান 
ম মহা লত্মহ বন্তর্ী ই। জীহ অভ হলল্মেন্ত খী হুলী হিছ্বা মি ভতভামা হাতা হুক 
বল ই। লাললীন মন্নী ন সা নিলন্ধ লাচমম লহত্রাই হল ন্রিহা হন অলী 
বাহ নাল লল্তী উ। তমল জন অন্তঘাল কহ। ঈ ন্তী কলা ন্রান্তলা উঁ হুজন্জী জানহ্বাতন্ধলা 
লন্তী লক্ষী তলঘহ আন্তু্া লাল কত লি অলীল ক্রী ক্কালান্বাসাহী লান্দল ন্ধ লি 
নাল ভ্রনল ন্লা ছু 
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স্ত্রী প্রবোধচন্দ্র পুরকায়েত ঃ মাননীয উপাধাক্ষ মহাশয়, এখানে যে গৌর বিল আনা 
হয়েছে তাতে সরকারের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গৌর সভাগুলির 
নির্বাচনের জন্য একটা কমিশন ছিল, তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সরকারের হাতে 
নেবার প্রযাস, ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রাডুত করবার প্রয়াস এই বিলের মাধ্যমে করা 
হয়েছে। পৌরসভার ওয়ার্ডের যে সীমানা তার পুনর্বিন্যাস করার ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 
এই ক্ষেত্রে শাসিত একটা সংস্থার ক্ষেত্রে যদি নির্বাচন কমিশনের হাতে এই সীনানা নির্ধারণের 
দায়িত্ব দেওয়া হত, সেটা নিরপেক্ষ হত। কিন্তু এখনপক্মরকার সেই ক্ষমতা কমিশনের হাত 
থেকে নিজের হাতে নিচ্ছে। এখন সরকার ওয়ার্ডের সীমানা নিধরিণ করবে। তা ছাড়া এখানে 
যে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে সেই নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার নিজেই সেই দায়িত্ব নিচ্ছে। 
তাদের বেতন দেওয়ার. ক্ষেত্রে সরকার দায়িত্ব নেবেন বলেছেন। একটা সংস্থাকে স্বশাসিত 
করতে হলে, সাধারণ প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত করতে হলে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার 
দিতে হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। 
এক দিকে বলা হচ্ছে স্বশাসিত সংস্থার হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা, অপরদিকে সরকার এই 
সমস্ত কর্মচারী নিরোগ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু নিজের হাতে রেখে দেবার প্রয়াস 
নিচ্ছে। তাদের চাকুরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পৌর বোর্ডগুলির উপর না রেখে সেটা সরকার 
সরাসরি নিজের হাতে রাখছেন। এই ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পরিষ্কার করে বলে দেবেন 
এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিঃ একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে আগামী দিনে সরকার এই পৌর 
বোর্ডগুলিকে নিয়দ্ুণে রাখবার জন্য, নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এই বিল 
আনা হচ্ছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসবে তখন এই আইনের বলে পৌর বোর্ডগুলিকে 
নিয়ন্থণ করবার ০েষ্টা চালাবেন। সেইজন্য এই বিল সম্পর্কে জনগণের যথেষ্ট সন্দেহ থেকে 
খাচ্ছে। তাই আমি বলতে চাই মন্ত্রী মহাশয় যখন বলবেন তখন সু্পন্থ ভাবে বলবেন 
আপনি কি করতে চাইছেন। বিলটাকে বিরোধিতা করবার প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের যে আশঙ্কা 
সেই আশঙ্কার ব্যাপারে উল্লেখ করে আশা করি মন্ত্রী মহাশয় বলবেন। আশা করি মন্ত্রী 
মহাশয় আমাদের এই সন্দেহ নিরশন করবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস £ স্যার, আমি প্রথমেই ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড 
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(সেকেন্ড আামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ যেটি আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি। আমি বুঝতে 
পারলাম না যে মাননীয় কংগ্রেসি বন্ধুরা এটার কেন বিরোধিতা করছেন? আজকে সম্পত্তির 
যে ভাবে পুনর্ধিন্যাস হচ্ছে, যেভাবে মূলাবৃদ্ধি হচ্ছে এবং পরিষেবা পরিচালনায়, বিশেষ করে 
আমাদের রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করবার 
জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, সেখানে যে সম্পত্তি আছে তার ভ্যালুয়েশনের উপরে 
ট্যাক্স ধার্য করার যে ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের আছে তাতে খুব ফলপ্রসূ হচ্ছে না। সুষ্ঠুভাবে 
এটা যাতে হয় তারই জন্য এই বিল। আমি আশা করেছিলাম যে বিরোধী দলের বন্ধুরা 
এটিকে সমর্থন করবেন। এখানে সবিনয়ে যে কথা ধলা যায়, এখানে বিলে এই কথা বলা 
হয়েছে খে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে অথচ কোয়ালিফায়েড ইঞ্জিনিয়াররা মাসছেন না। সেজন্য 
সেখানে সাঠেয়ার নিয়োগের যে ব্যবস্থা তা এই বিলে রাখা হয়েছে। এটিকে সমর্থন না করার 
কৌনও কারণ নেহ। সারেয়ার যারা আসবেন তারা কম এক্সপিরিয়েসড তারা যাতে সঠিকভাবে 
ভ্যালু নির্ধারণ করতে পারেন তারজনা মনিটারিং দরকার। মিউনিসিপ্যালিটিসের যে সমস্ত 
কর্মকর্তা ও অফিসার আছেন, সার্ভেয়ারদের উপরে তাদের মনিটারিংটা সঠিক ভাবে হওয়া 
দরকার। কারণ আমরা দেখেছি যে অনেক সার্ভেয়ার যে সমস্ত বাড়ি ও জমি সার্ভে করেন, 
মালিকের সাথে যোগসাজস করে এটা করেন। আমরা জানি যে বু কারখানায় এটা ঘটেছে। 
মানণীয় মন্ত্রীকে সেই ব্যাপারে আআসিওর করতে হবে। একটা এলাকায় একটা সম্পত্তির যে 
দাম, সেখানে যদি খুব বেশি হেরফের হয় তাহলে রি-আআসেসমেন্ট বা রি-ভ্যালুয়েশনের 
সুযোগ খাকে। সেখানে কংগ্রেসি বন্ধুরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী মহাশয় যে বিল 
এনেছেন তাতে ভ্যালুয়াররা যে ভ্যালু নির্ধারণ করবেন তা দেখার যথাযথ ব্যবস্থা তিনি 
রাখবেন। তারজন) যে ইনফ্রাস্ট্রীকচার দরকার তা এই মুহুতে না থাকলেও নিশ্চয়ই তা গড়ে 
উঠবে বলে আমি মনে করি। শিলিগুড়ি হচ্ছে মন্ত্রী মহাশয়ের শহর। সেটি একটি গন্ডগ্রাম 
ছিল, আজকে সেটি মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। সেখানে আজকে কর্পোরেশন হয়েছে। 
সেখানে বাড়িঘরের ও সম্পত্তির মুল্য সাংঘাতিক বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে প্রপারলি ভ্যালু 
নির্ধারণ করে যার যা দেয় তা যদি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি না পায়, তাহলে 
নাগরিকদের পরিখেবা কি করে আ্আসিওর করবে? সেজন্য আজকে এই বিলটি সঠিক সময়েই 
আনা হয়েছে। এটি গুহৃত হবার পরে যাতে এটি নিশ্চিত করে করা যায় তা করবেন বলে 
আমি আশা রা'খ। ই বিল গৃহত হওয়া মানে নাগরিকদের যে পরিষেবা তাকে আযাসিওয়ার 
করা। 


[1+-15 -- 43১ 0777] 


ওধু তাই নয়, আজকে অর্থনৈতিক পরিষিতি এমন একটা জায়গায় পৌচেছে যে 
প্রকৃতপক্ষে সম্পদ আহরণের জন্য শুধুমাত্র সরকারের উপরে নির্ভর করে লোক্যালি চেষ্টা 
করতে হবে। তাই স্থানীয় ভিত্তিতে পঞ্চায়েতি রাজ করে সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
সেখানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলো যাতে সেই জায়গায় প্রকৃতপক্ষে পদক্ষেপ হিসাবে 
ব্যবস্থা নিতে পারে এবং সেখানে এই বিলের ভেতরে যে আযাসেসমেন্টের কথা বলা হয়েছে 
সেখানে যাতে ঠিকমতো ব্যবস্থা নেয় এবং খুশিমতো যাতে করত না সত খাতে ডিরেল 
না হয়, দুর্নীতি না হয় এবং মিনিস্টার যাকে দিয়ে আসেস করাবেন তিনি যেন দুর্নীতিগ্রস্ত 
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না হন। মন্ত্রী মহাশয় যাতে যেভাবে পরিকাঠামো গড়ে তোলার বাবস্থা করবেন সভায় বলে 
সেটা আযাসিওর করেন। আপনার উদ্দেশ্য মহৎ এবং বিরোধী দলের সদনার্রা আাশঙ্কা যে 
করেছেন সেটা ঘেন দূর হয় এবং তাদের শুভবুদ্ধি হয়। এই কথা বলে এই বিলকে সমর্থন 
করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে যাতে এটা গৃহীত হয় তার আবেদন বেখে সবাইকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মী যে বিল 
এখানে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড সেকেন্ড জাপ্ডনেন্ট বিল ১১৯০-৯৪ 
এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। শুধু বিরোধিতা নয়, আমাদেব পঙ্দ থেকে 5 মানস 
ভূঁইয়া যে সংশোধনী এখানে রেখেছেন তাতে আমি সহমত পোষণ কারে কিছু বে চাই। 
এই বিলটি এত তাড়াতাড়ি করার কোনও দরকার ছিল না, ভাকে অধিবেশন ৮" থাকলে 
তো এই বিলটা আসতে পারত না। শুধুমাত্র আইনকে রক্ষা করান জন্য ৬ মাসের মধ্যে 
বিধানসভা ডাকতে হয় তাই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সুতরাং প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা 
করে বলতে চাই যে, এই বিলটি আলোচনা করার জন্য সার্কুলেশন করা হোক এবং আগামী 
মার্চ মাস অবধি স্থগিত রাখা হোক। এই দাবি রেখেই বলছি যে, আরও দুটি বিল আছে 
যথা মিউনিসিপ্যাল আমেন্ডমেন্ট বিল এবং 98 ইলেকশন বিল--১৯৯০-৯৪, সেগুলো 
নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেছিলাম যে এই সেন্ট ডাল হেশন বিল তৈরি করে 
গৌরসভারগুলোর উপরে অনর্থক জোর করে চাপ দেওয়া হত, োরস ৬ গলে! নিজস্ব 
ট্টাকচার আছে, নিজন্ব মেশিনারি আছে, সেই মেশিনারি লিটা ভাঙন তাবালন হণলুয়েশন 
আযাসেস কর! হয় এবং ঘরবাড়ির ভ্যালুয়েশন জ্যাসেস কর 27 লিন সেহগান হাপনার। 
ভোটাধিক্যের জোরে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠভার জোরে এই সেন্টাত ভাযেশন বো রে তার 
অধীনে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আমি ভাগনার কাছে জানাতে চাই যে, 
এই সেন্ট্রাল ভ ভ্যালুয়েশন বোর্ড যে কাজ করছে তাতে কতটি লা শেষ বলতে ই এবং 
কতটা পরিপূর্ণ রূপায়ণ-এর হতে পেরেছে সেটা একটি চিপ আজে উ্রন্দপেন মিনিস্টার 
একটি বিল এনে রেভিনিউ সংগ্রহ করতে চাইছেন । ভাত, শশ্টি। দানি টি দস হিসাবে 
বিরোধীদলের সদস্য হলেও সরকারের উপাজন হোন, হত জানরা চাহ) ওপাজন ছাড়া 
সরকার চলতে পারে না। কিন্তু উপার্জন করতে হাতে এলে বেঝা ঘচছন্দি এগিয়ে দিলাম 
সেটা ঠিক নয়, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিহি্ দপ্তরে জোর কলে ট্যাঞ্সের বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


সুজিত 


সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড যেখানে গিনেছে পরেনেই তারা যথেচ্ছাগ ভাবে ভ্যালুয়েশন 
তা করেছে এবং জোর করে.সেটা চারি দিয়েছে। এবং বস! হচ্ছে এর দ্বারা 
গীরসভাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে, যেহেতু পৌরসভীিতত টার দলবল হছে বিভিন্ন পৌরসভায় 

যাদের বল আযাসেসমেন্ট করা হচ্ছে সেই? রি কমতে হচ্ছে শা গলে আজকে রাজ্যে 
মামলার সংখ্যা বেড়েছে। গুধু তাহ নয়, ডি : ভলগার হননি ও হছে পুলুনো দিনের 
যারা মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, নিন্নমধাবিতি লহ যদের পু দক আছে, যারা সেই ঘর 
ভাড়া দিয়ে নিজেদের সংসার চালাত হা চক সেন্টাল ভ্যালুর়েশন রডের ট্যাক্সের চাপে 
তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তাই দিন যে বিরোধিতা আমরা করেছিলাম আজকে 
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সেটা আপনারা কম্পালসারি করে দিচ্ছেন পৌরসভাগুলির উপর। আপনারা কম্পালসারি 
করে বলে দিচ্ছেন সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডকে ডাকতে হবে। তারাই আযাসেসমেন্ট করবে। 
সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড যে ট্যাক্স ধার্য করবে রেভিনিউ-এর জন্য তাকে পুনর্বিবেচনা করার 
ক্ষমতা পৌরসভাগুলির থাকছে। আমরা জানি, যে পৌরসভা এলাকায় বসবাস করি সেই 
পৌরসভার সাথে দীর্ঘদিন ধরে আমি যুক্ত আছি, আজকে ট্যাক্স নির্ধারণের জন্য- সেন্ট্রাল 
ভ্যালুয়েশন বোর্ডের কাছে যাচ্ছে, কিন্তু এর আগে প্রতি ৫ বছর অন্তর মিউনিসিপ্যাল 
ডাইরেক্টোরেট থেকে ভ্যালুয়ার পাঠানো হত, তারা একই কায়দায় কর নির্ধারণ করতেন, 
আমাদের সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমি মনে করি সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড যে কাজ করছে 
সেটা সঠিক কাজ নয়, তাছাড়া আমাদের জটুদা এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করেছেন, 
সেন্ট্রালি কথাটার উপর আমাদের যে সংশোধনী দেওয়া হয়েছে, কারণ আপনাদের দলের 
লোকেরা প্রচার করছেন যে এই ট্যাক্সটা চাপাচ্ছে সেন্ট্রাল থেকে, তারা জোর করে এটা 
চাপিয়ে দিচ্ছে, তার জন্যই আমরা এই সংশোধনীট। এনেছি। মাজকে এখানে যে সংশোধনীটা 
এসেছে সেখানে বলা হচ্ছে আপনারা সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশনের পরিবতে স্টেট ভ্যালুয়েশন বোর্ড 
কথাটা ব্যবহার করুন। আপনারা বলছেন কোয়ালিফাইড ভ্যালুয়ার পাচ্ছেন না, অন্তত পক্ষে 
১০ বছরের অভিজ্ঞতা আছে এমন কোয়ালিফাইড ভ্যালুয়ার, সার্ভেয়ার তাকে নিযুক্ত করার 
কথা ; গত সংশোধনীতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা মনে করি যে বিবয়টা এখানে তড়িঘড়ি 
করে করা উচিত নয় সেটা হচ্ছে, ডিপ্লোমা ও ইঞ্জিনিয়ারদের ২টি ভাগে ভাগ করে বলার 
চেষ্টা করেছেন। যারা বি. ই. পাশ করে ইঞ্জিনিয়ার আছেন তাদেরকে একদিকে রাখুন, আর 
যারা ডিপ্লোমা করে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন তাদেরকে আর একদিকে লাখুন। এর সঙ্গে অভিজ্ঞতাটা 
যোগ করতে হবে। যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন তার ক্ষেত্রে বি. ই. হলে ২ বঙ্র 
এবং ডিপ্লোমা সিভিল ইর্জিনিয়ার হলে ৫ বছর করা উচিত । সেইজন্য বলব এইগুলি আরও 
ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার, যদি রাখতেই হয় সেজন্য এটাকে সাকুলেশনের জন্য পাঠানো 
হোক আজকে তড়িঘড়ি করে এটাকে পাস করানোর ব্যবস্থা চলবে না, এই দাবি আমরা মন্ত্রীর 
কাছে রেখেছি। 


[4425 __ 4-35 0.7.] 


এই কথা বলতে চাই, যদি আপনারা এট'কে গাস করিয়ে নিয়ে যান এবং যদি 
আযমেন্ডমেন্ট মেনে দশ বছরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের ছেড়ে এই সার্ভেয়ারদের দিরে সার্ভে 
করাতে চান তাহলে রিলাক্সেশন দিয়ে এই বিলকে ব্যাপকভাবে সার্কুলেট করা হোক এবং 
মার্চ মাস পর্যস্ত এটা পদ্ধতি রেখে জনগণের মতামত নেওয়া হোক এই কথা বলে আমি 
বিলের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বুঝতে পারলাম না, আমাদের 
বিরোধী বন্ধুরা কেন এই সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছেন। এটা খুবই সামানা বিল। গত 
বছর পয়লা অক্টোবর এই সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের যে আইন সেই আইনটাকে আমরা 
সংশোধন করেছিলাম। সেই সংশোধনীতে আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন ছেটি ছোট গৌরসভাগুলিকে 
এই ভ্যালুয়েশন করতে কিছু সমস্যা হচ্ছে। আমাদের সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড এত বেশি 
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জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এমনকি কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভাগুলিও সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
করে দিন। তার ফলে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল। যাতে কিছু রেজিস্টার্ড ভ্যালুয়ারদের দিয়ে 
আমরা এই কাজটা করতে পারি তার ব্যবস্থা.আমরা করেছিলাম সেইজন্য এই সংশোধনী 
আমরা এনেছিলাম। তারপর আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। ৪৬ জন রেজিস্গার্ড 
ভ্যালুয়ার আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল। তার মধ্যে ছয়জন মাত্র আ্যাপিয়ার হরেছিল, তার মধ্যে 
সবাইকে আমরা নিতে পারিনি। সেইজন্য দুটো গ্রেডে আমরা এটাকে ভাগ করেছি। গ্রেড 
ওয়ান এবং গ্রেড টু। কোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি বি. ই.-র ক্ষেত্রে দুই বছর 
এবং এল. সি.-র ক্ষেত্রে পাঁচ বছর। আগে এটা দশ বছর ছিল সেটা কমিয়ে পাঁচ বছর করা 
হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য এই সামান্য সংশোধনী। এরজন্য আবার মানসবাবু একট! 
সংশোধনী এনেছিলেন। সেই সংশোধনীতে বললেন ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জনগণের মতামত 
চাওয়া হোক। মাননীয় সদস্যরাই তো এখানে মতামত দিয়েছেন। আর এই সংশোধনী তাড়াহুড়ো 
করে আনা হয়নি। গত অধিবেশনে এটা আনার কথা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে সেটা আনা 
যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সদস্য বললেন সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড নাম থাকার জন্য অনেক 
লোক মনে করছে এবং অনেক বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌর বোর্ডের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে 
এটা কেন্দ্রীয় সরকারের । বামফ্রন্ট পরিটালিত পৌর বোর্ড এই কথা বলে মানুষকে কেন 
বিভ্রান্ত করবেন এটাতো রাজ্যের ব্যাপার নয়। স্টেট থাকলেই কি সেটা রাজ্যের হয়ে যায়। 
যদি বলা হয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এটা কেন্দ্রের, সেখানে রাজ্যের কোনও অধিকার 
থাকবে না, সেটা তো হতে পারে না। যদি তাই হয় তাহলে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের নাম 
পরিবর্তন করে স্টেট এভিনিউ করে দেওয়া যেতে পারে। মানসবাবু একজন বিচক্ষণ মানুষ 
তিনি এই রকম সংশোধনী আনবেন এটা আশা করা যায় না। অনেকে এখানে বললেন এই 
সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের মাধ্যমে নাকি মানুষের উপর বেশি করে করের বোঝা চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 


প্রথমত আপনারা জানেন, করের বোঝা কারা চাপান। করের বোঝা কি? কে চাপায়? 
আপনারাই তো চাপান। টেলিফোনে চাপিয়েছেন, রেলে চাপিয়েছেন, এটা সমস্ত ক্ষেত্রেই হচ্ছে। 
আমি আপনাদের কাছে, সমস্ত বিধার়ককে এরকম একটা হ্যান্ডবুক দিয়েছিলাম, এটা আমরা 
প্রত্যেক মাননীয় সদস্যকেই দিয়েছিলাম, আমি জানি না, এটা পড়েছেন কিনা। মৌগতবাবু 
নিশ্চয়ই পড়েছেন ভালভাবে, কেননা তিনি আলোচনা করেছেন। এখানে দেখছি ইংলিশ বাজার 
মিউনিসিপ্যালিটি, তাদের ভ্যালুয়েশন করা হয়েছে। সেখানে কি দেখা গেছে? সেখানে ২৫ 
হাজারের উপরে যে সমস্ত বাড়ির ভ্যালুয়েশন করা হয়েছে, এদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৮ 
শতাংশ। কিন্তু ওদের কর প্রদান করতে হচ্ছে কত? মোট ডিম্যান্ডের ৬৫ শতাংশ কর প্রদান 
করতে হচ্ছে। এই ৬৫ শতাংশের উপর সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন করা হয়েছে যে সমস্ত গৃহ বা 
সম্পত্তি আছে। আবার দেখি, ইংলিশ, বাজার পৌরসভাতে ৬০ ভাগ যারা কর দিত, তাদের 
ভ্যালুয়েশন হচ্ছে মাত্র দু'শ থেকে দু হাজার পর্যন্ত, তাদের কর দিতে হচ্ছে মাত্র ১৮ 
শতাংশ। তাহলে, সেন্ট্রীল ভ্যালুয়েশন বোর্ড যখন কর নির্ধারণ করে, সেই কর নির্ধারণ তারা 
অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবেই করে। যাদের আয় বেশি, তাদের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যায়নের 
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ভিক্তিতে সেই কর নির্ধারিত হয়। বরঞ্চ আগে যে ভাবে কর নির্ধারিত হয়। বরঞ্চ আগে যে 
ভাবে কর নির্ধারিত করা হত সেই কর নির্ধারণের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা 
্বল্পবিস্তের মানুষ, নিশ্নমধ্যবিস্তের মানুষ, মধ্যবিত্তের মানুষ, তাদের উপর করের বোঝা চাপত। 
কিন্তু সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড আসার পরে করের বোঝা চাপেনি। তাদের উপরই চাপবে, 
যাদের সম্পত্তি বা জমির.পরিমাণ বেশি। এই যে বললেন হাওড়া, হাওড়ার ক্ষেত্রে অশ্বিকাবাবু 
জানেন, তিনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে, সেখানে আমরা দেখেছি এত বড় বাড়ি হয়েছে, এত 
সম্পত্তির মালিক সেখানে আছে, কিন্তু হাওড়ার কর আদায় হয় মাত্র এক কোটি টাকা। 
কারণ সেখানে প্রকৃত মল্যারন হয়নি। আমরা ঠিক করেছিলাম হাওড়াতে ১০টি ওয়ার্ডে 
সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের দ্বারা কর নির্ধারণ করা হবে। আমরা নতুন করে ভ্যালুয়েশন 
করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু দেখি, ৫৯টি পৌরসভাতে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ বলেছে, সেন্ট্রাল 
ভ্যালুয়েশন বোর্ডের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সত্যি সত্যি এই সিদ্ধাস্তগুলো রূপায়িত 
হচ্ছে কি না, এই প্রশ্ন তুলেছেন। ভাল কথা প্রশ্ন তুলেছেন, আমি শুধু বলছি ইতিমধ্যে 
৫৯টি পৌরসভাতে এই মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়ে গেছে, নতুন কর চালু হয়েছে। তার ফলে 
দেখা গেছে পুরনো আমলে যেখানে কর ডিমান্ড ছিল ১৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, সেখানে 
এই ৫৯ পৌরসভাতে নতুন কর নির্ধারণ করার ফলে ৩৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাক! মোট 
ডিমান্ড সেখানে দীড়িয়েছে। কিন্তু এই থে ডিমান্ড বেডেছে, সেটা এই নর মধ্যবিত্ত, নিন্নমধ্যবিত্ত 
মানুষের উপর এটা আনা হয়েছে। আমাদের নীতি, সাধারণ বস্তিবাসী মানুষ, যাদের ১০০ 
টাকার নিচে সম্পত্তির মুল্যায়ন হবে তারা সম্পূর্ণ ভাবে করের আওতা থেকে মুক্ত। কিন্তু 
কর প্রদান করতে হবে কাদের? যাদের ৰেশি আয় যাদের অনেক বেশি সম্পণ্ডি তাদের দিতে 
হবে। আরও ২৭টি পোরসভাতে এই ভাবে আমাদের কাজ ৮লছে। আসানসোল এবং শিলিগুড়ি 
“পৌর কর্পোরেশনে এই কাজ চলছে এবং সেই কাজ খুব অগ্প সময়ের মধ্যেই সেখানে শেখ 
হয়ে যাবে। কেউ কেড বলেছিল, এর ফলে পৌরসভাগুলির অধিকারে হন্তক্ষেপ করা হয়েছে। 
অধিকারের হস্তক্ষেপ কর! হচ্ছে না, প্রতিনিট পোরসভাতে এই শল্যা়নে কর নিধারণ করা 
হবে, তার পূর্ণ অধিকার ভাদের আছে রিভিউ কমিটিতে যাওয়ার জন্য এই রিভিউ কমিটি 
গঠিত হবে কাদের দ্বারা? এটা গঠিত হবে পৌরসভার ক্যান্ডিডেটদের দ্বারা। শুধু যে ওয়ার্ড 
আছে, সেই ওয়ার্ড এর কাউন্সিলররা থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই এই রিভিউ করার অধিকার 
তাদের রয়েই গেল। যে কোনও নাগরিক যদি এই রিভিউ কমিটিতে গিয়ে জানতে চান, যেতে 
পারেন, এই ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। 
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সেজন্য রিভিউ কমিটিতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই রিভিউ কমিটিতে যাওয়ার প্রত্যেকের 
অধিকার আছে। এর আগে ছিল যে রিভিউ কমিটিতে যাবার আগে নতুনভাবে যে কর 
নির্ধারণ করা হয়েছে সেইভাবে কর প্রদান করে রিভিউ কমিটিতে যেতে হবে, এখন সেটা 
পরিবর্তন করে করা হয়েছে যে কেউ রিভিউ কমিটিতে যাবার সময় পুরাতন হারে কর দিয়ে 
রিভিউ কমিটিতে যেতে পারেন এবং তাদের কাছে আবেদন করতে পারেন। কাজেই খুবই 
স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারি যে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের উদ্দেশ্য এটা নয় যে মানুষের 
উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো। এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে, এর 
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মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। বৈজ্ঞানিকভাবে যাতে কর নির্ধারণ করা যায় সেইজনাই এটা 
করা হয়েছে। আর এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ব্যাপারও নয়। মানসবাবু যে ব্যাখ্যা দিয়ে 
সংশোধনী এনেছেন আশা করি তিনি সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং সকলেই এই বিলকে 
সমর্থন করবেন। আমাদের পশ্চিমবাংলার বাইরের অনেক রাজা-এর পৌরসভার প্রতিনিধিরাও 
আসছেন এই সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের কাজকর্ম দেখতে। কর্ণাটক, অন্বপ্রদেশ তারা চাইছেন 
এখানকার সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ডের মতোন তাদের রাজ্যের জন্য বোর্ড করতে এবং এ 
ব্যাপারে তারা সহযোগিতা চাইছেন। আশা করি সকলে এই বিলকে সমর্থন করবেন। এই 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া ই স্যার, আপনি এ চেয়ারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরাসরি কি করে 
হাতুড়ি পিটে আমার আমেন্ডমেন্টটাকে আউট অব অর্ডার দিলেন সেটা আপনার কাছে জানতে 
চাইছি। এই ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড (সেকেন্ড আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ 
তার জায়গায় আমি বলেছি, 11 5170011৩108 05 ৬০১ 1000] 9101 ০1010) 
130010 (১০০০1) 4১1170101170110) 13111. 1994 রিজন ইজ, শাসক দল বিভিন্ন জায়গায় 
এ ব্যাপারে প্রচারকে এমন তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন অপপ্রচারের মাধ্যমে ঘে মনে হাচ্ছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নির্দেশেই এটা হচ্ছে যেহেতু সেন্টাল কথাটা এর মধ্য আছে। ওরা স্যার, কেন্দ্রের 
ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছেন। অশোকবাবু সহজভাবে বললেন আর আমি ভাল ছাত্রের মতোন 
তা মেনে নেব তা হয় না। সার, কি করে আউট অব অর্ডার হল আপনার কাছে তা 
জালতে চাইছি। 


শ্রী সৌগত রায় $ অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, একটা আ্যামেশ্মেন্টকে আপনি 
আউট ভাব অর্ডার ধলতে পারেন কখন /11010]11]0 005 1101 01000 110 ৬০1 
001005৩ 101 ১১]010]) 010 03111 15 1700010. এই সেন্টাল কথাটার জায়গায় 90810 
৬০10] 13010 করেছেন। 1১010005601 000 13111 এতে একেক হচ্ছে না। [015 0851 
101010100010100106 01 11015, 1115 1001 911১0010 0110 1010010101110 00 0170 ৬০1000101) 
13004 এ 0]]. আমরা চাই সেন্ট্রাল কথাটা ব্যবহার না হয়ে স্টেট কথাটা ব্যবহার করা 
হোক। এটা কি আউট অব অর্ডার হতে পারে, এটা নেগেটিভ আ্যামেন্ডমেন্ট নয়, সুতরাং 
আউট অব অর্ডারের প্রশ্ন নেই। 
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ডাঃ মানস ভূইয়া 8 আপনি যে রুলিং দিয়েছেন, তার উপর বলার কিছু নেই, কিন্তু 
উই ক্যান প্রপোজ এবং আমি মনে করি আমি যে আ্যামেন্ডমেন্ট প্রপোজ করেছি এটা আউট 
অব অর্ডার হতে পারে না। কারণ সৌগত রায় মহাশয় যে বক্তব্য রাখলেন, সেটা তিনি 
ঠিকই বলেছেন। 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আপনার চেয়ার থেকে আপনার 
ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন আর মাননীয় মন্ত্রী আপনার মাধ্যমে বলে গেলেন। উনি আমার 
আযমেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে যে কথা এখানে রেখেছেন, আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই 
কারণে, কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটা নয়, এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, আপনারা 
কৌশল করে পশ্চিমবাংলায় বেঁচে আছেন, এবং নির্বাচনের বৈতরণি পার হচ্ছেন, কখনও শব্দ 
ব্যবহার করে, কখনও আইন ব্যবহার করে, কখনও বেআইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৌশলে 
বেঁচে আছেন। বারবার যেটা আমি বলতে চেয়েছি সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড এটার বদলে 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালুয়েশন বোর্ড এটা করার জন্য আযামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। আমি করতে চেয়েছি 
সরাসরি এই শব্দ যেখানে যেখানে আছে সেটার পরিবর্তন চেয়েছিলাম। এটা আমাদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা, আমাদের মাননীয় সদস্য জটু লাহিড়ি যা বলেছেন এবং আমরা যা দেখেছি, 
শুনেছি, প্রত্যক্ষ ভাবে তার শরিক হয়ে বলছি, আপনাদের মন্ত্রীরা বলছেন ময়দানে দাঁড়িয়ে, 
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বন্ধুগণ, কেন্দ্রের সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড, কেন্দ্রের চাপানো ভ্যালুয়েশন আপনাদের ঘাড়ে 
চেপেছে। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মন্ত্রী মহাশয়কে বলি যে 
এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে না গিয়ে সর্বশেষে আমি এইটুকুই বলতে চাই যে ভ্যালুয়েশন 
আ্যান্টের মাধ্যমে ট্যাক্স বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলার নাম গোলাপ ফুলের মতো 
প্রস্ফুটিত করেছেন। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গকৈ আপনারা শ্শানে পরিণত করেছেন এবং সেই 
সাথে প্রতিদিন এখানে ৫/৭ টা করে খুন হচ্ছে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী অশোক ভিত্রীচার্য ৪ এই বিলের নাম হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন আনক্ট 
১৯৯৪। আপনারা এখানে বার বার একটা কথাই বলছেন যে আমরা এখানে ১৭-১৮ বছর 
ক্ষমতায় আছি। এই ধরনের কিছু ঠুনকো কথা বলে, কিছু হালকা কথা বলে, কিছু রাজনীতি 
করে চলেছেন। আমরা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে ভোটে জিতেছি, পঞ্চায়েত এর ভোটে জিতেছি, 
লোকসভায় জিতেছি, বিধানসভায় জিতেছি। এই কথা বলে আপনারা পশ্চিমবাংলার সাধারণ 
মানুষকে বোকা বানাবেন না। আপনারা মানুষকে বোকা বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু 
আমরা মানুষকে বোকা বলে মনে করি না। 
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ডাঃ মানস ভূইয়া 8 আপনি যে রুলিং দিয়েছেন, তার উপর বলার কিছু নেই, কিন্তু 
উই ক্যান প্রপোজ এবং আমি মনে করি আমি যে আ্যামেন্ডমেন্ট প্রপোজ করেছি এটা আউট 
অব অর্ডার হতে পারে না। কারণ সৌগত রায় মহাশয় যে বক্তব্য রাখলেন, সেটা তিনি 
ঠিকই বলেছেন। 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আপনার চেয়ার থেকে আপনার 
ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন আর মাননীয় মন্ত্রী আপনার মাধ্যমে বলে গেলেন। উনি আমার 
আযমেন্ডমেন্ট সম্বন্ধে যে কথা এখানে রেখেছেন, আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এই 
কারণে, কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এটা নয়, এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, আপনারা 
কৌশল করে পশ্চিমবাংলায় বেঁচে আছেন, এবং নির্বাচনের বৈতরণি পার হচ্ছেন, কখনও শব্দ 
ব্যবহার করে, কখনও আইন ব্যবহার করে, কখনও বেআইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৌশলে 
বেঁচে আছেন। বারবার যেটা আমি বলতে চেয়েছি সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড এটার বদলে 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালুয়েশন বোর্ড এটা করার জন্য আযামেন্ডমেন্ট দিয়েছি। আমি করতে চেয়েছি 
সরাসরি এই শব্দ যেখানে যেখানে আছে সেটার পরিবর্তন চেয়েছিলাম। এটা আমাদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা, আমাদের মাননীয় সদস্য জটু লাহিড়ি যা বলেছেন এবং আমরা যা দেখেছি, 
শুনেছি, প্রত্যক্ষ ভাবে তার শরিক হয়ে বলছি, আপনাদের মন্ত্রীরা বলছেন ময়দানে দাঁড়িয়ে, 


[019 10োখ 237 


1২8, 9101 10112170177 120) 

1২0, 9111 90105 €017017019 

১০1)0, 5111 11109 ১1170170 

501০1, 9101 90105 00001012 

৩], 91011 9১] 

১০], 9101 91511 161010101 

১০]। 01019, 911 10101 

১11101, ১111 1000) 19৩0 

90161, 911] 1১17010 

015৬ 

1301010৩0, 911] /৮100108 

13010101100, ৩1]1 71001 

1300811, 9111 ১90৫ 1ঞ11]0া 

131011010, 1). 10105 

1)95, 911 ১০117]0 01101 

0১০] ১1101) 90110111001, 9101 

10111], 917 0018 

11010, 9101107001 990107 

1২9১, ৩117 ১০৪০৪ 

£01101 45109011), 101. 

/1)51 : 

১০1], ১1011 19909 1919504 

[010010, 5111 0990000 

4১১৩5 0০18 50 870 [২0৩১ 10 1100 10101010) ৬/0$ ০0011৩0- 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন $ মিঃ ডেপুটি স্পিকার, একটা পয়েন্ট অব অর্ডার তুলতে চাই 
আমাদের তরফ থেকে আজকে বিলের টাইটেলের উপর যে আ্যামেন্ডমেন্ট দেয়া হয়েছিল, 
আপনি তাকে আউট অব অর্ডার বলেছেন। কিন্তু উই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দি টাইটেল অব দি 
বিল, আপনি প্রোসিডিয়রটা বলে দিন যে কি প্রকারে আমরা আ্যামেন্ডমেন্ট দেব? আমরা 


আ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে চেঞ্জ করতে পারব, না এর জন্য আমাদের নন-অফিসিয়াল লেজিসলেশন- 
এর প্রোপজাল আনতে হবে? এটা আপনি বলে দিন। আপনি আরও বলুন যে, অন হোয়াট 
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গ্রাউন্ড আযামেন্ডমেন্ট আউট অব অর্ডার আপনি করে দিলেন? আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দি টাইটেল 
অব দি বিল, তার জন্য আমাব কি স্কোপ আছে, আপনি ওয়েটা, মেথড-্টা বলে দিন। 
প্রোসিডিয়রটা বলে দিন, হাউ গ্যড আই ব্রিং আযবাউট এ চেঞ্জ ইন দি টাইটেল অব দি 
বিল? আপনাকে এটা বলতে হবে, তা না হলে আপনি ওটা এ ভাবে করতে পারেন না। 
রুল ৮১, ইট রিলেটস টু ব্লজেস। আপনি যখন হাউসে বিল রেখে কোয়েশ্চেন পুট করেন 
তখন বলেন, “পুট টাইটেল ভ্যান্ড প্রিয়েমবল্‌-দেয়ার ইজ নো আ্যামেন্ডমেন্ট টু দি টাইটেল 
ত্যান্ড প্রিয়েমবল্‌। আপনি একথা আজকেও বলেছেন। এখন আমরা যদি টাইটেল আ্যামেন্ডমেন্ট 
দিই এবং আপনি যদি অর্ডার দেন যে, ওটা আউট অব অর্ডার, তাহলে টেল আস বাই হুউচ 
মেথড দি অপোজিশন ক্যান চেঞ্জ দি টাইটেল অব দি বিল? আপনি এটা বলে দিন। 


শ্রী দ্বীপক সেনগুপ্ত ঃ ডেপুটি স্পিকার, স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে বিলটা পাস হয়ে গেছে 
এবং ওদের আমেন্ডমেন্টের আগে যে অবস্থাই থাক না কেন, এখন আর তা নিয়ে আলোচনা 
হতে পারে কি? যে বিল পাস হয়ে গেছে তা নিয়ে আর কোনও আলোচনা হতে পারে না। 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ অপোজিশন লিডার কিছু বলতে চেয়েছিলেন, আমি ওকে 
বলতে বলেছিলাম। উনি খুব ভাল-ভাবেই জানেন যে, একটা বিল পাস হয়ে গেলে, সেই 
বিল সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে কোনও রুলিং বা অর্ডার হয়ে গেলে সেই অর্ডার নিয়ে আর 
কোনও আলোচনা করা যায় না, যেতে পারে না। যে অর্ডার হয়ে গেছে, সেটাকে আর 
আলোচনায় আনা যায় না। ্‌ 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একই কথা যেটা, আগে বলেছিলাম সেই 
থাই বলছি। এত তড়িঘড়ি করার কার্যত কোনও দরকার নেই। আমাদের কার্য বিবরণীর 
ধ্যে আনতে হবে বলে সেই মানসিকতা নিয়ে এই বিল নিয়ে এসেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
হাশয়, আমাদের হাতে অনেক সময় ছিল। সুতরাং বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে, 
নসাধারণের মতামত নিয়ে, বিভিন্ন ফেরামের মতামত নিয়ে এটা আমরা করতে পারি। তাই 
নামি আমার এই আ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি এবং 
বি করছি দরকার হলে এই মিউনিসিপ্যাল আযামেন্ডমেন্ট বিল যেটা এনেছেন সেটা আমরা 
নলেক্ট কমিটিতে রেফার করতে পারি। আমাদের হাতে সময় আছে, আমি বিলটি বিস্তারিতভাবে 
ড়েছি এবং দেখেছি, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি বিষয় নেই যাতে করে এই সরকার 
|খনই স্তব্ধ হয়ে যাবে, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে, কর্মচারিদের মাহিনা দেওয়া যাবে না, কাজ 
ন্ধ হয়ে যাবে! তা যদি না হয় তাহলে তড়ি-ঘড়ি করে কর্মবার সাজার মানে হয় না। তাই 
বীর মন্ত্রী মহাশয়কে বলি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের, পৌরসভা এলাকার নাগরিকদের এবং 
ার্বিকভাবে সমস্ত স্তরের মানুষের মতামত যাতে প্রতিফলিত হয় তার দিকে নজর রেখে 
নামার এই আ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করুন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শত অশোক ভট্টাচার্য ৫ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উনি আমাকে কর্মবীর বললেন। কিন্তু 
ত্যি-সত্যি যদি আমি এই আ্যামেন্ডমেন্ট বিল না আনি তাহলে বিরাট-বিরাট সমস্যা হচ্ছে। 
মস্যা হচ্ছে, আগামী জুন মাসে নির্বাচন করতে হবে, সাংবিধানিকভাবে এই নির্বাচন করতে 
নামরা বাধ্য। ২ নম্বর হচ্ছে, নির্বাচন যদি করতে হয় তাহলে আগাদের আইনে আছে 
পক্ষে পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যায় সেইভাবে নির্ধারিত করতে হবে। আমরা ক্লাসিফিকেশন 
চরেছি, ক্যাটেগরি করেছি। এই ক্যাটেগরি করার ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলিকে আমরা একেবারে 
টরতে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে, অনেকগুলি পৌরসভা নির্বাচন হয়ে গেছে। সেইজন্য 
নামি বলেছি, ফেজ-ওয়াইজ করার জন্য। আইনের সংশোধন যদি না আনি তাহলে বিভিন্ন 
ভুন পৌরসভাগুলি, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলি ওয়ার্ড নির্ধারণ করতে পারব না। 
সইজন্য বাধ্য হয়ে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। প্রতিটি পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে দেখবেন, 
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একজিকিউটিভ অফিসার, ফিনান্স অফিসার দিতে হয়। আগে ছিল, কিন্তু নতুন আইনে লেখা 
ছিল, কমন ক্যাডার সার্ভিস করবে, আমরা করতে পারি না, কমন ক্যাডার সার্ভিস অবশ্যই 
দরকার। এখন দেখতে পাচ্ছি, কমন ক্যাডার না হলে একজিকিউটিভ অফিসার প্রদান করতে 
পারছি না। 


না, এখন যদি দিতে হয় মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে থেকে একজিকিউটিভ অফিসার, ফাইনান্স 
অফিসারের মাইনে দিতে হবে। সেজন্য আমরা এই সংশোধনী এমনভাবে কমন ক্যাডার 
সার্ভিস হওয়ার সাপেক্ষে যতদিন না হচ্ছে ততদিন পর্যস্ত একটু ধরে রেখেছি, আমরা এনেছি 
যাতে করে সরকার অবিলম্বে একজিকিউটিভ অফিসার, ফাইনাল অফিসার, হেলথ অফিসার 
এবং ইপ্রিনিয়ারদের দেবার দায়িত্ব সরকারের নিজের, এইগুলি আমাদের খুব প্রয়োজন। তারপর 
সংবিধানে আছে ও লক্ষর উপরে প্রতিটি পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি করতে খাধ্য। আমাদের 
আ্যাক্টে “মে” লেখা আছে ওটা 'শ্যাল” করতে হবে। সংবিধানের নিয়মে আমরা করতে বাধ্য 
এ ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় আছে, যেমন ধরুন বিলে নৃতন ইলেকশন নির্বাচন হল, 
নির্বাচন হওয়ার পরে কাউন্সিল সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। চেয়ারগ্যান ইন কাউন্সিল যে 
সুবিধা নেবেন সেই বিষয়টা আইনে নেই। যদি জুন মাসে নির্বাচন করতে হয়, নির্বাচন 
ইনক্লুশন, ডিলিমিটেশন, রোটেশন এবং রিজারভেশন ইত্যাদি আছে সমস্ত কিছুই আমাদের দিন 
ক্ষণ ঠিক করতে হবে, এই অবস্থায় আইন সংশোধন না করে কোনও মতে সংবিধানের উপর 
আমাদের যে দায়িত্ব অধিকার এবং আনুগত্য সেটা পালন করতে পারি না। তড়িঘড়ি কবে 
নয়, কর্মবীরত্ব দেখাবার প্রয়োজন নেই, জনগণের দায়িত্বে করতে হবে। সেই অধিকার পালন 
করার জন্য ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রতিটি পৌরসভায় পূজার পরে প্রতিটি পৌর প্রধানদের 
সম্মেলন করে মতামত নেব। আপনি বলছেন আমি অনুরোধ করব যে সমস্ত অঞ্চলে 
সম্মেলন করব সেখানকার বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানাব, আপনারাও আপনাদের মতামত দেবেন, 
যাতে করে আইনটাকে ভাল ভাবে কার্ষকর করতে পারি। বলিষ্ঠ সংশোধনী এনে সংশোধন 
করতে হবে, অন্যান্য রাজে প্রতিটি পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতে ভোট হচ্ছে না, ৭৬তম, 
৭৪তম সংবিধান হওয়ার পরে আমরা সকলকে বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি থে 
আমরা করব, আমরা করতে চাই, আমরা নিয়েছি, কেননা আমরা কমিটেড টু দি পিপল। 
সেজন্য এই সংশোধনী বিলটি আনা হয়েছে এবং আপনাদেরও মতামত আশা৷ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে দুটি বিল নিয়ে এসেছেন সেটা এই সরকাব 
কিভাবে ফাংশন করে তার একটা উদাহরণ আমি এনেছি। মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের 
যখন বাজেট সেসন ছিল তখন একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল বিল ১৯৯৪ নিযে 
এসেছিলেন, সেটা ১৩ই জুলাই” ১৯৯৪ চালু হয়ে গেছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল 
আ্যমেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৯৪-এর ব্যাপারে ২৮শে জুলাই থেকে আমাদের নতুন বিল চালু হয়ে 
গেছে। এই দুমাসের ৩ মাসের মধ্যে এনে দেখিয়েছেন অনেক এরব, এবং ওশিশান 
কমিশান আছে। তার জন্য শর্ট সেসন একটা বিল নিয়ে আসতে হল। আমি বার বার বলেছি 
মন্ত্রী মহাশয়ের আগের বিলটি দেখেছিলাম উনি, একটা কাজ করার চেষ্টা করেছেন মিউনিসিপ্যাল 
ইলেকশনের আগেকার বিলটি বেশ ডিটেলড ছিল, একটা বিলে এত ডিটেলড থাকার দরকার 
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ছিল, তখন প্রশ্ন তুলেছিলাম উনি আবার একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আযমেন্ডমেন্ট 
বিল এনেছেন। 


15-05 -_ 5-15 [9.01.] 


আমার প্রথম প্রশ্ন, এই ছয় মাসের মধ্যে আমেন্ডমেন্ট বিল আনার প্রয়োজন হল 
কেন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, উনি পারপাস বলেছেন, দ্বিতীয় বিল__মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন 
(আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল যদি ধরি, সেখানে ডিলিমিটেশন কিভাবে হবে বা কনস্টিটিউয়েনি কিভাবে 
করা হবে এসব নিয়ে একটা আযমেন্ডমেন্ট এনেছেন। সেখানে উনি বলেছেন-_-/১001 ০0- 
51061001017 01 1110 ৮1945 01 0179 1৬101010100111, 01৬1০, 11) 500] 17011110103 
1[ 11111 00 5001) 10001010100] 0190 10010 5010] 10101009001 ৬০1৫5 05 100) 0৩ 
0610107117000 0১ 1116 9009 00৮০1100110 1 11013 0911011 এখানেতেই সি.পি.এম.- 
এর সমস্ত মিসচিফ লুকিয়ে রয়েছে। স্টেট সিলেকশন কমিশন নোটিফাই করবেন যে কিভাবে 
কনস্টিটিউয়েলি ভাগ হলো। কে সেটা ঠিক করবেন? সেটা করবেন স্টেট গভর্নমেন্ট। 
অশোকবাবুর দপ্তর ডিলিমিটেশন কিভাবে হবে সেটা ঠিক করবেন। এবং সেই ডিলিমিটেশনের 
কাজ অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে গোপনে বিভিন্ন জায়গায় তারা ডিলিমিটেশনের 
কাজটা শুরু করেছেন। এর আগে আমরা দেখেছি, ডিলিমিটেশনের ব্যাপারে তারা বিরোধী 
দলকে চিঠি দিতেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ডিলিমিটেশনের ব্যাপারে তারা কাজকে ডাকেননি। 
আরও বলেছেন, ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ব্যাপারে, [01৫9 1101 1010 10111)0া 01 
0105 11) 06 10001010001 01695 01 1011৩ 09108118 1001008] 00100190001 070 
[10 119১1) 11010101090] 00100140101) 0110 1100 0৩০11001105 01 000 0105 
91011 0৩ 9801) 05 15 079৬1001110 00100110 11111101001 00100019110. 4১01. 
কলকাতা কর্পোরেশনে এর নাম্বার কমছে না। আগের বার বলেছিলাম যে, সবচেয়ে ক্রুণিয়াল 
জিনিসগুলি মন্ত্রী নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন সো দ্যাট হি ক্যান পে পলিটিক্স। কলকাতার 
কনস্টিটিউয়েন্সিগুলির মধ্যে কিছু সিট শিডিউল্ড কাস্টদের জন্য রিজার্ভ হবে, কিন্তু সেই সিট 
কিভাবে রিজার্ভ হবে সেটা এ্যাজ ডিটারমাইন্ড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট। এক-তৃতীয়াংশ সিট 
মহিলাদের জন্য রিজার্ভ হবে, কিন্তু কোন সিট কিভাবে রিজার্ভ হবে বা কোন ফর্যুলায় সেটা 
করা হবে, পুরোপুরি সেটা নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এখন যে ডিলিমিটেশনের কাজ শুরু 
হয়েছে, আমাদের লোকেরা বলছেন, যেখানে সি.প.এম. স্টুং সেখানে নয়শত সিট হচ্ছে এবং 
যেখানে সি.পি.এম. দুর্বল সেখানে তিন হাজারে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড হচ্ছে। কোনও 
মিউনিসিপ্যালিটিতে ইউনিফর্মিটি নেই পপুলেশন প্যাটার্নে। কোন যুক্তি নিয়ে কোন লজিকে 
এসব করছেন! যেমন রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি, সেখানে হেরে যাবেন বলে সোনারপুরের 
ংশ সেখানে ঢুকিয়ে দিলেন, জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম নিয়ে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন করলেন। এর চেয়ে আরবি্রারি আর কি হতে পারে? এটা শুরু হয়েছিল, তখন 
আপনি মন্ত্রী হননি, কলকাতায় হেরে যাবেন বলে বানতলা এবং ধাপাকে জুড়ে দিয়ে ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনে ১০০ নম্বর ওয়ার্ড এবং গার্ডেনরিচ, বেহালা এবং যাদ বপুরকে নিয়ে ১৪১ নম্বর 
ওয়ার্ড করার মধ্য দিয়ে। এই আবিট্রারি ডিলিমিটেশন পাওয়ার আপনাদের হাতে থাকবার 
আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। স্টেট গভর্নমেন্টের এটা করা উচিত নয়। স্টেট ইলেকশন কমিশন 
করেছেন, কিন্তু তাকে ঠুটো জগন্নাথ করে দিয়েছেন। কিভাবে প্রপার কমিশনড হয় সেটা কি 
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[200) 50100211001, 1994] 
পার্লামেন্ট বা আযাসেম্বলীর ক্ষেত্রে দেখেননি? ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে কমিশন আমরা ১৯৭৫ 
সালে দেখেছি। একটা ফুল ফ্রেজেড জুডিশিয়াল কমিশন ঠিক হয় সেখানে এবং তারা এ- 
ব্যাপারে মানুষের কাছে মতামত নেন। সেটা একটা সেপারেট ইলেকশন কমিশন। আপনারা 
ডিলিমিটেশনের ব্যাপারে আবি্রারিলি স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে ক্ষমতা রেখেছেন জাস্ট টু স্মুট 
দি পলিটিক্যাল পারপাস অফ সি.পি.এম.। তারজন্য ডিলিমিটেশনের ব্যাপারে এখানে যা 
বলেছেন তার আমি সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করছি। আপনি কাউকে না জানিয়ে ইতিমধ্যে 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশনের কাজ যেভাবে শুরু করে দিয়েছেন তার আমি 
তীব্র বিরোধিতা করছি। মূল আইনটা অনেকটাই রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস্‌ আ্যাক্টের মতো 
ছিল। সেখানে কিছু ডিফেক্ট ছিল ড্রাফিটংয়ে। এখন একজনকে ডেকেছেন-__তরুণ দত্তকে, যবে 
সেসন করতে চাইছেন, যদিও হিজ ইমপার্শিয়ালিটি ইজ নট বিয়ন্ড কোয়েশ্চেন। এবারে আপনি 
বলেছেন যে ইলেকশন এক্সপেনসেস দিতে হবে [1 1170 00111155101] 15 50115000 01101 
2 19150171109 [01160 (0 19056 ]0া। 20001110101 61000101) ৫0/00611505 ৬৮11] [179 
(1170 0110 11 (19 11010101101 190001160 0% 01 11001 11015 001 010. 000. 1105 
0011]01551017 5101] ০ 01001 [00101151100 11] 0119 091110101 0029110, 0901010 1111] 
(0 ০১ 41500411110 0110 5001) 001501) 91011 09 01501111190 101 এ 1001104 0 
[1190 ৮১০১ 001] 01১9 49109 01 0010 0100. এটা আমাদের আযাসেম্বলি এবং পার্লামেন্টে 
দাড়িয়ে যেট| দিতে হয় সেটা আপনি এখানে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং এই ঘে 101৩ ৬/০$1 
[31801 1৬010101001 1215010190] (4৯791017011) 1311], 1994 সেটা এনেছেন, এর 
পারপাসটাকে আমি কঠোরভাবে সন্দেহ প্রকাশ করছি। আমি মনে করছি যে এটা আপনি 
পুরোপুরি অন্যায় করেছেন, যেটা আমি আপনার কাছে ভাল করে বুঝতে চাই ঘে আপনি 
এই ইলেন্টোর্যালের ক্ষেত্রে কি করবেন? আমাদের এর আগে যে আ্যামেন্ডমেন্ট ছিল তাতে 
নির্বাচন কমিশনের ইলেকটোর্যাল রোল আপনারা ব্যবহার করবেন। তার কারণ দুটোতেই ১৮ 
বছর হচ্ছে বয়স সীমা। আপনাদের এটা ঠিক করা ছিল, বুদ্ধদেববাবু আইন এনেছিলেন। 
আপনারা নির্বাচন কমিশেনের এই রোলটা ব্যবহার করবেন, এটা কথা ছিল। কিন্তু আজকে 
আইনের পজিশনটা আ্যানোম্যালিস হয়ে গেছে। আপনার স্টেট ইলেকশন কমিশন, তারা কি 
প্রত্যেক চিওনিসিপ্যালিটির জন্য আলাদা ইলেকটোর্যাল রোল তৈরি করবে? না, তারা পুরোপুরি 
গ্রহণ করবে এবং যদি ইলেকটোর্যাল রোল তৈরি করে, সেই ইলেকটোরাল রোল যখন ভাগ 
করবে ইনওয়ার্ড তখন কি প্রসেসে ভাগ করবে, এই ব্যাপারে এখনও আপনার আইনে 
কভার করেনি। ২।১টি কথা ইলেকটোর্যাল রোল সম্পর্কে আছে। কিন্তু ইলেকটোর্যাল রোল 
প্রিপারেশনের বাপারে ডিটেলস আপনারা এই আইনের মধ্যে, এখন পর্যন্ত যে আইন করেছেন, 
আমরা যা স্টাডি করেছি, এখনও পর্যস্ত আনতে পারেন নি। আপনি যে বিলটা এনেছেন, 
ও/য়স্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সেকেণ্ড (আ্যামেগুমেন্ট) বিল, লোকে ভাববে যে খুব হোলি 
পারপাস এটা আনা হয়েছে। আপনি বরো কমিটি তৈরি করেছেন। কলকাতা শহরে বরো 
কমিটি আছে। আপনি হয়ত জানেন যে ১১টা ওয়ার্ড নিয়ে কলকাতায় বরো কমিটি তৈরি 
হয়েছে এবং আমাদের এখানে প্রায় ১৩টি বরো কমিটি আছে। হোয়াট ইজ দি পজিশন? বরো 
কমিটিতে এটা কাউন্সিলরের ফান্ড হচ্ছে সারা বছরে এক লক্ষ টাকা। বরো কমিটি এ সারা 
বছরের জন্য এক লক্ষ টাকা এ্যালট করে। অর্থাৎ সারা বছরে ১ লক্ষ টাকা ১১ জনের 
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জন্য যদি হয় তাহলে মাসে সেটা এক লক্ষ টাকা কিছু কম হয়। অর্থাৎ টোটাল বরোর জন্য 
১ লক্ষ টাকার কম হয়। সেটা বরো কমিটিতেই ডিসাইড করে। আপনি খুব ডিসেন্ট্রালাইজেশন 
করেছেন। সমস্ত পাওয়ারটা কর্পোরেশনের মেন জায়গায় রয়ে গেছে এবং এই বরো কমিটির 
ফাংশানিং আমরা দেখলাম। কর্পোরেশানের আসল ফাণ্ড হচ্ছে রোড ফাণ্ডে, বস্তি ফাণ্ডে, 
ওয়াটার সাপ্লাই ফাখডে। আর বরো কমিটিতে নামকা ওয়ান্তে একটা ঘরে করে দেওয়া হয়েছে। 
আপনি বলছেন যে বরো কমিটিকে আপনি ডিসেন্ট্রালাইজেশন করে দিয়েছেন। দিস ইজ এ 
টোটাল আই ওয়াস টু দি পিপল বলে আমি মনে করি। আপনি ওয়ার্ড কমিটি করেছেন। 
ওয়ার্ড কমিটি, বরো কমিটি, এগুলি করেছেন, কিন্তু আলটিমেটলি তার মাধ্যমে কি টাকা 
আপনি খরচ করবেন সেটা যদি ঠিক, না করেন তাহলে এগুলি জাস্ট একটা শো হচ্ছে। 
আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। উইদাউট পাওয়ার গণতন্ত্রের ক" বলার কোনও মানে 
আছে? আপনি সেটা ক্রিয়ারলি বলছেন না। অশোকবাবু আজকে হোল প্রবলেম য৷ দাঁড়িয়েছে, 
আপনারা ন'মে ডিসেব্্রালাইজেশনের কথা বলছেন। আমি আপনাকে বলব যে যদি 
ডিসেন্ট্রালাইজেশন সত্যি হয় তাহলে স্টেট গভর্নমেন্টের আয়তন ছোট হওয়া উচিত, পৌরসভা, 
পঞ্চায়েতের কর্মচারির আয়তন বেশি হওয়া উচিত ছিল। সেটা কি হয়েছে? আপনার 
পৌরসভাগুলিতে আন্ডার স্টাফ, সেখানে যোগ্য লোক নেই এবং বেতন পাচ্ছে না। অথচ 
আপনার রাজ্য সরকার দিনের পর দিন স্ফীত হচ্ছে। আপনি একটা আর্টিকেল দিয়েছেন যে 
ওথ অব সিক্রেসি আপনি করছেন। এটা ভাল কথা। এটা নিয়ে কারো আপত্তি থাকতে পারে 
না। এটা একটা টেকনিক্যাল ম্যাটার। এটা আইনে করার দরকার ছিল কিনা সে ব্যাপারে 
আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আপনি রুলসের মধ্যে ফর্ম অব ওথ ইনক্লুড করতে 
পারতেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মিটিং যেটা ডাকা হবে, ডি. এম মিটিং ডাকবেন। সেই মিটিংটা 
কি ভাবে ডাকবে সেটা বলেছেন। এটা প্রসিডিউর্যালের ব্যাপার। সেটাতে আমার বলার কিছু 
নেই। মিটিংয়ের কোরাম কি হবে, ওয়ান-থার্ড মেম্বার হলে কোরাম হবে, এটা আপনি আইনে 
বলেছেন। এটাও প্রসিডিউর্যালের ব্যাপার, এটাতেও আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আপনি 
বিচার করে দেখুন, বিধানসভায় এখন ৪০ জনের বেশি মেম্বার থাকছে না। তাহলে পৌরসভায় 
ওয়ান-থার্ড থাকতে হবে। আপনি এটা সব সময়ে এনসিওর করত পারবেন? এই ব্যাপারটা 
আপনি দেখুন। 


[১-13 -- ১-5১ 0-07.] 


নেকস্ট যে ইমপর্টেন্ট পয়েন্টটা আপনাকে বলতে চাই সেটা হলো আপনি কমন ক্যাডার 
অফ অফিসারস তৈরি করবেন বলেছেন। মিউনিসিপ্যাল জ্যাডমিনিসট্রেটিভ সািসে একটা 
চাকুরির ব্যাপারে টিল ডেট মিউনিসিপ্যালিটি আপনার প্রায়র পারমিশন ছাড়া কোনও পোস্ট 
ক্রিয়েট করতে পারবে না, কোনও আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবে না। নতুন পোস্ট যদি ক্রিয়েট 
করতে হয় তাহলে বর্তমানে যত কর্মচারী আছে তার ১ পারসেন্ট নতুন পোস্ট নিজে নিজে 
ক্রিয়েট করতে পারবে। অর্থাৎ ১০০টি কর্মচারী থাকলে ১টি পোস্ট ক্রিয়েট সে করতে 
পারবে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, এটা ঠিক। রাজ্য সরকারের 
আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি তো দূরের কথা, যতক্ষণ না 
মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স কমিশন বসাচ্ছেন, যতক্ষণ না রায় দিচ্ছে কিভাবে ডিভলিউশন অফ 
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[200 92101677021, 1994] 
মানি আ্যাণ্ড ডিভলিউশন অফ পাওয়ার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যাটা থাকবে। প্র্যাকটিক্যালি 
আপনি তো মিউনিসিপ্যালিটির হাত-পা বেঁধে দিয়েছেন। প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটিকে আপনি 
বলছেন যে এতোগুলো অফিসার নিয়োগ করতে পারবে, তারপর বলছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্য 
সরকারের পারমিশন লাগবে। [07701 0০ ০৪0০ ০6 ০070) [11017101091 59109 01 
0106 91019 15 00151101000, 0170 1300170 01 00070111015 1112, 4 2 107601116, 
09001101003 ৮/17101) 01 1116 010010915 1919160 (0 111 940-59010101] (1) 01 (115 
59010101) 210 179095501 [0 0. 1৬101110109110/ 01] ৮111) (106 [07101 50100101) 01 
000 50010 009০1101700) 01091979915 01 5001) 01010915 0190 11) 0116 90101165. 


প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায়র স্যাংশন অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট লাগবে। তার মানে এলিমেন্ট অফ 
ডিসক্রিশন আপনার কাছে নিতে এলো এবং সেই এলিমেন্ট অ.' ডিসক্রিশন এই রাজ্যের 
ক্ষেত্রে এলিমেন্ট অফ ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আপনাকে বার 
বার বলছে মাইনে দিতে পারছি না। তার মানে আপনি ঠিকমতো টাকা কংগ্রেস 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দিচ্ছেন না। জিয়াগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটি তো এই কারণে রিজাইন 
করতে বাধ্য হল। বিকজ দে আর নেট গেটিং মানি। রাজ্য সরকারের তো বজ্র আঁটুনি, সেটা 
আরও কড়া করলেন। এই ব্যাপারে আমাদের গভীর আপত্তি আছে। সেখানে স্টেট গভর্নমেন্ট 
একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা তো অলরেডি আছে, এটা আবার 
আইন করে করতে যাচ্ছেন কেন জানি না। আপনি এটা বার বার বলছেন যে সংবিধান 
মেনে করা হচ্ছে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। এটা তো আপনি রাজনীতিগতভাবে 
ছড়াচ্ছেন। কিন্তু আসলে আপনি ডিসক্রিশনের নাম করে ডিসক্রিমিনেশন করছেন। ডিলিমিটেশনটা 
আপনি এক-তরফা ভাবে করছেন। আসলে কিন্তু কর্সটিটিউশন লেটারের যে স্পিরিট সেই 
ম্পিরিটটা আপনি ফলো করছেন না। সেই জন্য আপনাকে আমি বলব মিউনিসিপ্যালিটিগুলির 
এই যে ভগ্ন দৈন্যদশা, যেখান থেকে এই আ্যাপ্রোচ দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে উদ্ধার করা 
যাবে না। তার জন্য যে ত্যাপ্রোচ এই আইনের মাধ্যমে আপনার কাছে দেখব বলে আশা 
করেছিলাম সেটা দেখতে পাচ্ছি না। যেহেতু এই বিলগুলি বেশিরভাগ প্রসিডিউরাল, সেইজন্য 
আমি বিলগুলির বিরোধিতা করছি না, কিন্তু সমর্থনও জানাতে পারছি না। 


শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পৌর আ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা 
মাননীয় পৌরমন্ত্রী এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। আমাদের বিরোধী দলের বক্তারা 
বিরোধিতার নামে এই বিলের সমালোচনা করলেন, তারা যে মুল গণতন্ত্র সম্প্রসারিত করার 
ক্ষেত্রে বিরোধিতাটা করলেন তার আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
সৌগতবাবুর বর্জৃতা শুনলাম। ওনার বক্তব্য হল এক তরফাভাবে সব কিছু করা হচ্ছে। এটা 
আমাদের এখানে বলে রাখা হয়েছে বিশেষ করে ইলেকটোরাল রোল করার ক্ষেত্রে এটা কি 
পৌরসভা বাদ দিয়ে হবে? সেটা কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা হোক, বামফ্রন্ট পরিচালিত 
হোক, নির্দল দ্বারা পরিচালিত পৌরসভা হোক পৌরসভাকে বাদ দিয়ে এটা হবে না। 


সুতরাং এই প্রশ্নটা তোলা অবান্তর বলে আমাদের মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথা যেটা উনি 
বলেছেন, যেমন এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকতে পারবেন কিনা? পুরনো যে আইন, 
বঙ্গীয় পৌর আইন, সেখানে এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে বলা আছে। এই 
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নিয়ম চলে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। সেই বিষয়টিকেই পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়েছে। 
তৃতীয়তঃ যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে-_গণতন্ত্ের কথা বলছেন? ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বাময্রন্ট 
সরকার গঠিত হবার আগে পৌরসভাগুলোর কি অবস্থা ছিল? গুধু পশ্চিমবঙ্গ নয, সারা 
দেশের পৌর অবস্থাটা কি আছে? তখন নির্বাচন হত? আমাদের এখানে নির্বাচন হত না। 
পৌর বোর্ডগুলোকে ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করা হত? সারা দেশে এই অবস্থা। এটা: 
হচ্ছে ইতিহাস। এটা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমনকি এই যে 
নতুন আইনটা হল, নগরপালিকা বিল যেটা কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রীতি নিলেন, যার উপরে 
আমাদের এই আ্যামেনডন্টগুলো করতে হয়েছে, এই নগরপালিকার যে কনসেন্ট সেটা পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হবার পর থেকে যে কর্মসূচিগুলো নেওয়া 
হয়েছিল তারই উপরে ভিত্তি করে করা হয়েছে। যেমন ১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার পৌরসভার 
ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছিল। তখন কারা বিরোধিতা করেছিল যাতে সেটিকে আটকে দেওয়া যায়? 
সেটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা কি ভুলে গেছেন, চার বছর 
অন্তর পৌরসভার ভোট করার কথা? বামফ্রন্ট সরকার আসার পর নির্দিষ্ট সময় অস্তর 
পৌরসভার ভোট করার ব্যবস্থা করেছেন, পদ্ধতি এবং নিয়মগ্ডলো মেনে বামফ্রন্ট সরকার, 
করছে। আর সেজন্যই আপনাদের গায়ের জালা ধরেছে। আপনাদের সময়ে নিয়ম কানুন মেনে 
চলেন নি। তখন মাত্র ৫৫ পয়সা গৌর উন্নয়ন খাতে ব্যয় করেছেন। আর আজকে উন্নয়ন 
খাতে ৪২ টাকা বায় করা হচ্ছে। আপনারা কি এটাকে অস্বীকার করতে পারেন? পৌরসভার 
জন্য যে ব্যবস্থাগুলো করা হয়েছে, এগুলো তো কখনও ছিল না। আপনারা বললেন যে 
বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলকে পৌরসভার সাথে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে কিনা। নগরোময়নের ক্ষেত্রে. 
বামফ্রন্ট সরকারের যে ভূমিকা, আমি একটা উদাহরণ দিলে সেটা পরিস্কার হয়ে যাবে। ১৯৭৭ 
সালের আগে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন শহরগুলোর ক্ষেত্রে ১.১৮ কোটি লোক বাস করতো 
যেখানে, সেখানে তা বেড়ে আজকে হয়েছে ১৮৭ কৌোটি। নগরোন্নয়ন করতে গেলে শহরাঞ্চলে 
এবং পার্থবর্তী যে অঞ্চল আছে শহরের ভেতরে, সেগুলোকে আর্বানাইজেশান না করলে 
নগরোন্নয়ন কিভাবে হবে? হাওয়ার উপরে হবে? আপনারা বললেন যে এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 
আপনারা নগরোন্নয়ন করতে চান না, এটা বললে কি ভূল বলা হবে? আজকে আমরা এই 
যে নতুন আইন, এটাকে দ্বিতীয় ত্যামেন্েন্ট করেআমাদের রাজ্যে নগরোননয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত 
করার চেষ্টা করছি। আপনারা বলছেন বৈষম্য। আপনারা কি এই রকম আইন করতে 
পারতেন? নদীয়া জেলায় নগরপালিকা সম্মেলন হল যে শহরে, সেখানে পৌরসভা ১.৪ 
কোটি টাকা জমা দেয়নি। 


[5-25 -__ 5-35 শা). ] 


সেখানে পৌরকর্মিদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে না। হার্ডকোর টাকা 
জমা দিচ্ছে না অথচ অন্য খাতে টাকা বায় করা হচ্ছে। এমন কি সেখানে কর্মচারিদের বেতন 
পর্যস্ত দেওয়া হয় না। ওরা কোনও দৃষ্টান্ত পর্যন্ত স্থাপন করতে পারেনি। গৌরসভাগুলো 
নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে চাইছে এবং সেখানে সরকার থেকে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই 
টাকা পৌরসভাগুলো আত্মসাৎ করছে। এমন কি এইসব পৌরসভাগুলোতে যে আই. ডি. 
এস. এম. টি.-র যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকার সঠিক রূপায়ণ হয়নি। এবং স্পেশ্যাল 
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গ্রান্ট পাচ্ছে অথচ সেগুলো খরচ করছে না। 


রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আজকে মাননীয় পৌরমন্ত্রী দুটি 
বিল এখানে এনেছেন। তার একটি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন (আ্যামেন্ডমেন্ট) 
বিল, ৯৪ এবং দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (সেকেন্ড আযামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪। 11) 
[751 27001017101] 111 5425 19855902110 1180 1195 10921) 001701060 [0 (106 
2০. 000 01001709010] ড/০51 73011091011 1101) 0019, 1994. এই বিলটি যখন তৈরি 
হয় তখন এটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এবং ওই কমিটিতে আমি মেম্বার ছিলাম। এই 
নগরপালিকা বিলটি নিয়ে বু ডিসকাশন হয়েছিল এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট এই নগরপালিকা বিল তৈরি করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে আমরা দেখলাম এই বিলের যে ডাইরেকশন ছিল সেগুলো অমিট করে আনা 
হল। এই বিলে 1২০5১1৮০101) 01 110 59015 001 ৮/011701] 2170 59011901190 025195 
870 90170908150 11095. এবং সেখানে এম. এল. এ. উইল বি দা মেম্বার অফ দি 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং সেখানে বোর্ড অফ কমিশনারস অফ দি মিউনিসিপ্যালিটি থাকবে বলা 
ছিল। কিন্তু পরবতীকালে যখন এটাকে বিধানসভাতে আনা হল তখন দেখলাম যে অনেকগুলো 
সেকশন এই বিলের থেকে অমিশন করা হয়েছে। সেখানে এম. এল. এদের রাখার কথা 
ছিল, কিন্তু এই বিলে এম. এল. এদের মিউনিসিপ্যালিটিতে রাখার কোনও ব্যবস্থা থাকল না। 
এই বিলটা এখনই পাস করার কোনও দরকার ছিল না। ফার্স্ট আ্যামেন্ডমেন্ট পরে এমন কিছু 
ছিল না যে আবার এর সেকেন্ড আযমেন্ডমেন্ট আনতে হবে। ইলেকশন কমিশনারের ডিলিমিটেশন 
করে দেওয়া হয়েছে। ইলেকশন কমিশনার ইলেকশন চালাবেন, ভোটার লিস্ট তৈরি করবেন 
কিন্তু তারই মধ্যে কতগুলো ক্ষেত্রে তার ডিলিমিটেশন করে দেওয়া হয়েছে। 


[1901101) (5071170155101101 15 2100011090 0% 10179 ১1016 0909৬০17011) 07 
16 ৮/111] 0০ 01190190 00111710010 ৬/015 ৮/101) & [001101091 ৬1০৮. যে সমস্ত 
ওয়ার্ডগুলিতে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসি সমর্থক বেশি, সেই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিকে আলাদা করে 
ওয়ার্ড সৃষ্টি করে আপনি আপনার পারপাস সার্ভ করলেন। ডিলিমিটেশনকে আাবসলিউট 
অথরিটি ঘদি ইলেকশন কমিশনের থাকে, ইলেকশন কমিশন কোনও পদ্ধতিতে, কোথায় কি 
ভাবে এই কথা আপনার বলা নেই। সেইগুলির ডিলিমিটেশনের সাজেশন কারা দেবে__আপনাদের 
ক্যাডার? আপনাদের ক্যাডার যেখানে আছে, আপনার দল যেখানে আছে, সেই দলের মাধ্যমে 
আপনি সাজেশন দিয়ে ইলেকশন কমিশনের কাছ থেকে ডিলিমিটেশন নিয়ে যেটা পাস করানো 
হল, এটা একটা পলিটিক্যালভিউ ছাড়া কিছু নয়। এই ডিলিমিটেশন এখানে যেটা আমরা 
শুনছি, এটা অনেক জায়গায় আরন্ত হয়ে গেছে এবং এর সমস্ত প্রস্তুতি পর্ব আপনার দলের 
মধ্যে ক্যাডারদের মধ্যে চুপি চুপি আরম্ত হয়ে গেছে, কোথায় কি ভাবে ভাগ করা হবে। 
ইলেকশন কমিশনার আন্ডার দি সেন্ট্রাল অফ স্টেট গভর্নমেন্ট, টি. এন. শেষন উনি ইলেকশন 
কমিশনার, সেই পাওয়ার ইলেকশন কমিশনারের নেই; সেই পাওয়ার তাকে দেওয়া হয়নি, হি 
উইল বি গাইডেড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট, হি উইল বি গাইডেড বাই দি পার্টি। অতএব 
একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এই ডিলিমিটেশন পাওয়ার ইলেকশন কমিশনারের হাতে দেওয়ার 
জন্য এই সংশোধনী এনেছেন। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব, এই বিলের মাধ্যমে 
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ডিলিমিটেশন পদ্ধতি কি হবে, কত পপুলেশনের উপর ডিলিমিটেশন হবে, কত ভোটার এর 
উপর ডিলিমিটেশন হবে, আপনি এইগুলি যদি ক্লিয়ারলি নিয়ে আসতেন তাহলে আমরা 
সকলে জানতে পারতাম ; এই পদ্ধতিতে ইলেকশন কমিশনার ডিলিমিটেশন করবে । আমাদের 
এম. এল. এ. সৌগতবাবু বলেছেন, ইলেক্টোরাল প্রসেস এর ব্যাপারে, জাপনারা যখন এই 
ইলেক্টোরাল রোল তৈরি করলেন, ভোটে ইলেকশন কমিশন থাকবে না, স্টেট গভর্নমেন্ট 
মাধ্যমে যে ভোটার লিস্ট তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে আজ অবধি যে ভোটার লিস্ট এর রূপ 
আমরা দেখেছি, ১২ বছর আগে মানুষ মারা গিয়েছে সে এখনও ভোটার লিস্টের মাধ্যমে 
বেঁচে আছে। এটা ইলেক্টোরাল রোল দি স্টেট গভর্নমেন্ট অফিসার, এদের দিয়ে আপনারা এটা 
তৈরি করিয়েছেন। এই ব্যাপারে টি. এন. শেষন বলছেন, ইলেক্টোরাল রোলস তৈরি করতে 
গেলে কোনও অফিসার যদি কোনও প্রকার কারচুপি করে, কোনও পিপিলস রিপ্রেজেন্টেশন 
যা এর ৩২ সেকশনে তাহলে তার পানিশমেন্ট হবে। আপনাদের কি ইলেকশন কমিশনারের 
সেই পাওয়ার আছে? আপনারা ইচ্ছামতো ইলেক্টোরাল রোল তৈরি করবেন, আপনাদের 
ইচ্ছামতো ডিলিমিটেশন হবে, অতএব আমরা চাই এটাকে ইলেকশন কমিশনারের মতো করা 
হোক, ইলেকশন কমিশনারের মাধ্যমে হোক, যেমন টি. এন. শেষন স্টিষ্টলি এখানে ইলেকশনের 
কাজ করেছে, আপনি সেই রকম পাওয়ার অন্তত ইলেকশন কমিশনারকে দেবেন। এই আশা 
আমি রাখি। এই বিলের কিছু অংশ ভাল আছে, কিছু অংশ খারাপ আছে, তাই এটাকে 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা না করে আমি এটা ছেড়ে দিচ্ছি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মহঃ ইয়াকুব £ স্যার, দ্বিতীয় গোর সংশোধনীতে যে দুটো আযামেওমেন্ট এসেছে 
সেটা আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং দু-একটা কথা বলছি। বিশেধ করে বিরোধী বন্ধুরা মরার 
আগে ভূত হয়ে ঘাচ্ছেন। আগামী বছরে বিভিন্ন গৌরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা এবং আগে 
থাকতেই তারা আঁচ করতে পেরেছেন যে পায়ের তলায় তাদের মাটি সরে যাচ্ছে। বিরোধী 
দলের মাননীয় সদস্য সৌগত রায় মহাশয় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন বোরো কমিটিগুলো 
১১ জন সদস্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়, ১০ জনকে নিয়েই বিভিন। বোরো 
কমিটিগুলো তৈরি হয়েছে এবং কলকাতা শহরে ১৫টি বোরো কমিটি আছে এবং প্রত্যেক 
বোরো কমিটিকে এক লক্ষ করে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু উনি উল্টোপাল্টা কথা বলে 
হাউসকে বিভ্রাত্ত করার চেষ্টা করেছেন। এম, এল. আই. সি.-দের মধ্যে জল সরবরাহই ধলুন, 
বা জলনিকাশিই বলুন, রাস্তাঘাট বলুন, সমস্ত কিছুর জন্য টাকা দেওয়া হয়। কলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আমি একজন সদস্য এবং আমার বিরোধী বন্ধুরাও সেখানে 
আছে। সেখানে আলোচনা করেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সমদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কাজ 
করার চেষ্টা করা হয় এবং কোনও বৈষম্য নেই। যদি বৈষম্য থাকত তাহলে আমাদের নয় 
নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান বার বার অভিযোগ আনতে পারতেন। কিন্তু সেখানে তা 
নেই। কিন্তু সৌগতবাবু এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আজকে রুর্যাল এলাকা 
আস্তে আন্তে ডেভেলপ হচ্ছে, জনসংখ্যা বাড়ছে, যার জন্য শহরাঞ্চল বাড়াতে হচ্ছে। 
স্বাভাবিকভাবেই ডিলিমিটেশনের প্রয়োজন আছে এবং সেই এলাকাগুলোকে গৌরসভার আওতার 
মধ্যে আনা দরকার এবং আমরা মনে করি বর্তমান সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সঠিক 
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সিদ্ধান্ত। ডি-লিমিটেশনের কাজ করা দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। আর দ্বিতীয়ত, 
বিরোধী সদস্যরা সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন এবং হাউসকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্টা করেছেন। আমরা মনে করি এই বিল সঠিক সময়ে এসেছে তাই এই বিলকে সমর্থন 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী প্রবীর ব্যানার্জি ৪ মাননীয় চেয়ার পারশন মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যখন এই 
আ্যমেন্ডমেন্টের কথা বলতে উঠলেন হাসি লাগল। উনি বললেন যে, সংবিধানের প্রতি দায়িত্ব 
পালনের জন্য এই সংশোধনী । এই কথা শুনে হাসি লাগল। যে ভাবে পশ্চিমবাংলায় ভোট 
হয়, প্রত্যেকেই জানেন, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন মন্ত্রী মহাশয় বললেন, সংবিধানের 
প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য এই সংশোধনী, হাসিটা স্বাভাবিক। কারণ হচ্ছে যে, সিলেক্ট 
কমিটির কাছে বিলটা প্রথম গেল ২৮শে জুলাই। ২৮শে জুলাই নতুন মিউনিসিপ্যাল ত্যাক্ট 
পাস হওয়ার পরে সেই আইনকে সামনে রেখে এখনও পর্যন্ত কোনও ভোট হয়নি। তবে মেন 
কি কারণ ঘটল এখুনি এই মুহূর্তে দু” মাসের মধ্যেই আ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে নিজেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ 
আছেন বলে সেই বিল পাস করিয়ে ভোটে যাওয়া। যেহেতু এই বিল পাস হাওয়ার পর 
কোনও নির্বাচন হয়নি। আমরা সরাসরি এই বিলের বিরোধিতা করছি না। কিন্তু একটা 
অনুরোধ করব মন্ত্রী মহাশয় কে যে, আজকে দেখলাম এই বিলে বলা হয়েছে যে পৌরসভারুলি 
আছে তাদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে-_এ. বি. সি. ডি. এবং ই। অর্থাৎ একটা 
পপুলেশন-এর উপর ভিত্তি করে কোথাও ১৫, কোথাও ২০, কোথাও ২৫, কোথাও ৩০, 
কোথাও ৩৫। মনে হয়, এই যে ভাগ করা হয়েছে, এই ক্যাটাগরি ভাগ করে পৌরসভার 
প্রতি বৈষম্য করা হবে। কেননা আমরা যারা পৌর এলাকায় থাকি আমরা মনে করি এই 
ক্যাটাগরি সিস্টেম তুলে দেওয়া উচিত। ১৫, ২০, ২৫, ৩০ বা ৩৫ যাই হোক না কেন। 
প্রত্যেক পৌরসভাগুলো যেন রাজ্য সরকারের সুনজরে থাকে। তা সে কংগ্রেস শাস্তি হোক 
আর বামফ্রন্ট শান্তি হোক। মনে হয়, ক্যাটাগরি ভাগ করলে সেই সব পৌরসভাগুলো একটা 
বৈষম্যে ভুগতে পারে। যেমন-_আসানসোল কর্পোরেশন, আছে, শিলিগুড়ি কর্পোরেশন আছে, 
পানিহাটি পৌরসভা বা বরাহনগর পৌরসভা আছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে গোবরডাঙ্গা 
পৌরসভায় ১১টা ওয়ার্ড আছে। যে সমস্ত পৌরসভার আয়তন কম, ছোট তারা স্বভাবতই 
মনে করবে বড় পৌরসভাগুলি অনেক বেশি আর্থিক সুবিধা পাবে। আর যেসব পৌরসভার 
আয়তন কম সেগুলি কম সুবিধা পাবে। কাজেই আজকে আমরা কি দেখছি£ আপনি বলছেন 
এই সংশোধনীতে ওয়ার্ডটা কি ভাবে ভাগ হবে। যেটা ইলেকশন কমিশন করবে এবং মন্ত্রী 
হিসাবে পৌর দপ্তর করবে। কিন্তু আমি একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি, আজকে 
আপনারা কিভাবে ওয়ার্ড ভাগ করবেন। সৌগতবাবু বলেছেন, কোথাও দেখছি ১ হাজার 
লোক নিয়ে ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে আবার কোথাও ৩ হাজার লোক নিয়ে ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে। 
এটা পরিষ্কার যে, বিভিন্ন পৌরসভায় ওয়ার্ড ভাগ করতে গিয়ে আপনারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি 
নিচ্ছেন না। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমার পৌরসভা গোবরডাঙ্গায় ১১টা ওয়ার্ড আছে, 
সেখানে আপনাদের কোনও চিহ্ন নেই। এই ১১টার মধ্যে ৭ টাতেই আমরা জিতেছি বাকি 
৪ টাতে আপনারা আছেন। আপনারা ভালো ভাবে জানেন সেখানে আগামীবারও ভোট হলে 
ওখানে পাবেন না। সেখানে আপনাদের ক্যাডাররা হেল্প করছে, সেখানে বলছে, ৪টে আছে 
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ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট আছে, সেখানে ওয়ার্ড ভেঙে ৮টা করা হোক। আর আমাদের ৭টা ওয়ার্ড 
আছে, সেগুলো ভাঙার দরকার নেই। সেখানে আপনাদের ৪টে ওয়ার্ড স্টরেন্ব ৪টে আছে, ৮টা 
পেলে আপনারা ক্ষমতায় আসবেন। কংগ্রেস ৭টা পেয়ে, একটা সিট কম পেয়ে পৌরসভা 
গঠন করবে। সেজন্য মনে হয়, ওয়ার্ড যে সমস্ত পৌরসভা ওয়ার্ড ভাগের ক্ষেত্রে যে সম 
পৌরসভা আছে আপনারা 190101 ০0170715510761 আপনারা দপ্তর থেকে আমাদের 
কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু পাশাপাশি সেই গৌরসভাকে ডেকে পৌর প্রধানকে ডেকে 
আমাদের ডেকে প্রত্যেকের তাত নেওয়া হোক। শুধু আমাদের মতামত নিতে হবে না। এই 
সমস্ত জায়গায় আপনাদের সমর্থক আছে, ইলেকশন কমিশন আছে কিস্বা জেনারেল পিপল 
আছে, সমাজের যারা তারা আছে, প্রত্যেককে ডেকে নিয়ে যদি একটা কনভেনশন টাইপ করে 
প্রত্যেকটা পৌরসভাকে সরকারের তরফ থেকে কনভেনশন, সেমিনার করে, সিমপোজিয়াম 
করে যেন ভাগ করা হয়। আজকে একটা কথা বলতে পারি, এইভাবে যদি ভাগ হয় তাহলে 
মনে হয় আমরা কিছুটা সুবিচার করতে পারব পৌরসভাগুলির প্রতি। তা না করে শুধু মাত্র 
যদি রাজ্য নির্বাচনী দপ্তর অথবা পৌরদপ্তর তারা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে ওয়ার্ড ভাগ করেন, 
তাহলে টোটালি পলিটিক্যাল হবে। ফলে আগামী দিনে আমরা নিশ্চয় দেখতে পারব যে 
ওয়া ভাগের ক্ষেত্রে আপনারা ঠিক আমাদের প্রতি সুবিচার করছেন। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে 
পৌরসভা ভাগ করতে গিয়ে আপনারা বলছেন এস. টি, এস. সি.. মহিলা কোটা ভাগ 
করবেন। কিন্তু পঞ্চায়েতে আমরা দেখলাম আপনারা নাম্বার করলেন__১, ৩, ৫, ৭। এই 
ভাবে ভাগ করলেন। সেখানে মহিলা, এস. টি. হবে। আপনারা এখানে সিস্টেম করলেন। 
এখনও পর্যন্ত আপনার দপ্তর সুস্পষ্ট ভাবে কোনও কথা বলছেন না। কোনও ওয়ার্ড কিভাবে 
ভাগ হবে, ওয়ার্ড এস. সি. হবে, কত পপুলেশন হবে-_এ সম্বন্ধে কোনও কিছু উল্লেখ 
করতে পারছেন না। পাশাপাশি মজার ব্যাপার একটা সিভিক আমিনোটিভ পেতে গেলে যে 
আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন, কোনও গৌরসভারই সেই আর্থিক সঙ্গতি নেই। কিন্তু আজ কি 
দেখছি? মূলত দিল্লি থেকে যে টাকা পাঠিয়েছেন, নেহেরু রোজগার যোজনার, সেই টাকা যদি 
কোনও কারণে কেন্দ্রীয় সরকার কম পাঠায় বা বন্ধ করে দেয় তাহলে আপনাদের পৌরসভাগুলি 
চলবে না। আপনারা সিস্টেম করেছেন আই. ডি. এস. এন. টি. এখান থেকে নাম পাঠাচ্ছেন 
দিল্লিতে। দিল্লি স্যাংশন করছে, টাকা আসছে। সেই সিস্টেমে মাসু আছে, হাঙকো আছে। 
আজকে প্র্যাকটিক্যালি যে পৌরসভাগুলি আছে, যে সামান্য ট্যাক্স আদায় হচ্ছে ফম দি পিথন, 
সেই টাকা মাইনে দিতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আবেদন করব আগামী দিনে পৌরসভা 
চালাতে গেলে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভদি আপনারা গ্রহণ করুন, যাতে পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভার 
মানুষ নিশ্চিন্তে বাস করতে পারেন। সেইজন্য বিরোধিতা না করে আমার বন্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, 1116 ৬/০9. 73০78] 1/010- 
1091 (9০০011 4১111010191) 711], 1994 0114 106 4০৩1 3011591 1৬0710109] 
2100000 [311], 1994. এই বিল দুটিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, 
মূল বিল দুটি ১৯৯৩ এবং ৯৪ সালে এখান থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখেছেন যে এর আরও সরলিকরণ করা প্রয়োজন। ইমগ্লিমেন্ট 
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[2011 59106917001, 1994] 
করতে গিয়ে কিছু বাস্তব অসুবিধা দেখা দেওয়ার দরুন তিনি আজকে এই বিল দুটি নিয়ে 
এসেছেন। কাজেই এই বিল দুটি অভিজ্ঞতা প্রসূত। সেই কারণে পুনরায়, এই বিল দুটিকে 
. সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, আমরা দেখলাম যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিলের বিরোধিতা 
করে নানান রকমের কথা বলা হয়েছে। আমি ওদের বলব, একটু লঙ্জাসরম যদি থাকে 
তাহলে নিজেদের দিকে একটু তাকান। কৃষ্ণনগরে “নগরপালিকা” এইসব করেছেন এবং 
তারমধ্যে দেখেছি যে মমতা কংগ্রেস বলে কংগ্রেসের যারা এখানে আছেন তারা সেখানে 
যাননি। তারা এখানে নাকি কিছু গঠনমূলক উপদেশ দিলেন এবং বিরোধিতা করার জায়গায় 
চলে গেলেন। স্যার, এদের বিষয়টা পশ্চিমবাংলার মানুষরা জানেন। আমি যে জায়গা থেকে 
নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই বীরভূম জেলার 'বোলপুরে, এ সিউড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে 
ঝগড়াঝাটি করে নিজেদের চেয়ারম্যানকেই উৎখাত করে দিলেন। বোলপুর একটা আন্তর্জাতিক 
শহর দেশ বিদেশ থেকে মানুষরা সেখানে যান, কবিগুরুর পাঠস্থান, সেই বোলপুর শহরটাকে 
ওরা একবারে ডকে তুলে দিয়েছেন। আমার জেলার মৃদু অভিযোগ আছে। আমরা সমস্ত 
লেফট কমিশনাররা বার বার রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে এ বস্তি 
উন্নয়নের টাকাই হোক, বাস স্ট্যান্ডের টাকাই হোক, আরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতের টাকাই 
হোক, যা এখান থেকে পাঠানো হচ্ছে সমস্ত টাকাই সেখানে মাহিনা দিতে চলে যাচ্ছে। 
কোনও টাকাটাই সেখানে প্রপ্রার ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। ওধু বোলপুর বা সিউডির ক্ষেত্রেই 
নয়, পশ্চিমবঙ্গের আরও যেসব মিউনিসিপ্যালিটি ওরা চালান সেইসব মিউনিসিপ্যালিটির 
ক্ষেত্রেই আমাদের এই হচ্ছে অভিজ্ঞতা। যেসব মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ওরা চালাচ্ছেন সেগুলিকে 
ডকে তুলে দিচ্ছেন আর এখানে এসে বস্তা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ কখনও এসব বরদাত্ত করবেন না। আমর! জানি যে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে 
অর্থ, কর্মচারী এবং কাজ করার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ভাল্প সময়ের 
মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেভাবে ধাপে ধাপে এগুচ্ছেন এবং সমস্ত সমস্যাগুলি উপলব্ধি 
করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন তা দেখার পর কোনও কান্ডজ্ঞান থাকলে আশা করি 
ওরা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিলের বিরোধিতা করবেন না। ওদের বলব, ডিসেন্ট্রালাইজেশনেণ 
মানেটা বুঝুন। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যা কাজ হয়েছে তা ভারতবর্ষের মধ্যে গর্ব করে বলার 
মতোন। ভারতবর্ষে যেসব রাজ্যে কংগ্রেসরা আছেন সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মতোন ওর৷ 
মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেননি। এই পশ্চিমবঙ্গে যখন ওরা ছিলেন তখন 
এই মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েতগুলিকে ওরা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় এসে এখানে সর্বস্তরে নির্বাচন করেছেন। কংগ্রেসিদের বলব, মূল জিনিসটা উপলাৰি 
করুন। এটা উপলব্ধি করতে না পারলে আজকে যেখানে ৪০ জন আছেন সেখানে আগামীদিনে 
১০ জন আসবেন কিনাও সন্দেহ। এই বলে পুনরায় বিল দুটিকে সমর্থন করে বক্তব্য শেখ 
করছি। 


শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌরমন্ত্রী তিন ওয়েস্ট 
বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সেকেন্ড আযমেন্ডমেন্ট বি, ৯৪ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল 
ইলেকশন বিল, ৯৪ এই দুটো বিল এখানে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু এই বিলটার মূল বিল 
কিছুদিন আগে এই সভাতে পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে সঙ্গে সঙ্গে এই দুটো 
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বিলের উপর ত্যামেন্ডমেন্ট আনতে হয়েছে এবং প্রথম বিলটা যখন উপস্থিত করেছিলেন 
তখন এই বিষয়গুলো তার নজরে ছিল না। তার কারণ তিনি এখানে বললেন সংবিধানের 
নিয়ম অনুসারে এই সংশোধনী তিনি আনতে বাধ্য হয়েছে। কয়েক মাস আগে যে বিলটা 
উপস্থিত হয়েছিল তখন বিষয়টা আপনার ভাবনায় ছিল না। এখানে যে সংশোধনীগুলো 
উপস্থিত করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে মূল বিলটার চরিত্রগত এবং মূলগত পরিবর্তন এটা 
চেপে গিয়ে যে ভাবে সংশোধনী এনেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অনেকখানি 
আওতা থেকে এই নির্বাচনী পরিচালনা করবার ক্ষমতা রাজ্য সরকার হাতে নিয়ে নিচ্ছেন, 
এই রকম উদ্দেশ্য থাকছে এই বিলের মধ্যে তিনি বলেছেন নির্বাচন আসন্ন, সেই নির্বাচন 
করবার আগে যে ওয়ার্ডগুলোর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার জন্য ভৌগোলিক অবস্থা 
পুনর্গঠন করে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এখানে তিনি স্পষ্ট ভাবে, কি ভাবে ওয়ার্ডগুলো 
তৈরি হবে বা ওয়ার্ডের কত জনসংখ্যা হলে তৈরি হবে সেটা তিনি বলেননি। এখানে নির্বাচন 
কমিশনের দায়িত্ব তৈরি হবে বা নির্বাচন কমিশন যে ডিলিমিটেশন করবেন, নির্বাচন কমিশনার 
উপর এমন ভাবে দায়িত্ব দওয়া দরকার। যাতে স্পষ্ট ভাবে রাজনৈতিক দলের প্রভাব মুক্ত 
হয়ে পৌরসভার অবস্থান অনুসারে পুনগঠন করবার দায়িত্ব, স্বায়ত্ব শাসনের যে বিষয়টা বলেন 
যে বামফ্রন্ট সরকার স্বায়ত্ব শাসনে ক্ষমতা সম্প্রসারিত করছেন, কিন্তু এখানে কমিশনারের 
উপর সেইভাবে যদি দায়িত্ব না দেন, এটা যদি সরকারি নিয়প্রণের থাকে অর্থাৎ শাসক দলের 
নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাব মুক্ত করে তাকে দায়িত্ব পালন করবার অধিকার যদি না দেন তাহলে 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এখানে উল্লেখ করেছেন যারা নির্বাচন ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করবে 
এবং তাদের মধ্যে খদি কোনও ত্রুটি থাকে তাহলে আগামী তিন বছরের জন্য তিনি নির্বাচনে 
প্রতিদন্দিতা করতে পারবেন না। সেই হিসাব কত টাকা খরচের মধ্যে হবে, তার সীমা কি 
(সটা উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া আপনি বলেছেন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন আছে, 
সেখানে তার দায়িত্ুটা আপনি অনেকটা খর্ব করবার চেষ্টা করছেন। কারণ এখানে যে কত 
সংখ্যক কর্মচারীকে সরাসরি বেতন দেবার দায়িত্ব সরকার নিচ্ছেন__ 
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এর ফলে দেখা যাবে যে সার্ভিস কমিশনের যে নীতি নির্দিষ্ট আছে সেটা কার্যত 
অকেজো হয়ে যাবে। তাই আমি সর্বশেধ বলতে চাই মাননীয় মন্ত্রী সরকার যাতে পুরনো 
ভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেদিকে নজর দেবেন। এখানে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী অমিয় পাত্র ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, যে দুটো বিল নিয়ে আজকে সভায় 
আলোচনা হয়েছে এই বিল দুটোর মূল কম্পেপ্ট এসেছে পশ্চিম বাংলার যে সম্প্রসারিত 
গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিযে কেন্দ্রীয় সরকার নগরপালিকা এবং 
পঞ্চায়েতিরাজ আইনট। গোটা দেশে ছড়িরে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছি পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতা তারা গোটা দেশে সম্প্রসারিত করছেন। আজকে বিরোধীদের 
বক্তব্য শুনলাম একটা কথা তারা যেভাবে বললেন তাতে স্বাভাবিকভাবে বিভ্রাত্ত করলেন, 
ডিলিমেটেশন-এর প্রশ্নে যে কথা বলা আছে তার অপব্যাখ্যা করে গেলেন। সৌগতবাবু একটা 
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অপব্যাখ্যা করে গেলেন। ওখানে কোথাও একথা বলা নেই যে, ডিলিমিটেশন সমস্ত ক্ষমতা 
রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে। বিলটিতে খুব পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে যে, রাজ্য 
সরকার কেবল মাত্র এটা ঠিক করে দেবেন যে কতগুলি ওয়ার্ড হবে। কিন্তু কি হবে না হবে 
কোনওটা বাদ যাবে গ্রাম যুক্ত হবে, কোনও এলাকা যুক্ত হবে এর সবই করবেন কমিশন: 
এবং ইলেকশন কমিশন যাতে নির্বাচিত বডিজগুলির কাছ থেকে ওপিনিয়ন সিক করতে পারে 
তার কথা এখানে খুব স্পষ্ট ভাবে লিখে দেওয়া আছে। এখানে ভূপেনবাবু বলছেন যে, আগে 
ওটা দলীয় অভিমত পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসি মূল কনসেপ্টটা কি? প্রধানমন্ত্রী একটা দলেরই 
লোক হন, মুখ্যমন্ত্রী তো একটা দলের লোক হন কংগ্রেসতো আর এর উধ্র্বে উঠতে পারে 
না, কংগ্রেস এমনকি রাজ্যপালের পদগুলিতেও দলীয় কোন্দল ব্যবহার করছেন, আমাদের 
জয়নালবাবুর সাথে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি পদকেও দলীয় কোন্দল হিসাবে ব্যবহার 
করেন। জয়নাল, সত্যবাবুদের কবে দেখব রাজ্যপাল হয়ে গেছেন, এই কারণে ওরা ব্যবহার 
করেন এই সব পদগুলি। কিন্তু মূল বিষয়টি যেটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল পার্টির ওপিনিয়ন 
স্থির করার কথা কোথাও বলা নেই। বলা আছে নির্বাচিত পৌরসভাগুলি তাদের ওপিনিয়ন 
পাঠাবে এবং নির্বাচন কমিশন সেই ওপিনিয়নের ভিজ্তিতে ডিলিমিটেশন করবে কিন্তু নাম্বার 
অব ওয়ার্ডস কত হবে এটা রাজ্য সরকার বলে দেবে। এটকু বন্ধন থাকা উচিত বলে আমি 
মনে করি। ওই যে টি. এন. শেষন ভদ্রলোক আছেন ফিনানসিয়াল ইগ্লিকেশন কি হতে পারে 
সে দিকে তার খেসাল নেই পরিচিতি পত্র করতে গেলে কত টাকা লাগতে পারে সেদিকে 
তার খেয়াল নেই, তিনি বললেন অমুক তারিখের মধ্যে এটা করতে হবে এই ভাবে চলতে 
পারে না একটা দেশে এইভাবে টাকা যোগাতে পারছে না বলে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে না। সেই 
জন্য কমিশনকে বলে দেওয়া আছে যেহেতু একটা ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন আছে সেইহেতু 
কতগুলি ওয়ার্ড হবে এটুকুই রাজ্য সরকার বলে দেবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দুটো 
ব্যাপারে ধন্যবাদ দিতে চাইছি একটা হচ্ছে এবার মিউনিসিপ্যালিটির লোক নিয়োগ করার 
সময়ে সরকারের স্যাংশন না থাকলে কোনও লোক নিয়োগ করা যাবে না। এর ফলে 
আরেকটি বহরমপুর যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা আপনি করেছেন বলে আপনাকে 
ধন্যবাদ কারণ সেখানে উন্নয়নের দিকে কোনও লক্ষ্য নেই, সরকারের কাছ থেকে গ্রযান্ট-ইন 
এইড-এর যে টাকা পাওয়া যায় তাতে লোক নিয়োগ করে দাও। ওই টাকা নিয়ে পলিটিকস 
করো, ওই টাকা নিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করো। আরেকটি প্রভিসন এখানে এনেছেন তার 
ঞ্লন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাইছি। সেটা হচ্ছে, কোনও মিউনিসিপ্যালিটি তারা যদি কোরাপ্ট 
্্যান্টিসের মধ্যে থাকেন সরকারি নিয়ম কানুন না মানেন, তাহলে আপনারা কৈফিয়ত চাইলে 
তারা যদি না দেন তাহলে আপনারা ডিসমিস করতে পারেন। এটা থাকা উচিত বলে আমরা 
মনে করি। এই প্রভিসন আনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই বিল দুটি সবাই 
সর্বাস্তকরণে গ্রহণ করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী তুলসী ভট্টরাই £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌর বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় 
যে দুটি বিল আজকে এখানে পেশ করেছেন তাকে আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করে দু” চারটি 
কথা উপস্থিত ররব। এই বিল দুটির উপরে আমাদের দলের বিভিন্ন সদস্য দীর্ঘ আলোচনা 
করেছেন। আমি বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আর যাচ্ছি না, আমি শুধু বিশেষ দুর্টট বিষয়ে 
এখানে আলোচনা করতে চাই। 
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দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (সেকেন্ড আ্যান্ডেমেন্ট) বিল, ১৯৯৪-র ২২ নং ধারার 
উপর যে সংশোধনীটি আনা হয়েছে তাতে রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের বিষয়ে খুবই শল্ত 
মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এর জন্য আমি খুশি। এখানে আমরা দেখছি 
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আমি দার্জিলিং জেলার ধ্বস নিয়ে এখানে অনেকবার অনেক কথা বলেছি। দার্জিলিং 
কার্শিযাং কালিম্পঙ এবং মিরিক টাউনে বিনা অনুমতিতে বে- ইনিভাবে যখন তখন 
মিউনিসিপ্যালিটির এবং সরকারের জমি জবর দখল করে বাড়ি তৈরি করা হয়। কোনও 
রকম সয়েল টেস্ট না করে বে-আইনিভাবে বাড়ি তৈরি করার ফলেই ধ্বস নামে এবং সেই 
ধ্বসে বাড়ি ঘর যেমন নষ্ট হয় তেমন মানুষও মারা যায়, গত কয়েক দিন আগে দার্জিলিং 
এবং কার্শিয়াং-এ ধ্বসে মানুষ মারা গেছে। এই অবস্থায় এই সংশোধনীতে বলা হচ্ছে 
দার্জিলিং পাহাড়ী অঞ্চলে বাড়ি তৈরি করতে অবশ্যই সয়েল টেস্ট করতে হবে এবং উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষের আগাম পারমিশন নিতে হবে। এই যে স্পেশ্যাল প্রোভিসন এখানে করা হচ্ছে, 
এর জন্য আমি খুব খুশি আমি মনে করি ওখানে সরকারি প্রতিনিধি, দার্জিলিং গোর্খা হিল 
কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং নির্বাচিত নগরপালিকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি করা 
দরকার। সেই কমিটি বিচার করবে, কোনও জায়গায় বাড়ি তৈরি হতে পারে, কোনও জায়গায় 
হতে পারে না। এটা করলে ধ্বস অনেকটা আমরা ঠেকাতে পারব। সে জন্য আমি মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ করছি, এরকম একটা কমিটি তিনি গঠন করার ব্যবস্থা করুন। তাহলে 
ঠিক লোকেরা ঠিক জায়গায় বাড়ি তৈরির প্ল্যান পাস করতে পারবেন। 


দ্বিতীয়ত ২৮ নং-এ যেটা করা হচ্ছে_ দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল ১৯৮৮ সালের 
আযাক্ট অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। এই হিল কাউ্িলের মধ্যে চারটে মিউনিসিপ্যালিটি পড়ছে। 
কিন্তু তারা চাইলেও দার্জিলিং গোর্থা হিল কাউন্সিল তাদের কোনও টাকা দিতে পারে না। 
কোনও অসুবিধায় পড়লে কোনও রকম সাহায্য করতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 
একটা ভাল জিনিস করা হচেছ- দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের কাছে দার্জিলিং 
মিউনিসিপ্যালিটি, কার্শিয়াং মিউনিসিপ্যালিটি বা কালিম্পঙ সিউসিপ্যালিটি, মিরিক নোটিফায়েড 
এরিয়া অথরিটি চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তারা টাকা দিতে পারবে, টেকনিক্যাল আযসিস্টেস দিতে 
পারবে। এর ফলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর কাজের কিছু অগ্রগতি হবে এবং উন্নয়ন কাজের 
কিছু অগ্রগতি ঘটবে বলে আমি মনে করি। এখন দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের হাতে 
প্রচুর টাকা দেওয়া হয়, যা দিয়ে ওরা বিভিন্ন কাজ করে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে রাজ্য 
সরকারের টাকার উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। এখন যে ব্যবস্থা হতে চলেছে এতে 
নগরপালিকাগুলোর কা কিছু এগিয়ে যেতে পারবে বলে আমরা আশা করছি। 


এই দুটি ব্যাপারের সাথে সাথে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন বিলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর 
অফিসার এবং কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি পারমিশনেত্র যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে 
মাননীয় বিধায়ক অমিয় পাত্র খলেছেন, 'এটা না হলে রাজ্যে আরও কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটির 
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বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির মতো অবস্থা হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এই সমস্ত কিছুর 
পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই বিলকে সর্বতোভাবে আর একবার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয় 
যে দুটো বিল আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই বিল দুটির সম্বন্ধে আলোচনা করার 
আগে আমি দু" একটি কথা বলতে চাই। আমার আগে অমিয় পাত্র, বিশ্বনাথ মিত্র প্রভৃতি 
শাসক দলের সদস্যরা এই বিলের উপর আলোচনার সুযোগ নিয়ে অহেতুক আমাদের কংগ্রেস 
দলের পরিচালিত কতগুলো পৌরসভার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। 
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আমি এই কথা বলতে চাই, ওরা তুলেছে জিয়াগপ্জের পৌরসভার কথা, ওরা তুলেছে 
কৃষ্ণনগর পৌরসভার কথা, ওরা তুলেছে বহরমপুর পৌরসভার কথা। ওরা বলেছেন কংগ্রেস 
পরিচালিত পৌরসভাগুলির ইলেক্ত্রিসিটির বিল বাকি আছে। আমরা জানি, মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় এখানে মন্ত্রী হওয়ার আগে উনি একটি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। সুতরাং উনি 
ভাল করেই জানেন এবং আমি নিজেও একটি পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত থেকে জানি ঘে, খুব 
কমই পৌরসভা আছে যে পৌরসভা পি. এফের টাকা নিয়মিত দিতে পারে। খুব কম 
পৌরসভা আছে যারা রাস্তায় আলো জ্ালাবার জন্য রাস্তার স্ট্রিট লাইটের টাকা নিয়মিত দিয়ে 
থাকে। তাই বলছি, অহেতুক বিষোদগার করবেন না। কারণ অধিকাংশ গৌরসভা টাকার 
অভাবে ধুঁকছে। যেমন, কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভাগুলি ধুঁকছে, তেমনি মাঝ্ুবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টি দ্বারা পরিচালিত পৌরসভাগুলি ধুঁকছে টাকার অভাবে। তাই বলছি, অযথা বিযোদগার 
করবেন না। এখানে মানশীয় সদস্য শ্রী অঘিয় পাত্র মহাশয় বললেন এখানকার পৌরসভাগ্ুলির 
পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে কেন্দ্রীয় সরকার নগরপালিকা আইন করেছেন। রাজ্য নির্বাচন 
কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে যার নাম আমাদের মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন 
প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী। যেমন সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের 
লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনগুলি ৫ বছর অন্তর আ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক 
করা হয়েছে, ঠিক তেমনি পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির নির্বাচন ৫ বছর অন্তর অন্তর 
করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হোক এটা শ্রী রাজীব গান্ধী চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন 
আপনারা এর বিরোধিতা করেছিলেন। আমি এই বিল পড়ে দেখেছি এবং আগেকার বিলও 
পড়ে দেখেছি। পৌরসভাগুলিকে ৫টি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয্বেছে। আগেকার পৌরসভাগুলি 
৩টি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা ছিল। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন 
জানাব। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ত্যাক্ট ১৯৩২ পরিবর্তন করে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল 
ত্যাক্ট ১৯৯৩ করে খোল-নলচে বদল করা হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাব। এক্ষেত্রে 
৫টি ক্যাটেগরিতে পৌরসভা আপনি তৈরি করেছেন। কোনও পৌরসভা কত ওয়ার্ডের সংখ্যা 
হবে সেই সর্বচ্চো সংখ্যা বেঁধে দিয়েছেন। আপনি সর্বনিন্ন করেছেন ১৫, তারপরে ২০, ২৫, 
৩০ এবং ৩৫। যদি (ডি) ক্যাটেগরি ধরে নিই, সেই (ডি) ক্যাটেগরিতে কত ওয়ার্ড হবে। 
যার জনসংখ্যা ২০ থেকে ৭৫ হাজার হবে সেখানে ২০ সংখ্যা বেঁধে দিয়েছেন। ধরুন, এখন 
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একটা পৌরসভার সর্বচ্চো জনসংখ্যা ৫০ হাজার। সেখানে কি ২০টি ওয়ার্ড করবেন? সেই 
জায়গায় কি বিধি-নিষেধ আছে সুম্পষ্টভাবে বলুন। আপনি ওয়ার্ড ডিলিমিটেশনের ব্যাপার 
বলেছেন। রাজ্য সরকার ওয়ার্ডের সংখ্যা নির্ধারিত করবে। নির্বাচন কমিশন ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন 
করবে। সেই ওয়ার্ড ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে আগামীবছর পৌরসভাগুলির নির্বাচন হবে। সেই 
নির্বাচন করার কত দিন আগে আপনি সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং ডিলিমিটেশনের কাজ 
শেষ করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সুস্পষ্টভাবে একথা জানতে চাই? এই সংখ্যা 
এবং ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ এলাকায়, রেসপেকটিভ এলাকায় বিধায়কগণকে যুক্ত 
করবেন কিনা? বিলে যে আ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন সেখানে একটা জিনিস দেখে বিস্মৃত হয়েছি। 
আগে কি ছিল? আগে ছিল, 706 01791171701 91011 ০০ 1100 134000011৬০ 11980 ০0? 
118 110101010021)1) 0104 0110 10101010901 901111151101101) 9170]1 09 000001 115 
001)001| তার পরিবর্তন এনে সেই জায়গায় আপনি বলেছেন, "৩ 13500011%0 0107০ধ 
31011 0১ 110 10111011001 1200011500910000 01 1010৩ 1101010109110151 এখানে 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের অধিকারকে খর্ব কর! হচ্ছে কিনা আমি মনে করি অধিকার 
খর্ব করা হচ্ছে। এই জায়গাটা চিন্তা করতে হবে। আগণি বলেছেন, নির্বাচনের পর যারা 
কাউন্সিলার নির্বাচিত হবেন, তাদের মধ্যে থেকে খিনি চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান 
হবেন তাকে মন্তরগুপ্তির শপথ পাঠ করতে হবে এবং এই শপথ পাঠ করাবেন জেলার ডি 
ম্যাজিস্ট্ট, কিম্বা ডিগ্রি মাজিষ্রেটর নিচের সতের এস. ডি. ও.। তারা কাকে মন্তগুপ্তির শপথ 
বাক্য পাঠ করাবেন- চেয়ারম্যানকে। 


অন্যদের ক্ষেত্রে কি বলেছেন? অন্যদের ক্ষেত্রে বলেছেন যে, চেয়ারম্যান তাদের করিয়েছেন। 
আমি করি না ; যেমন করে চেয়ারম্যান মন্ত্রুপ্তির শপথ পাঠ করান, জেলা শাসক, মহকুমা 
শাসক, মন্ত্রী সেই ব্যবস্থা রাখার দরকার আছে। যে জায়গায় আপনি বলেছেন যে অফিসারদের 
নিয়োগের ক্ষেত্রে নিশ্চয় এখানে আজকে কোনও পৌরসভা গৌর প্রতিান যে একজিকিউটিও 
অফিসার আছেন অথবা সেই জায়গায় হেলথ অফিসার আছেন কোনও অফিসার রাজ্য 
সরকার থেকে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের নিয়োগ করার পরে তাদের নিয়োগের জন্য যে 
টাকা বহন করা হয় পৌরসভাগ্ুলিতে সেখানে বলা হয়েছে নো আ্যাপয়েনমেন্ট শ্যাল বি মেড 
উইদাউট প্রায়র স্যাংশন অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট। এমন কি একটি গৌর বোর্ড করতে 
পারবে না। এমন কি যেখানে এক পার্সেন্ট পৌরসভা এবং পৌর বোর্ডগুলির হাতে নিয়োগ 
করার ক্ষমতা ছিল সেখানে সেই অধিকারও কেড়ে নিচ্ছেন। সেখানে আপনি বলছেন রাজ্য 
সরকারের কাছ থেকে প্রায়র স্যাংশন নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যেমন দলবাজির 
নমুনা দেখা গেছে, কারণ, আমরা অভিযোগ দেখেছি, আমর| জানি, থে পৌরসভাগুলি চলে 
তাদের টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই জায়গায় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্র্যান্ট দেওয়ার 
ক্ষেত্রে সেই জায়গায় বৈধম্য দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কংগ্রেসে পরিচালিত পৌরসভার 
ক্ষেত্রে স্যাংশনের ক্ষেত্রে সেই বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। সেজন্য আজকে আপনার কাছে বলব যে 
অবিকারগুলি পৌরসভাগুলির হাতে ছিল যে অধিকার পৌরসভাঞলি ভোগ করত ১ পারসেন্ট 
এমপ্লয়িজ নিয়োগ করবার ক্ষমতা পৌরসভাকে দেওয়া ছিল সেই ক্ষমতা সেই দায়িত্ব দেওয়া 
থেকে সরাসরি বঞ্চিত করা হল। আর একটা জিনিস আপনার কাছে রাখতে চাই। সমস্যা 
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শুধু কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভাতেই নয় সেখানে আপনাদের দলের পরিচালিত যে পৌরসভা 
তাতেও বহু জায়গায় এটা করেছেন। যে দল ক্ষমতায় থাকে প্রায় সব জায়গাতেই কিছু 
ক্যাজুয়েল ওয়ারকার কাজ করে থাকে। দিস ইজ রিয়েলিটি। আপনাদের দ্বারা যে পৌরসভা 
পরিচালিত হয়, সেখানে ক্যাজুয়েল কর্মি আছে, তাদের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি হবেন, অতীতে 
১৯৮১-তে যে পে-কমিশন হয় তখন আপনারা বললেন এ পর্যস্ত যে ক্যাজুয়েল কর্মী তাদের 
স্থায়ি করে দিয়ে নিয়োগ করা হবে। তাহলে এখানে একটা হেডলাইন যে ক্যাজুয়েল কর্মীরা 
তাদের এ জায়গায় সীল হয়ে গেছে, অন্যত্র কোথাও যাবার রাস্তা নেই। তাদের নিয়োগ করার 
কোনও ব্যবস্থা সরকার থেকে নেবেন? কতগুলি ক্যাজুয়েল কর্মীর টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে, 
সেখানে আপত্তি করবার কিছু নেই। তাই এর সমর্থন না করলেও বিরোধিতা করার মতো 
কিছু নেই। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমে আমার বলার সময়ে 
জবাবে। আমি বলছি সংবিধানের মধ্যে কিছু বিষয় আছে, আর সংবিধানের মধ্যে যা আছে 
আমরা অনুসরণ করতে বাধ্য। একটা বিষয়ে কিছু বাদ গিয়েছিল বলে সেগুলি সংশোধন করে 
নিচ্ছি। তার মধ্যে এক থেকে তিন লক্ষ জনসংখ্যা অধুধিত এলাকায় আমরা বাধ্যতামূলকভাবে 
একটা ওয়ার্ড কমিটি করেছি, সাংবিধানিক মতে আমরা করতে বাধ্য, সেভাবে একটা সংশোধন 
আনা হয়েছিল, বাকি কিছু সংশোধন আমাদের আনতে হচ্ছে। আমাদের কাজ করতে গিয়ে 
একটা প্র্যাকটিকাল প্রবলেম, বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিবিধ পৌরসভাগুলিতে 
এটা হচ্ছে এবং তার জন্যই সংশোধন আনতে হচ্ছে। কিছু কথা আগে বলেছি, যেহেতু এই 
আইনে কিছু রুলস তৈরি করা হয়নি। বিল্ডিং প্ল্যান কি হবে, মিউটেশন কি হবে সেটা আইন 
নেই, সেজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না নৃতন রুলস্‌ তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল 
আ্যাক্টে যে ফিজ বা চার্জ আছে সেটা এখানে প্রযোজ্য হবে, এটা না করলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে 
নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। 


[6-15 _- 6-25 1310. ] 


আগে একজিকিউটিভ অফিসার এবং ফিনান্স অফিসার সম্বন্ধে বলেছি। সৌগতবাবু 
বলেছিলেন যে, আগে পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশনের সময় পৌরসভাগুলির মতামত 
নেওয়া হত, কাজেই এখন নেবেন না কেন। কিন্তু আমি বলছি, এখানে শুধুমাত্র স্টেট 
ইলেকশন কমিশন ঠিক করবেন যে, ডিলিমেটউশন কিভাবে হবে এবং সেক্ষেত্রে পৌরসভাগুলির 
মতামত তারা নেবেন, কিন্তু ওয়ার্ড সংখ্যা কি হবে সেটা ঠিক করে দেবেন সরকার। এছাড়া 
স্টেট ইলেকশন কমিশনের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়নি। আগে ছিল, রোটেশন কিভাবে হবে 
সেটা ঠিক হবে বাই দি নোটিফিকেশন বাই দি কমিশন। সেক্ষেত্রে এখন বলেছি-মে বি 
প্রেসক্রাইবড। রুলস-য়ে এটা রেখেছি। ভূপেনবাবু প্রশ্ন করেছেন যে, স্টেট ইলেকশন কমিশনার 
উইল বি গাইডেড বাই হুম। সেটা বাই এ পলিটিক্যাল পার্টি, অর বাই কংগ্রেস পার্টি, অর 
বাই সি. পি. এম. পার্টি, তার বাই দি আ্যানাদার পার্টি কিনা। ভূপেনবাবু, আই ক্যান আযাসিওর 
ইউ, স্টেট ইলেকশন কমিশন উইল নট বি গাইডেড বাই দি পলিটিক্যাল পার্টি। স্টেট 
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ইলেকশন কমিশন উইন বিঃগাইডেড বাই ছমসেলফ। স্টেট ইলেকশন কমিশন উইল "বি 
গাইডেড বাই দি আ্যা্টস আ্যান্ড রুলস। সেজনাই আমরা সমস্ত কিছু ত্যাক্টস ্যাণ্ড রুলস এর 
মধ্যে প্রভাইড করেছি, কোনও /নাটিফিকেশনের ব্যাপার রাখিনি। স্টেট ইলেকশন কমিশন 
সম্পূর্ণভাবে আইনের ভেতরে রুলস-এর. মধ্যে কাজ করবেন। এখানে আর একটি প্রসঙ্গ 
কেউ কেউ তুলেছেন। তারা বলেছেন যে, কংগ্রেস শাসিত পৌরসভাগুলিকে নাকি বঞ্চনা করা 
হচ্ছে। কংগ্রেস পার্টি কয়েক দিন আগে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েত সম্মেলন এবং 
কৃষ্ণনগরে নগরপালিকা সম্মেলন করলেন। এখানে জয়নাল সাহেব রয়েছেন, উনি কি বলতে 
পারবেন, ভারতবর্ষে আর কোন রাজ্য আছে যেখানে কংগ্রেস পার্টি পঞ্চায়েত এবং নগরপালিকা 
সম্মেলন করতে পারেন? কোনও রাজ্য পাবেন না যেখানে নির্বাচিত পঞ্চায়েতি-ব্যবস্থা কাজ 
করছে, কাজেই সেখানে সম্মেলন করারও প্রম্ন আসে না। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে 
. পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত এবং পৌর-ব্যবস্থা কতখানি সফল হয়েছে। সৌগতবাবু পৌরসভাগুলিকে 
বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে বলছিলেন। আমার কাছে একটা বই আছে, গভর্নমেন্ট অফ ইগ্ডিয়ার 
বই একটা। তাতে বলেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভাগুলিকে এতটুকু 
বঞ্চনা করতে চান না সরকার, সমস্ত পৌরসভাগুলিকে সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় এখানে। 
ংগ্রেস শাসিত কর্ণাটক, মধ্য প্রদেশ, অন্তপ্রদেশের আর্বান পপুলেশন আমাদের রাজ্যের আর্বান 
পপুলেশনের সমান, কিন্তু নেহরু রোজগার যোজনায় যেখানে আমাদের দিচ্ছেন ১০ কোটি 
টাকা সেখানে এ রাজ্যগুলিকে যথাক্রমে দিচ্ছেন ১৬, ১৭ এবং ২৯ কোটি টাকা। আমরা 
কোনও পৌরসভাকে বঞ্চনা করছি না, বরং আমাদের বঞ্চিত হতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় নীতির 
কারণে। কাজেই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কাজ হবে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা। 
এখানে আই, ডি. এস. এম. টি. প্রকল্পে আমাদের আরও সাত-আটটি পৌরসভাকে নিতে হবে 
যার মধ্যে চারটি পৌরসভা কংগ্রেসের । এখনও পর্যস্ত যে ৪৮টি পৌরসভাকে এই প্রকল্পের 
মধ্যে অপ্তভূক্ত করেছি তারমধ্যে ১৭টি পৌরসভা কংগ্রেস এবং রাজনৈতিক দল পরিচালিত। 
সুতরাং এইভাবে আমরা বিচার করি না। ওয়ার্ডের সংখ্যাও আমরা এভাবে নির্ধারণ করি না। 
ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়ার্ড__মহিলা সিট হবে কিনা, শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্াইবদের 
জন্য সিট হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণভাবে রুলসের মধ্যে দিয়ে হবে। পঞ্চায়েত রুলস যেভাবে 
হয়েছে সেভাবেই আমরা রুলস করবো। ওয়ার্ডের সংখ্যা যেটা নির্ধারিত হবে সেটা আমার 
বা আপনার কথায় কিছু হবে না; সেজন্য একটা নিয়ম আমরা করেছি। প্রতিটি পৌরসভায় 
এ. বি. সি. ডি. এবং ই.__এই যে ৫ট ক্লাসিফিকেশন আছে, ৯ থেকে শুরু করে ৯, ১০, 
১১, ১২ থেকে শুরু করে একেবারে ৩৫ পর্যন্ত ওয়ার্ড হবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে ওয়ার্ডের সংখ্যা নির্ধারিত হবে। এটাতে আমাদের ইচ্ছা, আপনাদের ইচ্ছা বা কোনও 
রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রশ্ন নেই। আর একটি বিষয় আমি এখানে" রেখেছি। সেটা হচ্ছে, দুটো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আছে। দার্জিলিংয়ের হিল মিউনিসিপ্যালিটিতে যে ভাবে ভূমিক্ষয় 
হচ্ছে, সেখানে যত্র তত্র বে-আইনি বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সিংকিং জোনকে মানা হচ্ছে না। আমরা 
ভেবেছি যে সেখানে বিশেষ আইন দরকার। আমাদের সমতলের মতো বিল্ডিং আইন দিয়ে 
দার্জিলিংয়ে সম্ভব নয়। কাজেই এই মুহ্ৃতে দার্জিলিংকে যদি বাঁচাতে হয়, দার্জিলিং, কালিম্পংকে 
যদি বাঁচাতে হয়, কার্শিয়াংকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে বে-আইনি বাড়ি নির্মাণ আমাদের বন্ধ 
করতে হবে, যেখানে সেখানে বাড়ি নির্মাণ আমাদের প্রতিহত করতে হবে! দেই করণে 
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সয়েল টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা সেখানে করতে হবে। আমরা একটা হাই পাওয়ার কমিটি করব 
দার্জিলিংয়ের জন্য। তার মধ্যে জিওলজিস্ট থাকবেন, অন্যান্য এন্সপার্টস থাকবেন, ইকনমিস্ট . 
থাকবেন, আরও অন্যান্য লোক থাকবেন। তারা একটা রেকমেন্ড করবেন যে কি ধরনের 
বিল্ডিংস রুলস দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াংয়ের জন্য হতে পারে। সেজন্য আমরা সেই 
বিল্ডিং রুলসে প্রভিসন এখানে রেখেছি। আর তার পাশাপাশি দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল, 
তারা পার্বত্য এলাকার পৌরসভাগুলিকে কিছু কিছু টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল সাহায্য 
করতে চায়। আমরা সেই প্রভিসনও এখানে রেখেছি। জরুরি কিছু প্রয়োজন হলে তারা যাতে 
সেই সহযোগিতা সেখানে করেন। এটা আমরা করেছি। এর মধ্যে রাজনৈত্বিক কোনও উদ্দেশ্য 
নেই। সামগ্রিক ভাবে, গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালনা করার যে নীতি, বিকেন্দ্রীকরণ করার যে 
নীতি সরকারের আছে, সেই নীতির প্রতিফলন আমরা এই আইনে এবং সংশোধনীতে 
ঘটিয়েছি। আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কোনও কারণেই হোক, কেউ এর বিরোধিতা 
করেছেন, কেউ সমর্থন করেছেন, আমি আশা করব যে সকলকে নিয়ে আমাদের রাজ্যের 
পৌরসভায় ব্যবস্থাকে আমরা শক্তিশালী করতে পারব। ডিলিমিটেশনের একটা কথা উঠেছে। 
আমরা বলেছি যে জুন মাসের মধ্যে আমাদের শেষ হচ্ছে। আর একটা কথা বলতে আমি 
ভুলে গেছি। এটা একটা জায়গায় আছে যে আমাদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন আযাপয়েন্টিং অথরিটি 
কর্মচারিদের ক্ষেত্রে। আপনারা আবার দেখবেন যে সেখানে চেয়ারম্যানকে জ্যাপিলেট অথরিটি 
করা হয়েছে। আমরা এখানে চেয়ারম্যানকে না করে বোর্ড অব কাউনপ্সিলরসকে আপিলেট 
অথরিটি করেছি। 


আমরা একটা সিদ্ধান্ত করেছি। রাজ্য স্টেট আযডমিনিষ্টেটিভ ট্রাইব্যুনাল যখন হবে তখন 
তার জন্য একটা আলাদা বেঞ্চ তৈরি করা হবে, মিউনিসিপ্যাল আযাসেসমেন্ট ট্রাইব্যুনাল। 
মিউনিসিপ্যালিটির ছোট-খাটো যে বিষয়গুলি, কর্মচারী সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি 
যাতে মিউনিসিপ্যাল আযাসেসমেন্ট ট্রাইবুনালের মধ্যে অন্তভুক্ত করতে পারি। আর ডিলিমিটেশনের 
কাজ যেটা বলেছেন, সেই ডিলিমিটেশনের কাজ, ইনক্লুশনের কাজ আরও ৩ মাস পর্যশ 
চলবে। ইনক্লুশনের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন যে ভোট জেতার জনা বামফ্রন্ট সরকারের 
পৌরসভাগুলি ইনক্লুশনের জনা আবেদন করেছে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। নৈহাটি পৌরসভা 
আবেদন করেছে। কন্টাই পৌরসভা আবেদন করেছে। কন্টাইয়ের এম. এল. এ. কন্টাই 
পৌরসভার ইণক্রুশনের জন্য আবেদন করেছেন। তমলুক পৌরসভাও আবেদন করেছেন 
ইনর্লুশনের জন্য। আবার বামপন্থী পৌরসভাও ইনরুশনের জন্য আবেদন করেছে। বিভিন্ন 
এলাকা থেকে এই আবেদন করা হয়েছে। আপনিতো নগর উন্নয়নকে বেঁধে রাখতে পারেন 
না। এটা বাড়তে পারে সবং বাড়লে নগরের মধ্যে সেটা অন্তর্ভূক্ত করতে বাধ্য। সেই কারণে 
এই ইনক্লুশনের কাজ শেষ হলে, তারপরে ডিলিমিটেশন, তারপরে রোটেশন, তারপরে 
রিজার্ভেশনগুলি হবে। সমস্তশুলিই হবে নাতির ভিত্তিতে, আইনের ভিজ্ভিতে। এ যে বলেছেন 
ওয়ান পারসেন্ট রিজার্ভেশন-_ওয়ান পারসেন্টের যে বিষয়টা বলেছেন-_ওয়ান পারসেন্ট কেন 
সমস্ত ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলিকে আমরা অধিকার দিয়েছি, তাকে খর্ব করার কোনও কারণ নেই। 
এই কথা বলে আপনাদের সকলের সমর্থন আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ মানস ভুইয়া £ ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবি 
ভাষণে কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তার উত্তর দেওয়া দরকার। নগরপালিকা এবং 
পঞ্চায়েতরাজ এই কপেপ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়, এটা ভারত সরকারের এবং রাজীব 
গান্ধী এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। অশোকবাবুর দল রাজা সভায় এই ধিলের বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছিলেন, মনে পড়ে অশোকবাবু? আপনি তখন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। 
আপনার দল বিরোধিতা করেছিল রাজ্যসভায় এই পঞ্চার়েতরাজ এবং নগরপালিকা বিলের 
কন্সেপ্টের উপর। রাজ্যসভায় সেই বিলটা হেরে গিয়েছিল এক ভোটে। আর একটা বিষয় হল 
আপনি চ্যালেপ্ড করেছেন ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেবের সঙ্গে যে সারা ভারতবর্ষে একটা 
রাজ্য দেখাতে পারবেন যেখানে সম্মেলন করা গিয়েছে? প্রতিটি রাজ্য পশ্চিমবাংলা বাদ দিয়ে, 
ভারত সরকারের পঞ্চয়েতরাজ এবং নগরপালিকা বিলের কমেপ্ট গ্রহণ করেছেন এবং তার 
ভিত্তিতে এগোচ্ছে। জার আপনার জোরচরি করে তাকে বাইপাস করে কোন্দের নগরপালিকা 
এবং পঞ্চায়েতরাজ কমেন্টে গ্রহণ না করে নিজেদের মনোমতো একটা আইন তৈরি করে 
তড়িঘড়ি করে একটা নির্বাচন করে শিলেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ থার্ড রিডিং-এ বলতে হবে সেটা আপনার জানা উচিত। এখানে 
এইগুলি বলা যায় না। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ই বলছি স্যার। আপনি বলেছেন স্টেট ইলেকশন কমিশনার যেটা 
হয়েছে সেটা আ্যাবভ পলেটিক্স, কোনও রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে নয়। এই জায়গায় আমাদের 
খুব আপত্তি আছে। রাজ্যের যিনি ইলেকশন কমিশনার নিঘুক্ত হয়েছেন জাপার সরকারের 
দ্বারা, সেই ব্যাপারে সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনার জন্য প্রপ্তাব নিয়ে.এসেছেন। আমাদের অভি 
কি? তিনি রিটাযারের পর আপনাদের প্রসাদ নিয়ে নিন নিগমের চেয়ারম্যান হরেছিলেন। 


260 45573, [২00220105 
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বর্ধমানের ডি. এম. ছিলেন এই ভদ্রলোক, সাইবাড়ির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে 
ইলেকশন কমিশনার করেছেন। এই তরুন দত্ত আপনাদেরই রাজনৈতিক প্রডাক্ট, আপনাদের 
পদলেহনকারি একটা অফিসার। রিটায়ার করার পর ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যের কোনও 
অফিসারকে স্টেট ইলেকশন কমিশনার করা হয়নি। আপনি নক্কারজনক ভাবে এই তরুন 
দত্তকে স্টেট ইলেকশন কমিশনার করেছেন। উনি তো আপনাদের প্রসাদ নিয়ে বেঁচে আছেন। 
টি এন. শেষনের সঙ্গে তার তুলনা করবেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ওনারা 
বঞ্চনার ইতিহাস তৈরি করেছেন। আজকে চারিদিকে ডিলিমিটেশনের ব্যাপারে উনি একটা কচি 
খোকার মতো কথা বলছেন। ইতিমধ্যে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। অমিয় পাত্র মহাশয় বলছিলেন 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কনসাল্ট করার কথা নয়। ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের ২৬টি 
চেয়ারম্যান আছে পশ্চিমবাংলায় ১০৬টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, একটা চেয়ারম্যানের সঙ্গে 
কনসাল্ট করা হয়েছে? একটা চেয়ারম্যান দেখাতে পারবেন? কোনও নির্বাচিত কমিশনের সঙ্গে 
কনসাল্ট করা হয়েছে দেখাতে পারবেন? গোপনে আপনাদের অফিসারদের নিয়ে দলের মাধ্যমে 
নির্দেশ চলে গিয়েছে, ডিলিমিটেশন এজ পার এ. বি. সি. ডি-ই পপুলেশন ত্যান্ড আজ পার 
এরিয়া ইজ কনসার্ন। এই জায়গার আমাদের আপত্তি। হাউসকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। 
আপনারা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়ে সব চেয়ে বেশি গণতন্ত্রকে হত্যা করেন। তাই আমাদের 
প্রতিবাদ। তাই আমরা বলেছি এই বিল পাবলিক অপিনিয়নের জন্য পাঠানো হোক। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ আমি বলছি যে একটা মিউনিসিপ্যালিটিতে দেখাতে পারবেন যে 
ডিলিমিটেশনের কাজ শুরু হয়েছে? কোনও মিউনিসিপ্যালিটিতে ডিলিমিটেশনের কাজ শুরু 
হয়নি। যে চিঠি আমরা দিয়েছি তাকে বলে ,ইনর্লুশন। ইনক্লুশনের ত্যান্ড ডিলিমিটেশন ইজ 
নট সেম। তাতে আমরা বলেছি ৩১শে আগস্টের মধ্যে কারও কোনও ইনক্লুশন প্রপোজাল 
আছে কিনা সেটা পাঠাও। যারা পাঠিয়েছে তাদের করছি, যারা পাঠায়নি তাদের করছি না। 
আর ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছি? নাম্বার অফ ওয়ার্ড ফিকসেশন করে দেবে 
নর্মসের ভিত্তিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। বাদবাকি ডিলিমটেশনের কাজ শুরু হয়নি। তাই কনসাল্ট 
করবার কোনও প্রশ্ন নেই। আর ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সঙ্গে যাতে 
কনসাল্ট করা হয় তার জন্য এই আইনটা করলাম, তার জন্য এই আইনের সংশোধন। আর 
একটা কথা তাপনারা বলেছেন। তরুন দত্ত শেষন বড় কথা নয়, স্টেট ইলেকশন কমিশনার 
গাইডেড হবেন আইনের দ্বারা, তার নিজের দ্বারা নয়। 


আরু একটা কথা হচ্ছে আপনি বলছেন, রাজীব গান্ধীর সময়ে এই আইন তৈরি করা 
মছিল। বেশ, ভাল কথা। তখন কেন আমরা বিরোধিতা করেছিলাম £ তখন একটা উদ্দেশ্য 
ছিল। সেই আইনের মধ্যে এমন প্রভিসন ছিল, রাজের তালিক'য় যা লেখা 
আছে-__মিউনিসিপ্যালিত্তিজ, আর্বান যে লোক্যাল বডিজ আ্যান্ড আদার লোক্যাল বডিজ ইত্যাদি 
যেগুলো আছে, সেগুলো সম্পূর্ণ ভাবে রাজ তালিক৷ ভুক্ত__রাজ্যের সেই ভালিকাকে কেন্দ্রের 
তালিকাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পঞ্চায়েত এবং পৌর আইণকে সম্পর্ণ ভাবে তারমধ্যে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে আমরা তখন এর বিরোধিতা করেছিলাম। আপনি বলছেন যেহেতু 
নগরপালিকা বিল এই সুহুর্তে কার্যকর হয়েছে, সেজন্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্য গুলিতে নির্বাচন 
করা সম্ভব হরনি। এপ্রিল ঘাসে সর্ধবধান সংশোধন আইন পাস হয়েছে। রামেশ্বর ঠাকুর 
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বলেছিলেন এবং উপস্থিত প্রত্যেক পঞ্চায়েত মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এই আইন. পাশ 
হওয়ার ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচন করা হবে। ছ'মাসের তো হয়ে গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে নির্বাচন 
হয়েছে? কর্ণাটকে নির্বাচন হয়েছে? কেরালাতে নির্বাচন হয়েছে আমাদের সময়ে, আপনাদের 
সময়ে হয়নি। হিমাচল প্রদেশে নির্বাচন হয়েছে? রাজস্থানে নির্বাচন হয়েছে? মধ্যপ্রদেশে শুধুমাত্র 
নির্বাচন হয়েছে। বলুন তো, আসামে নির্বাচন হয়েছেঃ আপনারা কোনও রাজ্যে নির্বাচন করতে 
পারেননি। আর একটি কথা হচ্ছে, পৌরসভার নির্বাচন করার জন্য নগরপালিকা আইনের 
প্রয়োজন ছিল না। ইতিপূর্বে রাজোই পৌর আইন ছিল, যদি নির্বাচন করবার মতো রাজনৈতিক 
সদিচ্ছা আপনাদের থাকত, তাহলে আপনারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস পরিচালিত প্রতিটি রাজ্যে 
নির্বাচন করতে পারতেন। সদিচ্ছা ছিল না বলেই নির্বাচন করলেন না। সেজন্য আইন বড় 
কথা নয়। 
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ডাঃ মানস ভুইয়া 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী বললেন যে আমরা নাকি গণতন্ত্র 
মানি না। আমরা নির্বাচন করি না। আমরা যদি মানুষের গণতান্ত্রিক রায়কে মেনে নিতে না 
পারি, এই বীর পুঙ্গবদের দল ৭২ সালে বিধানসভা বয়কট করেছিল, সেদিন এই বাঁদিকে 
যারা বসে আছেন-_আর. এস. পিতারা এখানে এসেছিলেন এই কথা অস্বীকার করতে 
পারেন? আমরা গণতন্ত্রকে মর্াদা দিই বলে প্রধান সি. পি. এন. দলের অনুপস্থিতিতে 
গঞ্গয়েত আইন তৈরি করেও আনরা নির্বাচন করিনি। কারণ আমরা যদি নির্বাচন করতাম, 
তাহলে একতরফা ভাবে নিনা প্রতিদ্দ্দি য আমরা জী হতাম। কংঘ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাসী 
বললেন, ছ'মাসের মধ্যে নির্বাটন হয়েছে, উনি জানেন শা, অন্ধপ্রদেশে বিধানসভার নির্বাচন 
আগত। 


কর্ণটক রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন আগত রাজস্থানে আপনাদের বি. জে. পি. সরকার, 
বন্ধু সরকার, সেখানেও নির্বাচন হবে। মধ্যপ্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে দিয়েছি, পাঞ্জাবে 
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এবং করব। এই কনসেপশন এসেছে মহাত্রা গান্ধীর, এই কনসেপশন এসেছে রাজীব গান্ধীর, 
এই কনসেপশন এসেছে নরসিমা রাওয়ের। জ্যোতিবাবুর মাথায় আসেনি, আপনাদের অনেক 
আগেই ১৯৭২ সালে আমরা এই বিবয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি এবং রূপায়ণের চেষ্টা করেছি। 
সুতরাং এই জিনিসটা মাননীয় মন্ত্রীর বোঝা উচিত বলে মনে করি। 

শ্রী অশোব: ভট্টাচার্য ৪ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ১৯৭২ সালের 
মন্ত্রিত্বের কথা বললেন, ওই সালটার কথা বলবেন না। ১৯৭২ কথা সকলেই জানেন, 
সুতরাং ওই সালের কথা বলে এই পবিত্র বিধানসভাকে অপবিএ করবেন না। 
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লেকচারারের শূন্য পদ 


*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ শিক্ষা উচ্চতর) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহেদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি 


(ব) হুগলি জেলায় রিড বিধাণচন্ত্র কলেজে কোন্‌ কোন্‌ পিষে কঙঙপি লেক্চারারের 


পদ শুন্য আছে; এবং 
(খ) শুন্য পদগ্ুলি পুরণের জনা কি কি বাবস্থা গ্রহণ কপা হয়েছে? 
শ্রী সত্/সাধন চক্রবর্তী £ 
(ক) এ কলেজে ইংরাজিতে দুইটি ও বাংলায় একটি পদ শুনা আছে। 


(খ) কলেজ “কলেজ সার্ভিস কমিশনকে” শুনা পদের জনা শধ্যাপকের নাম সুপারিশ 
করার জন্য আবেদন জানিয়েছে বাংল! ও ইংরাভির মেজে। 


স্ত্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি, এই যে ২টি 
ইংরাজি লেকচারারের পদ এবং বাংলার লেকচারারের পদ খালি আছে, এটা কতদিন যাবৎ 
খালি আছে, এখন ক্রাশ ইউনিট-এ প্রতোকটি অধ্যাপকের লেকচারারের জন্য সীমা বেঁধে 
দেওয়া থাকে, তাহলে এইগুলি এখন কারা ঠি চন? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ৫ ছাননয় সস্যকে জানাতে চাই, বিভিন্ন কলেজে যখন কোনও 
অধ্যাপকের পদ খালি হয় তখন কলেজের পক্গ থেকে কলের সারিস কমিশনের কাছে 
শূন্যপদ পূরণের জন্য অধ্যাপকের নাম চাওয়া হয়। কলে সার্ভিস কমিশন তাদের কাছে যে 
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প্যানেল আছে বিভিন্ন বিষয়ের, সেই প্যানেল থেকে তারা নামগুলি পাঠান। এই কলেজের 
ক্ষেত্রেও তারা চেয়েছেন কিন্তু কলেজ সার্ভিস কমিশন তারা নাম পাঠাতে পারেননি। তার 
একটা কারণ হচ্ছে, অনেকদিন ধরে ইংরাজির প্যানেল যেটা ছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে 
অর্থাৎ ইংরাজির প্যানেলে আর পাঠানোর মতো কোনও নাম নেই। ইতিমধ্যে আপনারা 
জানেন ইউ.জি.সি. আমাদেরকে বলে যে তোমরা স্টেট লেবেলে এলিজিবিলিটি টেস্ট করো 
তারপরে এ টেস্ট না হওয়া পর্যস্ত যাতে লোক না নেওয়া হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখো। আমরা 
সেই বন্দোবস্তগুলি করেছি, একটু সময় লাগছে। আপনারা আযাসেম্বলিতে সেই বিল পাস করে 
দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী এখন দরখাস্ত ইত্যাদি পৌছেছে, নভেম্বর মাসের শেষে পরীক্ষা 
হবে এবং নতুন প্যানেল হবে। কতদিন ধরে খালি আছে জানতে চাইছিলেন, সেই সম্বন্ধে 
'বলি এটা খালি আছে অনেকদিন ধরে এবং তার কারণ হচ্ছে ইংরাজির যে প্যানেল সেই 
প্যানেল দীর্ঘদিন খালি আছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান 8 আমি জানতে চাইছিলাম এই যে পদগুলি খালি আছে, এই 
ক্লাশগুলি কারা নিচ্ছেন? অধ্যাপকদের তো ক্লাশ নেওয়ার সীমা বেধে দেওয়। আছে, এখন 
তাহলে এই ক্লাশগুলি কারা নিচ্ছেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ এই পদগুলি খালি আছে ১ বছরের উপর, তার কারণ 
ইংরাজির প্যানেল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এই ক্লাশগুলির জন্য সাধারণত কলেজ পা্টটাইমার 
নিয়ে নেন, এখন কলেজ আমাদেরকে জানাননি তারা কিভাবে এটা করছেন। সাধারণত যখন 
এইরকম হয় তখন দেখা যায়__যখন সব ক্লাসগুলি চলে-_কলেজ পার্টটাইমার হিসাবে লোক 
' নিয়ে নেন বিস্তু এখন যে অবস্থা আছে নতুন প্যানেল না হওয়া পর্যন্ত আইনত কলেজ 
সার্ভিম কমিশন সুপারিশ না করলে ওরা অধ্যাপক নিতে পারবেন না। সেইজন্য আমরা 
বন্দোবস্ত করেছি খাতে এই পদগুলো পুরণ করা যায়। 


শ্রী আব্দুল মানাণ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন এক বছরের বেশি সময় ধরে এই 
পদশুলো খুলি পড়ে আছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ পার্ট টাইমারদের দিয়ে ক্লাশ নিচ্ছে কিনা সেই 
খবরও আপনার কাছে নেই। একটা মেশনের এক বছরে বেশি সময় ধরে অধ্যাপক নেই 
এমন অবস্থায় ছাত্র-ছ্াপ্রারা কাটিয়ে দিচ্ছে। পার্ট টাইমার যদিও বাঁ আসেন সেখানে বেশিদিন 
থাকেন না। ক্লাশগুলো কেউ নিচ্ছে না, এদিকে রুটিন অনুযায়ী ক্লাশগুলো চলছে। মন্ত্রী মহাশয় 
দয়া করে জানাবেন কি এই শুন্যপদণুলো পুরণ করতে আর কত দিন সময় লাগবে। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী £ কলেজ সাডিস কমিশন ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নভেম্বর 
মাসে ইউ.জি.সি-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্টেট লেভেলে এলিজিবিলিটি টেস্ট নিয়ে 
পরীক্ষা হবে। আমর! কলেজ সার্ভিস কমিশনক্ষে অনুরোধ করেছি এবং তারা৷ সেইভাবেই কাজ 
করছে। এই পরীক্ষার পরে প্যানেল তৈরি করে শিক্ষক নেওয়া হবে। 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি কলেজ সার্ভিস কমিশন 
কোনও কলেজে নাম পাগালে সেই কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে রিক্রুট করার জনা বা তাকে 
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মনোনীত করার জন্য যদি ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে কী ব্যবস্থা আপনার দপ্তর নিয়েছে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে দু-একটি ক্ষেত্রে এইরকম ঘটনা 
ঘটেছে। কলেজ সাভিস কমিশন থেকে অধ্যাপকদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু কলেজ 
পরিচালক মন্ডলী তাতে অনীহা প্রকাশ করেছে, তাদের অসুবিধা আছে বলে তারা তাদের 
নিয়োগপত্র দিতে পারছেন না। এইসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাটা কলেজ সার্ভিস কমিশনের। তবে যদি 
দেখা যায় কোনও কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে তা অগ্রাহ্য করছে এবং কলেজ সার্ভিস 
কমিশন থেকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা নিই। কিন্ত 
আমাদের দপ্তরে কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে কিছু আসেনি। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা জেলার একটা কলেজ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা আলাদা আপনি উত্তর নাও দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা 
করলে দিতেও পারেন। পশ্চিমবঙ্গে টোট্যাল লেকচারারের পোস্ট কতগুলো ফাকা আছে? বার 
বার আপনার দপ্তরের আলোচনার সময় আমরা বলেছি, বিশেষ করে গভর্নমেন্ট কলেজগুলোতে 
লেকচারারের পোস্ট বেশি ফাকা আছে। বহু ছেলেমেয়ে আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছে, তারা 
কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে পাশ করে বসে আছে, কিন্তু তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। 
- একটা সেলফ কন্ট্রাডিকটরি উত্তর হয়ে যাচ্ছে কি করে। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ৪ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করলেন গোটা পশ্চিমবাংলাতে 
লেকচারারের পোস্ট কতগুলো খালি আছে সেই ব্যাপারে আমি মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের 
কাছে সমর চেয়েছি। বিভিন্ন কলেজ থেকে আমাদের ডাটা কালেক্ট করতে হবে। তারপর আমি 
এই হাউসে উত্তর দেখ। বিভিন্ন কলেজ থেকে উত্তর না এলে 'ঘট। বলা যাবে না। একট! 
নির্দি্ই সমরে কতগুলো পোস্ট খালি আছে এটা একটা প্রসেসের ব্যাপার। 


রী সুরত মুখার্জি ঃ প্রত্যেকটি কলেজে লেকচারারের পোস্ট খালি পড়ে আছে। কলেজে 
ক্লাশগুলো হচ্ছে না, এমনকি অনেক রুলেজে প্রিন্সিপাল নেই। হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টকে 
' দিয়ে প্রিন্সিপালের কাজ চালানো হচ্ছে! এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আপনি নিজে 
একজন অধ্যাপক তা সর্তেও এইরকম ঘটনা বার বার হচ্ছে। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ আমি ব্যাপারটা আগেই বলেছি, কোনও কলেজের পদ শুন্য 
হলে তারা কলেজ সার্ভিস কমিশনকে জানান। কলেজ সার্ভিস কমিশন তাদের সুপারিশগুলো 
সেখানে পাঠান এই প্রক্রিয়াটা চলছে। এটা এ রকম নয় যে বদ্ধ আছে কিন্তু কিছু কিছু 
বিষয় বন্ধ আছে। এই জন্য যে প্যানেল শেষ হয়ে গেছে। বাংলার ব্যাপারে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল 
মামলার জন্য। আলাপ-আলোচনা করার পরে আমরা সেখানে বন্দোবস্ত করেছি। বাংলাতে 
যেখানে যেখানে খুলি ছিল সেখানে অধিকাংশ জায়গার নাম চলে গেছে এবং যাবে। প্রিসিপালের 
ব্যাপারটা এই হাউসে বার বার আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে কলেজ সার্ভিস কমিশন 
আডভারটাইস করেছে 'এনং বেখানে বেখানে সম্ভব পাঠিয়েছেন। কিন্তু কিছু কিছু প্রার্থী 
আছেন যারা মফ্দলে নিয়োগপত্র দেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে সেখানে যাচ্ছেন না। আবার 
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নতুন করে আযাডভারটাইসমেন্ট করা হয়েছে, কলেজ সার্ভিস কমিশন ইন্টারভিউ নিয়েছে। এটা 
একটা প্রসেস চলছে। খালি হচ্ছে আবার লোক পাঠানো হচ্ছে। আবার যেখানে শুন্য পদ 
সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে লোক পাঠানো হচ্ছে। 


শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বললেন যে, রিষড়ার বিধানচন্দ্ 
বিভিন্ন বিষয়ে একজন মাত্র অধ্যাপক আছেন সেখানে সমস্যা আরও চরম। সেক্ষেত্রে আপনার 
দপ্তর, যে সমত্ত শিক্ষকরা ছুটি নেন বা অসুস্থ হয়ে যান বা অন্য কারণে লেকচারারের পদ 
শুন্য থাকে এবং ছাত্ররা খুব সাফার করে, সেক্ষেত্রে আপনার দপ্তর কি করছে£ আমি থে 
কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সেখানকার বিবেকানন্দ কলেজে এই সমস্যা দীর্ঘ দিনের। যেখানে ওয়ান 
সাবজেক্ট টিচার সেখানে আপনার দপ্তর কি করছে? যেখানে যেখানে এই ধরনের কলেজগুলি 
আছে দ্রুত সেখানে লেকচারার নিয়োগের ব্যাপারে স্টপ গাপের বা ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে 
সেকেন্ডারি স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলোতে যেভাবে নিয়োগ করা হয় সেখানেও এরকম 
কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না বা গ্রহণ করছেন কি না? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদসা থিকই ধলছেন, আমাদের বিশেষ করে থে 
নতুন কলেজগুলো খোলা হয়েছে সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে একজন করে অধ্যাপক নিয়োগ করা 
হয়েছে। আমরা এই সমস্ত কলেজগুলোতে ওয়ার্ক লোডের ভিওিতে যেখানে যেখানে অতিরিক্ত 
অধ্যাপকের পদ আছে তা পুরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা খতিয়ে দেখতে 
চাই সেই কলেজগুলোতে ওয়ার্কলোড কি রকম। কেননা ইউ.জি.সি-তে বলা আছে ওয়ার্কলোড 
দেখে যেখানে যেখানে অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন সেখানে তাতিরিঞ শিক, বা অধ্াাপক 
দেবেন। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি বলেছেন এবং বিস্তারিতভাবে প্রশ্নগুলির 
ব্যাখাও দিয়েছেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, আপনি যত দিন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হয়েছেন এই প্রশ্নট। 
বারে বারেই এসেছে এবং তিন থেকে চার বার এই হাউসে আলোচনাও হয়েছে। অধ্যাপক, 
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হ'ল-এই নিয়োগ না করার ধারাবাহিকতা আর 
কতদিন চলবে? 


প্রী সত্যসাধন চক্রবরতী ঃ মাননীয় সদস্যকে আমি একটা কথা বলছি, যেটা চলছে সেটা 
নিয়োগের ধারাবাহিকতা এবং আগামীদিনেও যেটা চলবে সেটা নিয়োগের ধারাবাহিকতা । আর 
শূন্য পদ পুরণ করা যাবে আগামী এই পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে। বে বাকি যেখানে 
অসুবিধা হচ্ছে, আমি যদি মাননীয় সদস্যকে বলি, আচ্ছা প্যানেল শেষ হয়ে গেছে আর কি 
করে অধ্যাপক নিয়োগ করা যাবে? 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ একটা সেকেন্ড প্যানেল তৈরি করেননি কেন। যদি ফাস্ট প্যানেল 
গ্যাকজস্ট হয়ে যায়, সেকেন্ড প্যানেল এ্যাকজস্ট হয়ে যায় তাহলে থার্ড প্যানেল-এর ব্যবস্থা 
করতে পারেন। যেমন পি.এস.সি-র মতো। নিয়মটাকে মেনে নিতে হবে। আমি জানতে চাইছি 
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আপনি কি উদ্যোগ নিয়েছেন বিষয়টা সমাধানের জন্য? ইউ.জি.সি-র সঙ্গে কথা বলে একটা 
সুষ্ঠ সমাধানের রাস্তা বার করবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ আপনাদের দুটি ক্ষেত্রেই বলছি। গভর্নমেন্ট কলেজে নিয়োগের 
ক্ষেত্রে ইউ.জি.সি. নতুন এই সমস্ত নানান শর্ত দেওয়ার ফলে আমরা রিক্রুটমেন্ট রুলস চেষ্ড 
করে পি.এস.সিকে জানিয়ে দিয়েছি। এটা হবে। আপনাদের জানাচ্ছি, ইতিমধ্যেই আপনারা 
হাউসে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে বিল পাশ করেছেন, আমাদের বিল আনতে হয়েছে। ইউজিসি. 
বলেছে স্টেট লেভেলে এলিজিবিলিটি স্টেট করো। তার ব্যবহা৷ হয়েছে, কমিটি হয়েছ। সেখানে 
দরখাস্ত আহান করা হয়েছে। এখন পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এটা একটা বড় পরিবর্তন__ 
কৌয়ালিটেটিভ চেঞ্জ। তার জন্য আমাদের নতুন প্যানেল করতে একটু সময় লাগছে। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, 
এ.পি.সি. কলেজ ফর কমার্স, নিউ ব্যারাকপুরে, এখানে পার্ট টাইমার আছেন। একজন 
কয়েকদিন আগে বোধহয় পার্মানেন্ট পোস্টে গিয়েছেন। এইসব কলেজে নানান ধরনের টিচারের 
দরকার হয়, লেকচারারের দরকার হয়। এইসব কলেজে যেখানে শিক্ষক নেই সে সম্পর্কে 
আপনার কাছে খবর আছে কিনা, থাকলে সেখানে তা পুরণ করাব বাধস্থ৷ করবেন কিনা? 


শ্রী সভাসাধন চক্রবর্তী 8 মাননীয় সদস্যকে এই বলে ভাশ্বত্ত করতে পারি যে প্রত্যেকটি 
কলেজ যেখানে যেখানে শুন্য পদ আছে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। আমরা 
সেগুলি পুরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। যেখানে যেখানে প্রয়োজন আগামীদিনে সমস্ত জায়গায় 
আমরা শিক্দক দেব। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার ঘে প্রক্রিয়ার কথা মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় বললেন সেই প্রঞ্চিয়া যতদিন না সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিনের না আডহক ভিত্তিতে 
পার্ট টাইম লেকচারার নিয়োগ করার অনুমোদন কলেজ কর্তৃপঙ্গকে দেবেন কি? 


গ্রী সত্যসাধন চত্রবতী 8 যেখানে থেখানে পার্ট টাইম নিযুক্ত করা প্রয়োজন সেখানে 
কলেজগুলি নিজেরাই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে পার্টটাইমার নিযুক্ত করছেন। ইতিমধ্যে 
আমাদের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। পার্টটাইমার হিসাবে যারা কাজ করেন তাদের 
বেতন খুবই কম। আমরা আলোচনা করে সেটাও যাতে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে আমরা 
আলোচন। করহি। কলেজগুলিতে যেখানে যেখানে পার্ট টাইমার প্রয়োজন সেখানে তারা পার্ট 
টাইমার নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তার নিয়েও থাকেন। 


রী অমিয় পাত্র ঃ আমর! দেখছি যেখানে অধ্যাপক নেই সেই সমস্ত কলেজে এই পার্ট 
টাইমারদের কথাটা ঘুরেফিরে আসছে। আমি নিজে একটি কলেজের গভর্নিং বডির সঙ্গে যুক্ত। 
এই পার্ট টাইম অধ্যাপকদের থে রেমুনারেশন দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মাসে ১।। শো টাকা 
বা তার কাছাকাছি। এই মাসে ১।। শো টাকাতে আজকাল বাড়ির কাজের লোকও পাওয়া 
যায় না। স্ষিলড, আনস্কিলড কোনও লেবারও পাওয়া যায় না। কোনও লোকই মাসে ১।। 
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শো টাকাতে কাজ করে না। এখানে ভীষণ রকমের একটা বৈষম্য রয়েছে। আর এই পার্ট 
টাইমারদের কাজ অন্যদের সঙ্গে প্রায় একই রকমের। আমার মনে হয় একটা অপমানজনক 
ব্যাপার মাসে ১।। শো টাকা দেওয়া একজন এম.এস.সি বা এম.এ পাশ করা অধ্যাপককে। 
এ সম্পর্কে কোনও চিস্তা ভাবনা আপনি করছেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী 8 মাননীয় সদস্য সঠিকভাবেই প্রশ্নটা তুলেছেন এবং মাননীয় 
সদস্যের সঙ্গে আমি একমত যে পার্ট টাইমারদের যে রেমুনারেশন দেওয়া হয় তা খুবই কম। 
এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, অধ্যাপক সমিতির সঙ্গেও আমাদের আলোচনা হয়েছে। 
এই পার্ট -টাইমারদের রেমুনারেশন বাড়াবার উদ্যোগ আমরা পনিয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যেই 
নির্দিষ্ট ঘোষণা করতে পারব বলে আশা করি। 


তরী তুলসি ভট্টরাই £ মাস চারেক আগে দার্জিলিং পাহাড়ী এলাকায় স্থানীয় সেকগরার 
নেবার ব্যাপারে কাগজে একটা আযাডভারটাইসমেন্ট বেরিয়েছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক তার 
জন্য আাপলিকেশন করেছিলেন। সেটা কোথায় গিয়ে পৌছেছে? সেখানে ল্যাঙ্গুয়েস্টিক 
মাইনরিটিদের লেকচারার হিসাবে নেবার জন্য কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কি? 


[11-20--11-30 8.11.] 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, তিনি ঠিকই বলেছেন। 
পাহাড়ী এলাকার কলেজের জন্য কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি কিছুদিন আগে. 
দেওয়া হয়েছে। কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই ব্যাপারে আমার কথা 
হয়েছে। ওরা খুব শীঘ্র উত্তরবঙ্গে গিয়ে সেখানে অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং 
খুব তাড়াতাড়ি সেটা করা হচ্ছে। 


নিয়ে আমাদের অবহিত করলেন, কিন্তু যে কলেজগুলো দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ বিহীন অবস্থায় পড়ে 
রয়েছে, যেমন আমি বলতে পারি শান্তিপুর কলেজ সেখানে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যক্ষের পদ খালি 
পড়ে রয়েছে, এর মধ্যে চার পাঁচ জন অধ্যক্ষের ইনচার্জ হিসাবে কাজ করে গেছেন, ওখানে 
এই অবস্থা চলছে, এই অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে আপনি কী চিন্তা ভাবনা করছেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী ঃ মাননীয় সদস্য নিশ্যয়ই শুনেছেন, এর আগে বলেছি, গভর্নমেন্ট 
কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য নতুন একটা রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরি হয়ে গেছে এবং 
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সেইভাবে তারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন 
এবং প্রাইভেট কলেজের অধ্যক্ষের ব্যাপারে নতুন করে কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে কলেজ 
সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এবং সেখানে নতুন প্যানেলের মাধ্যমে শুন্য পদ পুরণের ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে। একটা কথা আগেই বলেছি, সাধারণত গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে আমাদের 
অধ্যক্ষ পাবার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা রয়েছে। অনেকে নিয়োগ পত্র পাবার পরও যান না। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছুদিন কাজ করার পর চলে আসছেন। কলকাতার কলেজে যারা 
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কাজ.করেন, তাদের দু একজনকে নিয়োগ করেছি সরকারি কলেজে, তারা কিন্তু বিভিন্ন 
কারণে গ্বেতে পারছেন না, সেইজন্য আমরা রিক্রুটমেন্ট রুলস চেগ্ত করেছি। প্রাইভেট কলেজের 
ক্ষেত্রে আরও বেশি উদার করেছি যাতে আরও বেশি ক্যানডিডেট দরখাস্ত করতে পারেন। এই 
পরিবর্তনের ফলে আগামীদিনে শুন্য পদগুলো পুরণ করতে পারব। 


শ্রী কৃপাসিন্ধু সাহা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন কলেজে 
তিনি অবিলম্বে পদ পূরণ করবেন সেই জন্য ধন্যবাদ। আমি একটা কলেজের সঙ্গে যুক্ত 
আছি, সেখানকার কলেজে বিভিন্নভাবে আমরা লক্ষ্য করছি নন-টিচিং স্টাফ না থাকার জন্য 
এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন কলেজে নন-টিচিং স্টাফ না থাকার জন্য খুবই' অসুবিধার সৃষ্টি 
হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আপনার কী পরিকল্পনা আছে? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ কলেজের নন-টিচিং স্টাফ যেখানে আযগ্রভ পোস্ট ইত্যাদি 
আছে, সেখানে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কলেজে আমরা নন-টিচিং স্টাফের ব্যাপারে নতুন করে 
স্টাফ পাটার্ন তৈরি করছি। অনেকদিন আগের যে স্টাফ প্যাটার্ন ছিল, সেটার বদল করে 
আমরা একটা নতুন স্টাফ প্যাটার্ন করছি। তার ভিত্তিতে যেখানে যেখানে নন-টিচিং স্টাফ 
প্রয়োজন হবে সেখানে দিয়ে দেব। 


শ্রী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন যে আপনি বললেন ভ্যাকাগি ফিল ভাপ 
করার প্রসেস সম্পর্কে, কিন্তু আমরা জানি কলেজে পাস কোর্সের জন্য মিনিমাম দুজন 
লেকচারার থাকা দরকার এবং অনার্স কোর্সের জন্য তিন জন থাকা দরকার। কিন্তু আমরা 
দেখছি পাস কোর্সের জন্য একজন এবং অনার্স কোর্সের জন্য দুজন রয়েছে। 


শ্রী সুকুমার দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রশ্ন যা আপনি বললেন ভ্যাকাল্সি 
ফিল আপ এর ব্যাপারে আমরা জানি কলেজে পাস কোর্সে মিনিমাম দুজন লেকচারার পার 
সাবজেক্টে এবং অনার্স কোর্সে তিন জন লেকচারার পার সাবজেক্টে দরকার। কিন্তু আমরা 
বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করছি পাস কোর্সে যেখানে দুজন লেকচারার দরকার সেখানে 
একজন এবং অনার্স কোর্সে যেখানে মিনিমাম ৩ জন লেকচারার দরকার সেখানে দুজন 
চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে যেখানে সরকারি নিয়ম বাধ্যতামূলক সেক্ষেত্রে ভ্যাকা্ি কিভাবে আপনি 
ফিল আপ করছেন কি ভাবে সেটা দয়া করে বলবেন কি? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ আমি এর আগে অন্য একজন মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছিলাম যে আমরা প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্ক লোড দেখেছি এবং সেই ওয়ার্ক 
লোডের ভিভিতে যত কটা পোস্টের প্রয়োজন আয়রা সেগুলি দেব কিন্তু ওয়ার্ক লোড দেখতে 
হবে এই জঘন্য যে ইউজিসি. এর তরফ থেকে আমাদের এখাণে আছে যে একজন 
অধ্যাপক মিনিমাম কত ক্লাশ নেবেন। আমরা যে নতুন কলেজগুলো করেছি সেখানে ২ 
বছরের পাস কোর্স আছে অথচ এগারো বার ক্লাশ নেই। সেখানে দেখা যাবে হয়ত ওয়ার্ক 
লোড বার-চোদ্দ-যোল টি পিরিয়ড সেখানে কিন্তু ইউ.জি.সি. এর নর্মস অনুসারে সপ্তাহে ১ 
জনকে ২৪টি ক্লাশ নিতে হবে। সুতরাং সেদিক থেকে আমরা; যেখানে যেখানে ওয়ার্ক লোড 


বি ক 


2. পু - 
সল. নুরী পো পণ 


270 /১921131% 23002210105 
| 2151 901000711001, 1994 ] 


হয় সেখানে সেখানে দ্বিতীয় পদ জাস্টিফায়েড মনে হয় আমরা সেগুলো দিয়ে দেব। 
* ৪৩-হেন্ড ওভার 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ এই প্রশ্নটা হেল্ড ওভার কেন হল? স্যার, পয়েন্ট অফ অর্ডার 
আছে। ূ 
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কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে 


*8৪। (ভনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১) শ্রী অস্থিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ই নগর 
উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) বিদ্যাসাগর সেতু ও দিল্লি রোডের সংযোগকারী “কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে” রাস্তাটির 
নির্মাণকাজ বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে; 


(খ) উক্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ 
পর্যন্ত কত টাকা পাওয়া গেছে; এবং 


(গ) ৩১শে আগস্ট, ১৯৯৪ পর্যস্ত খরচের পরিমাণ কত? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ 


(ক) বিদ্যাসাগর সেতু ও দিল্লি রোডের সংযোগকারী 'কোনা এক্সপ্রেসওয়ে” রাস্তাটির 
মোট ৭.২ কিমি দৈর্ঘের মধ্যে প্রায় ২.২ কিছি রাস্তা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ ও 
বাকি ৫ কিমি দৈর্ঘ্যের কাজ অসম্পূর্ণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। 


(খ) উক্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য (প্রথম ১.১৩ কিমি দৈর্য এইচ.আর.বি.সির (হুগলি 
রিভার ত্রিজ কমিশনার) কাছ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ পর্যন্ত ১(এক) কোটি 
টাকা পাওয়া গেছে। বাকি খরচের দায়িত্ব সি.এম.ডি.এ. বহন করে। 


(গ) ৩১নে অগাস্ট, ১৯৯৪ পর্যন্ত (১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে) মোট খরচের পরিমাণ 
টা. ৬,০৬,৫১,৪৬৯ 


শ্রী আব্দুল মামান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি এই যে ৫ কিমি. 
রাস্তা বাকি আছে এটা তৈরি করতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত 8 আমরা মেগাসিটি প্রকল্পে এ বাবদ আর ১০ কোটি টাকা 
আপাতত প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করেছি। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি অনুগ্রহ করে জানাবেন কি এই 
কোনা এক্সপ্রেস থে রাপ্তাতে আছে, একটা কেসের জন্য তার কিছুটা আটকে রয়েছে। আমরা 
জানি এক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে আপনার অসুবিধা রয়েছে। কিন্তু পাঁচ কিমি, রাস্তা তার 
সবটা কেসের মধ্যে নেই। সেই জায়গাটা শুরু না হওয়ার কারণ কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত 8 আমাদের দুই ধরনের সমস্যা আছে। যেখানে কেস নই 
সেখানে যাদের জমি বা বাড়ি আছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। ১১২টি পরিবারের 
পুনর্বাসনের জন্য রাস্তার ধারের জমি ভরাট করার কাজ শুরু করা হয়েছে। এবং এই পর্যায়ে 
জমিতে ৩৫টি চিকে প্রজা, ভাড়াটিয়া থাকায় তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিতে হচ্ছে। বাকি 
যে জায়গার কাজ আটকে আছে একটা কবর স্থান সংক্রান্ত এবং ব্যাপারটা মহামান্য হাইকোটের 
বিচারাধীন আছে। যদি আমরা সেখান থেকে এমন একটা আদেশ পাই যাতে কাজ করতে 
সুবিধা হয় তাহলে আমাদের মূল বাধাটা দূর হয়ে যাবে। 


|11-30--11-40 2.1. ] 


শ্রী মহঃ ইয়াকুব ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিদ্যাসাগর সেতুর সংযোগকারী খিদিরপুর 
ংশনে যে ব্রিজটি আছে সেটির সংস্কারের কোনও পরিকল্পনা এবং বিদ্যাসাগর সেতুর 
সংযোগকারী খিদিরপুরের রাস্তাটি ওয়াইড করার কোনও পরিকল্পনা আছে কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ খিদিরপুর ব্রিজটি যাতে ট্রাক লোড বহন করতে পারে তার 
জন্য তার উন্নয়ন পরিকল্পনা সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্ভক্ত। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিদ্যাসাগর সেতু ও দিল্লি রোডের 
সংযোগকারা “কোনা এনসপ্রেস ওয়ে'র সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত লিঙ্ক রোডগুলি আজ পর্যণ্ 
সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি এবং যেগুলি গড়ে না ওঠার জন্য আমর! দেখছি প্রতিদিন যান-পনহন 
আটকে থাকছে, সেতু করা সত্তেও সেতুর উপকার মানুষ গ্রহণ করতে পারছে না, সেগুলি 
ঘাতে সঠিকভাবে গড়ে ওঠে_ লিঙ্ক রোডগুলি যাতে ভালভাবে হয় তার জন্য আপনাদের 
কৌনও মাস্টার প্ল্যানের পরিকল্পনা আছে কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ আমি বিস্তারিতভাবে উত্তর দিতে পারছি না। তবে আমাদের 
এ বিষয়ে যে পরিকল্পনা আছে তার দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে, মূল রাস্তা কোন৷ 
এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ শেষ করা এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংযোগকারী রাস্তা ফোরসোর 
রোডটির উন্নতি সাধন করা। সেই কাজ আমরা গ্রহণ করেছি। এ ছাড়াও কিছু কাজ আমরা 
গ্রহণ করেছি, কিন্তু তা আমি একাই বিস্তারিতভাবে বলতে পারছি না। 


শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দিলি রোডের সঙ্গে বিদ্যাসাগর সেতুর সংযোগ 
কি করে হবে আমি জানি না! প্রশ্নটা প্রশ্নকর্তা এভাবে কি করে করলেন বুঝতে পারছি না 
এবং আপনিও কিভাবে উত্তর দিলেন তাও বুঝতে পারছি না! এটা বোধ হয় বোম্বে ব্োড 
বা ন্যাশনাল হাইওয়ে-৬ হবে। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেতু এবং রাস্তা 
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নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে যে কমপেনসেশন দেয়ার ব্যাপারটা আছে, .সেটা এখন কোন স্তরে 
আছে? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ প্রশ্নের প্রথম অংশটা মন্তব্য ধরনের। সেটার আমি প্রথমেই 
উত্তর দিয়ে রাখি। মাননীয় স্পিকার মহাশয় যে প্রশ্নগুলি গ্রহণ করেন সেগুলি তিনি যেভাবে 
গ্রহণ করে আমাদের কাছে পাঠান, আমরা সেভাবেই তার উত্তর দিই। মাননীয় স্পিকার 
মহাশয়, টেকনিক্যালি এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে-৬, ভাবে রাখলেই বোধ হয় ভাল হম্ত। তবে 
“প্রতিটি ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে প্রতিটি ন্যাশনাল হাইওয়ের যোগ আছে। এ দুটি ন্যাশনাল 
হাইওয়ের ১৪/১৫ কিলো মিটারের মধ্যেই যোগ আছে। আর দু ধরনের কমপেনসেশনের 
ব্যাপার আছে। যেখানে ঠিকা-প্রজা, ভাড়াটিয়া আছে সেখানে তাদের জন্য আমরা বাড়ি তৈরির 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এইচ.আই.টি.-র মাধ্যমে তা আমরা করব। আর পুনর্বাসনের জন্য এক 
কাঠা জমি এবং নগদ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, ওদের মাধ্যমে কাজ করব। এখানে একটা স্পর্শকাতর 
জায়গা আছে এবং সেটা মহামান্য হাইকোর্টের কাছে আটকে আছে। ওরা যে সিদ্ধান্ত করবেন 
সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কাজ 'করব। 


শ্রী সৌগত রায় £- এখনও সংযোগকারী রাস্তার ৫ কিলোমিটার বাকি এবং এরজন্য 
১০ কোটি টাকা খরচ হবে, কবে শেষ হবে বলা যাচ্ছে না। এদিকে ১৫ বছর ধরে কাজ 
করে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ২০ পারসেন্ট ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। সংযোগকারী রাস্তা কমপ্লিট 
না হলে ফুল ইউটিলাইজেশন হবে না। এর জন্য ৩৮৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, টোট্যাল 
ফেলিওর অফ প্প্যানিং। কানেকটিং রাস্তা না করে আপনি ব্রিজ ওপেন করলেন এত কোটি 
টাকা খরচ করে। এটা কি সত্যি হ্যা, আমি মানছি, কবরখানার জন্য একটা অংশ রাস্তার 
বাজ আটকে আছে, কিন্তু বাকি ৫ কিলোমিটার রাস্তা সবটাই কবরখানা নয়, সেটা হচ্ছে 
সংযোগকারী রাস্তা। সেই জায়গায় ড্রেনেজ ক্যানেল নতুন রাস্তায় খরচ করা হয়েছে কিনা? 
' এখন যেটা খরচ করার কথা বললেন সেটা সরকারের খাম-খেয়ালিপনায় ড্রেনেজ ক্যানেল 
, রোড নামে আর একটি রাস্তায় খরচ করা হয়েছে কিনা এবং তার জন্য সংযোগকারী রাস্তার 
কাজ দেরি হয়েছে কিনা? 


ডঃ অসামকুমার দাশগুপ্ত £ আমার কাছে এইরকম কোনও তথ্য নেই? 


শ্রী নির্মল দীসঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল রোড ফান্ড থেকে এই রাজ্যের কি 
পরিমাণ অর্থ পাওনা এবং সেই অর্থ না পাওয়ার জন্য কি এক্সপ্রেস "হাইওয়ে বা ঘে সমস্ত 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কি ব্যহত হচ্ছে? যে টাকা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার 
এখান থেকে উঠিয়ে নেয় তার পরিমাণ কত সেটা জানা আর আমরা কত টাকা পেয়েছি 
এবং কত টাকা পাওনা সেটা দয়া করে অবহিত করান? 


ডঃ অমীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমার ধারণা, মাননীয় পূর্তমন্্র 
মহাশয় এ সম্পর্কে বিধানসভায় বলেছেন। তবুও আমি আমার স্মৃতিশক্তি থেকে বলছি, এটা 
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খুবই ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অন্তত ৩০ কোটি টাকা পাওনা এই 
মুহূর্তে, তার থেকে বেশিও হতে পারে। 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ কোনা বাই পাস ১২ আনা অর্থাৎ ৭৫ ভাগ আমার কেন্দ্র দিয়ে 
গেছে। দীর্ঘ ১৭১৮ বছর ধরে এই রাস্তার জন্য যাদের জায়গা এবং বাড়ি নেওয়া হয়েছে 
তারা কিন্তু নোটিশ পেয়ে ঝুলে রয়েছে। এর আগের পৌরমন্ত্র, বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে এ 
এলাকার সমস্যার ব্যাপারে তার কাছে আবেদন করতে গিয়েছিলাম। উনি সেদিন বলেছিলেন 
এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নাকি বলেছেন ১৯৯৪ সালে কোনা 
বাইপাশ না হলে, ১৯৯৪ সালের পর আর কোনও টাকা দেবে না। আমার প্রশ্ন, আপনি 
দ্বিতীয় হুগলি সেতু করে দিয়েছেন, টোটাল ৪টি অল্প পরিসর রাস্তা আন্দুল রোডের উপর 
পড়েছে। মৌরী স্টেশনে ক্রস গেটিং পড়লে মাইলের পর মাইল জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং 
কোনা বাইপাশ না হলে বিদ্যাসাগর সেতুর কোনও মুল্যায়ন হয়না। সেখানে কবর স্থানের নাম 
করে, হাইকোর্টের নাম করে ১৮ বছর কাটিয়ে দিলেন। হাইকোর্টের নাম করে অনাদিকাল তো 
চলতে পারে না। আমার প্রশ্ন, কতদিনের মধ্যে এবং কিভাবে করতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ই খুবই সহজ একটা উত্তর। যদি আমরা মহামান্য হাইকোর্টের 
নির্দেশ পাই ভবে এখন থেকে ১ বছরের মধ্যে এই কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের মূল কাজ শেষ 
করার উদ্যোগ নেব--একথা আমি বলে বিধায়ককে আশ্বস্ত করছি। 


নৃতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন 


«8৫ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০) শ্রী বুদ্ধদেব ভকত ঃ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধামিক) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-- 


আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য নৃতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেবার কোনও 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 


রী কান্তি বিশ্বীস £ 


আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনে এই সরকার সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে 
থাকে। তবে রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে নৃতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 


রী বুদ্ধদেব ভকত্‌ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন-_আমাদের পিছিয়ে পড়া 
আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বেলপাহাড়ীর এক একটি অঞ্চল ২০ কি.মি. লম্বা এবং ২০ 
কি:মি. চওড়া, পাহাড়, জঙ্গলে ভর্তি এবং হাতীর উপদ্রব প্রচন্ড, বিশেষত বীশপাহাড়ী, 
ওঁদলচোয়া এইসব এলাকায় বিরাট ট্রাইব্যাল এলাকা ৯০ ভাগ আদিবাসী এবং তফসিলি 
উপজাতি বাস করে। ওঁদলচোয়া দুটি জুনিয়ার হাইস্কুল ছাড়া কোনও হাইস্কুল নেই, বাঁশপাহাড়ী 
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পুরুলিয়া বাঁকুড়ার বর্ডারে একটি হাইস্কুল আছে ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার এর ব্যাসার্ধ 
চওড়াও তাই। বামফ্রন্ট সরকার পিছিয়ে পড়া সমাজের যে উন্নতি করতে চান, সেই দৃষ্টিভঙ্গির 
মধ্যে দিয়ে আজকে এ সব অঞ্চলে আরও কিছু প্রাইমারি এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করবেন 
কিনা বা করার কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন কি? 


রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় সদস্য যে সমস্যাগুলির কথা বললেন সেই সমস্যা সম্পর্কে 
কোনও বিতর্ক নেই। ওঁদলচোয়ার কথা আমার মনে -আছে। গত কয়েক বছর আগে আমরাই 
বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছিলাম, তা ছাড়াও এ এলাকায় আরও কয়েকটি নিন্ন মাধ্যমিক ও 
প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে, আমাদের আমলেই করা হয়েছে। গত ৩ বছরে ৪৩৪টি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত, তফসিলি জাতি এবং আর্থিক দিক 
থেকে পশ্চাদপদ মানুষ যেখানে বসবাস করেন এইসব এলাকায় যখন নৃতন বিদ্যালয় করার 
সুযোগ আসবে তখন আপনার এ এলাকার দিকে দৃষ্টি রেখে করা হবে। 


ডাঃ মানস ভূইয়া £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সাধারনভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ে 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললেন, এই বিষয়ে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ১৯৫০-৫২ সাল 
থেকে যে সমস্ত জুনিয়ার হাইন্কুলগুলি কাজ করে চলেছে এবং তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব ভাল 
ফল করছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে, সেই স্কুলগুলি অগ্রাধিকার 
পাচ্ছে না। এই বিষয়ে সরকারের গৃহীত নীতি কি? জুনিয়ার হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক 


তরী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় সদস্য জানেন, গত ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা 
পর্যদের কাছে যে সমস্ত জুনিয়ার বিদ্যালয় হাইস্কুল করার আবেদন করেছিলেন সেই সমস্ত 
বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে। গত ৩ বছরে ২৩৪টি জুনিয়ার হাইস্কুলে হাইস্কুল করা 
হয়েছে, এই জুনিয়ার হাইন্কুলগুলির হিনটার ল্যান্ডে পশ্চাদ ভূমিতে কতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
আছে, তাদের ছাত্র সংখ্যা কত, ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘু আর্থিক দিক থেকে পশ্চাদপদ 
মানুষদের কথা বিবেচনার মধ্যে রেখে বিচার করা হয়েছে। এইরকম সুযোগ পায়নি এইরকম 
বিদ্যালয় যদি থাকে মাননীয় সদস্য তার নাম বললে আমরা বিবেচনা করব। 


রী সুশীল বিশ্বাস ঃ আপনি বলছিলেন, ১৯৫০ সালের পরের জুনিয়র হাইস্কুলগুলিকে 
অনুমোদন দেবেন। আমার জানবার বিষয় হল, সরকারের একটা নীতি ছিল, প্রত্যেক গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় অন্ততপক্ষে একটা করে হাইস্কুল হবে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৯৮৫ সাল 
থেকে, সেই সময়কার একটি স্কুল আমার বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে, কিন্তু স্কুলটি আজও 


অনুমোদন পায়নি। এ স্কুলটি কি অনুমোদন পাবে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করা 
হবে এই ঘোষণা করা হয়নি, তবে যাতে হয় তার চেষ্টা করছি। 


প্রী জটু লাহিড়ীঃ অনেক অর্গানাইজড প্রাইমারি স্কুল দীর্ঘদিন ধরে চলছে, বিশেষ করে 
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আমার এলাকায় এরকম একটি স্কুল সতের আঠারো বছর ধরে চলছে, কিন্তু আজ পর্য 


াপনার দপ্তরে অনেক যাতায়াত করে অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এ সমস্ত অর্গানাইজড 
স্কলগুলিকে অনুমোদন দেবার কথা চিন্তা করছেন কিনা? 


রী কাততি বিশ্বাস প্রশ্নটি মুল প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবুও উত্তর দিচ্ছি 
অ্গণাইজড স্কুল সরকার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং এটাই সরকারের দৃটটিভ্গি 
এবং সেটা উচ্চ আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদিত। 


রী সুভাষ গোস্বামী £ আমার বিধানসভা কেন্দ্রের অর্ধেক জনসংখ্যাই হচ্ছে গণ্টাদ?দ 
তফািলি ও আদিবাসী সমপ্রদা়ূত্ত। সেই সাতনার একটি বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে 
কৃতি দেবার জন্য আপনি এর আগে শিক্ষামন্ত্রী থাকবার সময় থেকে বলে আসা হচ্ছে 
এব্যাপারে ডি.এমও অনুমোদন চেয়েছেন এবং ডিআইও অনুকুল রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কথা 
হল, পরিদর্শক টিম যদি এক্ষেত্রে সুপারিশ না করেন, ডি.এম. এবং সভাধিপতি সুপারিশ 
করলে সেটা বিবেচনা করা হয় স্কুলটির নাম ছাতনা বাসুলী বালিকা বানিগীঠ জুনিয়র 
হাইস্কুল, এটাকে হাইঞ্কুল করবার ব্যাপারে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। তাদের সুপারিশ কি 
বিবেচনা করে দেখছেন? 


রী কান্তি বিশ্বাস ঃ জেলা পর্ায়ে পরিদর্শকগণ যে প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন তার সংখ্যা 
এত বেশি যে, আমাদের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে সেসব সুপারিশ কার্যকর করতে তিন. 
টার বছর লেগে যাবে। কাজেই সেই রিপোর্ট বিবেচনাধীন রয়েছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
বিবেচনা করছি। 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ ঃ অর্গানাইজড স্কুলকে সরকার অনুমোদন দেবেন না বলেছেন, 
কিন্তু যেসব অর্গানাইজড স্কুল বেকার ছেলেমেয়েরা পরিচালনা করছেন তাদের স্থায়ী নিয়োগের 
কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ বেকার সমস্যা এবং কর্মসংস্থানে বিষয় মুলত চিন্ত৷ করবে পরিকল্পনা 
"তর, শ্রম দপ্তর। স্কুলের অনুমোদনের সময় কর্মসংস্থানের বিষয়টা চিন্তা করে সেটা করা হয় 
শা, শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা বিচার করা হয়। সংগঠিত বিদ্যালয় সম্পর্কে বিশেষ করে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলি সেগুলির স্বীকৃতি দেওয়া! হবেনা। এটা সরকারের ঘোষণা এবং 
হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে . 


[11-50--12-00 ৪.1.] 
ও.বি.সি.-র তালিকা 


*৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৪) শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা ও শ্রী আব্দুল মান্নান £ 
তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন 
কি__ 
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গ্রী কান্তি বিশ্বাস £ সার্টিফিকেট কিভাবে দেওয়া হবে, সার্টিফিকেট দেওয়ার যে পদ্ধতি 
সেই পদ্ধতি এখানে লে করা হবে। মাননীয় সদস্যরা সেখান থেকে জানতে পারবেন। 


(গোলমাল) 


শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ও.বি.সি-র ব্যাপারে আগে কেন্দ্রীয় 
সরকার তৈরি করেছে। 


(গোলমাল) 


স্যার, ওদের চুপ করতে বলুন। আপনারা তো ভি.পি. সিং-এর সরকারকে এই করে উল্টে 
দিয়েছেন। আপনাদের লজ্জা লাগে না? 


(গোলমাল) 
বিধানসভায় আপনাদের এই জিনিস করা শোভা পায় না। 
[12-00--12-10 71%.] 


আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর কাছে, আমি জানতে চাইছি যে, 
তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের তফসিল সার্টিফিকেট আছে কিনা 
এটা যেমন দেখেন, এখানে যে ও.বি.সি. লিস্ট বেরিয়েছে. ১৪ এবং ১২, এবং পরে আরও 
যাদের নাম বেরোবে, তাদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে কি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন? 
তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পরিবার দেখে যেমন ভেরিফাই করেন, এখানে কি 
সেইরকম করা হবে? 


(গোলমাল) 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস ঃ আমরা সার্টিফিকেট দেবার জন্য সার্টিফিকেটের যে প্রোফর্মা, সার্টিফিকেট 
যেভাবে দেওয়া হবে, তার ল্যাঙ্গোয়েজ কি হবে এবং প্রোফর্মী ডি.এম. এবং এস.ডি.ও.দের 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। 


(গোলমাল) 


আমরা ডি.এম.দের কাছে এবং এস.ডি.ও.দের কাছে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যে প্রোফর্মা 
সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হয়ত এটা হতে পারে কোনও এস.ডি.ও. বা ডি.এম.-এর কাছে 
তা যায় নি। সেজন্য আমি বলছি, এখানে টেবিলে এটা লে করব মাননীয় সদস্যরা যাতে 
এটা জানতে পারেন এবং ডি.এম.রা যাতে অজুহাত না দেখাতে পারেন। সেজন্য এই অধিবেশনে 
শেষ হওয়ার আগেই এই টেবিলে লে করব। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ নীতিগতভাবে কংগ্রেস এবং বি.জে-পি. ও.বি.সি'র বিরুদ্ধে। এটা 
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কমিউনিটিকে এই কমিশন রেকমেন্ড করেছেন। আগে যে ১৪টি কমিউনিটিকে ঘোষণা 'করা 
হয়েছিল তাতে ৫৩ লক্ষ ও.বি.সিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু.এর আগে ১৯৮০ 
সালের ৩০শে আগস্ট বিনয় চৌধুরির নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছিল তারা রিপোর্টে বলেছিলেন 
যে এখানে কোনও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে 
কমিশন বসানোর ফলে ২৬টি কমিউনিটিকে ও.বি.সি হিসাবে ঘোষণা করা হল। তাহলেও 
বাকি ১৫১টি কমিউনিটি ডিপ্রাইভড হচ্ছে। এদের বঞ্চনা দূর করতে আর কত সময় লাগবে 
সেটা জানাবেন কি? 


রী কান্তি বিশ্বীস ঃ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নে উত্তর 
আমি দিচ্ছি না যেহেতু সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়। মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদনের দ্বিতীয় বিভাগে 
যে ১৭৭টি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন, আপনারা জানেন এই ১৭৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা তফসিলি জাতি বলে বিবেচিত, উপজাতি বলে বিবেচিত। 
ইতিপূর্বে তারা সেইভাবে স্বীকৃত। তাই তারা অন্য কোনও স্বীকৃত শ্রেণীর মধ্যে যেতে পারে 
না। এইরকম সম্প্রদায়ের নাম এই ১৭৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। আবার এমন অনেক 
সম্প্রদায়ের নাম এই ১৭৭ সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে যাদের অস্তিত্ব পশ্চিমবাংলায় নেই। এক- 
একটা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পদবী আছে। এই কোন কোন পদবী সম্প্রদায় হিসাবে ১৭৭টি 
তালিকার মধ্যে আছে। এখানে অনগ্রসর শ্রেণী বলে যারা বিবেচিত হতে পারে সেটা ঠিক 
করার জন্য আমরা কমিশন করেছি। সুপ্রিম কোর্টের যে বিচার, তার যে জাজমেন্ট সেই 
জাজমেন্টের ভিত্তিতে কমিশন করেছি। কমিশন বিচার বিবেচনা করে যে নামগুলি পাঠাবেন, 
যে সম্প্রদায়ই পাঠান সেইভাবে আমরা মেনে নিচ্ছি। কমিশনের উপর খবরদারি করার কোনও 
অধিকার আমাদের নেই। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ এই যে ৫৩ লক্ষর কথা বলেছেন তাদের আপনারা সার্টিফিকেট 
ইস্যু করেছেন কিনা জানতে চাই। শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবদের সার্টিফিকেট দেওয়া 
হচ্ছে। সেই সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে কতকগুলি পদ্ধতি আছে। আমি জানতে চাই 
ও বিসি-দের মধ্যে কেউ সার্টিফিকেট পেয়েছে কিনা? যদি পেয়ে থাকে এই ও.বি.সি-দের কি 
পদ্ধতিতে সার্টিফিকেট ইস্মু করছেন এবং তার জন্য কত সময় লাগছে। এই পর্যস্ত কত 
সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস £ এটা আমাকে জানাতে হলে সমগ্র রাজ্যের জেলা শাসকদের কাছ 
থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এখন এই মুহূর্তে এই তথ্য আপনাদের জানানো আমার পক্ষে 
সম্ভব হচ্ছে না। আপনারা নোটিশ দিলে বলে দিতে পারব। 


(গোলমাল) 


রী আবুল মান্নান £ আমি জানতে চাই ইস্মু করেছেন কিনা এবং কি পদ্ধতি নিয়ে 
করেছেন। 
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গ্রী কান্তি বিশ্বাস £ সার্টিফিকেট কিভাবে দেওয়া হবে, সার্টিফিকেট দেওয়ার যে পদ্ধতি 
সেই পদ্ধতি এখানে লে করা হবে। মাননীয় সদস্যরা সেখান থেকে জানতে পারবেন। 


(গোলমাল) 


শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ও.বি.সি-র ব্যাপারে আগে কেন্দ্রীয় 
সরকার তৈরি করেছে। 


(গোলমাল) 


স্যার, ওদের চুপ করতে বলুন। আপনারা তো ভি.পি. সিং-এর সরকারকে এই করে উল্টে 
দিয়েছেন। আপনাদের লজ্জা লাগে না? 


(গোলমাল) 
বিধানসভায় আপনাদের এই জিনিস করা শোভা পায় না। 
[12-00--12-10 71%.] 


আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর কাছে, আমি জানতে চাইছি যে, 
তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের তফসিল সার্টিফিকেট আছে কিনা 
এটা যেমন দেখেন, এখানে যে ও.বি.সি. লিস্ট বেরিয়েছে. ১৪ এবং ১২, এবং পরে আরও 
যাদের নাম বেরোবে, তাদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে কি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন? 
তফসিলি জাতি এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পরিবার দেখে যেমন ভেরিফাই করেন, এখানে কি 
সেইরকম করা হবে? 


(গোলমাল) 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস ঃ আমরা সার্টিফিকেট দেবার জন্য সার্টিফিকেটের যে প্রোফর্মা, সার্টিফিকেট 
যেভাবে দেওয়া হবে, তার ল্যাঙ্গোয়েজ কি হবে এবং প্রোফর্মী ডি.এম. এবং এস.ডি.ও.দের 
কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। 


(গোলমাল) 


আমরা ডি.এম.দের কাছে এবং এস.ডি.ও.দের কাছে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যে প্রোফর্মা 
সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হয়ত এটা হতে পারে কোনও এস.ডি.ও. বা ডি.এম.-এর কাছে 
তা যায় নি। সেজন্য আমি বলছি, এখানে টেবিলে এটা লে করব মাননীয় সদস্যরা যাতে 
এটা জানতে পারেন এবং ডি.এম.রা যাতে অজুহাত না দেখাতে পারেন। সেজন্য এই অধিবেশনে 
শেষ হওয়ার আগেই এই টেবিলে লে করব। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ নীতিগতভাবে কংগ্রেস এবং বি.জে-পি. ও.বি.সি'র বিরুদ্ধে। এটা 
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ওদের মেকি কাননা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার সাপ্লিমেন্টারি হল, ১৪টি সম্প্রদায়ের 
ক্ষেত্রে আপনি বলছেন ৫৩ লক্ষ। বাকি যে ১২টি সম্প্রদায় তাদের সংখ্যা আনুমানিক. কত 
লক্ষ হবে? এত সার্টিফিকেট নিয়ে কথা হচ্ছে, আমরা এম.এল.এ.. আমাদের সার্টিফিকেট 
দিতে হয়, সেজন্য জানতে চাইছি যে কোর্ট থেকে এফিডেভিট করলে সহজভাবে কাজটি হবে 
কিনা? ও.বি.সি-দের সার্টিফিকেট কত সহজভাবে করা যায়, এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার কি 
চিন্তা করছেন তা আপনি আমাদের কাছে এনলাইটেন করুন? সেজন্য এই ব্যাপারে আপনার 
, কাছে এই প্রন্নটি রাখলাম। 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আমি জানাচ্ছি যে, আগে যে ১৪টি 
সম্প্রদায় ছিল, আপনারা জানেন যে এই সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যা গণনা হয়েছে ১৯৩১ 
সালে। তারপর সম্প্রদায় ভিত্তিতে আর কোনও গণন৷ হয়নি। একমাত্র তফসিলি জাতি এবং 
আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সম্প্রদাযগতভাবে লোক গণনা হয়েছে। ১৯৩১ সালে সর্বশেষ যে গণনা 
হয়েছে তারপর আর সম্প্রদায়গতভাবে কোনও গণনা হয়নি। সেজন্য আমরা ১৯৩১ সালকে 
বেস ধরে এটা প্রোজেকশন করেছি। যদিও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনেক লোক অন্য রাজ্যে 
চলে গেছেন এবং অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনেকে এসেছেন, পূর্ববাংলা থেকেও অনেকে 
এখানে এসেছেন। সেজন্য ১৯৩১ সালের হিসাব ধরে আমরা এই হিসাব বের করছি। আমরা 
১২টি যে তালিকা পেয়েছি তা ১৯৩১ সালের এ হিসাব অনুযায়ী। আমরা সেই ভিত্তিতে 
একটি হিসাব করব, যদিও সেটি বিজ্ঞানসম্মত হিসাব নয়। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনও উপায় 
আমাদের নেই। আমরা সোমবার যে হিসাব পেয়েছি তার প্রোজেকটেড ফিগারের হিসাব 
আমরা করব। সার্টিফিকেট পাওয়ার পদ্ধতি যাতে আপনারা জানতে পারেন, সেজন্য আমি 
টেবিলে লে করব। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে কিছু কিছু জায়গায় তারা এই প্রোফরমী 
পাঠিয়েছেন। আপনি বলবেন কি, কোন কোন মহকুমা এবং কোন কোন জেলায় আপনি এই 
প্রোফর্মাগুলো পাঠিয়েছেন, এবং এর মধ্যে 'লোহার” যারা কর্মকার, তারা এই ও.বি.সি-তে 
তালিকাভুক্ত হবে কিনা? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাসঃ মাননীয়। সদস্যকে জানাই যে তালিকা আমরা দিয়ে দিয়েছি। 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মহকুমায়, সমস্ত জেলা শাসকের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দিয়েছি। 


শ্রীমতী সাবিত্রি মিত্রঃ আপনি বললেন যে আপনি কিছু কিছু জায়গায় পাঠিয়েছেন 
কিন্তু সমস্ত জায়গায় পৌছায় নি। 


শ্রী কান্তি বিশ্বীস£ আমি বলেছি যে, যদি কোনও মহকুমা না পেয়ে থাকে আমার 
কাছে যোগাযোগ করলে ব্যবস্থা করব। আমি আবার বলছি, সমস্ত জেলায়, সমস্ত মহকুমাতে 
পাঠিয়েছি এবং সমস্ত বিস্তারিত তথ্য টেবিলে লে করব। 


তরী রবীন দেবঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ডি.এম এবং এস.ডি.ও-র কাছে পাঠিয়েছি। 
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আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, কলকাতার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে 
কোনও অফিসারের কাছে পাঠিয়েছেন এটা আমাদের জানার দরকার। দ্বিতীয়ত সার্টিফিকেট 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একই সাথে ও.বি.সি. এবং সি.এস.সি-র ব্যাপারে কি একই নির্দেশ দিয়েছেন 
যে ৫০ বছর ধরে চেনেন এইরকম শর্ত চেয়েছেন এবং এটা কি করে সম্ভব সেটা দয়া করে 
জানান। 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ “সার্টিফিকেট দেওয়ার দায়িত্ব কলকাতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
ডি.এক্ষের উপরে এবং এস.ডি.ও-র উপরে। আমরা গত বিধানসভাতে এই আইনও পাস 
করে দিয়েছি এই সভাতে যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডি.এম কলকাতার পাশাপাশি তফসিলি 
জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়কে এই সার্টিফিকেট দেবে। ও.বি.সি-র তালিকাভুক্ত যারা হবেন 
তাদেরও সার্টিফিকেট দেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক। 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খুবই স্পর্শকাতর উত্তর দিচ্ছে এবং আমরাও 
প্রশ্ন করছি। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, আমার কাছে যে খবর আছে তাতে সারা ভারতবর্ষের 
রাজ্যগুলোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ভারত সরকার ও বি.সি-র জন্য 
প্রায় ৮ কোটি টাকা ফাইনান্স করেছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে, 
এমনিতেই তালিকা তৈরি করতে সময় লাগছে এবং কমিশন এখনও রিপোর্ট দেয়নি এবং 
পশ্চিমবঙ্গে 'মাহিষ্য' এবং “মাহাতো* সম্প্রদায় এই কমিশনের তালিকায় ইনকলুড হয় নি। সারা 
ভারতবর্ষ একদিকে আর পশ্চিমবঙ্গ একদিকে সুতরাং প্রতিদ্বন্বীতার ক্ষেত্রে, চাকুরিতে ভর্তি 
হওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েরা পিছিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তালিকা দ্রুত তৈরি করে 
যাতে কমিশন পাঠায় সেই ব্যাপারে আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় সদস্য যে বললেন যে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে-মেয়েরা পিছিয়ে 
আছে এটা ঠিক নয় বরং আমি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের ছেলে- 
মেয়েরা চাকুরি, শিক্ষা এবং গবেষণামূলক বৃত্তিতে এগিয়ে আছে। আর 'মাহিষ্য” এবং “মাহাতো' 
এই দুটি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যতটুকু তথ্য জেনেছি তাতে বলতে পারি গর তাদের একপক্ষ 
স্মারকলিপি জমা দিয়েছে এবং আরেক পক্ষ ও বি.সির অন্তর্ভূক্ত হতে চাইছে না বলে 
স্মারকলিপি জমা দেয় নি। তবে আমরা ওসব মানব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলে 
দিয়েছেন যে কমিশন যে সুপারিশ করবে সেটা গ্রহণ করবেন। সেই কারণে আমরা কমিশনকে 
বলেছি যে আপনারা বিলম্ব করবেন না, দ্রুত সুপারিশ পাঠান তাহলে আমাদের পক্ষে 
কাজের সুবিধা হবে। 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া £ কেন্ড্ীয় সরকার যে টাকা দিয়েছে তার কতটা ইউটিলাইজেশন 
হয়েছে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ প্রজেক্ট অনুযায়ী টাকা ইউটিলাইজ হয়েছে। 
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ডাঃ মানস ভুঁইয়া £ কেন্দ্রীয় সরকার তো ৮ কোটি টাকা দিয়েছেন? 
শ্রী কাস্তি বিশ্বাস ঃ আমরা প্রকল্প অনুযায়ী খরচ করেছি। 
[12-10-12-20 0.7] 


শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, দীর্ঘদিন ধরে 
দেশয়ালী মাঝি সম্প্রদায় ওরা তফসিলি জাতি ও উপজাভিতে অন্তভুক্তি হওয়ার জন্য বিভিন্ন 
সময় আবেদন করেছিলেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যে ওরা তফসিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ও.বি-সিংর মধ্যে স্থান পায়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব 
ওরা বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিক দিক থেকে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে, এই সম্প্রদায়কে 
ও.বি.সি. কিংবা উপজাতিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন, সেই বিষয় নিয়ে 
আপনারা কি বিবেচনা করবেন? 


শ্রী কাত্তি বিশ্বাসঃ তফসিলি জাতি ও উপজাতির ব্যাপারে অন্তর্ভূক্ত করার অধিকার 
রাজ্য সরকারের নেই, এই কমিশনেরও নেই। সেটা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও সম্প্রদায়কে 
তফসিলি জাতি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার একমাত্র অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের, তারা এই 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অন্যান্য সম্প্রদায়রা ও.বি.সি.র ক্ষেত্রে যেটা রাজা সরকার 
করবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কমিশন যে সুপারিশ করবে সেই অনুযায়ী করা হবে, ইতিমধ্যে 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এটা মেনে নেবেন। আদিবাসীদের বা তফসিলিদের এই তালিকাকে যুক্ত 
করার অধিকার রাজ্য সরকারের নেই, এটা কেন্দ্রীয় সরকারই করতে পারে। আপনারা যদি 
বলেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করবেন, এটার অধিকার তাদেরই আছে। 


শ্রী নরেন হাঁসদা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার ভাল লাগছে, আমাদের মাননীয় 
মন্ত্রী ও.বি.সিদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে এই আলোচনার অবতারণা করছেন। এই ব্যাপারে 
একটা কথা বলছি, একটা গাধাকে যদি আপনি স্বচ্ছ জল খেতে দেন, তাহলে সে খাবে না, 
এ গাধা চারিদিক থেকে জঞ্জাল এনে স্বচ্ছ জলকে ঘোলা করে দুর্গন্ধযুক্ত জল খাবে, এদের 
অবস্থাও হচ্ছে তাই। এই সি.পি.এম. সরকার বারবার বলেছে আমাদের এখানে ও.বি.সি. নেই, 
কিন্তু সেই ও.বি.সি. যে এখানে আছে সেটা আজকে এরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ 
সি.পি.এম.-এর একটা গালে চুন লাগানো হল আর অন্য গালে কালি লাগানো হয়েছে, এদের 
এই মুখ দেখে ভাল লাগছে, এই হচ্ছে এদের আজকের অবস্থা। 


রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ব্যয় 


*৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১১) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 


কত ছিল" এবং 
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(খ) উল্লিখিত আর্থিক বছরে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ কত? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ 


(ক) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ দুটি স্তরে স্থির 
হয়-_ প্রথম স্তরটি ১৫৫০.০০ কোটি টাকায় এবং দ্বিতীয় স্তর (0019 7107) 
স্থির হয় ১২১৪.০০ কোটি টাকায়। 


(খ) এ বছরের খরচের সংশোধিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১২১৭.০০ কোটি টাকা। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি ২টি স্তরের কথা বললেন, প্রথম 
স্তরে ১৫৫০, দ্বিতীয় স্তরে ১২১৪। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে ১৫৫০ প্রথম স্তর, এই 
স্তরে আপনি যেতে পারেননি, পরেরটা যেটা ১২১৪ তার থেকে যেটা বেশি হয়েছে আমার , 
বক্তব্য প্রস্তাবিত যা আপনার বরাদ্দ, যোজনা বরাদ্দর ব্যাপারে অতীতে আমরা দেখেছি তার 
থেকে প্রকৃত ব্যয় কম হয়, এটা কেন হয়? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ সাধারনত কম হয় এটা ঠিক নয়, কারণ সপ্তম যোজনায় 
যে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ছিল ৪১২৫ কোটি টাকা, তার প্রকৃত ব্যয় ১০৯ শতাংশ হয়। 


এই বছরে কেন কম হয়েছে সেটা আমি নির্দিষ্টভাবে বলছি। প্রথমত এটা কম হয়নি, 
বেশিই হয়েছে। কিন্তু প্রথম স্তরের তুলনায় কেন কম হয়েছে সেটা আমি বলছি। প্রথম স্তরে 
যখন ব্যয়-বরাদ্দ স্থির হয় জানবেন শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ রাজ্য সরকার দেন এবং ৩০ 
ভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দেন। পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের ধারাটা এইভাবে আসে। তবে 
একটা বছরের থেকে আরেকটা বছরে তফাত হয়। তখন যেটা ধরা হয়েছিল সেটা বলি- যোজনা 
কমিশনের আলোচনায় কনসাইনমেন্ট ট্যাক্স বাবদ ১৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। এই 
আইনটাকে সংশোধন করার কথা ছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সন্তেও কেন্দ্রীয় 
সরকার আইনটাকে সংশোধন করেননি। তাই ১৫০ কোটি টাকা যেটা পাওয়া যাবে বলে ধরা 
ছিল, সেখানে শুন্য টাকা পাওয়া যায়। ইন্সটিটিউশনাল লোন, এই ব্যাপারেও আলোচনা হয়। 
কতগুলো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ঝণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ১৮৪ টাকা লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু 
তার থেকে শুন্য টাকা পাওয়া যায়। যেগুলো সেন্ট্রালি স্প্গর্ড স্বীম, কিন্তু রাজ্য তালিকাভুক্ত 
সেখানে যে টাকা ধরা হয়েছিল তার থেকে শুন্য কোটি টাকা পাওয়া যায়। এছাড়াও দুটো 
জিনিস লক্ষ্য করা যায়, কেন্দ্রীয় করের এই যে বিভাজ্য অংশ ধরা ছিল তার থেকে ১৬ 
কোটি টাকা আমরা কম পাই। আর কোল সেস থেকে আমরা ১৩০ কোটি কম পাই। মোট 
৫২৫ কোটি টাকা কম হয়। রাজ্য সরকারের নিজন্য কর সেটা ২৭৪ কোটি টাকা কম হয়। 
কিন্তু স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উর্ধগতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত 
পাওয়া যায়। আমাদের যেটা কম হয়েছিল ২৭৪ কোটি টাকা তাকে ছাপিয়ে অতিরিক্ত ২৬ 
কোটি টাকা সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে ৫২৫ কোটি টাকা ঘাটতি একটা 
নেগেটিভ। আপনি ১৫৫০ থেকে যদি ৪৯৫ কোটি টাকা বাদ দেন তাহলে ১,০৫৫ কোটি 
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টাকা হবে। কিন্তু তার জায়গায় হয়েছে ১২১৭ কোটি। সুতরাং বৃদ্ধি হয়েছে। এটা সম্ভব 
হয়েছে পরিকল্পনা বহির্ভীত খাতে আমরা খরচ বাঁচাতে পেরেছি বলে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্য যে পশ্চিমবাংলার মাথাপিছু 
যোজনা ব্যয় সর্বভারতীয় এই যে গড় তার থেকে অনেক কম। যোজনা পর্যদ বলেছেন 
১৯৯৪-৯৫ সালে পশ্চিমবাংলার মাথাপিছু যোজনা ব্যয় ২৫১ টাকা। যেখানে সর্বভারতীয় গড় 
যোজনা ব্যয় ছিল ৪৬২ টাকা। তাহলে এত কম হওয়ার কারণ কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ যোজনা কমিশন আমাদের কাছে এই রকম কিছু বলেননি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ পশ্চিমবাংলার মাথাপিছু যোজনা ব্যয় সর্বভারতীয় গড়ের 
থেকে কম না বেশি। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ সর্বভারতীয় কোনও গড় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
আমাদের জানানো হয়নি। তবে কেউ কেউ ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচারকে প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারের 
মধ্যে ধরে। যদি তাই হয় তাহলে পশ্চিমবাংলা অনেক উচুতে। 


[12-70--12-55 0.7.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে যোজনা ব্যয়, রাজ্যের উন্নয়ন 
ব্যায় যোজনা ব্যায়ের সুচক। সেদিক থেকে কার্যত তার অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন বাদ দিলে এই 
পরিকাঠামো, সেটা একটু রাস্তা থেকে সরে গেলেই মারাত্মক অবস্থা। সেই মূলধনি ব্যয় বা 
যোজনা ব্যয় প্রয়োজনীয় নয় বলে আমরা মূলধনী ব্যয়টা বাড়াতে বলি। বিভিন্ন দপ্তর থেকে 
অভিযোগ আসে, প্ল্যানে যে বাজেটের টাকা কাটল হয়েছে, ভবিষ্যতে তা যাতে না হয়, তার 
জন্য আপনার সরকার বিশেষ কোনও পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না। আর্থিক সংস্কার, এসব 
কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, জানাবেন কি? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ আপনি দুটো প্রশ্ন ক'রে ফেলেছেন, আমি দুটোরই উত্তর 
দিচ্ছি। একটা হচ্ছে, বিভিন্ন দপ্তর যোজনা ব্যয়ের বরাদ্দ থেকে ১০০ ভাগ পান নি। 
আপনারা সঠিক কথা বলেনি। অর্থাৎ, যোজনা বরাদা হিসেবে যা ধরা ছিল, তাতে শতকরা 
১০০ ভাগ বা ১০০ ভাগের ১ ২ এর বেশি ভেরিয়েশন হয় নি। কৃষি দপ্তর, প্রাণীসম্পদ 
বিকাশ দপ্তর, সমবায় দপ্তর, বন দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দপ্তর, ইনফরমেশন 
আ্যান্ড কালচারাল আ্যাফেয়ার্স দপ্তর, সেচ দপ্তর, শিডিউল্ড কাস্ট ত্যান্ড ট্রাইব ওয়েলফেয়ার 
ডিপার্টমেন্ট, স্পোর্টস জ্যান্ড ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার, জুডিসিয়ারি, ট্যুরিজম-এর শতকরা ১০০ ভাগ 
বা ১, ২ পারসেন্টেজের মতো কম আছে। ১০০ শতাংশের বেশি পেয়েছে, তার মধ্যে রাস্তা 
দপ্তর, পি.ডব্র ডিপার্টমেন্ট আছে। পরিকল্পনা খাতে যা ধরা ছিল, তার থেকে বেশি পেয়েছে 
পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে। সেখানে ধরা ছিল ৩৩১ কোটি টাকা, পেয়েছে ৩৩৭ কোটি টাকা। 
রুরাল ডেভেলপমেন্ট কেন্দ্রের অংশ নেই, রাজ্যের অংশ, ৮৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ধরা 
ছিল, ১১৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ট্রান্সপোর্ট ধরা হয়েছিল ৩০ কোটি টাকা, ৭ কোটি 
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টাকা বেশি খরচ হয়েছে। হাউজিং এ যা ধরা হয়েছিল, তার থেকে বেশি হয়েছে। পি.এইচ.ই 
জনস্বাস্থ্য ইন্জিনিয়ারিং দপ্তর ধরা হয়েছিল ২২ কোটি টাকা, হয়েছে ৩০ কোটি টাকা। মূল যে 
দপ্তর সেখানে ১০ ভাগ ক্রশ করার পরে। কটেজ ত্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রিজে গত বছর ক্রশ 
হয়েছে, কেননা, ইলদিয়াতে খরচ করা হয়নি, এইগুলো মনে করার কারণ ঘটেনি। কমার্স 
আ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এডুকেশন এসবে কতগুলো পোস্ট ক্রিয়েট করার পর কতগুলোতে নিয়োগ 
করা যায় নি, সেটা এই বছরের ব্যয়ের মধ্যে আসবে। সুতরাং যে কথা সেখানে বলেছিলেন, 
সেই কথাটা সেখানে ঠিক নয়। 


আর একটা কথা বলে রাখি, বলল, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচারে ১৯৯২-৯৩ 
সালে ৫,২৫১ কোটি টাকা হয়েছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় বলা ঠিক হবে না। তৃতীয়ত 
আপনি বলেছেন এ বছরে কি চিন্তা করছি? এই বছরটায় এই পর্যস্ত ৪০০ কোটি টাকার 
কিছু বেশি প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচার হয়ে গেছে। আমরা মনে করছি, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে চেষ্টা 
করছি যদি সম্ভব হয় ২, ৩ পারসেন্ট খরচ ক'রে ফেলব। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে 
শেষ হয়, ১০০ ভাগ পরিকল্পনা করতে পারব। এবং যদি সম্ভব হয়, কিছু বেশিও হতে 
পারে। এই আমার উত্তর। 
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1) 0176161010, ৬/1011)010 17 00175017110 0 10001 : 


076 11217021118), 110%/6৬61, 1680 ০ 016 (6) 01 06 11000. 25 
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রী আব্দুল মান্নান মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি 
এবং সাল্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল £-“বন্ধ কলকারখানা খোলার, রাজ্যে শিল্প স্থাপন, বেকারদের 
চাকরি, হাসপাতালে বিনা ব্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু রাস্তাঘাটের সংস্কার, প্রভৃতি ১৪ দফা 
দাবিতে এবং বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রদেশ কংগ্রেস 
সেবাদল গতকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত রাস্তা-রোকো আন্দোলনের ডাক দেয়। এই গণ 
আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ স্বেচ্ছাচারী কায়দায় অবরোধকারীদের উপর বেপরোয়াভাবে 
লাঠিচার্য করে এবং ২০ হাজারের উপর লোককে গ্রেপ্তার করে এবং ৪০০ জন মানুষ আহত 
হয়। তার মধ্যে ২০ জনের অবস্থা গুরুতর। অপর দিকে শাসকদল গতকাল একই সময়ে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে-এ রেল অবরোধ করলেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি। 
রাজ্য সরকারের এই দ্বিমুখী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র ধিকার জানাচ্ছে।” 
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শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ও মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কালিগঞ্জের যমপুকুর গ্রামে জলে আর্সেনিকের 
দূষণের ফলে প্রায় এক হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার মধ্যে ১০ জন মারা 
গিয়েছেন। এবং পি.জি. হাসাপাতালে এখনও ৭/৮ জন ভর্তি আছে। কিন্তু আজ পর্যস্ত এ 
গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। পি.এইচই. একটা মিনি ডিপ টিউবওয়েল 
বসিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটিকে চালু করা হয়নি। অবিলম্বে সেটিকে চালু করার ব্যবস্থা 
করা হোক। এছাড়া আর্সেনিকে আক্রান্ত মানুষগুলোর চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে 


িলবা]0োব 04389 287 


অবিলঘ্ধে স্পেশালিস্ট ডাক্তার কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়ে খ গ্রামে ক্যাম্প করে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হোক এবং পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, 
অবিলম্বে সেই গ্রামে যে মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, সেটা চালু করার ব্যবস্থা 
করুন এবং আরও টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হোক। 


রী শীশ মহম্মদ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, আপনি বিষয়টা শুনুন। মহরম মাস সন্বন্ধে একটা কথা বেরিয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ 
পুস্তকে। তাতে লেখা আছে মহরম মাস সম্বন্ধে যে হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেছেন মহরম 
মাসে এবং মৃত্যু হয়েছে মহরম মাসে। সুতরাং এই মাসটা আনন্দের মাসও বটে। কিন্তু ঘটনা 
তা নয়। ঘটনা হচ্ছে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে 
এবং মৃত্যু হয়েছিল রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর 
খালিফা হলেন তার বড় ছেলে ইমাম হাসান, কিন্তু এটা সহ্য হল না, হাজি মহম্মদের 
জামাতা মাবিবিয়ার। এটা হলো বিকৃত। সত্য ঘটনা হলো হজরত মহম্মদের নাতি হলেন 
ইমাম হাসান এবং জামাতা হলেন হজরত আলি, মাবিবিয়া নয়। যারা এই পঞ্চম শ্রেণীর 
পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন তারা হলেন শ্রী জগন্নাথ মাহান্তো, এম.এবি.টি., ললিত মোহন পাল 
" এম.এ.বি,টি. শ্রীমতী মীনা মজুমদার, এম.এবি.টি.। এই বইটা অবিলন্বে সিজ করে বাতিল 
করার ব্যবস্থা করা হোক এবং যারা এই পাঠ্য পুস্তক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লিখেছেন তাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী আবুল মান্নান ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পশু 
পালন দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কালকে উনি মাননীয় সদস্য মানস ভূঁইয়ার এক 
প্রশ্নের উত্তরে বললেন দুধের আকাল কলকাতা শহরে নেই। কলকাতা এবং খুহস্তর কলকাতায় 
দুধের আকাল এমন দেখা দিয়েছে যে ২০/২৫ টাকা দরে মানুষকে আজকে দুধ কিনতে 
হচ্ছে। আমরা খাটাল অপসারণের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু আগে একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা 
করুন, কলকাত। শহরে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। কলকাতার খাটালের উপর নির্ভর করে 
কলকাতার বহু শিশু বেঁচে রয়েছে, তাদের জন্য অলটারনেটিভ ব্যবস্থা না করে সম্পূর্ণভাবে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে খাটাল উচ্ছেদ করলেন। কলকাতা শহর এবং কলকাতার 
বাইরের মানুষকে আজকে ২০/২৫ টাকা উপর দাম দিয়ে দুধ কিনতে হচ্ছে। যাদের এত 
টাকা দিয়ে দুধ কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা নেই, তারা শিশুদের পাউডার দুধ কিনে খাওয়াচ্ছে, 
যেগুলো শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং এই বিষয়ে অবিলন্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
আবেদন জানাচ্ছি। 


[1-05--1-15 [0.07.] 


শ্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্যার আপনি জানেন আমাদের এই রাজ্যে 
জুনিয়ার স্কুলকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে অনেক দিন ধরে কোনও সরকারি 
পদক্ষেপ নানা কারণে নেওয়া যাচ্ছে না। অর্থ সঙ্কট এর অন্যতম প্রধান কারণ।, এখানে 
বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী আছেন। আমি তার মাধ্যমে একটা বিষয়ে 
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অনুরোধ করব। বজবজ অঞ্চলে একটা হিন্দি ভাষী স্কুল আছে, তার শাম হচ্ছে জনতা 
বিদ্যামন্দির। এই স্কুলটি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য পূর্বতন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী 
অচিস্তযকৃষ্ণ রায় উদ্যোগ নেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এই স্কুলটিকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত 
করলে এলাকার চটকল অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পাবে। এজন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
গ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য 
আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিটি সাবস্টেশন, 
সাবসিডিয়ারি হেলথসেন্টার, রুর্যাল হেলথ সেন্টারে একটি করে ভিজিটিং কমিটি করা হয়েছে। 
এই কমিটিতে ৩ জন করে স্থানীয় সি.পি.এম. ক্যাডারের মেম্বার রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের 
একটা সার্কুলার যাওয়ার ফলে প্রাথমিক হাসপাতালে, রুর্যাল হাসপাতাল এবং প্রাইমারি 
হেল্থ সেন্টারে ৩ জন করে যারা সি.পি,এমের লোকাল কমরেড, ভিজিটিং কমিটি সদস্য 
হিসেবে সারা দিন হাসপাতালে বসে থাকে। সেখানে কাকে ভর্তি করা হবে কাকে ছেড়ে 
দেওয়া হবে, কোথায় রাখা হবে, ডাক্তাররা কিভাবে ইনজুরি রিপোর্ট দেবে এই হচ্ছে তাদের 
কাজ। দিনরাত সেখানে এই হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি একটা হাসপাতালের কথা বলি। 
যেমন রায়দিঘি হাসপাতাল। সেখানে স্বাস্থ্যরক্ষার নামে একটা লোক বাংলোতে ঘর নিয়ে বসে 
আছে। ৪ মাসের মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জীবনদায়ী কোনও ওষুধ নেই। কুকুরে কামড়ের কোনও 
ওষুধ নেই। হাসপাতালকে এভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। হাসপাতালে 
চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। উপরস্তব রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গের 
হাসপাতালগুলি চরম বিপর্যয়ের মুখে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। কারণ স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বলে কিছু হবে না এবং সরকার যাতে অবিলম্বে এই 
অর্ডার ক্যানসেল করে ভিজিটিং কমিটিতে স্থানীয় বিধায়কদের মেম্বার করেন সেজন্য আমি 
অনুরোধ করছি। 


শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে আমি শ্রমমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি এবং অর্থনীতির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পগুলি এক এক করে রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আমি বলছি 
না। আমি বলছি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত মহিলা কাজ করেন তাদের প্রতি কোনও 
আইনকানুন না মেনে, এখানে শিক্সের নিয়মে যে আগে আসবে সে শেষে যাবে সেই নিয়ম 
না মেনে তাদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক বা বিদায় নীতিতে তাদের চলে যাবার জন্য বলা হচ্ছে। 
অন্য কোনও জায়গায় যেতোই না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের 
যেভাবে রিটায়ার করতে বলা হচ্ছে, তাদের যেভাবে কাজের থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তার 
বিরুদ্ধে মহিলা সমাজের প্রতিবাদ ছাড়াও ট্রেডইউনিয়ন প্রতিবাদ করলেও কোনও ফল হচ্ছে 
না। এজন্য আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে বলেছি মহিলারা একে কাজ পাননা, তার উপর যদি 
কোনওরকম একটা কাজ পান তো তাদের টাকা পয়সা দিয়ে বিদায়নীতির নামে গোল্ডেন 
হ্যান্ডশেক দিয়ে তাদের এভাবে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা বার 
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বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ডেপুটেশন দিয়েছি, কিন্তু কিছু হয় নি। সেজন্য 


এখন আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, তিনি এই ব্যাপারটা 
নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীকে বলুন। ধন্যবাদ। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে উপস্থিত আছে। আমি আপনার মাধ্যমে একট' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘটনাটা হচ্ছে--কয়েক বছর আগেই সরকার বলেছিলেন, 
“মাস পয়লা শিক্ষকদের বেতন দেয়া হবে।' আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আমাদের নর্থ 
২৪-পরগনা জেলার কোনও স্কুলেই ১৫ তারিখের আগে বেতন হয় না। গত চার মাস আগে 
বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারিদের জন্য একটা ডি.এ. ঘোষণা করেছে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষকরা 
এখনো পর্যস্ত তা পান নি। জানি না কবে পাবেন! এছাড়া মন্ত্রী বলছেন,_অবসর প্রাপ্ত 
শিক্ষকদের সময় মতো পেনশন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ আমরা দেখছি ২ লক্ষ'র 
ওপর শিক্ষক অবসর গ্রহণ করার পরে দীর্ঘদিন ধরে পেনশন পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি মাধ্যমিক শিক্ষকদের স্বার্থের দিকে 
তাকিয়ে তাদের মাস পয়লা বেতন দেবার ব্যবস্থা করুন। যখনই সরকার কর্মচারিদের জন্য 
ডি.এ. আযানাউন্স করবে তখনই যাতে মাধ্যমিক শিক্ষকরাও তা পেতে পারেন তার জন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আর অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকরা যাতে অবসর গ্রহণের সাথে সাথেই পেনশন 
পেতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যেসব অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশন আটকে 
আছে তাদের দ্রুত পেনশন দেবার ব্যবস্থা করুন। 


ডঃ নির্মল সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমরা সবাই জানি এ বছর 
বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। আমি জ্ঞাত এত 
বৃষ্টি কখনো দেখি নি-_মে, জুন, জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসের গত পরশু দিন 
পর্যন্ত প্রতিদিন বৃষ্টি হয়েছে। ফলে আমাদের জেলার রাস্তাগুলো সব ড্যামেজ হয়েছে। এটা 
ঠিকই পূর্ত বিভাগের ইপ্জিনিয়াররা রাস্তাগুলো মেরামত করার জন্য চেষ্টা করছে। দক্ষিণ ২৪- 
পরগনায় বর্তমানে পঞ্চায়েতের সাহায্যে নিকাশি ব্যবস্থা ভালভাবে গড়ে ওঠার ফলে এখন 
পর্যন্ত এত বৃষ্টি হওয়ার সন্বেও বড় রকমের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি। এর জন্য আমি 
আমাদের সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে 
গোটা দেশের জনগন যে আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেই আন্দোলনের অংশ হিসাবে 
গতকাল 'রেল রোকো” আন্দোলনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের পক্ষে গতকাল রাস্তা 
রোকো”র নামে আমাদের দক্ষিণ ২৪-পরগনার অতি বৃষ্টিতে বিধ্স্ত রাস্তাগুলোকে 
আরও বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছে। এই অবস্থায় আমি মাননীয় পুর মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করছি__ভন্যান্য জেলার সঙ্গে কোনও তুলনার মধ্যে মা গিয়ে, দক্ষিণ ২৪-পরণনার 
বিশেষ অবস্থার কথা চিন্তা করে রান্তা মেরামতের জন্য সেখানে এব বেশি টাকা বর 
করুন। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করে আমার মালদা জেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই হাউসের সামনে উত্থাপন 
করছি। 


স্যার, আমাদের রতুয়া ১ নং ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের হরিণকোলা গ্রামে ১৫.১.৯৪ 
তারিখে রাত্রি ১২-টার সময় জাহির আলি এবং মজিবুর রহমান যখন একটা গ্রামীণ বিচারের 
কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিল তখন সি.পি.এম-এর ক্যাডাররা তাদের আক্রমণ ধরে । এখানে 
একজন মাননীয় সদস্যা আছেন, তিনি তার ক্যাডারদের কি শিক্ষা দিয়েছেন জানি না! তারা 
যখন রাত ১২-টার সময় বাড়ি ফিরছিল তখন সি.পি.এম ক্যাডার হেজার আলি, আবদুল 
মালেক, শিশ মহম্মদ, সায়েদ আলি, ইলিয়াস সমতে ২০/২৫ জন লোক জাহির আলিকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং মজিবুর রহমানকে গুরুতরভাবে আহত করে। সে এখন হাসপাতালে 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই 
ঘটনায় হস্তক্ষেপ এবং তদন্ত দাবি করছি এবং এ বিধায়িকাকে তার ক্যাডারদের শিক্ষা দিতে 
অনুরোধ করছি। 


[1-15-_1-25 777.] 


শ্রী সুরত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি বলেছিলেন, পার্টিকুলারলি মেনশনের 
সময়ে ৬জন মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। এখন আপনি বেঞ্চের অবস্থা দেখুন, টোটাল কতজন 
মন্ত্রী আছেন? 


মিঃ ম্পিকার 8 আপনি বসুন। আমি চিফ হুইপকে বলছি যাতে মন্ত্রীরা আসেন তার 
ব্যবস্থা করতে। 


শ্রী নাসিরুদ্দিন খান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পশ্চিমবাংলার সর্বত্র হাসপাতালের হাল খুবই বেহাল। আমাদের 
আমতলা রুর্যাল হাসপাতালে আজ থেকে ১০১২ বছর আগে একটি এক্সরে মেশিন এসেছিল। 
কিন্তু অপারেটরের অভাবে সেই মেশিনটি পড়ে থেকে জং ধরে গেল। লক্ষ লক্ষ টাকার 
মেশিন পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গেল। আমি বার বার এই হাউসে এই বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে স্বাস্যদপ্তবকে অনুরোধ জানিয়েছি যে অন্ততপক্ষে এই মেশিনটি এ হাসপাতালে যদি 
চালু না করা হয় তবে অন্যত্র অপসারণ করা হোক, তা নাহলে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা হয়েও গেছে। আমি বারবার অনুরোধ করছি, অবিলম্বে এর ব্যবস্থা 
করা হোক। 


শ্রী সুভাষ নস্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সময়ে চারিদিকে নদীর্বাধ ভাঙনের 
ফলে গ্রাম বিপন্ন। এলাকার লোকজনের অবস্থা চরম পর্যায়ে গিয়ে দঁড়িয়েছে। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, শুধুমাত্র গঙ্গা, পদ্মা বা ভাগিরথী নদী নয়, সুন্দরবনের বিরাট অংশ জুড়ে নদীর 
ভাঙনের ফলে গ্রামের পর গ্রামের মানুষ ভূমিহীন হয়ে গেছে, বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই 
তাদের পুনর্বাসনের জন্য। যেখানে ভাঙছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তর সেখান থেকে 
জমি নিয়ে নতুন করে রিও বাঁধ দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যারা ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে 
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তারা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। এর ফলে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। গ্রামের পর গ্রামের মানুষ 
যদি এইভাবে ভূমিহীন হয়ে যায় তাহলে এই বিক্ষোভ আগামী দিনে সাংঘাতিকভাবে ছড়িয়ে 
পড়বে। সুতরাং এ ব্যাপারে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হোক, পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক 
যাতে নদী বাঁধগুলি স্থায়ীভাবে মেরামত করা যায়। এই কণ্টা মাস এলাকার মানুষ ভীষণ 
ভয়ে রাত কাটায়। এক-একটা কোটালের সময় মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। তারা 
সারারাত জেগে কোটালের সময় নদী বাঁধ পাহারা দিয়ে বেড়ায়। কারণ বাঁধ ভেঙে গেলে 
সারা সুন্দরবনবাসীদের কাছে সাংঘাতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি, এই বধগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণ 
করা হোক। 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলায় এখন পর্যন্ত 
মোট ১৬টি কলেজ আছে। এইসব কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮০ থেকে ৮২ হাজারের 
মতন কিন্বা আরও বেশি হবে। মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজারেরও বেণি। এক-একটি 
কলেজে ৫ হাজার ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। কিন্তু হাওড়া জেলায় একটিমাত্র মহিলা 
কলেজ আছে, বিগয়ানন্দ ভট্টাচার্য গার্লস কলেজ। তাই আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি, 
উলুবেড়িয়া মহকুমায় একটি গার্লস কলেজ স্থাপন করা হোক। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে মন্তেশ্বর পরিবার ণিশু কল্যাণ বিভাগের 
বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে নির্দিত হয়েছিল। দীর্ঘ ৩০/৩২ 
বছর ধরে সেই সব গৃহগুলির কোনও সংস্কার করা হয় নি। তাদের দেওয়াল এবং ছাদ ঝরে 
ঝরে পড়ছে। সেখানে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের কর্মসুচি চলে, সেই সব কর্মসূচি 
খুবই ঝুঁকি নিয়ে পালন করতে হচ্ছে, অবিলম্বে শিশু পরিবার কল্যাণ প্রোজেক্টের গৃহগুলি 
সংস্কার করা দরকার, এ ভবনগুলি অবিলম্বে যাতে মেরামত করা হয় সেজন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নরেন হাসদা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্থণ করতে চাই। ঝাড়ঞামের মাণিকপাড়া 
কলেজ সম্পর্কে বলতে চাই। উচ্চ শিক্ষা নিতে গেলে অনার্স একটা বাধ্যতামূলক হয়ে 
দাড়িয়েছে। কিন্তু মাণিকপাড়া বিবেকানন্দ কলেজে কোনও সাবজেক্টে অনার্স নেই। অনতিবিলম্বে 
প্রত্যেকটি সাবজেক্ট যাতে অনার্স কোর্স চালু করা হয়, কারণ অনার্স কোর্স যদি চালু করা 
না হয় তাহলে মুশকিল হবে। ওটা চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কাজেই অবিলম্বে প্রতিটি 
বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার জন্য আমি দাবি করছি। 


শ্রী তপন হোড় £ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি একটি বিধয়ের প্রতি 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি জেলা আছে 
সমস্ত জেলাতেই আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং আছে, শুধুমাত্র আমাদের জেলাতেই আডমিনিছ্রেটিভ 
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বিন্ডিং নেই। দীর্ঘদিন, ১৫/১৬ বছর ধরে শিউড়িতে আ্ডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং অসমাপ্ত অবস্থায় 
পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি বোলপুরে জমি থাকা সত্ত্বেও আ্যাডমিনিষ্ট্রেটিত বিল্ডিংয়ের জন্য 
এস্টিমেট পাঠানো সত্তেও__বোলপুরে একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর__সেখানেও আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং 
করা যাচ্ছে না। এটা খুবই সেনসিটিভ ইসস, স্পর্শকাতর ব্যাপার, বীরভূমে আযাডমিনিস্ট্রেটিভ 
বিল্ডিং প্রশাসনিক ভবন থাকবে না সেটা আমাদের এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে খুবই 
ডিসক্রেডিট। শিউড়িব বুকে যাতে অবিলম্বে আযাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং চালু হয় এবং বোলপুরে 
আযডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং অনুমোদিত হয় সেজন্য আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি 
জানাচ্ছি। 


[1-25_1-35 0.7.] 


তরী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট ভয়ানকভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে, বিশেষ 
করে শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, রামচরণ ঘোষ স্ট্রীট এবং মাকড়দহ রোড ও নেতাজী সুভাষ 
রোড। এই রাস্তাগুলিতে চলার অবস্থা নেই। যে গাড়িগুলি যা মনে হয় ঠিক নৌকোর মতো 
তারপর হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র এমন অবস্থা করেছেন, যে ২/৩ বছর ধরে ঠিকাদারদের 
কোনও টাকা পয়সা দিচ্ছেন না, ফলে কোনও কক্ট্াক্টার এক ফুট রাস্তার কাজ করছে না। 
হাওড়া কর্পোরেশনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কোনও রাস্তাই তৈরি হচ্ছে না। সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত হাওড়া শহরে রাস্তার আলোগুলি একটার পর একটা নিভে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে 
ঠিকাদাররা টাকা পাচ্ছেন না, সিই.এস.সিও টাকা পাচ্ছে না। ফলে হাওড়া শহরে জনজীবন 
স্তব্ধ হতে চলেছে। তার জন্য পৌরমন্ত্রীর কাছে আবেদন, অবিলম্বে যেন এদিকে তিনি নজর 
দেন। বর্তমান মেয়র কোনও কাজ করছেন না। তাকে কোনও কাজের কথা বলতে গেলে 
রাজ্য সরকার কোনও টাকা দিচ্ছেন না বলছেন এবং বলছেন যে, যে টাকা দেন সেটা মাইনে 
দিতেই চলে যায়। তার জন্য কন্ট্রাক্টররা সেখানে অবস্থান করছেন টাকা আদায় করবার জন্য। 
দুই তিন বছর তাদের কোনও টাকা দেওয়া হয়নি যার জন্য সেখানে কোনও রাস্তা মেরামত 


হচ্ছে না। 


শ্রী রবীন দেব $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতিপূর্বে বলেছি যে, ই.এম.বাইপাশের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীট 
কানেকটরকে চ5ওডা করবার জন্য সি.এম.ডি.এর পক্ষ থেকে দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু ৪ নশ্বর রেল-ত্রিজ সম্প্রসারণ করবার কাজটা এখনও করা যায়নি, কারণ 
রেল-ব্রিজের পাশে যারা রয়েছেন তাদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার দায়িতুটা এ 
ডিপার্টমেন্টকে গ্রহণ করতে হবে। তার পাশের তিলজলা, তপশিয়া এবং কমবার মানুষও 
প্রচন্ড দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন, কারণ বন্ডেল গেট ফ্লাইওভার হয়নি। এ দায়িত্ব মেট্রোপোলিটন 
ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়েছেন এবং মেগাসিটি প্রকল্পে এর জণ্য টাকা বরাদ করা 
হয়েছে। কিন্তু এই কাজটা করবার জন্য রেল দপ্তর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের একসঙ্গে 
বসাটা জরুরি । শারদোংসব আসন্ন, তাই বন্ডেল গেট ফ্লাইওভার কাজ দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ 
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করবার জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং অন্তর্বতী সময়ে সেখানে জনজীবন সচল রাখবার জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী.শৈলজা দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পরিবহন 
এবং অর্থ দপ্তরের মন্্রী্য়ের দৃষ্ট আকর্ষণ করছি। এই রাজ্যে চুঙ্গীর আদায়ের অন্যতম জায়গা 
হচ্ছে উলুবেড়িয়া। সেখানে প্রতিদিন রাস্তাজুড়ে হাজার হাজার লরি দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন 
এন.এইচ-৬ দিয়ে বাস বা ট্যাক্সিতে যেসব যাত্রী যাতায়াত করেন তাদের এ লরির দ্বারা সৃষ্ট 
জ্যামজটের ফলে দুর্ভোগ ভুগতে হয়। আমার তাই দুই মন্ত্রীর কাছে দাবি, সেখানে চুঙ্গীর 
আদায়ের জন্য যেসব লরি আটকানো হচ্ছে সেগুলোকে ন্যাশনাল হাইওয়ের পরিবর্তে অন্যত্র 
দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা হোক যাতে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ ভূগতে না হয়। 


গী লললাজ মল: সিভুত ম্বিক্তত অহ, হানআীন্লঘুহ ক্কাঁলিঅহী জী 
তিবাঘ্ু ন্মতীভ্বুল্পী ক জন্বর্মন লার্ঘ জানললীল হুলাক্ক নী নভতলা ই নবী 
ঘন্ধ আনিনালী ঘাম. নীল্লীঘাক্তা উই অর্তা নর লীমাঁ লী ঘাল ক্ধ লিহ ঘালী 
নী কী শ্রনজ্ৰা নন্ভী উ। জক্তী অত্ক্ধা লীশী ক্কী অুনিগ্রা ঈ লিত্‌ লত্ত- 
নব ল উলঘনল্ত ক্কা ক্কাম নত হী উ। ভুলহী জীব কু হ্বান্তবী ম 
অত াননমন্ত আবনিনাী কী ম্ুিগ্রা ক লিঘ্‌ নউ-নত্ কবুল ত্রভা জা কক 
ই। লক্ষিল ভলাই নিগাল জগা ঈল্দ লি লীমী ্দী ঘীন জ্জা ঘানী লন্তী লিল 
হন্তা ই। হল হত অভ্র ই। লি হৃতক্ষ সন্তল পী হুল ভাল দ বহু নাহ 
লহক্কা লগা চাল আক্ৃভ্ড কহ স্বুক্া উ্ অহ ন্বাত জ্মনজ্থা লতী ছ্ী হী 
ই। অল: ঘা ঘৃঘ তু ভী মী কূল জাহ কবুল ততাছ। 


শ্রী অজয় দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে শাস্তিপুরের 
প্রাচীন উৎসব হচ্ছে রাস উৎসব। আগামী ১৮ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর এই উৎসব 
চলবে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা 
থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে সমবেত হয়। এর আগে এই সমস্ত দর্শনার্থীদের 
জন্য ১৯৭৪-৭৫ সালে স্যানিটেশন এবং অস্থায়ী আশ্রম শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু 
বছর বছর এই দর্শনার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং ব্যাপকভাবে এখানে মানুষ আসছে। তিনদিন 
ধরে এই উৎসব চলবে। এখানে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় আছেন। আমি আপনার 
মাধ্যমে তার কাছে আবেদন করছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত দর্শনার্থী এখানে 
আসেন তাদের সুবিধার জন্য এখানে অস্থারী আশ্রম শিবির এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা 
হোক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মেলাকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আমি 
রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী নির্মল দীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 
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বিশেষ করে পর্যটন, ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের উত্তরবঙ্গে 
বিখ্যাত সংগঠন নন্দীদেবী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হিমালয়ের করচা পাহাড়ে প্রায় ২১ 
হাজার ফিট উঁচুতে আরোহণের জন্য স্বপন মজুমদারের নেতৃত্বে ১২ জন সদস্য ১৬ তারিখে 
পর্বতারোহন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলকাতা শহর এবং নগরের বিভিন্ন সংস্থা এই 
সমস্ত আযডভাঞ্চারে অংশ গ্রহণ করে। এই আ্যাডভেঞ্চারের জন্য তাদের প্রচুর অর্থ খরচ হবে। 
কিন্তু তাদের কোনও অর্থ সাহায্য করা হয়নি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে 
মাত্র ১০ হাজার টাকা মঞ্ুর করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাযবাবুর কাছে এই 
সংগঠনের পক্ষ থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যস্ত কোনও 
সাহায্য পাওয়া যায়নি। এই পর্বতারোহিরা যাতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পান, 
আমি সেজন্য আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি। 
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শ্রীমতী আরতী হেমব্রম 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূ্িমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বাঁকুড়া জেলার ঝিলমিল রাস্তার উপর শিলাবত্তী নদীর 
উপর একটা ব্রিজ আছে। সেই ব্রীজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রথমত ব্রিজটি অতাস্ত 
সংকীর্ণ এবং এই ব্রিজের উপর মোরাম মাটি ফেলে অনেক দূরপাল্লার বাস যাতায়াত করে। 
সেই ব্রিজটির যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে ঘেতে পারে। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এই ব্রিজটি নির্মাণ 
করা হয় তার ব্যবস্থা তিনি যেন করেন। 


শ্রী দেবেশ দাসঃ স্যার, ভোটার 'এলিপায় যেভাবে নাম তোলা হচ্ছে তাতে গরীব 
মানুষে “5টি নিতে গারবে না। স্যার, আগামী ৭ই অক্টোবর নাম তোলার শেষ দিন। আমার 
পিধাণসহা কোলে খবর নিয়ে জানতে পারলাম ১০ ভাগ বুথে ভোটার তালিকায় নাম 
ততাতিপাত গা খাদ হয় শি। দেখালে ৮০০ জন এনুমারেটর দরকার সেটা ১৭৬ জন 
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এনুমারেটর ঠিক কর! হয়েছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে ১১০ জন এনুমারেটর 
দরকার সেখানে মাত্র ২৭ জন এনুমারেটর আছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে যে সমস্ত জব 
ওয়ারকাররা কাজ করছে তারা ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। তারা এই কাজে ঠিকভাবে 
অভ্যস্ত নয়। তার ফলে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে প্রচুর ভুলন্রান্তি থেকে যাচ্ছে। 
পাকা বাড়িতে যে সমস্ত বড় লোকেরা থাকে তাদের নাম ঠিকভাবে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু যে 
সমস্ত গরিব লোক বন্তীতে থাকে গাদাগাদি করে তাদের নাম ঠিকভাবে উঠছে না। এই ক্ষেত্রে 
নির্বাচন সংস্কারের নামে গরিবদের নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। | 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সার, বহু বিতর্ক হয়েছে এই হাউসে 
নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনাদিয়াল ইন্সটিটিউট এবং চিট ফান্ডগুলি নিয়ে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার সিদ্ধান্তের 
কথা বলেছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। ইতিমধ্যে তার নেতৃত্বে একটা সেল 
গঠন করে, পুলিশের নেতৃত্বে একটা সেল গঠন করে বেশ কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে, সেই ব্যাপারে মামলাও হরেছে। এই যে সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে সেই ব্যাপারে এখনও 
আমরা অন্ধকারে আছি। পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ এবং শহরের মানুষ তাদের 
আয়ের জন্য লাভের জন্য এই ননবব্যাক্ছিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে, চিট ফান্ডগুলির কাছে টাকা 
রেখেছি। এই সমন্ত চিট ফান্ডগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলিতে আমানতকারী 
লোকগুলির কি হবে, তাদের ভবিষ্যত কি? আমরা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি মাননীয় 
অর্থনন্ত্রী তার চেম্বারে বহুবার বহু মিটিং করেছেন, বু প্রেস কনফারেন্স করেছেন, বহু বিবৃতি 
দিয়েছেন, কিন্তু বাংলার মানুষ জানতে পারছে না তারা টাকা ফেরত পাবে কিনা, এই 
ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ কি, কিভাবে এগোচ্ছেন, কিভাবে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, 
মোড অফ পেমেন্টটা কিভাবে হবে। সারা বাংলার মানুষ এই ব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছে। 
আপনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাতে আমি একমত, কিন্তু যেভাবে কাজ করছেন, যে 
কায়দায় অপারেশন করছেন তাতে আমি একমত হতে পারছি না। আমরা চ'ই যে সব 
কোম্পানি বেআইনি কাজ করছে তাদের ধরা হোক এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা 
হোক। 


রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় তথ্য 
সংস্কৃতি মন্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এই হাউসে বারবার বলেছি, আমি আবার বলছি 
যাতে আপনি দায়িত্ব নিয়ে বিষয়টা দেখেন। উলুবেড়িয়া মানুষের কাছে, হাওড়া জেলার মানুষের 
কাছে এ্তিহ্য বহন করছে উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবন। ২৫-৩০ বছর আগে এই রবীন্দ্র ভবন 
তৈরি হয়েছে, আজকে সেটা পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে। তাই আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি উল্বেড়িয়া মানুষের 
প্রতিহ্য বজায় রাখার স্বার্থে, হাওড়া জেলার মানুষের এতিহ বজার রাখার দ্বার্থে বিশ্মকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র ভবনটিকে সংস্কার করার ভগ্য, উন্নতি সাধন করার জন্য 
অবিলম্বে তিনি যেন ব্যবস্থা নেন। 


রী ব্দ্মময় নন্দ ই মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম তিন নম্বর ব্লকে এখনও বহু ভার্জিন মৌজা 
আছে যেগুলোতে এখনও বিদ্যুতের খুঁটি পর্যপ্ত পড়েনি। যার জন্য রেপাড়াতে সাব-স্টেশনের 
কাজ শুরু হলেও তা মচ্ছর গৃতিতে হচেছ। সেই কাজটি যাতে দ্রুতগতিতে হয় তার জন্য 
আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। নরঘাট-_ নন্দীগ্রামে মোট ১১৪টি মৌজার মধ্যে কংগ্রেস আমলে মাত্র 
দু'্তিনটি মৌজাতে বিদ্যুতায়িত হলেও সেখানে আলো জুলে না। এ পর্যন্ত মোট ১২০টি 
মৌজা আলোকিত হয়েছে। তার জন্য হরিখালির কাছে হলদী নদীর কাছে যে টাওয়ার করার 
কথা ছিল, সেটি এখনও শুরু হয়নি। অবিলম্বে এই কাজটি করার জন্য আমি মাননীয় বিদ্যুৎ 
মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী মনোহর তিরকে ঃ স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ 'করছি। অষ্টম তফসিলে নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পক্ষ থেকে আমরা এই দাবি করেছিলাম। আমরা এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ দিয়েছি। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ডুয়ার্সে বু নেপালী ভাষাভাবী লোক আছে, নেপালী ভাষার প্রচারের জন্য 
কোনও হাইস্কুল বা নতুন কোনও স্কুল সেখানে হয়নি। এবারে ডিস্টিক্ট যে প্রাইমারি টীচারদের 
আযপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। কিন্তু যেখানে নেপালী ভাষাভাষি ছাত্ররা পড়ে সেখানে তাদের পাঠানো 
হয়নি। তার জন্য ওখানে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। নেপালী ভাষার পাশাপাশি বহু হিন্দি 
ভাষাভাষি ছাত্র আছে, তারা যাতে তাদের ভাষায় পড়তে পারে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 


গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী সুধন রাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শামি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়, যেটি এর আগেও বিধানসভায় উল্লেখ করেছিলাম, উল্লেখ করতে চাই। ১৯৮৯ সালে 
আমার নির্বাচন কেন্দ্র কান্দীতে একটি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেই 
সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টারটির আজ পর্যন্ত উদ্বোধন করা হল না। কেয়ারলেস অবস্থায় এই 
হেলথ সেন্টারটি থাকার ফলে তার জানালা, দরজা, গ্রীল এমনকি বেসিন পর্যন্ত চুরি হয়ে 
যাচ্ছে। সি-এম-ও-এইচ কে এই ব্যাপারে বারবার করে বলেও কিছু ফল হয়নি। আমি 
মাননীয় খাস্থ্মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম যাতে এটির সত্বর উদ্বোধন হয়। বর্তমানে 
জলপাইগুড়িতে ডায়েরিয়া এবং ম্যালেরিয়াতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। ওখানে মাল ব্রকে এই 
রোগে ৩৭১ জন লোক মারা. গিয়েছে। চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করার পর তার উদ্বোধন করা 
হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ যাতে চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে ভার জন্য আমি মাননীয় 
্বস্থ্মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যাতে এটির উদ্বোধন হয়। 


শ্রী রনজিৎ পাত্র £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত বিভাগের এবং গ্রামীণ উন্নয়ন 
বিভাগের মন্ত্রী্ধয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি বিষয়ে। মেদিনীপুর জেলায় দীতন এক নম্বর 
ব্লকে সনাকেনিয়া এবং খড়গপুর থেকে বেলদা পর্যস্ত এক্সপ্রেস ওয়েটি হয়ে 'আছে। বাকি 
রাস্তায় বড় বড় ডোবা সৃষ্টি হয়েছে। সেখান দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যাতায়াত করতে 
পারছে না। গত হওয়ার ফলে পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কোনও গাড়ি যেতে 
পারে না, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, অফিসের নিত্যযাত্রীরা কেউই যেতে পারে না। এই রাস্তাটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। কারণ অন্ধপ্রদেশ এবং ওড়িষ্যার সঙ্গে কলকাতার এটি একমাত্র 


ঞানরা0োথ 04929 297 


সংযোগকারী রাস্তা। কলকাতা থেকে যেসব পণ্য যায়, তার বেশির ভাগ এই রাস্তা দিয়ে যায়। 
আমি তাই মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে তিনি এই রাস্তাটিকে অবিলম্বে মেরামতের 
দিকে দৃষ্টি দেন। 


|1-4১--1-55 0717.] 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গভীর বেদনার সঙ্গে একটি বিষয়ের 
প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়া জেলায় চুর্ণী নদীর উপরে ১৯৭১৯ সালে তদানিস্তন 
মানশীয় রাজ্যপাল একটি ব্রিজের শিলান্যাস করেছিলেন। নদীয়া জেলার পাজনা, বাজিতপুর 
হয়ে একটি রাস্তা কৃষ্ণগঞ্জ হয়ে মাজদিয়া পর্যন্ত পৌছনোর কথা। কিন্তু রাস্তাটি কাজকর্ম 
পুরো বন্ধ হয়ে আছে। যেখানে মহামান্য রাজ্যপাল ব্রিজটির শিলান্যাস করেছিলেন, তার কাজ 
এখনও পর্যন্ত শুরু হল না। আজ দীর্ঘ ১৫ বছর হয়ে গেছে অথচ কাজ শুরু হল না। 
সেজন্য উক্ত এলাকায় মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ পু্ীভূত হচ্ছে। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে এই বিষয়টা পুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ করছি এবং অবিলম্বে যাতে ব্রিজের 
কাজ শুরু হয় তার জন্য পূত্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি দপ্তরের 
এবং ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, উত্তরবঙ্গের খরাজনিত পরিস্থিতি 
এখন আর খবর নয়, এটা সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ত্রাণ এবং কৃষি 
এই দুই দপ্তরকে বৌথ দায়িত্বে এই পরিস্থিতির মোকাবিল৷ করা দরকার। প্রান্তিক চাবী, ক্ষেত 
মজুর. নিন মধ্যবিত্ত মানুষদের স্বপ্ন মূল্যে চাল সরবরাহ করা উচিত। ভাদ্রমাস অতিক্রান্ত 
হয়েছে এখন এগ্রিকালচারাল গ্রুপ অর্থাৎ আগুরী ধান উঠে যাবার কথা কিন্তু সেই ধান উঠে 
নি। এইরকম পরিস্থিতির ফলে সমস্ত মানুষকে স্বল্প মূলো চাল সরবরাহ করা উচিত। ভাল 
কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল সবজি বীজ, খারিপ শস্য, হাই ব্রিড শস্য এবং এছাড়া সরিষা, গম 
যব, তৈলবীজ, মিনিকিট ইত্যাদি সরবরাহ করা উচিত। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমনত্ীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বাঁকুড়া জেলায় দারুণ বিদ্যুৎ সঙ্ঘট চলছে। এখানে এমন 
বিদ্যুতের অবস্থা যে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। গড়ে প্রায় প্রতিদিন ১২৫ থেকে ১৩০টি 
ট্রন্সফর্মার অচল হয়ে থাকে এবং সেগুলো সারাতে প্রায় দু মাস, তিন মাস, ৪ মাস সময় 
(লিগে যাচ্ছে। কাজেই মানুষ সেখানে মাসের পর মাস অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে। এবং ৮-১০ 
ঘন্টার বেশি সেখানে বিদ্যুৎ থাকছে না। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন রাখছি যে, তিনি যেন সরেজমিনে গিয়ে ওই অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেন এবং 
্রাফর্মার যেগুলো খারাপ হয়ে গেছে রিপ্লেস করে নতুন ট্রানসফর্মার লাগান। সামনে পুজো 
এই সময়ে যেন বিদ্যুতের ঘাটতি 'না হয়। 


শ্রী শেখ খাবিরুদ্দিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নাকাশীপাড়ার থানার ও.সি অরুন দাসের 
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নেতৃত্বে এবং যোগ সাজসে চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন খারাপি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
পুলিশ অফিসারের যোগ সাজসে সমস্ত কেসটাই রেকর্ড করা হল না। কেস রেকর্ড না থাকার 
ফলে দোষী ব্যক্তিকে ধরার ক্ষেত্রে কাজের ব্যহত হচ্ছে। এমন কি চার্জ সিট পর্যন্ত জমা 
পড়ছে না। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যকেও হত্যা করা হয়েছে। তার কোনও তদন্ত হয় নি। 
সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে দাবি করছি যে ওই দোষী পুলিশ অফিসারকে ধরা হোক 
এবং ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরিবহন দপ্তরের অধীনে বেহালায় একটি ফ্লাইং ক্লাব আছে। এই 
ফ্লাইং ক্লাবের জন্য সরকারের ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং এই ক্লাব থেকে প্রতি বছর 
৫ জন করে পাইলট বার হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৮৯ সালের পর থেকে এই বেহালা ফ্লাইং 
ক্লাব থেকে একজনও পাইলট বার হয় নি। এখানে যে দুটি প্লেন ছিল, তার মধ্যে দুটি 
প্লেনই খারাপ, সারাতে গেছে। ৫ বছর ধরে চীফ ফ্লাইং ট্রেনিং ইনট্রাকুর নেই। রেডিও 
অফিসার নেই, রেডিও ইপ্জিনিয়ারও চলে গেছেন। অথচ গভর্নমেন্ট ২ লক্ষ টাকা খরচ করে 
হ্যাঙ্গার তৈরি করেছিলেন। রানওয়ে তে কোনও প্লেন নেই। সুতরাং পাইলট হওয়ার কোনও 
অসম্ভবনাই এখানে নেই। বিহারে ফ্লাইং ক্লাব আছে, পাঞ্জাবে ফ্লাইং ক্লাব আছে, উড়িব্যাতে 
আছে, উত্তর প্রদেশে আছে, যাতে বাংলা থেকে পাইলটের লাইসেন্স নিয়ে ২৪ জন ছেলে 
চাকরি পেতে পারে সেটা দেখা দরকার। কিন্তু এই সরকারের আমলে এবং পরিবহন দপ্তরের 
ব্যর্থতায় পশ্চিমবাংলায় এই ব্যাপারে কিছু করা হচ্ছে না। আমি দাবি করছি এই ছেলেদের 
যাতে অন্য রাজ্যে ট্রাসফার করে দেওয়া হয়, স্কলারশিপ দিয়ে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা কর৷ 
হয়, যাতে কমপক্ষে তারা পাইলটের লাইসেন্সটা পেতে পারে। 


শ্রী কমলেন্দু সান্যাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থনন্ত্রী মহাশয়, তেহট্রয় নতুন 
মহকুমা হবে, এখুনি দেখুন স্বার্থ। তেহট্ট হতে করিমপুর, তেহট্ট হতে পলাশী পথ-প্রসারনে 
ও উন্নয়নে বিপুল অর্থ প্রত্যাশী। তেহট্রঘাট হতে কুলগাছি ভায়া বর্নিয়া পরিকল্পনাখাতে 
আগামী বাজেট, করুন ভাবিয়া। জলঙ্গীর পর তেহট্র-সেতু বাধা কোথায়? কিসের হেতু? 
রেলপথহীন, ভাবী মহকুমার দেখুন একটু স্বার্থ। সকলে আমরা প্রত্যাশী রব, পাব পরিকল্পিত 
অর্থ। 


তরী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ওখানে পুরনিগমের একটি 
হাসপাতাল আছে, সেখানে গত ১৮ বছর ধরে কোনও ডাক্তার যায়নি। সেখানে লোকে 
দরজা, জানালা খুলে নেবার চেষ্টা করছে। স্বাস্থ্মনত্রীকে বহুবার বলেছি সেখানে কোনও ডাক্তার 
পাঠানো হচ্ছে না, যদি বা ডাক্তার সেখানে আ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে, সেও আবার অন্য জায়গায় 
চলে যাচ্ছে। ১৮ বছর ধরে যেখানে কোনও ডাক্তার যাচ্ছে না, সেই জায়গাটাকে তাহলে 
ক্লোজড বলে ঘোষণা করা হোক, এই আবেদন আমি জানাচ্ছি। 
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শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়া জেলায় সীমান্ত বরাবর কৃষ্ণনগর শিকারপুর রোডের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ৪টি ব্লকের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। বহু মানুষ এই রাস্তা দিয়ে মাল পরিবহন 
করছে, একমাত্র রাস্তা এই রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই রাস্তার মেরামতি দীর্ঘদিন 
হয়নি, যার ফলে বাস চলাচলের পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে। জলঙ্গীর ভাঙনে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের 
সঙ্গে নদীয়া জেলার সংযোগকারী রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত জায়গার সঙ্গে সীমান্তকারী 
রাস্তার যোগ আছে। তাই মাননীয় পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে এই রাস্তা মেরামতি 
করা হোক, নাহলে আগামী দিনে এ এলাকায় যানবাহন চলাচল বাবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে, 
এই আবেদন আমি জানাচ্ছি। 
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শ্রী তপন হোঁড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী 
মহাশয়রে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বীরভূম জেলায় বিদ্যুতের যে চাহিদা এবং যেভাবে 
গ্রামাঞ্চলে পোলগুলো গেছে সেই অনুপাতে সেখানে ট্রাপফর্মার নেই। এই ব্যাপারে আমরা 
বার বার জেলা পরিষদের কর্মীধ্যক্ষের সাথে আলোচনা করেছি। ট্রান্সফর্মার না থাকার ফলে 
বীরভূম জেলার বেশিরভাগ জায়গাতেই মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ (নট প্রেজেন্ট) 


মিঃ ম্পিকার ঃ$ কমলেন্দুবাবু এই বিষয়টা জিরো আওয়ার হয়না এটা আউট অফ 
অর্ডার। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধানসভাতে বেশিরভাগ সদস্য 
হাসপাতালের ঘটনা উল্লেখ করেছে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের হাসানগরের হাসপাতাল 
সম্পর্কে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই হাসপাতালটি 
একটি সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার এবং এখানে তিনটি বেড আছে। এখান থেকে ৩২ 
কিলোমিটার পার হয়ে জেলা হাসপাতাল বা ব্লক হাসপাতালে যেতে হয় এবং সেটা কোনও 
রোগীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এই হাসপাতালটিকে যাতে বি.পি.এইচ.সি.তে উন্নীত করা 
যায় তার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং জল সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি এর আগেও 
বলেছিলাম মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুরে প্রতি বছর ক্যানসারের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
এবং সেখানে ক্যানসার রোগ নির্ণয়ের কোনও কেন্দ্র নেই বলে বার বার বলা হয়েছে। 
* সেখানে টিউবওয়েলের জল থেকেই এটা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ওখানে টিউবওয়েলের জল 
পরীক্ষা করা এবং ক্যানসার রোগ নির্ণয়ের কেন্দ্র স্থাপন করার দাবি আমি জানাচ্ছি। প্রতি 
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বছর ওখানে ১০০ থেকে ১২৫ জন লোক এই রোগে মারা যাচ্ছে এবং অসংখ্য লোকের 
ক্যানসার ধরা পড়ছে। এই ব্যাপারে আপনি সত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


শ্রী সৌগত রায় $ স্যার, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা যাদবপুরের 
সি.পি.এমের একজন মহিলা কাউন্সিলারের বাড়িতে রেইড করেছেন এবং সেখান থেকে কিছু 
ডকুমেন্টস তারা পেয়েছেন। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, শাসক দলের একজন কাউগ্গিলার 
এবং তার স্বামী, যিনি পার্টির হোল টাইমার তারা এই প্রোমোটারি বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত। 
সেই কাউ্সিলারের দেওরও একজন বড় প্রোমোটার এবং ভার তৈরি বাড়িতেই সেই কাউন্সিলার 
থাকতেন। সি.পি.এমের সঙ্গে প্রোমোটারদের লিঙ্ক আছে এইকথা আমরা বার বার বলেছি। 
গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ঘটনাটা ঘটেছে এবং ১৬ তারিখের টেলিগ্রাফে বেরিয়েছে সি.পি.এমের 


নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রোমোটারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আমাদের দাবি এই ব্যাপারে নগরোনয়ন 
মন্ত্রী হাউসে একটা স্টেটমেন্ট দিন। | 


শ্রী দেবেশ দাসঃ গতকাল কংগ্রেসিরা শিয়ালদায় রাস্তা রোকো করতে গিয়ে দেখে যে 
তাদের দলের লোক আসেনি। দলের লোকের অভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেসিরা বোমা ছোড়ে। 
কিছু কংগ্রেস কর্মী এলাকার কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কাউগিলার দ্বিপরঞ্ন ব্লাহার বাড়িতে 
বোমা আনতে যায়, তখন বোমা ফেটে যায় এবং তাতে একভান আহত হয়। কংগ্রেসি নেতা, 
কংগ্রেস কাউন্সিলরের বাড়িতে ঝুড়িঝুড়ি বোমা এখনও পাওয়া ধাচ্ছে। ওরা এইভাবে রাজোর 
মধ্যে গোলমাল পাকাতে চাইছে। আমি অবিলম্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছি। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। 
বিভিন্ন কলেজে ভর্তি চলছে। কিন্তু আমার জেলায় অভিযোগ পেয়েছি, গোবরডাঙা কলেজে 
অনেকে ভর্তি হতে পারছে না। এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, সেখানে ইউনিয়ন 
টাকা-পয়সা নিয়ে ভর্তি করছে। যাদের মেরিট আছে তারা ভর্তি হতে পারছে না। সেখানে 
মন্ত্রী আছে। গোবরডাঙা কলেজে বি.এড.এ ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করা হচ্ছে ইউনিয়নের 
কোটার মাধ্যমে । তাই আমি মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি অবিলদ্ধে এটা বন্ধ করা হোক, একডিং 
টু মেরিট যাতে ভর্তি হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। 


রী নির্মল দাস ঃ আপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিদ্যুতের 
কিছু উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু পূজোর আগে যেভাবে লোডশেডিং চলছে_-আমার এলাকা 
আলিপুরদুয়ার, কুঁচবিহারে বিদ্যুতের অবস্থা সাংখাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি আবেদন 
করছি, ডঃ শঙ্কর সেন মহাশয় যিনি অতাঞ্ত কৃতিত্বের সদ মোকাবিল। করছেন, তিনি একটা 
ব্যবস্থা নিন। আমার কথা হচ্ছে, হাসপাতাল তারপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাতে বিদ্যুৎ থেকে 
বিচ্ছিন্ন না হয় তার জখ্য যেন একটা ব্যবস্থ। হয়ব এই আবেদন করছি। বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় 
হাসপাতালে অপারেশনের কাজ বির্নিত হয়। এটার একটা ওয়ে আউট করা দরকার। ইমার্জেন্সি, 
এসেপ্সিয়াল যে জায়গাগুলো আছে, সেইগুলোতে যাতে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, 
সেইজন্য বিশেষ ব্যবস্থা টেকনিক্যাল ইপ্রিনিয়াররা করুন। এবং ডঃ সেন নিজে একজন বিখ্যাত 
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ইঞ্জিনিয়ার তিনি এই ব্যবস্থা করবেন, সেই আবেদন করছি। 


শ্রী নাসিরুদ্দিন খান ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বারবার স্বাস্্মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
করছি-_আমার কনস্টিটিউয়েল্ি মুরুটিয়ায় একটা হাসপাতাল আছে, সেই হাসপাতালের দুরাবস্থা 
কেউ যদি চোখে না দেখে তাহলে কল্পনা করতে পারবে না- সেখানকার সমস্ত জানালা-দুয়ার 
খুলে চুরি হয়ে গেছে। সেখানে একটা মেথর পাহারা দেয়। এটা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া 
হোক। এ হাসপাতালের জায়গাটা, বিল্ডিংটা অন্য কাজে ব্যবহৃত হবে। এই বিষয়ে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার জন্য আমি স্বাস্্যমন্ত্রীর কাছে বারবার অনুরোধ করেছি, আজও করছি। 


[১-05 --3-15 [20] 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র £ মাননীয় ম্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র টাদমনি ওয়ান, টু, দুটো অঞ্চল সমেত ৯টা 
অঞ্চলে আন্তরিক ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে গেছে। এক বাড়িতেই ৪ জন মারা গেছে। এই পর্যস্ত 
মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫। এ এলাকায় ডাক্তাররা সহজে যেতে পারছে না, যাতায়াতের 
অবস্থা ভাল নেই। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে আমার এই আবেদন যে, আপনি দয়া ক'রে বলুন 
আপনাদের জেলা পরিষদ জওহর রোজগার যোজনার যে প্রচুর টাকা নিচ্ছে, তা দিয়ে পানীয় 
জলের ব্যবস্থাটা যাতে সুষ্ঠভার্বে করা হয় এবং ওখানকার মানুষ যেখানে এর মধ্যেই ১৬ জন 
আন্ত্রিকে মারা গেছে, এরকম একটা ভয়াবহ অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করুন। এই ব্যাপারে 
আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জি ই ধন্যবাদ স্যার, আমার একটা প্রম্ম ছিল। আজকে সহযোগকারী 
রাস্তা-_নতুন বিদ্যাসাগর ব্রিজ তৈরি হ'ল। অনেক ঘটা ক'রে উদ্বোধন করা হ'ল। কোটি 
কোটি টাকা খরচ হ'ল। আপনি যদি এ প্রিজ দিয়ে যান, তাহলে দেখবেন কিভাবে এর 
উভয়পার্্ আগাগায় ভর্তি হয়ে গেছে, একটা জঙ্গলের রূপ ধারন করেছে। আমার পরিষ্কার 
বক্তব্য, যদি এই সপ্তাহের মধ্যে এই বিজ আগাছা থেকে খুঞ্ত না হয়, জঙ্গল মুক্ত না হয়, 
তাহলে আমরা এ ব্রিজ, এ অঞ্চলের যারা অধিবাসী তারা নিজেরাই শ্রম দান ক'রে এ 
আগাছা পরিষ্কার ক'রে দেব। এই বিষয়ে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। 


স্ত্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি 
আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্থরা্টমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, মেদিশীপুর 
জেলার ভুপতিনগর থানার অফিসার ইনচার্জ বা বড়বাবু করে এমন একজন লোককে বসানো 
হয়েছে যে সেখানে অপোজিসন পার্টি কোনও আন্দোলন করলেই তাদের ভাগ্যে জোটে লাঠি। 
এমন কি অফিসে গিয়ে দেখা করে কিছু বলতে গেলেও তিনি রেগে ওঠেন। অপোজিশনদের 
প্রতি তার এই ব্যবহারের বিষয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি- আকর্ষণ করে বলছি, এ কোন 
রাজত্বে আমরা বাস করছিঃ এখানে কি অপোজিশন দলের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার 
কোনও অধিকার থাকবে না? সরকারি দল তো মুখে অনেক কথাই বলেন যে এখানে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না অথচ এই অবস্থা সেখানে আমরা 


[20151/0ত 303 


দেখতে পাচ্ছি। এর প্রতি আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
|3-1১-2-35 017-00010001)0 00100111700] 


শ্রী কৃষন্দ্র হালদার ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে বিধানসভার সকল মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর.সি আই-_রিহযাবিলেটেশন 
কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ত্যাক্ট, ১৯৯২ এটা হচ্ছে ভারতবর্ষে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সমস্ত নন 
গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন কাজ করছেন- স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান__তাদের এই আর.সি,আই- 
এর রেজিস্ট্রেশন না করালে তারা কোনওরকম ট্রেনিং, শিক্ষা বা রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ 
প্রতিবন্ধীদের জন্য করতে পারবেন না। যদি তারা তা করেন তাহলে এক হাজার টাকা 
জরিমানা, এক বছর জেল হবে। দিল্লির প্রায় একশো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, টাইমস অব ইন্ডিয়ার মতোন ন্যাশনাল পেপারগুলিও 
এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এখানে সৌগতবাবুরা আছেন, তারাও যেমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং তা পরিচালনা করেন তেমনি আমরাও অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত এবং তা পরিচালনা করি। কাজেই প্রতিবন্ধীদের সেবা করার কাজ যেখানে ব্যাহত 
হচ্ছে সেখানে আমি মনে করি সকলের দলমত নির্বিশেষে ভার প্রতিবাদ করা উচিত। 
আমাদের সকলের বল! উচিত এই আর.সি. আ্যাক্ট, ১৯৯২, এটা প্রত্যাহার করা হোক। এ 
বিষয়ে সকল মাননীয় সদস্যের প্রতি আমি আবেদন জানাচ্ছি যে তারা সকলে এগিয়ে এসে 
এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান। ওয়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনও এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করেছেন। আমি আবার বলছি, প্রতিবন্ধীদের সেবা করার কাজ যাতে ব্যাহত না হয় তার 
জন্য এ ত্যাক্ট প্রত্যাহার করা হোক। আমি আশা করি স্যার, আপনিও যেমন আমার কথাকে 
সমর্থন করবেন তেমনি সকল সদস্যই এটা সমর্থন করবেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য যাতে আমরা 
সকলে কাজ করতে পারি তার জন্য আবেদন রেখে শেষ করছি। 
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চালাচ্ছেন তাতে এই বিলটার দরকার আছে বলেই আমরা মনে করি। আমরা দেখছি, বহু 
জায়গাতেই এই ফ্ল্যাটগুলি যা বিলি হচ্ছে বা তআ্যালটমেন্ট হচ্ছে__ এখানে অবশ্য আপনার 
করার কিছু নেই__আপনাদের পার্টি অফিস থেকে হচ্ছে। নিজে আপনি অবশ্য চেষ্টা করছেন 
একটু নিউন্রাল হওয়ার কিন্তু বেশিরভাগই দেখছি আপনাদের পার্টির লোকরা এইসব ফ্ল্যাটে 
ঢুকছে। এটা ঠিকই যে, যে উদ্দেশ্যে বিলটা এনেছেন এটার দরকার ছিল এবং আগেই হওয়া 
উচিৎ ছিল। তার কারণ, অনেক ঘরের সংবাদ আমি জানি সেগুলির তালা খুলতে পারেন 
নি বলে, অকুপাই করতে পারেন নি বলে সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কনস্ট্রাকশন নষ্ট হয়ে 
গিয়েছে। আমি সেদিক থেকে মনে করি এই বিলটা আনতে একটু দেরি হয়ে গেছে। একটা 
জায়গায় আমার একটু আপত্তি আছে, যদি এটা গ্রহণ করেন, আপনি বলেছেন, “পিরিয়ড; 
কনসিডারেবল পিরিয়ডের মধ্যে অকুপাই করে নেবেন। এটা হলে আপনি করবেন কী, 
সি.পি.এম.এর লোক হলে তার জন্য হয়তো দু বছর কনসিডারেবল পিরিয়ড হবে আর নন- 
সি.পি.এম. হলে হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা নেবেন। সেইজন্য আমি মনে করি, এই 
কথাটার মধ্যে একটু ফীক থেকে যাচ্ছে। আর একটা কথা, যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে 
ডিষ্টরিবিউশন সিস্টেমটা ঠিকমতো হচ্ছে না। তাছাড়া আপনি বলেছেন পুরানো যে সমস্ত বাড়ি 
তার মেন্টিনে্স হচ্ছে না, তার থেকে ইনকাম হচ্ছে না। বহু জায়গায় বাড়ি বিক্রি করে দেবার 
কথা বলেছেন। কিন্তু বিক্রি করে দেবার যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে বিক্রি করে দিন। যারা 
মধ্যবিত্ত, নিন্ন মধ্যবিস্ত তাদের আয়ের সীমানার মধ্যে রেখে শ্ল্যাব সিস্টেমে বিক্রি করে দিন, 
ডিসপোজ অফ করে দিন। আমি আর একটা বিষয় অনুরোধ করব, আপনি এই ডিস্টিবিউশনের 
ব্যাপারে যদি হাউজ থেকে একটা কমিটি করেন, তাহলে ভাল হয়। কারণ অনেক অভিযোগ 
আসে, আপনি তো সকলকে খুশি করতে পারেন না, আগে যিনি ছিলেন তিনি তো সর্বনাশ 
করে গেছেন, তুলনামূলকভাবে আপনি ভাল করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আপনি একটা ফাক 
রেখেছেন, বলেছেন একজায়গায় তিন মাসের কথা, আবার কনসিডারেবল টাইমের কথাটাও 
বলেছেন শেষ দিকে। আর একটা হল এখনও বহু ফ্ল্যাট আপনি উিস্্রিবিউট করছেন না, 
আপনি যোগ্য লোককে ডিস্ট্রিবিউট করুন। এটাই অনুরোধ করছি। তার জন্য একটা কমিটি 
করুন। কারণ যে ধরনের অভিযোগ উঠেছিল, যার জন্য সুভাযবাবুর হাত থেকে সম্টলেক 
কেড়ে নেওয়া হল আলটিমেটলি। এমনও দেখা গেছে এক সময়, কড়েয়াতে এক ভদ্রলোক 
ছিলেন, তিনি যা করে গেছেন- হয়তো একজন শিক্ষক ফ্ল্যাট চাইছেন, তার পার্টির লোক, 
তার কাছ থেকে পর্যন্ত টাকা চেয়েছিলেন। এই অভিযোগও উঠেছিল। সুতরাং আমি এই 
বিলটা সমর্থন করছি, এটা দ্রত রূপায়ণ করুন। যেগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে সইগুলোকে 
রিপেয়ার করুন এবং যেগুলো বিক্রি করা প্রয়োজন, সেইগুলোকে বিক্রি করার বাবস্থা করুন। 
এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। 


2 


শ্রীমতী তানিয়া চতক্রবতী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী গোতম দেব আগাত 
বিলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি অণ্ডত আমাদের বিরোধী দলের বিধায়ক মাননীয় সুব্রত খুখও 
মহাশয় এই বিলকে সমর্থন করেছেন এবং সমর্থন করতে গিয়ে তারু কিছু বলার নেই, 0২ 
কথা ঘোষণা করেছেন। ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে একই জাতীয় সহযোগিতাকে আমি শিশ্চঃ 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্যার্র আজকের গৃহ সমস্যার দিনে কিছু সুবিধাভোগী মানুখ নিভে 
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ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন, এমতাবস্থায় ওই সুবিধাভোগীদের হাত থেকে ফ্ল্যাট 
উদ্ধারের জন্য এই আইন আবশ্যিকভাবে অনন্থীকার্য। কিন্তু স্যার, যে কথা মাননীয় বিধায়ক 
সুব্রত মুখার্জি বললেন যে, নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি এবং আমার মনে হয় তিনি 
তাৎক্ষণিকভাবে পড়ার জন্য তিনি এর উত্তর খুঁজে পান নি। আমার বিরোধী দলের বন্ধু ঘিনি 
দীর্ঘ দিন নেতৃত্বে আছেন, যখনই কোনও বিষয়ের উপর বলেন তখন তার কাছে যথেষ্ট 
যত্রশীলতা আমরা আশা করি। গৃহ সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সরকার যথেষ্ট সচেতন তা 
আমরা লক্ষ্য করছি। বর্তমানে শুধু আমাদের সরকারের নিজ উদ্যোগেই নয়, কোনও ক্ষেত্র 
যৌথ উদ্যোগে, কোনও ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভকে উৎসাহিত করছে। 
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স্যার বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে আমরা সবাই একটা বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি 
হলাম। এখন অনেকে আমাকে বলছেন উড়িষ্যা যাত্রা করে বলতে, কিন্তু আমি সেখান থেকে 
আর বলছি না, আমি তারপর থেকেই বলছি। গৃহ সমস্যার সমাধানে আমাদের সরকার নিজ 
উদ্যোগে বা কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্যোগে নতুন নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়ে গৃহহীন 
মানুষদের একটু মাথা গোৌঁজার স্থান করে দেবার জন্য চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই সাড়ে আট 
হাজার থেকে ৯ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে সরকারের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্যোগে। আমরা 
দেখেছি আমাদের হাউসিং ডিপার্টমেন্ট দীর্ঘদিন ধরে শহর কেন্দ্রিক ছিল। প্রধানত শহরের নিম্ন 
আয়ের এবং মধ্য আয়ের মানুষদের জন্য বাড়ি-ঘর করত এবং এছাড়া সরকারি কর্মচারিদের 
জন্য সরকারি আবাসন ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি একটা নতুন চেহারা নিয়ে এই 
ডিপার্টমেন্ট আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের বিরোধী বন্ধুরা মুখে অনেক 
কথা বলেন- গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্য যন্ত্রণা বোধ করে মুখে অনেক কথা বলে কুন্তীরাস্র 
ত্যাগ করেন। ২৮ বছর ধরে এখানে ওরা এই কাজ করেছেন এবং এখনো সর্ব ভারতীয় 
ক্ষেত্রে এই কাজ করে চলেছেন। বাস্তবে ওঁরা গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের জন্য কোনও দিন 
কোনও কাজ করেন নি এবং এখনো করছেন না। সে জন্যই আমরা দেখছি ভূমি সমস্যার 
সমাধানে কৃষকদের হাতে জমি দেয়ার প্রশ্নটা (আমাদের আমলে) একমাত্র পশ্চিম বাংলায় 
গতি পেয়েছে। ফলে এর পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের জীবন-যাত্রার এখানে ক্রমশ উন্নতি 
ঘটছে। গ্রামের গরিব মানুষদের বাড়ি-ঘর সম্বন্ধে এত দিন আমাদের ধারনা ছিল রবীন্দ্রনাথের 
পোস্ট মাস্টারু” গল্পের বাড়ি ঘরের মতো-_ভাঙা-চোরা ঘর-বাড়ি আর কুঁড়ে ঘর। এই চিত্রই 
ভাবতে আমরা অভ্যত্ত ছিলাম। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি? হাঁড়কো প্রকল্পের সহায়তা 
নিয়ে আমাদের সরকার নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন গ্রামীণ মানুষের ক্ষেত্রে। ৩০ কোটি 
টাকার সম্পত্তি ২০ হাজার বেনিফিসিয়ারীর হাতে তুলে দিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদী সুদে, দীর্ঘমেয়াদী 
ঝণে এবং অল্প সুদে ব্যবস্থা করেছেন। এটা অবশ্যই একটা নব-দিগন্ত। আমি আশা করি, 
বিরোধী-দলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই একে স্বাগত জানাবেন এই উদ্যোগকে । আমি নিজে শহরাঞ্চলের 
মানুষ, আমি নিজে আমার এলাকার ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জমি 
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পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমি 
লক্ষ্য করলাম, বাই-পাশের পাশ্ববর্তী জমি দখল করে উনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমাদের 
এলাকায় ইতিবাচক কাজ করে যাবেন, কোর্টের বাঁধন ভেঙে ওনার লক্ষ্যে পৌছতে পারবেন 
সেই আশা আদি রাখছি। এর মধ্যে যে কথাটা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এল.আই.জি এবং 
এম.আই.জিতে অনেক মানুষ বসবাস করছেন। এখন আর নতুন করে উনি উদ্যোগ নিতে 
পারছেন না। এটা আমি নিশ্চয়ই বলব না যে আনন্দের কথা-সাধারন মানুষের কাছে। কিন্তু 
পাশাপাশি একথাও সত্য, ভারতবর্ষের আজকে যে অর্থনৈতিক অবস্থা, আমাদের দেশ যে 
ভয়াবহ খণগ্রস্থ অবস্থায় পৌছেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব 
নয় বিরাট ভরতুকি দিয়ে এল.আই.জি এবং এম.আইজজি স্বীমে বাড়িগুলি তৈরি করা। আজ 
পর্যন্ত ১৬ হাজার ফ্ল্যাট সরকারের আছে। সেক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি, সেখান থেকে 
সরকারের আয় হচ্ছে দেড় থেকে ২ কোটি টাকা। হোয়ার আযাজ রক্ষনাবেক্ষণের জন্য সরকারের 
৬।৭ কোটি টাকার মতন খরচ হচ্ছে। ভারতবর্ষের মতন এই খণগ্রস্থ দেশে এই বিরাট 
পরিমাণ ভরতুকি দেওয়া একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে অবশ্যই অসুবিধাজনক__এটা আমি 
অনুভব করছি, যদিও আজকে মধ্যবিত্ত, নিন্নমধ্যবিস্ত মানুষের কাছে খুবই অসুবিধা হবে-_এটা 
আমরা জানি। অবশ্য আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় যখন এই 
ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং সেই ব্যাপারে 
একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যারা এল.আই.জি এবং এম.আই.জিতে আছেন তাদের ভাড়া 
বাড়ানো হোক। সেটা কিন্তু তৎক্ষণাৎ অযথা চাপিয়ে দেওয়ার গোছের ছিল না। তার জন্য 
একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল এবং আমি যতদূর জানি সেই কমিটির রিপোর্টও নাকি 
জমা পড়েছে। আমি শুনেছি সেখানে এমন বক্তব্য রাখা হয়েছে না লাভ, না ক্ষতি। আচমকা 
লাভ করা উদ্দেশ্য নয়। এটা অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো উচিত। আচমকা বেশি ভাড়ার চাপে 
পড়তে হবে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আনীত এই বিলটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, 
স্বাগত জানাচ্ছি। কেননা এর মধ্য দিয়ে আজকে যেসব অতি লোভী মানুষের হাতে বাড়িঘরগুলি 
কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তার থেকে কিছু মানুষ লাভবান হবেন। আমি যে অঞ্চলে বাস করি, সেই 
অঞ্চলে দেখেছি, কিছু মানুষ আজকাল বাড়িঘর তৈরি করেছেন। কিন্তু আগে তিনি যে ফ্ল্যাট 
দখল করেছিলেন সেই ফ্ল্যাটটি তালা দিয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে কিছু ডাক্তার আছেন এবং 
অন্যান্য জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষও আছেন। তাদের ছেলেরা অর্থবান মানুষ হয়েছেন, কিন্তু 
ঘর ছাড়েননি। এই পরিস্থিতি আমি লক্ষ্য করেছি। সুতরাং আমি আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি, 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিল আনার জন্য। এই বিলের মাধ্যমে কিছু মানুষ উপকৃত হবেন এই 
ভরসা রেখে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আনীত বিলটিকে আবার সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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বিধানসভায় আইন এনে সেই পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন আমি জানিনা কি দরকার ছিল। এর 
আগে আমরা শুনেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে লোককে ফ্ল্যাট থেকে বার করে দেওয়া 
হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন, তাকে বলা 
হল যে এটা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীদের ফ্ল্যাট, উপর থেকে তার মালপত্র ফেলে দেওয়া হল। 
মাননীয় গৌতমবাবু তাকে বলেছিলেন যে একটা বিকল্প ফ্ল্যাট দেবেন, কিন্তু এখন পর্যস্ত 
হাইকোর্টে বা কোর্টে এসে ফ্ল্যাটে তালা চাবি দিয়ে না রাখেন তার জন্য এই বিশেষ আইনটা 
আনা হয়েছে। আমি মাননীয় গৌতমবাবুকে জিজ্ঞাসা করছি কটা ফ্ল্যাটে এইরকম অবস্থা 
হয়েছে, ১৬ হাজার ফ্ল্যাটের মধ্যে, যার জন্য আইন নিয়ে এসে নিজের হাতকে জোরদার 
করতে হল এটা বললে আমরা বুঝতে পারি যে প্রবলেম কত সিরিয়াস, কত ফ্ল্যাট রয়েছে। 
কত আনঅকুপায়েড ফ্ল্যাট রয়েছে সেটা বুঝতে পারি। আবাসন মন্ত্রীর কাছে সব সময়ে 
লোকরা আসছেন বিশেষ করে যেহেতু সরকারি ফ্ল্যাট লোকে একবার পেলে ধরে নেয় যে 
ফ্ল্যাট ফর লাইফ, সারা জীবন থাকবে, পরে সরকার আইন করে মালিকানা হস্তাভ্তর করে 
দেবেন। কলকাতার আশে পাশে ফ্ল্যাট পাবার জন্য লোকের টাপ একটু হয়, আর উনি যখন 
রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি তখন সব চেয়ে বেশি চাপ তার পাটি থেকে আসে। আপনাদের 
সিস্টেমেটিক পার্টি, পার্টি লিস্ট করে দেয় সিনিয়ারিটি ওয়াইজ অমুক অমুককে ফ্ল্যাট দেবে। 
আপনি দেখছেন নৃতন হাউসিং তৈরি হচ্ছে না, চাপা পড়ে রয়েছে, উপায় কি, কত ফ্ল্যাট 
তৈরি করবেন? কান্তি বিশ্বাস মহাশয় যেমন ৬৫ থেকে ৬০ বছর করেছেন কারণ কিছু 
জায়গায় খালি হলে পার্টির লোককে ঢটোকাবেন। প্রবলেম কি খুবই বাস্তব, এ জন্য আইন 
নিয়ে আসতে হল? এই প্রবলেম এত বড় ময়। আইন নিয়ে এসেছেন, সেখানে প্রভিসনও 
নিয়ে এসেছেন। এখানে ছাড় দেওয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। ছাড় যে 
দেবেন, সেখানে কি বলছেন “1701060 001 11 1176 10755011900 90010111915 5017 
15060 1101 00 011001191011095, 11001 ৮4101) 50101) 00911010611 [070701১১ 
[61791050100 1001 0110 19% [0া 1010 11)0]) 0106 007560011/6 11017110301 
110 19101701019 [7017901 (09 1015 91111) 15 1101 00104111) এ [9510010 91 
5001) 209৬০117৩11 [00111905, 016 09০7৫ 1070 ০001101 01100 1010110, 10 10099 
8110৬ [110 16110170 10 54515." তার মানে গভর্নমেন্ট বলছেন ৩ মাস যে ফ্ল্যাট লক 
আন্ড কি থাকছে তার টেনেনসি অটোমেটিকেলি সীজ করে যাচ্ছে। কিগ্ত যদি সরকার মনে 
করেন তাহলে ৩ মাসের পরে সরকার রেখে দিতে পারেন, অর্থাৎ এটাও হয়, ওটাও হয় 
দুটোরই রাস্তা খুলে রাখলেন। যে ফ্ল্যাটগুলি খালি কর৷ হয় করবেন, যেগুলি বেশি আছে 
অথবা যেগুলি রাখলেন এর সঙ্গে আইনের- ফ্ল্যাটের, ফ্যাট অফ ল এটা ভেবে দেখবেন। 
মাননীয় সুক্রতবাবু এর আগে বললেন এই ব্যাপারে। একজন প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারি পরের 
দিন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে গিয়ে ২৮/১, গড়িয়ার তার ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন, তিনি সল্টলেকে 
জমি নিয়েছেন সল্টলেকে জমি নেবার সময় বলতে হয় আমার অন্যত্র কোথাও জমি নেই 
এ সুন্দর ফ্ল্যাটে বাস করছেন। সেটা কিসের মধ্যে পড়বে উনি বিচার করে বলতে পারবেন। 
সেজন্য মাননীয় গৌতমবাবুকে বলতে চাই অর্ডিনারী আইনে যেখানে এর আগে ফ্ল্যাট খালি 
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করিয়েছেন এখন এমন কি এমারজেগ্সি হল ২/৪টি হাইকোর্টের মামলা ছাড়া যার জন্য আইন 
আনতে হল? এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। হাউসিং ডিপার্টমেন্টের আলোচনায় বারবার 
বলেছি হাউসিংর়ের ক্ষমতায় খুব ডিসঅর্গানাইজেশন ওয়ে রয়েছে। এই সরকারের: হাউসিংয়ে 
৩টি দপ্তর, একটি হাউসিং ডিপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট, একটি লেবার ডিপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট আছে, বেলঘড়িয়া 
এসব অঞ্চলে, কলকাতা শহরে সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাট সি.আই.টি.তে যেগুলি লোভনীয় ফ্ল্যাট। 
৩টি আলাদা ডিপার্টমেন্টের হাতে যদি ফ্ল্যাট থাকে সরকারের হাতে কিছু ফ্ল্যাট সেটা পুল করা 
যায় না, এর ফলে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন লোককে ধরতে হয়। এটা আমি বার বার বলেছি, 
আবার বলছি সমস্ত সরকারি আবাসন একটা সেন্ট্রালাইজ অথরিটির আন্ডারে নিয়ে আসা 
দরকার। আপনি ফ্ল্যাট বানান, ওভার অল সরকারের হাতে কিছু হাউসিং আছে, সেটা একটা 
জয়েন্ট সেক্টার করার দরকার আছে বলে আমার মনে হয়। লাস্ট যেটা বলছি শ্রীমতী তানিয়া 
চক্রবর্তী মাননীয়া সদস্যা যেটা বলেছেন ফ্ল্যাটের ভাড়া বাড়াবার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, কারণ 
. ৬/৭ কোটি টাকা ফ্ল্যাট তৈরি করতে খরচ হয় কিন্তু ভাড়া বাবদ আদায় হয় মাত্র ২ কোটি 
টাকা। সুতরাং ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব এসেছে। আমি মানলাম, লোকসান করে সরকার হাউসিং 
চালাতে পারেন না। এ কড়েয়া রোডের হাউসিং বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেনটেনেন্স 
মাতে করতে না হয়। কিন্তু অন্যান্য হাউসিংয়ে গিয়ে দেখবেন, সেখানে মেনটেনেনের যা 
অবস্থা তাতে কোনও বাড়ি টিকতে পারে না। হেস্টিংস হাউসিংয়ে গিয়ে দেখবেন, সেখানে ছাদ 
ফুটো হয়ে জল পড়ছে, বারান্দার চাঙর ভেঙে পড়ছে, দরজা-জানালা ভেঙে যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট 
প্রপার্টিগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডেপ্রিশিয়েট করছে, তার উপর মেন্টেনেন্সের অভাবে ডেপ্রিশিয়েট 
করছে। এই আইনবলে হয়তো দু'চারজনকে ফ্ল্যাট দেবেন, কিন্তু সেখানে মেনটেনেনের ব্যাপারটা 
থাকবে না? প্রতিটি হাউসিংয়ে কেয়ারটেকার থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়, হাউসিং এর 
লোকেরা অভিযোগ করেন, বলা সত্তেও মেনটেনেনের ব্যাপারটা দেখাশুনা কেয়ারটেকার করেন 
না। কোনও হাউসিংয়ে গিয়ে দেখবেন, সেখানে সিঁড়িতে আলো জলে না, জলের পাম্প চলে 
না, কোলাপসিবল গেট বন্ধ হয় না। এর ফলে হাউসিং এস্টেটের আবাসিকদের প্রচন্ড 
অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। ভাবতে হবে যে, যারা গভর্নমেন্ট ফ্ল্যাট নিয়েছেন তারা সেগুলো 
আর ছাড়বেন না এবং মারা গেলে পরিবারের লোকদের সেটা তিনি দিয়ে যাবেন। কাজেই 
যদি খালি করতে না পারেন, সেগুলো রিজনেবল প্রাইসে তাদের কাছে বিক্রি করে দিন, 
সেক্ষেত্রে মেন্টেনেন্সের ব্যাপারটা তারা কো-অপারেটিভ সোসাইটির মতো কিছু একটা করে 
চালাতে পারলে চালাবেন। হাউসিংগুলিতে সরকারি কর্মচারী কিছু রাখা হয়েছে, কিন্তু তারা 
ন্মুনতম মেনটেসের দিকটা দেখেন না। এছাড়া গভর্নমেন্টের দু'চারটি হাউসিং রয়েছে, যেমন- মন্ত্রীর 
কড়েয়া হাউসিং, আর একটি হাউসিং যেখানে বুদ্ধদেববাবু থাকেন-_পাম এভিন্যু, এগুলো 
ভি.আই.পি. হাউসিং। এছাড়া অন্য এল.আই.জি. এবং এম.আই.জি. হাউসিংগুলিতে যান, 
সেখানকার ফ্ল্যাটগুলির একটা প্যাথেটিক কনডিশন। এটা ঠিক, পলেটিকাল এবং জেনারেল 
পিপলের ফ্ল্যাটের ডিমান্ড একটা সরকার মেটাতে পারেন না। হাউসিংয়ে বেশি রয়েছেন 
রাজনৈতিক দলের নেতারা। অবশ্য তাদেরও আশ্রয় দরকার। যে কোনও কারণেই হোক, 
সরকার তাদের ফ্ল্যাট দেন, কিন্তু তারপর মেনটেন্সের দিকটা আর দেখা হয় না। অর্থাৎ 
_হাউসিং সম্পর্কে সরকারের ক্রিয়ার কাট পলিসি কিছু নেই। কাজেই এই আইন এনে কিছু 
লাভ হবে না। এটা ঠিকই কেউ যদি আযালটেড ফ্ল্যাটে না থেকে তালা দিয়ে রেখে দেন সেটা 
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সরকার সহ্য করতে পারেন না এবং তারই জন্য আইনটা এনেছেন, কিন্তু দেখা দরকার 
এরকম কেস কটি আছে। হাউসিংয়ে থাকেন, অথচ সল্টলেকে জমি পেয়েছেন এরকম লোক 
কতজন আছেন সেটাও দেখা দরকার। কারণ জমি এবং বাড়ি যখন এত লিমিটেড তখন 
এরকম ডুয়াল ফেসিলিটিজ কারা নিয়েছেন এটা আমাদের কেয়ারফুলি দেখা দরকার। আর 
সুব্রতবাবু তো বলেছেনই-_এটা তালা ভাঙ্গার দিন। শ্রীমতী তানিয়া চক্রবর্তী ব্লছিলেন, 
বিরাট হাউসিং নাকি করেছেন এই সরকার, কিন্তু ইন্দিরা আবাস যোজনায় যে পরিমাণ টাকা 
খরচ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু সেক্ষেত্রে ৫০ পারসেন্টে পৌছাতে পারেনি। এখানে হাউসিং 
ডিপার্টমেন্ট, সি.আইংটি., হাডকো-_বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি টাকা হাউসিং 
সেক্টরে .এসেছে, কিন্তু ফেসিলিটিজ বাড়াতে পারেননি। ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক এত টাকা 
দিয়েছে, কটি হাউসিং করেছেন? আমরা কিছু করতে পারিনি। হাউসিংয়ের ব্যাপারে আমরা 
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অনেক পিছিয়ে আছি। কাজেই আপনার এই দপ্তরকে শুধু ফ্ল্যাট বিলির দপ্তরে পরিণত না 
করে, আরো বাড়ি তৈরি করার দপ্তরে পরিণত করবেন। এই কথা বলে এই বিলের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


গী লা.যান্তুল : ভিদুততী ন্মিক্ষব লহ, লাই লালনীঘ মী মীলল ইন 
নল অন্তা জা ভ্াতজিম নিল হা কি ই লী ভ্রম ন্রিল ক্বা লক্টত্বিল জি. াহাল 
ক্ধহলা উঁ, ললখন কত্লা স্। ভলাহ ছ্ষাজিল তীষ্ল নন্তুল জাহী নান নন্তী। 
নভ লী নণ্ভী ভা মভক্ষ পাহী, খীলহ ভ্রালী। ভল মুনাব্কনাব ইনি উ। মক 
নবী সাসাহী ক 45 লাল লা্‌ হুল্লাল ভ্বরী আআ অন্ত অহী নী ই হাতী, 
কষা জীহ লক্কান। হুল্লাল জী অন্রল ঘন্ভল হাতী ন্দী জানগ্যন্ধলা ভীলী ৯ 
গ্রিক কঘভ্তা নী জীহ কিহ সন্ধান ক্রী। আহ অন্তী নিল তৃলী ক্বা লইলজহ 
হত্রন সত মন্কান ক্ষ ন্রাই লি যালল নানু না ন্বাতু নদী লীলি ক্ষি নন্তল 
নল্সাল স্তবী আল হন ক লিতু মককান ক্কী জা আন্মাযকলা মম ই বথা 
নষ কত্ল তভাঘ উ।' লহব-নহ ক্টাম ন্রলা হর ই। আহ হুল নিল নধ লাগল 
ঈ মী কা ত্রান ঘুহান ভা্তজিঘ কী জীহ বিলাত্মা। জিলঘহ ক্কাহনারু ক্হল 
লী অন্বহ্ল ই জীহ্‌ সুহ্বাক্ষিলী কী জালান নলান লি মন্তুলিষল ভীবী। নক্টুল 
লাই ঘর হলন্ত ই ছলাই আঁ মুলত সুক্ষ উই জীহ তলক্ক সক্কাল ল ভুলং 
লীঙা হল হন উ। অন্ত হািলহালা নন্হ ভীলা সানির আঁ জন্বহ্ললল্হ উই তলক্কী 
মক্তান লিললা ্বাক্তিত। হুর শী উই জী অঙীন ক্ষত অনলা জালীগ্ান মন্কান ' 
অ্রনা লিঘ্‌ ই জীহ ভ্ই লীম ক্ষী অসন্া.লন্কান জ বত্রী ভু ই, হিজীতাহী 
গা, জন্ভুল ক ঘা জীহ্‌ ভুজই লীগ ইউ ওলী নী নন্তা হন্ ইল উ। হা 
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ছিলহিলা স্বল হন্ঞা ই, অন্ত ভ্রম ভীনা ভ্বান্থিহ। নন্তল শর হী শী লীশ 
ই লী ভারি লী ল্গান লী লি লিহ ্ট লক্ষিন বভ্রন অহ নলা ল্বলযা 
নর্তা অলীশভী লালা লক্ষ হন্থা ই্। হী-মভ্ভীন ভা সন্তীন ভ্ী লত্তী নন্তুন 
লী হজ ই লী ঘৃক্র-হী নর্থ জল অন্ত অভ উ।॥ অন্তমী যালল নাল উ। হুল 


স্স 


জী চান হন অভহল ই্। আঁ অন্বী ম জহহন মন্দ উ তল সন্কাল মিল 
অন্ত বত্বলা ভীমা। হুল নিল করা লী জলখল কলা ওঁ 


ক্রুল্ত লাম লী ঘৃজ হণ উ জল অবক্কাহী লাল, হুহ্তা ম ভাল। লা 
অভ িল্তমল অন্ত কহলা ভীমা। অভহ্ল মন্ত নক্কাল নদ সত ক্ট্র উই জীহ 
কবীর নক্ষান লন্দত লালা লক্ষ ভ্ঘ ই অন্ত অন্তু ভ্ী অঘল্ম নাল উই হন 
লী স্মললা ভ্বী ল্ভী ন্বান্িতি। লী লী হ্জা ভ্ভী জনন্ধলা ভু লাথ-ন্রী-লাথ হুল 
নিল কা ঘৃক্কা্ক নাহ দিত অলথন কন উ্ঘ নল্গী সন্তীহ্ঘ না চমাল হিলাবুলা 
নতি ভনাই নক্রন ক জারী অন্তু লাই হল হুল ঘ লহু-লহু ছ্াবী ক্ষিহু উ 
ভ্্ঘ দর অঘনী শ্রাল অলাম কলা সত 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন 
নীতিগতভাবে সেই বিলকে সমর্থন করছি। খুব স্বাভাবিক আমাদের রাজ্যে যখন বাসস্থানের 
সমস্যা অত্যন্ত সমস্যা সঙ্কুল, বিশেষ করে শহর এলাকায় এই সদস্য যখন আরও বেশি 
তখন কোনও মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের পর দিন সরকারি কোনও বাসস্থান তালা লাগিয়ে 
দেবে অথচ বসবাস করবে না, এটা ঠিক নয়। এই ব্যাপারে যে প্রশ্মগুলি দেখা দেবে 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে সাবধান হতে অনুরোধ করব। কারণ 
দেখা গিয়েছে সরকারি স্তরে যে নিয়ম নীতিগুলি নির্ধারণ করা হয় তার কার্যকর রূপ 
দেওয়ার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা এসে দেখা দেয়। সেপ অফ ডিসক্রিমিনেশন এবং দৃষ্টিভঙ্গির 
তফাতের জন্য এই আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে যেন ব্যক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্তের হেরফের 
না হয় সেটা দেখতে হবে। যে প্রশ্নটা আজকে খুব আলোচিত হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে এবং 
পশ্চিমবাংলাতেও সেই বিষয়ে আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে। আপনি উদ্যোগ নিয়েছেন, তার 
জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এখনও অবধি সঠিকভাবে তাকে এক্সপ্রয়েট করতে 
পারেন নি সেই সিচুরেশনকে 1116 0705911170 90101095 0081 191 9৩ 0010%1494 
010701). আপনি উদ্যোগ নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনি উদ্যোগ নেওয়া সত্তেও ল্যাক অফ 
কৌ-অঙিনেশন বিটুইন ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট এখনও অবধি আপনি সেটাকে কার্ধে রূপান্তরিত 
করতে পারছেন শা। এই বিখয়ে আমি আপনাকে আবেদন করব যে, নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং 
আপনার দপ্তর এবং সি.এম.ডি.এ এলাকা ভিত্তিক যে সমস্ত সি.আই.টি বাসস্থান রয়েছে সেই 
সমস্ত বিষয়টাকে আপনার আন্ডারে নিয়ে এসে একনুখী একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যা সমাধানের 
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কথা ভাবতে হবে। তা না হলে অসুবিধা হবে। তার কারণ আপনি _একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
ভাবছেন এবং সেই অনুযায়ী আপনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, আর একটা দপ্তর তার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
ভাবছে এবং সেই অনুযায়ী সে পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে যে কথাগুলি আলোচনা করছি, সরকার 
যেটা ভাবছে তার সার্থক রূপায়ণ করা সম্ভব হচ্ছে না বা হবে না। সুব্রত মুখার্জি মহাশয় 
একজন সিনিয়ার মেম্বার, তিনি যে কথা বলেছেন সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যেন 
শুধু তালা ভাঙার বিল না হয় এটা। এর সঙ্গে আমি ভাবতে বলব সেটা হল যে দীর্ঘ দিন 
ধরে যারা আছেন বা থাকবেন তারা যদি এই ধরনের বাড়িগুলি কিনে নিতে চান-_যে 
সিদ্ধান্ত আপনি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছেন বিভাগীয়ভাবে সেটা যাতে ইমগ্লিমেন্টেড হয় সেটা 
দেখুন। আমাদের রাজ্যে সব চেয়ে কম বাসস্থান আমরা করতে পেরেছি। সৌগতবাবু যে কথা 
বলেছেন সেটা একটু ভেবে দেখবেন। আপনি শহরের ঘটনা ভাবছেন জেলা স্তরে বা গ্রামের 
কথা ততটা ভাবছেন না। আপনি কিন্তু সমগ্র বাংলার আবাসন মন্ত্রী। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি শহর 
কেন্দ্রীক হয়ে গেছে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ক্যালকাটা সেন্ট্রিক হয়ে গিয়েছে। এই কলকাতা 
কেন্দ্রীয় চিস্তা ভাবনার ফলে কলকাতা কেন্দ্রীক কনজেশন হয়ে যাচ্ছে। আপনি কলকাতা 
জানিনা সেখানে রবীনবাবু জমি দেবেন কিনা, নাকি বাধা দেবেন। আপনি আপনার পরিকল্পনা 
জেলায় পৌছে দিন। হাওড়ার আশেপাশের অঞ্চল ডেভেলপ করুন যেরকম আপনি শিলিগুড়ি 
ডেভেলপ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনি আলিপুরদুয়ার ডেভেলপ করার উদ্যোগ নিন, 
জলপাইগুড়ি ডেভেলপ করার উদ্যোগ নিন, আপনি মেদিনীপুর, খড়গপুর ডেভেলপ করার 
উদ্যোগ নিন। মানুষ সেখানে বসবাস করার জন্য যাবে। এটা আপনি ভাববেন। কারণ আজকে 
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শুধুমাত্র সরকারি কেন্দ্রিক প্রকল্প বা বামপন্থী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছেন। 
আমরা দেখছি, জানালা খুলছেন, দরজা খুলছেন। ভাল, ব্যক্তিগত উদ্যোগ আপনারা গ্রহণ 
করছেন, ব্যক্তিগভ উদ্যোগকে আহবান জানাচ্ছেন। তারই পাশাপাশি, স্টেট ব্যাঙ্ক হাউজিং, 
ফিনাল্সিয়াল কর্পোরেশন ইত্যাদি যে উদ্যোগগুলো রয়েছে, আমাদের ন্যাশনাস হাউজিং ফিনান্স 
কর্পোরেশন যেগুলো আছে তাদের সঙ্গে এবং খুব বন্ধু পিয়ারলেস হাউজিং কর্পোরেশনের 
সঙ্গে সরকার নাকি যুক্ত হচ্ছেন, এগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এটা +রলে মানুষের খুব 
কম টাকায় আমরা দিতে পারব। আমি আপনার কাছে আবেদন করব যে, লো ইনকাম গ্রুপ 
যারা খুব কম আয়ের মানুষ, তাদের কথা আপনি টপ প্রায়োরিটি দিয়ে চিত্তা করবেন। আমি 
আপনাকে আর একটি কথা বলব যে, যারা উচ্চবিত্ত তাদের ক্ষমতা আছে। তারা যোগাড় 
করে নেবে। কিন্তু নি্নবিত্ত যারা, তাদের কথা বেশি করে ভাবতে হবে। আজকে কনসিডারেবল 
পিরিয়ড” এই জায়গায় আমাদের আপত্তি আছে। একটা জায়গায় আপনাকে ভাবতে হবে, 
একটা ফাক থেকে যাচ্ছে। আমি সমর্থন করেও বলছি, যেমন ধরুন, একজন মানুষ অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন। তারা স্বামী-্ত্রী একত্রে বসবাস করেন। স্ত্রীকে বাইরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে 
যেতে হল। দীর্ঘদিন চিকিৎসার জন্য তাকে বাইরে থাকতে হল। তার চাকর নেই, ছেলেপুলে 
কেউ নেই। এই অবস্থায় তাকে তালাচাবি দিয়ে যেতে হল। এইরকম লোকের জন্য এই বিলে 
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কোনও প্রতিসন আপনি রাখেন নি। এটা হচ্ছে ফীক। এটা আপনাকে ভাবতে হবে। শ্েশাঃ 
কোনও সিচুয়েশনে বিশেষ কোনও জায়গায় বিপজ্জনক অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেট 
আপনাকে ভাবতে হবে। তালা ভেঙে আপনার লোক ঢুকবে, এই জায়গায় বিশেষ পরিস্থিতি 
যাতে সৃষ্টি না হয়, তার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে। আপনার কাছে আমাদের আবেদন 
থাকবে, আপনি মালিকানাধীন কিছু বাসস্থানের যে প্রকল্প গ্রহণ করছেন, ইন্সটলমেন্টের ভিত্তিতে 
যে উদ্যোগ আপনি গ্রহণ করছেন, সেগুলো যাতে আরও বেশি করে তৈরি করা যায় সেই 
ব্যাপারে আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করুন। তাহলে এটি একটি ভাল দিক বলে বিবেচিত হবে। 
এই বিলকে বিরোধিতা করার কিছু নেই। আমি মনে করি এই বিলটি সঠিক। কারণ 
আমাদের এই ক্রাইসিস, যেখানে মানুষ থাকার জায়গা পাচ্ছে না, সেই জায়গায় কোনও এক 
জায়গায় বাসস্থানকে ব্যবহার না করে কেউ ফেলে রেখে দেবে, এটি' একটি ক্রিমিনাল অফেন্স। 
বিলটি আপনি যথা সময়েই এনেছেন। কিন্তু যে জায়গাগুলোতে ফাক থেকে গেল, আমি 
আশা করব যে, আপনি সেখানে খুব কশাসলি পদক্ষেপ নেবেন। আপনার দপ্তরের বিভিন্ন 
অফিসাররা তড়িঘড়ির কোনও ভুল পদক্ষেপ যেন না নিয়ে ফেলেন, সেদিকে আপনি একটু 
নজর রাখবেন। এই বিলকে বিরোধিতা করার আমার কিছু নেই। আপনি ভালই করেছেন 
এই বিল নিয়ে এসে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী ক্ষীতি গোস্বামী ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই "মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই বিল আনবার জন্য। আরও বেশি করে অভিনন্দিত করছি 
যে তিনি একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। যাস্তিকভাবে 
ব্যাপারটা ভাবলে এটাই মনে হয় যে যারা বে-আইনিভাবে দখল করে আছে, তাদের তাল৷ 
ভেঙে গভর্নমেন্ট তাড়াতাড়ি পজেশন নেয়। এই প্রশ্নগুলো খুব যান্ত্রিকভাবে ভাবলে এসে যায়। 
যারা দীর্ঘদিন ধরে একটা জায়গায় বসবাস করছেন এবং একই এলাকায় বহু মানুষ একসঙ্গে 
বসবাস করছেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের 
ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক দিক দিয়ে, 
পাড়াগতভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন যান্ত্রিকভাবে যখন বলা হয় যে, তুমি উঠে 
যাও, তখন এটা এসে যায় যে তাকে উঠে যেতে বলা হচ্ছে। এইসব বাড়ি থেকে তাদের 
চলে যেতে হলে। নিম্ন আয়ের মানুষ যারা তারা কোথায় যাবেন, কোথায় বাসা পাবেন এবং 
স্বভাবতই তারা কোথায় দাঁড়াবে তার কোনও রাস্তা করে দেওয়া যায় কিনা এইরকম নানা 
ধরনের প্রশ্ন আজকে উঠে দীড়াতে পারে। আইন অফেল হিসাবে যারা এখানে অন্যায়ভাবে 
ফ্ল্যাট দখল করে রেখে দিয়েছেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মন্ত্রীকে কঠিনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হবে। সেখানে মন্ত্রী মহাশয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সঠিকভাবেই নিয়েছেন। তিনি একেবারেই 
সরাসরি তুলে দেবার চেষ্টা করেন নি, পাশাপাশি একটা প্রভিসনও রেখেছেন। এই প্রভিষন 
রাখার ফলে যে ফাক ফৌকর থেকে যাচ্ছে বলে সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করেছেন তাতে 
আমার মনে হয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকটা বজায় রেখেই এই বিলটি আনা হয়েছে। মাননীয় 
মন্ত্রীকে অত্যন্ত সুদক্ষতার সঙ্গে এই সমস্যার মোকাবিলা ররতে হচ্ছে। আজকে আমাদের এই 
বিলের যে লক্ষ্যস্থল তাতে অনেক তলার মানুষেরা সমস্যা সঙ্কুলের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের 
কাছে এই সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা এবং তাদের কাছে নিঃসন্দেহ এই বিল অবমাননাকর 
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হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্বেও বলতে হচ্ছে, আজকে দীর্ঘদিন ধরে যারা এই সব ফ্ল্যাটে আছে 
তাতে এত কম বিল তারা দেন যে এই টাকাতে সরকারের পক্ষে মেনটরেনে্গ করা সম্ভব 
হয় না। এর ফলে ওইসব ফ্ল্যাট বাড়িতে প্যাসেজের লাইট থাকে না, বাথরুম ভেঙ্গে পড়ছে 
সারানোর ব্যবস্থা হয় না। কেননা বহু স্বল্প আয়ের লোক বাস করে, তাদের পক্ষে এইসব 
রিপেয়ার করা সম্ভব হয় না। এবং সরকার থেকে এই অল্প টাকাতে অর্থাৎ যে টাকা এরা 
দেয় সেই টাকা দিয়ে মেনটেন করা সম্ভব হন। সেই কারণে সরকার এই সমস্ত ফ্ল্যাট বিক্রি 
করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে ২০ বছর ধরে যারা অকোপায় করে আছেন এবং ভাড়া 
দিচ্ছেন তাদের একটা ধারণাই জন্মে গেছিল যে এটার মালিকানাস্বত্ব তাদেরই দিয়ে দেওয়া 
হবে। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটা অফার দিয়েছেন যে, যারা এইসব ফ্ল্যাট কিনতে 
চান তারা কিনে নিতে পারেন এবং তারাই এই সমস্ত বাড়ি মেনটেন করবেন। সরকার থেকে 
যেমন এদের উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তেমনি এদের অন্য পথ ধরার সিদ্ধাত্ত 
দিয়ে দিয়েছে এবং খুব সুস্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে এটা আনা 
হয়েছে তাতে বলছি যে, অস্ত্র যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি অস্ত্র থাকার ফলে অস্ত্র সংবরণ 
করার জায়গাও রেখে দিতে চাইছেন। তারা প্রয়োজন হলে এইসব বাড়ি কিনে নিতে পারেন। 
সুতরাং এই যে জটিল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই বিলটি আনতে হয়েছে এর জন্য মন্ত্রীকে 
যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। ভাড়া প্রথা কেড়ে নেওয়ার ফলে বহু লোকের সমস্যা 
দেখা দেবে এবং বহু লোকের নাভিম্বাস উঠবে এবং মন্ত্রীর উপরে তার প্রভাব পড়বে। বহু 
তার বন্ধু বান্ধব এর জন্য তার কাছে নিশ্চয় দরবার করবেন। কিন্তু তা সত্তেও তিনি যে 
কঠিন, কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন এবং বিলের মধ্যে একটা ব্যালেস রাখতে পেরেছেন 
এর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি তরুণ মন্ত্রী, তারুণ্যের ধর্মই হচ্ছে কাজ করা এবং 
সেদিক দিয়ে তিনি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন তার জন্য আমরা গর্বিত। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ৪ এই বিলটি শেষ হতে মনে হয় একটু সময় লাগবে। এই 
বিলটি ২০ মি শেষ হওয়ার কথা কিন্তু আমি আরও ১৫ নি সময় চেয়ে নিচ্ছি, ১.৫ মি. 
সময় বাড়িয়ে দিলাম। আশা করি এতে সবার সম্মতি আছে। 


_ সেবার সম্মতি নিয়ে সময় বাড়ানো হল) 
[3-15--3-25 0া).] 


শ্রী গৌতম দেব$ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে আ্যামেন্ডমেন্ট এনেছি এটা 
খুবই ছোট আ্যামেন্ডমেন্ট। এটা সরকারি বাড়ি অর্থাৎ রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা যে বাড়িতে 
থাকেন সেই সংক্রান্ত ব্যাপার নয়। এখানে এল আই জি, এম আই জি ফ্ল্যাট পশ্চিমবঙ্গে 
২০ হাজারের মতো। এর মধ্যে ৫-৬ হাজার দুর্গাপুর এবং আসানসোলে। আর বাকি সব 
কলকাতায় এবং তার পাশাপাশি জায়গায়। এখানে এল আই জি, এম আই জি ফ্ল্যাটগুলো 
আছে তার যে টেনেন্সি ত্যাষ্ট আছে সেই ত্যাক্ট অনুযায়ী এখানে আ্যামেন্ডমেন্ট আন্৷ হয়েছে। 
অর্থাং এখানে টেনেন্ট কারা হতে পারবেন, কি ক্রাইটেরিয়া এবং টেনেগ্সি টার্মিনেট কোন 
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পর্যায়ে হবে, এই বিষয়ে যে আইনটা ছিল, সেখানে একটা নতুন কথা ঢোকানো হচ্ছে এবং 
টোকানো হচ্ছে কেন, সেই কারণটাও আপনারা এইমস আযান্ড অবজেকটিভে দেখেছেন। আপনারা 
বললেনও এবং সকলেই প্রায় জিনিসটা সমর্থন করছেন। শুধু কোর্ট কেস ছাড়া। এমনি 
এভিকশনে আমরা কেন করতে যাব? আমিও হয়ত অফিসারদেরকে দু-এক সময় 
বলেছি-_একটা মানুষকে ঘর থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তার পরিবারবর্গ সমেত, রাস্তা থেকে 
আর একটা পরিবারকে ঘর দিয়ে শেষ মেস গভর্নমেন্টের কি লাভ__শেষ মেস তো গভর্নমেন্টের 
কোনও লাভ হল না, সারা দেশের বিবেচনার ক্ষেত্রে। ফলে এভিকশনটা আমরা এভাবে 
করিও না। এভিকশন হচ্ছে, আপনি সল্টলেকে জমি পেয়েছেন, বাড়ি হয়ে গেছে, এখনও 
ফ্লাট আপনি রেখে দিয়েছেন তালা চাবি দিয়ে, মাঝে মাঝে টিউশানি করতে আসেন। বাড়িতে 
চলে গেছেন, এখনও পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আসেন। বাড়িটা আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, 
নতুন বাড়ি করে আপনি চলে গেছেন এখানে আর একটা লোককে বেশ কিছু'টাকায়-_হাজার 
টাকায়__বন্দোবস্ত করে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সে বাড়িতে আপনার 
নামে থাকে। এই কেসগুলিই হচ্ছে এভিকশন। আদার ওয়াইজ জেনুইন টেনেন্ট এভিকশন 
করার তো প্রশ্নই ওঠে না। সেইজন্য সেক্ষেত্রেও বুঝবেন গভর্নমেন্টর গ্র্যাটিচুড কি। এইরকম 
উল্টোপাল্টা লোক যদি ঢুকে থাকে তাহলেও-_আগে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল ভেবে-চিন্তে 
সরকার একটা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ৮০ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে যারা আছেন, তারা যদি 
এটার কাগজপত্র দেখাতে পারেন, তারা অন্যায়ভাবেই টুকুন আর যে ভাবেই ঢুকুন, ৮০ সাল 
পর্যস্ত তারা এক নাগাড়ে ছিলেন সেটা দেখাতে পারলেই, ভোটারলিস্ট দিস দ্যাট তাকে 
রেগুলারাইজ করে দেওয়া হবে। এই পর্যন্ত করা হল। বাকিটা আমরা করছি। এই এভিকশন 
আমরা শুধু করেছি। এই ব্যাপারে দপ্তরের ওনারা বললেন, এভিকশন করতে গেলে সমস্যা 
সৃষ্টি হতে পারে। সেইভাবে আমরা বলেছি, করতে হবে। পুলিশকে আমরা ডেকেছি, এস.পি.কে 
ডেকেছি, এভিকশন আমরা শুরু করেছি। সরকারি কর্মচারিরা যেখানে থাকেন, সেখানেও শুরু 
করেছি। এমন কি বড় বড় অফিসাররা যেখানে থাকেন, হাইকোর্টের এক্স জাস্টিস যেখানে 
থাকেন-_বড় বড় অফিসার, বড় বড় পুলিশ অফিসার, আমরা নিশ্চয় এর জন্য সময় দিয়ে 
এগুচ্ছি; তারপরে এল.আই.জি., এম.আই:জি. করছি। কিন্তু অবস্থাটা দেখুন, ১৪৩১টি ফ্ল্যাট 
এর মধ্যে ২০৬টি হাইকোর্টের মামলাতে আটকে গেল, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে হাউসিং 
ডিপার্টমেন্ট মনে করল যে অন্যায়ভাবে তারা আছেন, যার থাকার কথা নয়। এভিকশন 
নোটিশ দিয়েছিলেন এই ১৪৩১টি ফ্ল্যাটেই, ২০৬টি মামলাতে আমরা ১৪৩১টিতে আটকে 
দিয়েছি, আমরা কিছু করতে পারছি না। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা মনে করেছি, গভর্নমেন্টের যে 
এভিকশনের নিয়ম আছে তাতে এই লোকটিকে এভিকট করা যায়, কিন্তু কিছু করতে পারছি 
না। তা সত্তেও লক্ষ্য করেছি_আর এটা আইনের মধ্যে ছিল না-_এই যে ৩ মাস, ৪ মাস 
যেটা সুব্রতবাবু বলেছেন, এটা উনি তাড়াতাড়ি দেখেছেন, অর্থাৎ এটা এইমস প্রাপ্ত অবজেকটিভে 
দেখেছেন, কনসিডারেবিল পিরিয়ড কি, এটা আইনে নেই। আইনে স্পষ্ট লেখা আছে, ৩ মাস 
মানে ৩ মাস। কনসিডারেবিল পিরিয়ড মানে মন্ত্রী মনে করলেন ৭ দিন, ৯০ দিন, এটা নয়, 
আইনে পরিষ্কার এটা উল্লেখ আছে। এইটা আইনে ছিল না বলে, যদি লক গ্রাযান্ড কি করা 
থাকে__এটা আমরা দু-একটা ধরেছিলাম, কিন্তু কোর্ট বলছে, এটা আপনি হয়ত পারেন না, 
কারণ এটা আপনার টার্মস গ্র্যান্ড পিরিয়ডে উল্লেখ নেই। এইজন্য জিনিসটা আমরা পরিষ্কার 
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লিখছি। তবুও মানসবাবু যে জিনিসটা বলেছেন, সেটা ভেবে চিত্তে আমরা এটা লিখেছি। 
প্রভাইডেড বলে লিখেছি, কারণ এটা সঠিক। একটা ফ্যামিলি স্বামী, স্তর, পুত্র নিয়ে ভাড়াটিয়া 
হিসাবে তিনি আছেন, মন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তিনি চলে গেলেন ভেলোরে বা বাইরেতে, ৫ 
মাস ধরে চিকিৎসা করাতে হবে, স্বামীকে খেতে হবে, বাচ্চা নিয়ে চলে গিয়েছেন, ৫ মাস 
ঘরটা বন্ধ-_ঘর কি কেড়ে নেবেন? ফিরে এসে দেখবে ঘর নেই, এটা কখনও হতে পারে 
না। সরকার একজনকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছেন, স্বামী স্ত্রী তারা চলে গেছেন, 
কি অন্য কোনও কারণে চলে গিয়েছেন, এটাতো কখন হতে পারে না, মেইজন্য সেইসব 
ক্ষেত্রে আমরা বলেছি_অবশ্যই এইগুলি__অর্থাৎ ইনটেনশন অফ দি ত্যাক্ট কি, কোনও 
জেনুইন লোককে হ্যারাস না করা। যারা এখানে থাকেন না, অন্য জায়গায় চলে গেছেন, 
কাউকে না জানিয়ে সেইরকম ঘরে আমরা লোক ঢুকিয়ে দেব। মন্ত্রী মশাইকে জানিয়ে যেতে 
হবে না, কেউ যদি এস্টেট ম্যানেজারকে জানিয়ে যায় যে আমরা চার মাস থাকব না, বা 
একটা চিঠি দিয়ে গেলেন, তাহলে সেখানে আমরা লোক ঢটোকাবো না। মোদ্দা কথা হচ্ছে ঘর 
নেব, আর ফেলে রাখব বা ভাড়া খাটাব সেটা হবে না। চিফ মিনিস্টারের হাতে আগে যখন 
হাউজিং দপ্তরটা ছিল, তখন তিনি ডিসিসন নিয়েছিল আর ভাড়ার বাড়ি বানানো হবে না। 
আমার কাছে শত শত লোক আসে-_বিশেষ করে মঙ্গলবার ও বুধবার-__ভাড়ার বাড়ি পেতে 
আর ওনারশিপ ফ্ল্যাট পেতে। যারা আসে তাদের মধ্যে তিনজন আসে ভাড়ার বাড়ি পেতে, 
আর দু'জন আসে ওনারশিপ ফ্ল্যাট পেতে। মানে ২:১ রেশিও। ভাড়ার বাড়ি তো আর 
বানানো হচ্ছে না, এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, 
তখন আমি বলেছিলাম, আট কোটি, নয় কোটি টাকা বছরে খরচ, আর দু কোটি টাকা আয়। 
যোলো, সাতারো হাজার লোককে রাখতে সাত কোটি লোকের রাজ্যে প্রতি বছরে সাড়ে ছয় 
কোটি টাকা গভর্নমেন্ট তহবিল থেকে যাচ্ছে। 101১ 15 19 1700] 101 এ 09০01 ০9810) 
|| 05. বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে আগে যা ছিল নো কস্ট নো প্রফিট, এখন সেটা কুড়ি, 
তিরিশ বছরে বাড়তে বাড়তে জিনিসটা এমন জায়গায় গিয়ে পোছেছে থে এখন আর কিছু 
করা যাচ্ছে না। আনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম কিছুটা ভাড়া 
বাড়িয়ে, কিছুটা অন্য করে যে বেসিসে ভাড়ার বাড়িগুলো হয়েছিল .বিধানবাবুর আমলে ঝা 
পরে নো প্রফিট, নো লস বেসিসে, কাছাকাছি একটা জায়গায় যদি আনা যায়। বহু লোকের 
কথা হচ্ছে, ২৩ টাকা বা ৫০ টাকার ভাড়ার বাড়ি দরকার নেই, আপনি মশাই ৩০০ টাকা 
৪০০ টাকার ভাড়ার বাড়ি দিন, আমরা তিন লক্ষ টাকার বাড়ি করতে পারছি না। আমরা 
এই ব্যাপারে আলোচনা করছি, আমরা হয়ত কিছুদিনের মধ্যে এটা ঘোষণা করতে পারব। 
এই সেশনেই ইচ্ছা ছিল, পারলাম না। কমিটি আলাদা করে এক বছর ধরে খেটে ভাড়ার 
বাড়ির ব্যাপারে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে। নো প্রফিট নো লস, আগে যা ছিল, সেই 
একই অবস্থার এখন ভাড়া কত হওয়া উচিৎ সেই ব্যাপারে তারা রিপোর্ট দিয়েছে। গভর্নমেন্ট 
কতটা গ্রহণ করবে, কতটা গ্রহণ করবে না এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত নিয়ে 
এটা আমরা করব। এটার জন্য কোনও আইন লাগবে না, একজিকিউটিভ অর্ডার দিয়েই 
আমরা কাজ শুরু করতে পারব। আর দ্বিতীয়ত বিক্রির ব্যাপারটা, সেটা আপনারা জানেন, 
আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কোনও হাউজিং এস্টেটের ৭০ পারসেন্ট টেনেন্টস 
তারা যদি রাজি হন, আমরা সেই এস্টেট মালিকানা তাদের হাতে দিয়ে দেব। তা নাহলে 
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৫০ পারসেন্ট রাজি হলেন, আর ৫০ পারদে্ট রাজি হলেন না ৫০ গারদন্ট ভা় 
থাকলেন, আর ৫০ পারসেন্ট মালিক হলেন তাহলে ম্যানেজ করা. যায় না। আমরা চাই, 
বেশিরভাগ লোক যদি রাজি হয় তাহলে আমরা তাদের ওনারশিপে দিয়ে দেব। মানিকতলা, 
কড়েয়া এবং সিআইটি রোডে আমরা চেষ্টা করছি। আমরা ভাড়া বৃদ্ধি করে, আমরা জিনিসটাকে 
একটা নতুন জায়গায় আনতে চাইছি। রিগার্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন সুব্রতবাবু ঠিকই কথা বলেছেন। 
পাঁচটা বা সাতটা বাড়ি যদি বছরে বেরোয় তাহলে নানান জায়গা থেকে লোক আসবে, 
ইনফ্লেয়েনশিয়াল লোক এবং নন-ইনফ্লয়েনশিয়াল লোক। মানুষ যে ত্যাপ্লাই করছে তার একটা 
রেজিস্ট্রি থাকবে। আমি যে তলায় বসি তার উপরের তলায় এস্টেট ম্যানেজারের অফিস। 
কিন্তু আমি দেখলাম কোনও রেজিস্ট্রি নেই। মানুষ একটা ফর্ম নিয়ে যাচ্ছে, ফিলআপ করছে, 
একটা স্ট্যাম্প মারছেন, কিন্তু তার কোনও রেজিস্ট্রি নেই। তার কারণটা হচ্ছে ওরা বলছে, 
বছরে দুটো কি চারটে ফ্ল্যাট খালি হয়, সে মন্ত্রী একে ওকে দিয়ে দেন। এই দুচার জনের 
জন্য আর রেজিস্ট্রি কি মেইনটেইন করতে যাব। আমি মন্ত্রী হওয়ার পরে বলেছি রেজিস্টি 
আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে। আর আমি চেষ্টা করব, কতটা কি পারব না পারব 
জানিনা, আমি যে রাজন্বৈতিক দলের লোক সেই রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও বলে দিয়েছি, 
পাঁচটা ফাঁকা ফ্ল্যাট যদি আমি বার করতে পারি, তাহলে তিনটে ফ্ল্যাট চোখ বুঁজে, এ ১৯৬৬- 
৬৭ সালে যারা ত্যাপ্লাই করেছিল, পৃথিবীতে যার মুরব্বী কেউ নেই, যে নেতা চেনে না, কিছু 
চেনে না, শুধু তার কাছে একটা শ্লিপি আছে, সে ১৯৬৭ সালে ত্যাপ্লাই করেছিল নাম থাকবে 
সবার উপরে। অবশ্য ১৯৬৭ সালে করার পর ইতিমধ্যে যদি সে বাড়ি-ঘর না করে তাহলে 
সে পাবে। 
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দল, বিরোধী দল নানা কারণে দরকার হয়। মন্ত্রী এসেছেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি এসেছেন 
তীদের জন্য হয়তো দুটো-একটা রাখা হয়েছে আমি সেইভাবে চেষ্টা করেছি। যদিও ইতিমধো 
স্পিকার মহাশয় বলেছেন-_জ্ঞান সিং সোহন পালের জন্য একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিতে 
আমি এক মাস সময় নিয়েছি। বেলগাছিয়াতে একটা বড় ফ্ল্যাট আছে সেটা জ্ঞানসিং সোহন 
পালের জন্য ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু ওনার বেলগাছিয়াতে যেতে অসুবিধা আছে, বলেছেন 
আযাসেম্বলির আশেপাশে হলে ভাল হয়। কিন্তু এখানে আমাদের হাউসিং-এর কোনও ফ্ল্যাট 
নেই। বেলগাছিয়ায় খুব ভাল জায়গায় সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাট ওটা, কিন্তু সেখানে যেতে ওনার 
অসুবিধা আছে বলেছেন। তারপর ওটা 'চেঞ্জ করে সাবিত্রী মিত্রকে দিয়ে দিয়েছি, মুখ্যমন্ 
বলেছিলেন যাকে সুবিধা দিয়ে দাও। ক্থা হচ্ছে আমি সেটা চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে যতগুলো 
ফ্ল্যাট দিয়েছি তা কারো রেকমেন্ডেশনে দিইনি, সেট দিয়েছি। মঙ্গলবার, বুধবারেও দিয়েছি। 
আমি যে পার্টি করি তাতে কেউ বলেননি যে পাঁচটা ফ্ল্যাট বার হলে আলিমউদ্দিন স্ট্রীট থেকে 
যাকে বলা হবে তাকেই দেওয়া হবে। এটা হয় না। কেউ কখনো বলতে পারে না ৫টা 
' ফ্ল্যাট ফাকা হয়েছে, সি.পি.এম: পার্টি থেকে বলেছে এইগুলো দিয়ে দাও। আমাকে কখনও 
বলেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আরও অনেককে দেওয়া হয়েছে। যখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
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সাবিত্রী মিত্রের কথা বললেন, তিনি এই কথা বলেছিলেন “অমুকের জন্য পারলে দিও, । 
আমি যেটা মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য সবাইকে বলেছি যে, এই সিস্টেমে ২।৪টে মাত্র ফ্ল্যাট এখন 
আমাদের। বাড়ি যদি না বাড়াতে পারি তাহলে এটাতে কিছু হবে না। এখন সাড়ে তিনটে 
বাজে, চারটের সময় আমরা বাইপাসের উপর পিয়ারলেস হাসপাতাল ও সত্যজিৎ রায় ফ্লিম 
ইনস্টিটিউট-এর কাছের ২৭২ বিঘা জমির দখল নেব। সেখানে কিছু বর্গাদার ছিলেন তাদের 
কাউকে ১ কীঠা, কাউকে দেড় কাঠা জমি দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পজেশন নেব। 
সেখানে আমরা পরে বাড়ি তৈরি করব। সেটা এম.এল.এ-রাও পাবেন এবং নন্‌ এম.এল.এ- 
রাও পাবেন। মানসবাবু একটা ছোট ফ্ল্যাটে ছিলেন তখন ওনার ফ্যামিলি ছোট ছিল এখন 
ফ্যামিলি বড় হওয়াতে বড় ফ্ল্যাট দরকার। এখন এই বিলে আ্যামেন্ডমেন্ট হবে সেটা আপনারা 
সকলে সমর্থন করবেন এটা আশা করছি। 
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রী সুব্রত মুখার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বক্তব্য যা রেখেছেন 
আমি তার খুব একটা বিরোধিতা করিও নি, করছিও না। আমি তার কাছে কয়েকটা জিনিস 
জানতে চাইছি যেটার উত্তর উনি দেন নি। প্রথম কথা হ'ল, সৌগতবাবুও বলেছেন, আমিও 
বলেছি যেটার জঝাব উনি দেন নি যে মেন্টেনেগের ব্যাপারটা সাংঘাতিক খারাপ। উনি অনেক 
বড় বড় পরিকল্পনা নিয়েছেন। রবিনবাবুর ওখানেও শুনলাম যে একটা বিশাল উপনগরীর 
মতন করছেন। এসব ভাল জিনিস। কিন্তু বজবজের কাছে যদি যান দেখবেন যে সেটা যেন 
নরকের মতন হয়ে আছে। কোনও মানুষ সেখানে থাকতে পারেন না। সেখানে গাছ গজিয়ে 
উঠেছে বাড়িতে বাড়িতে, স্যুয়ারেজ সিস্টেম বলে কিছু নেই। এ সম্পর্কে কোনও জবাব 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দিলেন না। দ্বিতীয়ত, আমরা নিজেদের মধ্যে যেটা আলোচনা করছিলাম, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতায় যেটা বললেন যে যদি সত্যিকারের দরকার হয়, তিন মাস/চার 
মাস বাইরে গিয়েছে, কেউ হয়ত ৫ মাসের জন্য লেখাপড়া করতে গিয়েছে বা ডাক্তারি করতে 
গিয়েছে তাহলে সেটা কনসিডার করবেন। মুখে যেটা বললেন আইনে তার প্রভিসন রাখেন 
নি। রেখেছেন সেটার কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। সেই প্রভিসনটা সমস্ত আপনার হাতে 
রেখেছেন। আমাদের আপত্তি হ'ল এখানেই। যে মুহুর্তে আপনি আপনার হাতে রেখে দেবেন 
সেই মুহূর্তে ম্যানুপুলেশন করার একটা সুযোগ থাকবে। এটা আপনি চিন্তা করে দেখুন। 
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তৃতীয়ত, আপনি অনেক কাজ করছেন, আপনি কাজ করুন আপনার সুনাম হবে। এই যে 
ইন্ডিভিজুয়াল লোকরা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করে, কোনও সময় পায়, কোনও সময় 
পায়না এবং এমন কি চিফ মিনিস্টার পর্যন্ত যেতে হয়-_সাবিত্রী মিত্রের কথা আপনি 
বললেন। রিয়েলি, আমরা সবাই মিলে পারসিউ করেছি। ও বাচ্চা নিয়ে ঘুরছিল, ওটা হয়ে 
গেছে। কিন্তু আযাট দি সেম টাইম আমি জানি মানস ভুঁইয়া, তার ডাক্তারখানা, তার সবং- 
এর কাজ, তার চিফ হুইপের কাজ-_সব এ একটা ঘরে। আপনার কাছে তাই আমি অনুরোধ 
করছি, আপনি একটা নতুন জিনিস করুন। ওখানে যারা পাবেন সে তো পাবেনই তা ছাড়া 
আপনি একটা ব্লক এম.এল.এ.-দের জন্য করে দিন। এটা সব পার্টির এম.এল.এ-দের জন্য। 
আমি কলকাতায় থাকি আমার দরকার নেই কিন্তু আপনি এম.এল.এ.-দের জন্য একটা 
করুন। আর যেটা আছে সেটা তো একটা নরক। নো প্রাইভেসি, রাথরুমে ঢুকলে পিছলে 
পড়ে যেতে হয়। কোনও মানুষ সেখানে থাকতে পারেন না। কোনও স্টেটে আজকে এই 
অবস্থা নেই। সুতরাং ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসাবে আযাট লিস্ট ওয়ান রুম বা টু রুম এক 
একটা ফ্ল্যাট করে দিন এম.এল.এ.-দের জন্য। আপনি একটা বড় জায়গা নিয়েছেন, খুব সুন্দর 
জায়গা, এখন কসবা অনেক উন্নত হয়েছে খালি রবিনবাবুর কিছু মস্তান আছে এই যা 
উৎপাত, তাছাড়া এমনিতে কোনও উৎপাত নেই। আপনাকে বলছি, দয়া করে আপনি এটা 
করুন। ইট উড বি অন রেকর্ড। কিড স্ট্রিটের খুব ভাল একটা সুনাম নেই। আমরা এম.এল.এ., 
আমাদের খুব লঙ্জা করে কিড স্ট্রিটের রাস্তা দিয়ে রাত্রিবেলায় হাটতে। এরকম একটা 
লঙ্জাজনক জায়গায় আমরা আছি। থাকার জায়গা তো খারাপ, রাত্রেও খারাপ। আর আপনাদের 
সরকার তো আরও খারাপ করেছে। প্রকাশ্যে রেড জোন এপিয়া হয়ে গির়েছে ওটা। সেইজনা 
আপনাকে অনুরোধ করব, আপনার অনেক কাজের মধ্যে এটাও আপনার মাথায় রাখবেন। 


|3-35--3-45 0শা7.] 


শ্রী গৌতম দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কথাটা হচ্ছে, সৌগতবাবু যেটা বলেছেন 
সেটা ঠিকই। এটা আমরা দাবি করছি না যে এই ২০ হাজার বাড়ি যেগুলি ৬০-এর দশকে, 
৭০-এর দশকে তৈরি হয়েছে সেগুলি ওয়েল মেন্টেন্ড। সত্যই নয়। যে জন্য বলেছিলাম সে 
সময় যে এগুলি বিক্রি করে দিন, মেন্টেন করতে পারবেন না। আর এই যে ভাড়া বৃদ্ধির 
সুপারিশ আমাদের কাছে এসেছে তাতে একথাটাও স্পষ্ট লেখা আছে যে ৩০ পারসেন্ট টাকা 
আমাদের এই বাড়িগুলির মেন্টেনেলসের জন্য লাগবে। সেটা ধরে এই ভাড়া বৃদ্ধির কথা বলা 
হয়েছে। এই ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া মেজর রিপেয়ার বলতে যা বোঝায় সেটা করা খুব ডিফিকাল্ট। 
আমার কাছে ৫০ লক্ষ টাকা বা ১ কোটি টাকা দিয়ে প্যাচ ওয়ার্ক করা যায় শুধু কলকাতায়, 
দুর্গাপুর, আসানসোল সেখানে করা মুশকিল। সেই জন্য ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে 
পারবে বলে আশা করছি। কারণ ২৩/২৪ টাকা ভাড়া থাকবে না, এটা বাড়বে। সেটা এহ 
বছর করতে পারলে ভাল হতো, অবশ্য আগামী বছর একটা হিউজ পরিমাণ টাকা ইন 
কমপ্যারিজন টু আদার ইয়ার্স, অনেকটা টাকা এই বাড়িগুলোর মেন্টেনেন্সের জন্য খরচ করতে 
পারব। আর সরকারি আইনে “প্রোভাইডেড” এভাবে লেখা হয়, আপনিও তো মন্ত্রী ছিলেন, 
আপনি তো জানেন। সরকারি দপ্তরকে একটা জায়গায় বিশ্বাস করতে হবে, মন্ত্রী বলে 
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ব্যাপার, একটা সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি, এইরকমভাবে একটা 
সিস্টেম ফাংশন করছে, কী করবেন আপনি? আর যেটা বললেন এম.এল.এ.-দের ব্যাপারটা, 
আগেও এই কথা উঠেছিল, এটা মাননীয় স্পিকার এবং বিভিন্ন দলের লোক এবং মুখ্যমন্ত্রী 
এক সঙ্গে কথাবার্তা বলে কীভাবে করা যায় সেটা দেখে করবেন। আর এম.এল.এ. হোস্টেল 
আমরা চালাই না। এই ব্যাপারে চীফ হুইপ একটু ভাবছেন, মুখ্যমন্ত্রী, স্পিকার, অপোজিশন 
লিডার সকলে মিলে বসে আলোচনা করুন। কারণ আমরা হয়তো করে দিতে পারি, টাকা 
পয়সা ধার করে দিতে পারি, কিন্তু কীভাবে জিনিসটা করা হবে, কোন ডিপার্টমেন্ট এটা 
চালাবে কারণ এম.এল.এ. হোস্টেল আমরা চালাই না। সুতরাং কীভাবে হবে সেটা আলোচনা 
করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং এই 
হাউসকে অবমাননার বিষয়, আমি মন্ত্রীকে ছোট করে দেখছি না, কিন্তু এই বিলটা গতবারে 
যখন মূল বিল এসেছিল গত ৮ই মার্চ তারিখে এই বিধানসভায় তখন আমরা আশা 
করেছিলাম যে বিলটা যেটা সার্কুলেট হয়েছে সেটা মিনিস্টার ইন চার্জ জ্যোতি বসু মেস্বার 
ইনচার্জ তার নামে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেদিনও এই বিলটা উত্থাপন করে আলোচনা করবেন 
এই আশা করেছিলাম। কিন্তু সেদিনও মুখ্যমন্ত্রী তার সময়ের অভাবের জন্য আসতে পারলেন 
না, অশোকবাবু সেদিন উত্থাপন করেছিলেন এবং আলোচনা হয়েছিল এবং বিলটা পাস 
হয়েছিল। আজকেও যে ত্যামেন্ডমেন্ট বিলটা সা্কুলেট হয়েছে আমাদের মধ্যে সেটাও মেম্বার 
ইনচার্জ জ্যোতি বসু তীর নামে থাকলেও এই বিলটা মাননীয় রাষ মন্ত্রী ডিরেকটলি মিউনিসিপ্যাল 
আযফেয়ার্স মিনিস্টার হিসাবে এটা উত্থাপন করছেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ আমাদের 
করতে হচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপারই প্রাইজ মুখ্মন্ত্রীকে মেম্বার ইনচার্জ বলা হচ্ছে কিন্ত 
তিনি আসছেন না। যদি আজকে তার কোনও সময় না থাকে তাহলে এই বিলটা আগামীকাল 
আলোচনা করা যেতে পারত। 
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এটা একটা বিধানসভার প্রতি অবমাননা । এটাকে গুরুত্বহীনভাবে দেখা উচিত নয়। 
বিলটাতে যে আযামেন্ডমেন্ট নিয়ে এসেছেন এমনিতেই এই ত্যামেন্ডমেন্ট আনতে হত। কারণ 
কতগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। সেইরকম রাজ্য সরকারের পরিণত বুদ্ধির অভাব 
আছে। কারণ এই বিলের আ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসা হয়েছিল মাত্র ৬ মাস আগে, ৮ই মার্চ 
১৯৯৪ তারপর আবার ১৩ই সেপ্টেম্বর বিলটি সারক্যুলেট করলেন। অর্থাৎ ৬ মাসের মধ্যেই 
আবার আযামেন্ডমেন্ট-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই বিলগুলি নিয়ে আসার জন্য 
রাজ্য সরকারের অর্থের অপচয় হচ্ছে। বিধানসভার অমূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে। রাজ্য সরকারের 
কার্যকারিতার মধ্যে পরিণত ছাপের অভাব রয়েছে বলেই ৬1৭1৮ মাসের মধ্যে আবার 
আ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসতে হয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারকে বলেছি, যে স্টেট ইলেকশন 
কমিশন গঠন করতে গেলে আইনের প্রয়োজন। এই আইন তৈরি করার ব্যাপারে রাজ্য : 
সরকারের অনীহা আছে। রাজ্য সরকার চাইবেন যে এইরকম একটা স্টেট ইলেকশন কমিশনের 
মাধ্যমে নিউট্রাল, বা ইমপার্শিয়াল নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হোক পঞ্চায়েত এবং পৌরুসভাগুলিতে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৩ তম, ৭৪ তম আ্যামেন্ডমেন্ট করার পর রাজ্য সরকার এই বিল নিয়ে 
আসতে বাধ্য হল। সেখানে তারা কি করে করলেন? স্টেট ইলেকশন কমিশনকে উদারভাবে 
কাজ করার সুযোগ দেওয়া হোক। গোড়া থেকে যে লোক বহু সমালোচিত, যে লোকটা শুধু 
বামফ্রন্টেরই নয় সি.পি.এম দলের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে গেছেন, যে লোকটার 
আইডেনটিটি সি.পি.এমের বাইরে নয়, বর্ধমানের সব থেকে ন্যাকৃকার জন্য ১৬ই মার্চ ৭০ 
সালের সাঁইবাড়ির ঘটনা যার সঙ্গে জড়িত, যে লোকটা বহু নিন্দিত, বহু সমালোচিত, সেই 
লোকটাকে আপনারা মুখ্য সচিবের পদ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন, রিটায়ার করার পরও এইরকম 
ধামাধরা তাবেদার লোককে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 
করতে বললেন এবং তাকে অবলাইজ করার জন্য এই পদ দিলেন। আরেকজনকে যখন 
আপনারা অনেকেই ভাবী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভাবছেন, তিনি তাকে স্টেট ইলেকশন কমিশনের 
চেয়ারম্যান করে দিলেন। স্টেট ইলেকশন কমিশন গঠন করার ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের 
ধামাধরা লোককে বসিয়েছেন। আগে বললেন যে স্টেট ইলেকশন কমিশনের চেয়ারম্যানকে 
অপসারণের ক্ষমতা আপনারা কমিশনকে দিয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে কেন্দ্রীয় সরকার 
আপনাদের সেই অন্যায় দাবি মেনে নেন নি। ৬ মাস হয়ে গেল স্টেট ইলেকশন কমিশন 
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আ্যাক্ট তৈরি হয়েছে, চেয়ারম্যান আ্যাপয়েন্ট করেছেন, কিন্তু কোনও ইনস্রান্ট্রীাকচার তৈরি করেন 
নি। যাদের দিয়ে কমিশন কাজ করাবে তাদের ঠিক করেন নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে স্টেট 
ইলেকশন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। '৯০ সালে রাজ্যে ৭৪-টি 
মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হয়েছিল, আবার তাদের নির্বাচনের সময় হয়ে গেছে এবং কলকাতা. 
কর্পোরেশনেরও নির্বাচনের সময় হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তৈরি করা নগরপালিকা 
বিলের ভিত্তিতে আপনাকে আইন করতে হয়েছে ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ রাজ্য হিসাবে। সেই 
আইনে মহিলাদের জন্য, শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা 
করতে বলা হয়েছে। এই সমস্ত কাজ স্টেট ইলেকশন কমিশনকে পরিচালনা করতে হবে। 
স্টেট ইলেকশন কমিশন এখন পর্যন্ত কি কাজ করেছে? সামনে গৌরসভাগুলোর নির্বাচন 
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এসে গেল ওয়ার্ড _ডিলিমিটেশনের ব্যাপারে কার কাছে গিয়ে আমরা প্রতিকার চাইব? আপনারা 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক সমালোচনা করেন। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এখনও পর্যন্ত 
নির্বাচন কমিশনকে পকেটস্থ করার চেষ্টা করে নি, করে না। তাই তো চীফ ইলেকশন 
কমিশনার শেষন দাপটের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরুদ্ধেও কথা বলতে পারেন। কিন্তু এখানে স্টেট ইলেকশন কমিশনের চেয়ারম্যানের আপনাদের 
বিরুদ্ধে শেষনের মতো কোনও কথা বলবার ক্ষমতা নেই। যে কাজ করতে শেষন লজ্জা 
পান, সে কাজ করতে স্টেট ইলেকশন কমিশন গর্ব বোধ করেন। সে জন্যই তাকে সেখানে 
বসানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনারা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন বিল পাস করেছেন, 
কিন্তু তার কি রুলস ফ্রেম করেছেন? আমরা তো কিছুই জানি না! যেসব পৌরসভায় 
আপনাদের চেয়ারম্যান আছে সেসব পৌরসভার ওয়ার্-ডিলিমিটেশন হয়ে গোছ। অথচ আমাদের 
যেখানে যেখানে চেয়ারম্যান আছেন সেখানে সেখানে আমরা কিছুই জানতে পারছি না। মানুষ 
জানতে পারছে না তার সিটটা কোন কোন পাড়া নিয়ে, কোন কোন রাস্তা নিয়ে, পঞ্ঝায়েতের 
কোন কোন অংশ তার এলাকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এমন কি এটাও জানতে পারছে না যে, 
তার সিটটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কিনা, শিডিউল্ড কাস্টের জন্য সংরক্ষিত কিনা, শিডিউল্ড 
ট্রাইবের জন্য সংরক্গিত কিনা বা শিডিউল্ড কাস্ট মহিলার জন্য বা শিডিউল্ড ট্রাইব মহিলা 
প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত কিনা! মানুষকে আপনারা অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন। আপনারা 
মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন করতে চলেছেন, অথচ সেখানে স্টেট ইলেকশন কমিশনের কোনও 
ভূমিকাই দেখতে পাচ্ছি না। এখানে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতের নির্বাচন পরিচালনার জন্য 
একটা সংস্থা তৈরি হয়েছে ধামা ধরা বা তল্পি বাহককে সেখানে বসিয়েছেন__তার তো 
একটা ভূমিকা থাকবে£ আমরা তার কোনও ভূমিকীই দেখতে পাচ্ছি না। খিনি যত বড় তঙ্গি 
বাহকই হোন না কেন, তিনি অন্তত নিউট্রালিটি শো করবেন তো, ভাও আমরা দেখছি না! 
আমরা জানি আপনারা সব সময় আপনাদের বশংবদ অফিসারদের দিয়ে নির্বাচন কার্য পরিচালনা 
করান। অথচ ঘুখে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রীরাই বড় বড় কথা বলেন। আপনারা 
বলেন কংগ্রেস আমলে পঞ্যয়েত নির্বাচন হয় নি, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন হয় নি। অশোকবাবুঃ 
আপনি এখন পার্বত্য এলাকার দায়িত্বে আছেন। অথচ আপনি হিল এরিরায় পঞ্চায়েত 
নির্বাচন করতে পারলেন না কেন? সংবাদপত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা 
হয়েছে 'একটা মেজর পার্টি যদি নির্বাচনে না অংশ গ্রহণ করে, যদি তারা নির্বাচন বয়কট 
করে তাহলে নির্বচন করে কি হবে? নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে।' আপনারা দার্জিলিং 
এ পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেন না কেন, না, মেজর পাটি নির্বাচন বয়কট করবে। ১৯৭২ 
(থকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত উপ-নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে আপনারা সমস্ত নির্বাচন বয়কট 
করেছিলেন। যে যুক্তিতে আপনার দার্জিলিং-এ পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে চাইছেন না, সেই 
একই যুক্তিতে আমরা সেদিন গৌর নির্বাচন করি নি। আমরা সেদিন যে যুক্তিতে নির্বাচন 
করতে পারিনি সেটা যদি অন্যায় হয়, তাহলে সেই একই যুক্তিতে আজকে দার্জিলিং-এ 
পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে না পারার জন্য আপনারা কি করে সাধুবাদ আশা করতে পারেন? 
কোন লজ্জায় আপনারা সাধুবাদ আশা করতে পারেন? আপনারা ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ 
সাল পর্যপ্ত বিধানসভা বয়কট করেছিলেন। যাইহোক, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল নিয়ে 
এসেছেন এই ভ্যানেন্ডমেন্টের কোনটাই বাধা দেওয়ার মতন কিছু নেই। সব সেকশনগুলি নিয়ে 
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আসার দরকার আছে। অবজেক্টস আান্ড রিজিস-এ যা বলেছেন ঠিকই আছে। কিন্তু আমি 
যেটা বারবার বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, এই যে ইলেকশন কমিশন বিল তৈরি করেছেন, 
নির্বাচন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই পরিকাঠামো ইমপারসিয়ালি করুন। কিন্তু আজকে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্টেট ইলেকশন কমিশন আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের ডায়রেকশন নিয়ে চলার 
মতন পর্যায়ে চলে গেছে। এর অফিস কোথায় হয়েছে বলুন? স্টেট ইলেকশন কমিশনার 
কোথায় বসছেন বলুন? এর ইনফ্রান্ট্রাকচার কি তৈরি হয়েছে বলুন? এর সেক্রেটারি কোথায় 
বসেন বলুন? কি ফোন নাম্বার? কোনও কমপ্লেন যদি করতে হয়, কোথায় কমপ্লেন করব? 
পৌরসভার নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য অল পার্টি মিটিং ডেকেছেন কি? কবে ডেকেছেন? 
যদি.না ডেকে থাকেন, কবে ডাকবেন বলুন? পার্লামেন্টে ডিলিমিটেশন বিল এসেছে। উইন্টার 
সেশনে পাস হবে সুপ্রীম কোর্টের জজকে দিয়ে কমিশন বসিয়ে। এর আগেও বসেছে। সেখানে 
সমস্ত পার্টির বক্তব্য শোনা হয়। ভোটার লিস্ট যখন তৈরি হয় তখন সমস্ত পলিটিক্যাল 
পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়, স্টেট লেভেলে, ডিস্টিষ্ট লেভেলে, ব্লক লেভেলে, এমন 
কি বুথ লেভেলে পর্যস্ত আলোচনা হয়। আজকে নগরপালিকা বিলের মাধ্যমে যে নিরাচনগুলি 
হবে সেই নির্বাচনগুলি পরিচালনা করার জন্য সুষ্ঠুভাবে, সমণ্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে কেন 
আজকে আলোচন। কর| হবে নাঃ কেন অন্ধকারে ণির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নামছেন! 
নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করছেন? স্টেট ইলেকশন কমিশনের অফিস 
আলিমুদ্দিন স্ট্রাটের ব্রাঞ্চ অফিসে পরিণত করেছেন। এরজন্য যে আ্যামেন্ডমেন্ট এনে সুযোগ 
নিচ্ছেন__যেভাবে আজকে কমিশনের অফিস দলের ব্রাঞ্চ অফিসে তৈরি করেছেন-_ তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই এই বিলটিকে সমর্থন 
করছি। মান্নান সাহেব কি বললেন তা আমি জানি না, তবে আমি অনেকদিন ধরে এই সভায় 
আছি। আমাদের দেশে পার্লামেন্টারি সিস্টেম যেটা আছে লোকপভ। থেকে আরন্ত করে 
বিধানসভাগলি পর্যন্ত, ভাতে দেখা যায় এবং এইরকম বহু ঘটনা হয়েছে, কোনও মেম্বার যিনি 
দায়িতবপ্রধু তার সই করা কোনও বিল যদি সার্কুলেটেড হয়, সেই বিলে তিনি নাও থাকতে 
পারেন, তার তানুপস্থিতিতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে আর একজন মেম্বার 
সেটা উপস্থিত করতে পারেন। লোকসভায় সেটা আছে এবং রাজ্য বিধানসভাতেও আছে, 
ওদের আমলেও ছিল, আমাদের আমলেও আছে। এই হচ্ছে পার্লামেন্টারি সিস্টেম। সুতরাং 
কেন এই ব্যাপারে বিতর্ক উঠলো তা আমি বুঝতে পারলাম না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওরা 
মানে কংগ্রেসিরা খানিকটা ভয় পেয়েছেন। কেন ভয় পেরেছেন জানি না। আমার মনে 
হয়েছে এই বিল প্রথম আমাদের রাজেো এসেছে। আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে 
বলব সারা ভারতবর্ষে এইরকম কোনও ০০ট এই থে এইরকম আমেন্ডমেন্ট দিতে পেরেছেন। 
এইরকম স্টেট ইলেকশন কমিশন আলাদভাবে অন্য কোনও রাজ্যে তৈরি হয়েছে 
এইরকম নিয়ম অনুযায়ী তা আমার জানা নেই, হয়নি। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন বিলের 
মধ্যে যে ত্যাক্ট হয়েছিল সেই অনুযায়ী আমাদের যে স্টেট ইলেকশন ত্যাক্ট তাতে প্রভিসন 
রাখা আছে। 
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এখন মুশকিলটা হচ্ছে এই ভাল যেটা হবে সংশোধন যেটা হবে তাতে সরকারের 
সঙ্গে__এই যে নির্বাচন কমিশন যেটা হচ্ছে_-তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক থাকছে না। এরা 
এত আতফিত কেন হল জানিনা, সরাসরি হবার সুযোগ নেই। নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে 
ট্রাসপারেন্ট হবে বলা যেতে পারে, এক অর্থে গণতন্ত্র অনেক বেণি সম্প্রসারিত হবে, এই 
সম্প্রসারিত গণতদ্্র আমাদের রাজো আমর! ইভিমধ্ প্রতিঠিত করেছি। এখন এই সম্প্রসারিত 
গণতন্ত্র সম্পর্কে মাননীয় মান্নান সাহেব ঝা কংগ্রেসিদের ধারণা খুব অস্পষ্ট, গণতন্ত্র বিরোধী। 
আমাদের রাজ্যের সধত্র বিশেষ করে মিউনিসিপ্যালিটি ধলুন, পঞ্য়েত বলুন, আজকে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, সব রিলেটেড ব্যাপার, আপনারাও তো দুদিন ধরে পঞ্চায়েত সম্মেলন করলেন, 
ভারতবর্ষে আপনাদের হাই কমান্ডকে বলতে পারবেন যে এটাতে আমরা গর্বিত আমরা এমন 
একটা রাজ্যে বাস করি পধ্য়েত ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিকেন্দ্রীকরণ, আমরা নির্বাচিত হয়েছি 
তামাম ভারতবর্ষে এই অবস্থা কোথাও হয় নি। আপনারা দুদিন ধরে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 
সম্মেলন করেছেন। আমরা যখন ১০ বছর ধরে ত্রিপুরায় ছিলাম তখন সেখানে জেলাপরিধদ, 
স্শাসিত পরিষদ এদের নির্ধাচনের ব্যবস্থা করেছিলাম, আপনারা আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে দিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েতে নির্বচন করে না, কারণ গণতন্ত্রকে 
ওরা ভয় পায় কিন্তু এই ব্যবস্থাটা আমরা এখানে করেছি। আমরা নাও করতে পারতাম, এই 
যে আ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে রাজ্য মনে করলে নাও করতে পারেন। প্রচণিত যা ব্যবস্থা 
হোত, কলকীতী, হাওড়া, চন্দননগর সমস্ত জায়গাতেই সেখানকার কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল 
আ্যাক্ট অনুযায়ীই হোত, এখন সেগুলি সব তুলে দিয়ে শুধু ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকশন 
কমিশন অনুযায়ী একটা আইনের আওতায় আন] হয়েছে, যেখান থেকে সমস্ত নির্বাচন গুলি 
পরিচালিত হবে, পঞ্চারেতগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত হবে, পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলি রুল অনুযায়ী 
হবে, এটাই বলতে চাই এটা শুধু আমাদের রাজোই হয়েছে, ভান্য কোথাও হয় নি। কেন 
বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারি না, বিরোধিতা করার জন্য সমালোচন৷ করার জন্য এইগুলি 
করছেন? এটা ঠিক থে এই অবস্থা হলে নিরপেক্ষতার ভিতরে-_যেহেতু নরসীমার সঙ্গে 
সরাসরি সম্পর্ক থাকবে না- ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন বলুন, ওয়ার্ড বিভাজন বলুন অবস্থা অনুযায়ী 
সব নিজেরা করতে পারবেন। একটা কথা আযবিউজড করলেন-_চীফ ইলেকশন কমিশনার 
করে করবেন, সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না, সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করে কি 
করে আযাপয়েন্টমেন্ট দেবেন? এই সব বিবেচনা করে আমাদের সরকার এইরকম একটা দৃষ্টান্ত 
বরূপ একটা ব্যবস্থা করেছেন। নিরপেক্ষভাবে সেখানে ইলেকটোরাল অফিসার নিয়োগ করবেন 
স্বাভাবিকভাবে সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এটা করবেন। নিরপেক্ষত৷ থাকবে, সততা, নিষ্ঠা 
নিয়ে এটা করবেন। যেহেতু সারা ভারতবর্ষের সব কিছুই দৃষ্টান্ত বিহীনভাবে চলছে এটাই 
প্রথম-আমি আশা করব যেভাবে বিলটি এসেছে, কংগ্রেসিদের শিক্ষা নিতে বলব, সত্যই যদি 
গণতন্ত্র প্রেমী হন-_তাদের শাসিত সমস্ত রাজ্যগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে 
বলব, তাদের অবহিত করার জন্যই এই বিলটি আনা হয়েছে। খুবই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ 
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_ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেই সম্ভব গণতন্ত্র প্রেমী, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে 
চান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করতে ট্রান্সপারেন্ট করতে এনেছেন সেজন্য এই বিলটিকে সাধুবাদ 
এবং সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে 
এই বিলটি পেশ করেছেন। মাননীয় রবিনবাবু মাননীয় আব্দুল মান্নানের সমালোচনায় একটু 
রেগে গেছেন। নিশ্চিতভাবে প্রথাগতভাবে মন্ত্রীর পরিবর্তে অন্য কোনও মন্ত্রী এটা পেশ করতে 
পারেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, যে দিন থেকে হাউস শুরু হয়েছে, এই শরৎকালীন 
অধিবেশনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্র_তিনি সর্বভারতীয় নেতা, ঘুরে বেড়ান, গণতন্ত্রের রীতি-নীতির 
প্রতি বৃদ্ধাঙ্গু্ঠ দেখান-_একদিনের জন্যও হাউসে আসা প্রয়োজন মনে করেননি । (.. সরকার 
পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনি না, তিনি হাউসে এসেছেন ...) একবার এসে চাদমুখ দেখিয়ে চলে 
গেছেন, কিন্তু আজকে হাউসে থেকে গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের এটা পেশ 
করা উচিত ছিল। যেটা হচ্ছে এটা অমর্যাদাকর। এর আমি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি, অশোকবাবুর 
বিলটা পেশ করাটার। আমি আবার রিইটারেট করছি এটা। তবে গণতন্ত্রের কথা বললেই 
ওরা ভারতবর্ষের কথা তুলে ধরবেন। ১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত আযা্ু পাস হয়েছিল, আর 
নগরপালিকা বিলের কনসেন্টও রাজীব গান্দীই এনেছিলেন। কিন্ত এ মার্কসিস্ট 
পার্টি-_অশোকবাবুদের দল-_সেদিন রাজা সভায় বি.জে.পি. এবং জনতা পার্টির সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে নগরপালিকা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন, আনতে দেননি সেটা। আপনারা 
গণতন্থের বিরোধী, মানুষের অধিকারকে সেদিন আপনারা স্বীকৃতি দিতে দেননি। তারপর 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরসিমা রাও আবার ৭৩ এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী এনে সারা 
ভারতবর্ষের গ্রাম্য এলাকার ৮০ ভাগ মানুষ এবং শহর এলাকার ২০ ভাগ মানুষের স্বপ্নকে 
সংবিধানগত স্বীকৃতি দিলেন। এটা কম গর্বের কথা নয়! আর “স্বরাজ”! এটাও মহাত্মা গান্ধীর 
কথা, মার্কসের কথা নয়। প্রামীণ স্বরাজ', এটা গান্ধীজির কথা, কংগ্রেসের কথা, মার্কস বা 
লেনিনের কথা নয়। মার্কসবাদী বন্ধুদের এই দৈনতা দেখে আমার দুঃখ হয়। ওরা গণতন্ত্রে 
বিরোধী। ওরা বিধানসভাকে শৃয়রের খোয়ার বলেছেন, এই আজাদী ঝুটা হ্যার বলেছেন। ওরা 
চিরকাল গণতদ্রেরর বিরোধী। এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওরা পিছন থেকে ছুরি 
মেরেছে। ওদের ইতিহাস কলঙক্কের। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ওদের ভূমিকা দেশদ্রোহীর, গণতন্ত্র 
বিরোধী। ব্রিটিশের চাটুকারীতা করে ওরা নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলেছেন। চল্লিশ বছর 
লেগেছে সেই নেতাজীকে ওদের দেশপ্রেমিক বলতে। ১৭ বছর ধরে পুলিশ ও প্রশাসনকে 
হাতে নিয়ে ওরা গণতন্ত্রের টুটি টিপে রেখেছেন। তাই আমার খুব বেদনা হয়, ক্ষোভ হয়, 
দুঃখ হয় যখন দেখি যে, কোনও এক মার্কসবাদী গণতদ্বের কথা বলছেন। আজকে রাশিয়ার 
দিকে তাকিয়ে দেখুন, ৭৫ বছর বাদে সাইবেরিয়ার বরফ ফুঁড়ে স্ট্যালিনের ইতিহাস বেরিয়ে 
আসছে। আপনারা ৭২ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিধানসভা বয়কট করেছিলেন, গণতন্ত্বে 
মর্ধাদা দেননি। আমাদের ৪২ জন সদস্য তবুও আমরা বিধানসভায় আছি। আমরা গণতন্ত্রের 
মর্যাদা দেই। বিরোধী দল না থাকলে কোনও একটা শাসকদল একপেশে নির্বাচন করতে 
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পারেনা বলে কংগ্রেস সেদিন নির্বাচন করেনি। কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিরোধীদের মর্যাদা দিয়েছে। 
আর আপনারা গণতন্ত্রকে খুন করতে চান গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশ করে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, রবীনবাবু তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। আর একটা কথা হচ্ছে, তরুণ দত্ত মহাশয়কে 
স্টেট ইলেকশন কমিশনার করা হল। এই ভদ্রলোক কে? তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
পা চাটা গোলাম। বর্ধমানে সাই বাড়ির ঘটনা যখন ঘটে তখন তিনি সেখানকার ডি.এম 
ছিলেন। বর্ধমানে যখন ছেলের গলা কেটে তার রক্ত মায়ের মুখে মাখিয়েছে তখন তিনি সেই 
জেলার ডি.এম ছিলেন। সেই তরুন দত্তকে এনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান করতে হল। কেন, আর দ্বিতীয় কোনও অফিসার পাওয়া গেলনা? এমন কি 
ব্যাপার ঘটল যে সেই ভদ্রলোককে আদর-যত্ব করে তুলে এনে সেখানে বসাতে হল? আবার 
সেই তরুণ দক্তকে স্টেট ইলেকশন কমিশনার করা হল। এখানেই বোঝা ঘায় যে ডাল মে 
কুছ কালা হ্যায়। এখানেই বোঝা যায় সমগ্র সিস্টেমটাকে কুক্ষিগত করা হচ্ছে। একটা পা 
চাটা গোলামকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সরকার স্টেট ইলেকশন কমিশনার করে বসিয়ে 
(রখেছেন। এখানেই আমাদের আপত্তি, এখানেই আমাদের প্রতিবাদ। এই হচ্ছে হঠকারী 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পদ্ধতি এবং তার প্রতিফলন, তার চিত্র ফুটে উঠেছে তরুণ 
দত্তের নিয়োগের মধ্যে দিয়ে। এই জায়গায় আমাদের প্রতিবাদ। এই যে বিল এনেছেন, এটা 
আপনাদের আনতে হত। কারণ এতে কটিটিউশনাল কমিটমেন্ট আছে। এর বাইরে আপনাদের 
যাবার পথ নেই। সমস্ত নির্বাচনী আইনকে এক করে উনি এই আইন এনেছেন। এটা 
আপনাকে জানতে হবে, প্রভিসন আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে কথা বার বার বলা 
হয়েছে যে আমরাই একমাত্র করেছি, ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্য করেনি, এটা ঠিক কথা 
নয়। কর্ণটক করে ফেলেছে, উড়িয্যা করে ফেলেছে। উনি বললেন যে এই নতুন বিলে 
নির্বাচন হয়েছে। আমরা বলি না, কখনই নয়। যখন নগরপালিকা বিল পাস হয়েছে, যখন 
পঞ্চায়েতরাজ পাস হয়েছে, যখন ৭৩ এবং ৭৪ তম কল্পটিটিউশন্যাল আ্যমেন্ডমেন্ট পাস 
হয়েছে এবং নির্বাচন হবার কথা সেই বিধি মোতাবেক, তার আগেই এখানকার কর্মবীর 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধনীকে বাইপাশ করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য 
একটা বিল এই বিধানসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠের জোরে পাস করিয়ে নির্বাচন করিয়ে নিলেন। 
তারপরে এই জ্যামেন্ডমেন্ট আনতে হচ্ছে কেন? এ ৭৩ এবং ৭8 তম আযামেন্ডমেন্টকে মর্যাদা 
* দিতে গিয়ে নতুন করে আনতে হচ্ছে। এটা সাংবিধানিক বাধ্য-বাধকতা। অন্যান) রাজ্যগুলি 
যারা সংবিধানকে মর্াদা দেয়, সংবিধানকে মেনে চলে তারা সেইভাবে করছে। আর এরা 
সংবিধানের সমস্ত রীতিনীতিকে কুকুরের ল্যাজে বেধে ঘোরায়। এরা হাইকোর্টের অর্ডারকে 
কুকুরের ল্যাজে বেঁধে ঘোরায়। এরা জজকে মারতে যায়। অনিল বোস, এম.পি জজকে 
মারতে গিয়েছিল আরামবাগে। এটাতো আপনাদের ইতিহাস। অন্যান্য রাজ্যগুলি সংবিধানের 
বাধয-বাধকতা মেনে নিয়ে নতুন করে নির্বাচনে যাচ্ছে আর এরা অন্য পথ দিয়ে আগে-ভাগে 
বিল পাস করে নির্বাচনে চলে গেছে এবং গিয়ে বলছে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য তো 
করেনি। এটাতে বিপদজনক কথাবার্তা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি একজন আইনজীবী। 
আপনার সবই জানা আছে যে এদের চরিত্র কি। আপনি তো নেতাজীর ভক্ত। আপনার 
নেতাজীকে, আমাদের নেতাজীকে এরা তো জোর কুকুর বলেছিল। আপনি জানেন যে এরা 
৪০ বছর পরে নেতাজীর গলায় মালা পরিয়ে বলছে, হে দেশপ্রেমিক, আমাদের ক্ষমা কর, 
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আমরা ভুল করেছি। কমিউনিস্টরা সব কিছু একটু দেরিতে বোঝেন। সাংবিধানিক সংশোধনের 
পরে পি.ভি. নরসিমা রাওয়ের নগরপালিকা বিলের যে বাধ্য-বাধকতা সেটা এখন বুঝতে 
পেরেছে। অন্য রাজ্যগুলি যেটা আগে বুঝেছে, সেটা এরা এখন বুঝছে। তাই ভারতবর্য 
আজকে যে পথে চলছে, আপনাদেরও সেই পথে চলতে হবে। এই বিলের বিরোধিতা করার 
কোনও অবকাশ নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা খুশি যে এরা দেরিতে হলেও এটা 
বুঝেছে এবং সেই পথে চলছে। সারা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, জাতীয় কংগ্রেসকে, কেন্দ্রীয় 
সরকারকে, কংগ্রেসের ভাব-ধারাকে, গান্ধীজির স্বরাজকে, পি.ভি. নরসিমা রাও এবং রাজীব 
গান্ধীর পঞ্চায়েত রাজ এবং নগরপালিকা বিলকে অসম্মান করার এক্তিয়ার আর যার থাক, 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেই। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মানশীয় মন্ত্রী যে বিল এনেছেন 
সেটার বিরোধী পক্ষই আপত্তি করতে পারল না, আমার আপত্তির কোনও প্রশ্ন আসে না। 
আমি এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে, বিল মন্ত্রী ভৈরি 
করেন না, আমলারা তৈরি করেন। মুল বিল ৮ই মার্চ ১৯৯৪ সালে পাস হয়েছে। তার 
আগে পঞ্চায়েড আ্যাক্ট এবং রুল পাস হয়েছিল। এখন এই বিলের উপর আলোচনা করতে 
গিয়ে বিরোধী পক্ষ ধান ভানতে শিবের গীত গাইলেন। এখানে এই “প্রেসক্রাইবড” কথাটা 
না লেখা থাকলে ওরা এতো বাজে কথা বলতে পারতেন না, সরকারকে এত গালাগালি 
খেতে হত না। সেইজন্য ওরা এখানে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার সুযোগ পেয়ে 
গেলেন। যাইহোক পরবর্তীকালে একসঙ্গে এই আইন আনা হর়েছে। মানণীয় সদস্য মানস 
ভুঁইয়া এবং মান্নান সাহেবে তরুণ দক্ভকে নিয়ে পড়লেন। এহ বাক্তি ধখন চিক সেক্রেটারি 
ছিলেন তখন ওদের মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হয় নি। 


(এ ভয়েস ঃ সেই সময়ও অনেক কথা বলেছি) 


না, একটা কথাও বলেন নি। যখন তিনি চিফ সেক্রেটারি ছিলেন আমি অনেক কংগ্রেসিকে 
দেখেছি তার কাছে তেল লাগাতে। স্টেট ইলেকশন কমিশন আইনের মাধ্যয়ে চলবেন, এই 
ক্ষেত্রে তার নিজন্ব কিছু করার নেই। প্রথমে তো কংগ্রেস এই শেষনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। 
এখন কংগ্রেস দেখছে কিছু উপায় নেই, তাই শেষনকে শিয়ে তারা নাচছে। প্রথমে শেষনের 
বিরুদ্ধে তারা বহু কথা বলেছিলেন, তারপর যখন দেখলো শেষনকে বাগে আনা যাবে না 
তখন তাকে তেল লাগাচ্ছেন। যখন দেখছে শেষন লাগাম ছাড়া হয়ে গেছেন, হাতের বাইরে 
চলে গেছেন তখন তার কাছে গিয়ে তেল লাগাচ্ছেন যেমন মাননীয় নরসীমা রাও শৃংগেরা 
মঠের শঙ্করাচার্যের কাছে গিয়ে প্রনাম জানালেন। আর হাটে হাঁড়ি ভাউবেন না। তরুণ দত্ত 
যেই হোক না কেন তাকে তো আইনের মাধ্যমে চলতে হবে। এই জায়গায় বসাতে গেলে 
অফিসারের আাবিলিটি দেখতে হয়। সরকার আযবিলিটি দেখেছেন, এন্সপিরিয়ে্স দেখেছেন, 
এই সব দেখে তাকে বসিয়েছেন। এই ব্যাপারে আপনাদের আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। তবে 
সরকারি কর্মচারিরা আর কংগ্রেসের পক্ষে যাবে না। যাই হোক আমি কয়েকটি কথা মন্ত্র 
মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। স্টেট ইলেকশন কমিশন আপনি করেছেন, সমস্ত দায়িত্ব তাকে 
দিয়েছেন। বিরাট পঞ্চায়েতের নির্বাচনের দায়িত্ব, মিউনিসিপ্যালিটি জনসাধারণের দায়িত্ব এবং 
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জেনারেল ইলেকশনের দায়িত্ব তার। কিন্তু এই স্টেট ইলেকশন কমিশনের সেই ইনফ্রান্ট্রাকচার 
আমরা দেখছি না। আর একটা কথা হলো এখন ডিলিমিটশন হচ্ছে এই ডিলিমিটশনের 
ভিত্তিতে ভোটার লিস্ট তৈরি হচ্ছে। পঞ্চয়েতে নতুন করে ডিলিমিটেশন হচ্ছে। এই ডিলিমিটেশন 
করার সময় কীরো মত নেওয়া হচ্ছে না, কোনও রাজনৈতিক দলের মত নেওয়া হচ্ছে না। 
বি.ডি.ও-রা বসে সব কিছু করছেন, তাদের উপর সব কিছু দায়িত্ব দেওয়া আছে। গ্রাম 
পঞ্চায়েত ইলেকশন হবে, সেই ভিত্তিতেই বিধানসভার ভোটার লিস্ট হবে। এই ব্যাপারে তারা 
কারও কথা শুনছেন না, ডি.এম.-এর কিছু করার নেই। এখানে বলা আছে ডিভিশন অফ 
এ গ্রাম পঞ্চায়েত 1)11510. 0 4 01] 17010 00175101010110163, 1801 01 5885, 
85510111001 01 51101 1001019015 [01 116 001511100070199 0110 1110 50009 210 
13501৬90101) ০1 59915. আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, আশা করি 
উনি তার জবাবি ভাষণে আমাদের জানাবেন যে, এই যে নতুন ডিলিমিটেশন করা হচ্ছে, 
পঞ্চায়েত স্তরে এবং বিধানসভার যে ভোটার লিস্ট তৈরি হচ্ছে সেখানে যদি কোনও ভুল 
থাকে বা জনগণের আপত্তি থাকে তাহলে কার কাছে গিয়ে আপিল করবে? এই জবাবটা 
যদি আমি পাই তাহলে খুশি হব। এই কথা বলে বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বন্তবা 
শেষ করছি। 
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শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, এখানে “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকশন কমিশন” যে বিলটি 
আনা হয়েছে, আমি প্রথমেই এই বিলটিকে সমর্থন করছি। আমি বুঝতে পারলাম ন| যে, 
এখানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদিও বল। হয়েছে যে রা এই মহান কাজ করেছেন, অথচ 
সমণ্ত বক্তব্যটাই রেখেছেন আশঙ্কা প্রকাশ করে, যদির উপরে ভিডি করে। এখানে তো 
৭৩তম আ্যামেন্ডমেন্ট যেটা বলা হযেছে সেটা কার্কর হরেছে। দিতাম, আপনার প্রতি 
আনুগত্য নেই অতএব যিনি স্টেট ইলেকশন কমিশনার হয়ে আসবেন তীর প্রতি নোট অব 
ইন্টারোগেশন রাখা, এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। রাজ্যের যে নির্বাচন, বিশেষ কনে পঞ্চায়েত, 
পৌরসভার নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, এখানে সমর্থন না 
করার কোনও কারণ নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে কংগ্রেসের বুট পালিশ যে করবে না, কংগ্রেসকে 
যারা তৈল মর্দন করবে না তাদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করা, এটা অত্যন্ত দুভাগ্যজনক 
ঘটনা। আমরা বরঞ্চ খুশি হতাম, যিনি নির্বাচন কমিশনার হয়ে আসছেন, তিনি পারমানেন্ট 
নন। নির্বাচন কমিশন যাতে পরিচ্ছন্নভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য 
আপনাদের যে ভূমিকা থাকা দরকার, সেই ভূমিকা পালন করবেন এটা আমরা আশা 
করেছিলাম। কিন্তু তা না করে আপনারা উল্টোপাল্টা কাজ করে যা করছেন সেটা একজন 
ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে করছেন বলে আমি মনে করি। নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে কংগ্রেসের 
অতীতে যে সমস্ত রেকর্ড আছে তা আমরা জানি। ওঁদের যাঁরা পছন্দের লোক, ওঁদের অঙ্গুলি 
হেলনে কাজকর্ম করবেন বলে মনে করেছেন, তাদেরই ওরা পছন্দ করেছেন৷ এর আগে 
অনেক ডি.এম. এবং অনেক মহকুমা শাসকের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা জানি। শেষনের 
ব্যাপারটি হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার । মাঝে মাঝে ওঁরা যেটা দাবি করেন, সমস্তুই 
হচ্ছে সাজানো নাটক। আসল যিনি নাটকের গুরু, নিত্যানন্দ প্রধানমন্ত্রী_ার সঙ্গে ওর খুব 
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ভাল সম্পর্ক। কোথায় যেতে হবে, কোথায় থামতে হবে, সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে সাজানো, 
নাটকীয় ব্যাপার। তাই এখানে রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, আমি বলব একজন কৃতি 
এবং অভিজ্ঞ অফিসারকে স্টেট ইলেকশন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করেছেন। আমি মনে 
করি এটা যথাযথ হয়েছে। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলব, তিনি যাতে নিরপেক্ষ ও 
পরিচ্ছন্ন নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য তারা সহযোগিতা করুন। নিরপেক্ষ ও 
পরিচ্ছরন নির্বাচন এটা নির্ভর করছে আপনাদের উপরে। আপনারা নির্বাচন কমিশনারের উপরে 
একটা প্রেসার দিয়ে রেখেছেন, বলছেন যে, আপনাদের কথা যদি না শোনেন তাহলে তাকে 
উল্টে দেবেন। কিন্তু এটা সম্ভব হবে না। আমাদের পিছনে জনসমর্থন আছে। নির্বাচন কমিশনার 
তরুণ হলেন, না প্রবীণ হলেন সেটি আসল বিষয় নয়। এখানে জনগণ সজাগ। আপনারা 
কত কায়দা করেছেন এখানে যাতে নির্বাচন ভন্ডুল করা যায়। আপনাদের অজিত গাঁজা 
হাইকোর্টে গিয়েছিলেন, এইসব আমরা জানি। যখনই দেখেছেন নির্বাচনে বিপর্যয় অবশ্যস্তাবী, 
তখনই আপনারা এই সমস্ত কাজ করেছেন। সেজন্য আমরা আশ! করব, সংবিধান গৃহীত 
হবার পর যে নির্দেশ এখানে এসেছে, সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার চলছে। ইনফ্রাক্ট্রাকচারের 
যে কথা বলছেন, সেই ইনক্রাস্ট্রাকচার গড়ে উঠবে। ইলেকশন কমিশনার অল্পদিন হল 
আ্যপয়েন্টেড হয়েছেন, সুষ্ঠুভাবে সবই গড়ে উঠবে। গণতাপ্ত্রিক পরিবেশকে বজায় রাখার জন্য 
যে পরিবেশ দরকার-_এটাকে গ্রাস রুট লেভেলে ছড়িয়ে দিতে হবে-তার জন্য রাজ্য 
সরকার ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের জন্য যা গ্রহণ করেছেন সেটাকে আমি মনে করি 
যথাযথ হয়েছে। এটা যাতে শক্তিশালী হয় তার জন্য আমরা সকলেই সহযোগিতা করব এবং 
আশা করব যে, আপনারাও সহযোগিতা করবেন। এই কথা বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, 
এই বিলটি যিনি এনেছেন তীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গে রাজা 
সরকারের নির্বাচনী কমিশন আইনের সংশোধনী এই বিল এখানে যে উত্থাপিত হয়েছে সেই 
প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে চাই। তারপরে বিরোধীদের বক্তব্যের জবাবের ভিক্তিতে কয়েকটি 
কথা বলব। এই বিলের আইনটি নির্বাচন কমিশন আইনটি পৌরসভা দপ্তর বা পঞ্চায়েত 
দপ্তরের আইন নয়, এই আইনটা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং তাদের পক্ষ নিয়েই এই বিলকে আমরা 
উত্থাপন করেছি। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য নির্বাচনী কমিশন আইন যখন বিলাকারে পেশ করা 
হয়েছিল সেই সময়ে আমাদের রাজ্যে বঙ্গীয় পৌর আইন প্রচলিত ছিল তখনও পর্যন্ত ৭৪তম 
সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পৌর আইন তখনও কার্যকর হর নি। কলকাতা, 
হাওড়া, শিলিগুড়ি এবং আসানসোল কর্পোরেশন আইন ধে আছে সেই আইনের ৭৪তম 
সংবিধানের সংশোধন রেখে সংশোধন করা হয় নি। সেই কারণে যেসব নির্বাচনী কমিশন 
আইনের মধ্যে গোর নির্বাচন পরিচালনা বিষয়ে উল্লেখ করা ছিল। তবে পৌর নির্বাচনগুলো 
পরিচালিত হত বঙ্গীর পৌর মাইনের দ্বারা বা বিভিন্ন পৌর আইনের দ্বারা। কিন্তু এই 
আইনগুলো পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন হয়েছে পরে এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধন সঙ্গতি 
রেখেই যে আইন করেছিলাম সেটা জুন থেকে কার্যকর হয়েছে। সেই সময়ে পৌর আইন 
সংক্রান্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ ছিল সেই 
বিষয়গুলো ওমিট করে দেওয়া হয়েছে, বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন 
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আইনের মধ্যে এই পৌর নির্বাচন পরিচালন বিষয়, পৌর নির্বাচন আইনের বিষয়টি এখানে 
জানবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই কারণে যে সংশোধনী করা হয়েছে এবং এই সংশোধনীতে 
বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে, এক একটি কনস্টিটিউয়ে্িতে একজন 
করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন পৌরসভার ক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 
যদিও আইনে এটা উল্লেখ করা ছিল কিন্তু তবুও পঞ্চায়েত যেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েত লেবেলেই 
২টি করে আসন থাকবে সেইজন্য এই আইনটার সংশোধন করবার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন 
হয়েছে ধলেই আমরা একটা বা দুটি পর্যন্ত এই কথাটি উল্লেখ করেছি। এছাড়া অনেকগুলো 
ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, স্টেট ইলেকটোরাল কমিশন যখন গৌর বা পঞ্চায়েত নির্বাচন 
পরিচালনা করবেন তখন তারা স্টেট ইলেকটোরাল কমিশনের যে রুলস সেই মোতাবেকই 
করবেন এটা হতে পারে না, সেই কারণে আমরা এখানে উল্লেখ করেছি স্টেট ইলেকশন 
কমিশন যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করবেন তখন পঞ্যয়েত নির্বাচনের যে রুলস ব৷ 
পঞ্চায়েত ইলেকশনের যে রুলস সেই রুলস মোতাবেকই করবেন। যখন নৌরসভা বা পৌর 
কর্পোরেশন নির্বাচন করবেন তখন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইন বা তার রুলস 
মোতাবেকই করবেন। এই কয়েকটি কারণেই সংশোধন করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 
এখানে যে মূল আইনের উল্লেখ করা আছে সেটা ঠিকই ৭৩তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী 
এই নির্বাচন কমিশন আইন আমরা করেছি। প্রত্যেকটি রাজোই এটা করতে হবে, এটা করতে 
বাধ্য। এখন থেকে প্রতিটি জেলাতে একজন করে অফিসার থাকবেন তাকে থেমন বলা হবে 
ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার, তেমনি একজন করে ডিস্টিক্ট মিউনিসিপ্যাল 
ইলেকটোরাল রেজিস্টার থাকবে। আর থাকবে প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল লেবেলে বা প্রতিটি 
ওয়ার্ড লেবেলে একজন করে রিটার্নিং অফিসার, ঠিক তৈমনিভাবে পঞ্চায়েত-এর ক্ষেত্রে 
থাকবে ডিস্রিষ্ট পঞ্চায়েত অফিসার, ডিস্টিন্ট পঞ্চায়েত ইলেকটোরাল রেডিস্ট্েণন অফিসার। 
এইভাবেই এই আইনের বিবয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 
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ঠিক তেমনিভাবে পপ্ণয়েতের ক্ষেত্রে থাকবেন ডিস্টিক্ট পঞ্চায়েত ইলেকশন অফিসার, 
ডিস্ট্ি্ পঞ্চায়েত র্েসস্ট্রেশন অফিসার এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার, এইভাবে 
আমরা আইনে এই বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি। এই কথা বলতে গিয়ে আমাদের বিরোধী 
সদস্যরা কয়েকটি কথা বলেছেন, যেমন বলেছেন এর পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে কিনা, 
আবার বলেছেন অফিস নেই, এই কথাটা সঠিক নয়। নির্বাচন কমিশন হিসাবে যেমন আমরা 
তরুণ দত্তকে মনোনীত করেছি, ঠিক তেমনিভাবে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের অফিস হয়েছে, 
১৮ নম্বর রডন স্ট্রীটে। তার একজন সচিবকে নিয়োগ করা হয়েছে, তার নাম বি. কে, 
বিশ্বাস, ডেপুটি সচিবও নিয়োগ করা হয়েছে, আরও কয়েকজন কর্মচারীও আছেন। এরপরে 
দেখছি আরও কয়েকটি কথা কেউ কেউ বলেছেন, দার্জিলিঙে গোর্ধা হিল কাউন্সিল নিয়ে। 
এই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনার তারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন। শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ও পৌর 
সভায়। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন হবে দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য পরিষদের যে 
আইন সেই আইনে। এই কথা বলতে গিয়ে মান্নান সাহেব বলেছেন, আমরা দার্জিলিঙে 
পণ্চায়েতি নির্বাচন করছি না, তার কারণ হচ্ছে যুল পাটি হুমকি দিচ্ছে বলে। কিন্তু এই : 
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বিষয়টা ঠিক নয়, পঞ্চয়েতের কিছু সংশোধনের প্রয়োজন আছে, সেটা পরবর্তী অধিবেশনে 
আনব। দার্জিলিং-এ পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে টু টায়ার নির্বাচন হবে, যেহেতু সেখানে ঘ্রী টায়ার 
নেই, জেলা পরিষদকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে। সেইজন্য 
আমরা যেটা চাইছি দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পরিষদ এবং রাজ্য সরকার উভয়ে যদি এক্যমতের 
ভিত্তিতে নির্বাচনের সিদ্ধাত্ত করতে পারে তাহলে ভাল, যদি সিদ্ধান্ত আসতে না পারে তাহলে 
স্বাভাবিকভাবে পঞ্চায়েতি নির্বাচন কার্যকর করা যাবে না। সেইজন্য দার্জিলিং গোর্থা পার্বত্য 
পরিষদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আপনারা কেউ কেউ এখানে বলেছেন, গতকালও বলেছেন 
ডিলিমিটেশন আইন, ডিলিমিটেশনটা এই নির্বাচন কমিশন করবে, ডিলিমিটেশনের কোনও কাজ 
কোনও পৌরসভায় এটা স্থির হয়নি। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশনটা হবে পঞ্গায়েতের 
আইন অনুযায়ী। সেখানে স্টেট ইলেকশন কমিশনের প্রশ্ন নেই। কিন্তু পৌরসভার ক্ষেত্রে 
ডিলিমিটেশনটা করবে নির্বাচন কমিশনার, গতকাল এই ব্যাপারে একটা সংশোধনী বিল 
এখানে পেশ করেছিলাম সেটা গৃহীত হয়েছে। আপনারা একটা ভুল করেছেন, নগরপালিকার 
উপর আলোচনার জন্য কৃষ্ণনগরে একটা সম্মেলন করেছিলেন, এ সম্মেলন করার আগে যদি 
আপনারা আমাদের কাছে আসতেন, আমার অফিসারদের কাছে কিংবা আমার কাছে আসতেন 
তাহলে আমরা আপনাদেরকে একটু ট্রেনিং দিয়ে দিতাম, ভাপনারা নগর পালিকার সম্বন্ধে 
কিছু জানেন না, ওখানে সি.পি.এম.-এর নামে কয়েকটা গালাগালি করে চলে এলেন, সেখানে 
কিছু বলতে পারেনমি। আপনারা যদি আমাদের কাছে আসতেন তাহলে ভালভাবে বুঝিয়ে 
দিতে পারতাম। মানসবাবু গতকালও বলেছেন, আবার আজকেও বলছিলেন নগরপালিকা 
বিল নিয়ে রাজীব গান্ধীর কথা, গান্ধীজীর কথা, আমি গতবারে পুজোর সময় গুজরাটে 
গিয়েছিলাম, সবরমতি আশ্রমে গিয়েছিলাম__সেখানে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম কিভাবে চলছে 
সেটা দেখবার ভাগ্য কিন্তু তারা আমাকে বললেন গান্বীজির জায়গাতেই নির্বাচিত পঞ্চায়েত 
নেই। এই কয়েকটি কথা বলে, এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি। 
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শ্রী আব্দুল মামা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য শুনে 
আমার খুব হাসি পেল। যে রাজনৈতিক দস কৃষ্ণনগরে নগর পালিকা সম্মেলন করেছে 
তাদের উনি কটাক্ষ করেছেন। আমাদের পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন এবং নগরপালিকা সম্মেলন 
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ওদের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। ওনার কাছ থেকে আমাদের এইসব ব্যাপারে শিক্ষা নিতে হবে 
না। যে মিউনিসিপালিটি বিল আপনারা এনেছেন এটা কিন্তু আপনারা আনতে বাধা হয়েছেন। 
আপনাদের নিগ্গের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা এটা আনেননি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বক্তৃতা দিতে গিয়ে 
সেটা ওখানে বলেছেন। আমরা তো জানি পার্লামেন্টের বিলটাকেই আপনারা ফলো করেছেন। 
মন্ত্রী মহাশয় আপনি জানবেন ছাত্ররা মাস্টারমশাইয়ের কাছে শেখে, কিন্তু মাস্টারমশায়রা 
ছাত্রদের কাছে শিখতে চায় না। সুতরাং আপনাদের কাছ থেকে আমরা এই ব্যাপারে কিছু 
শুনতে চাই না। আপনি আজকে বলুন ক্যাটাগরিকালি কোনও মিউনিসিপালিটির ডি-লিমিটেশন 
এখনো হয়নি, এটা নির্বাচন কমিশন করবেন। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
এই ব্যাপারে নর কাছে ডেপুটেশন দেব। যেন আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে এই ডি- 

লিমিটেশন না হয়। আপনাদের দলের চেয়ারম্যানরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে এই ডি- 

লিমিটেশন ঠিক করে নিয়েছে। আপনাদের দলের কিছু কিছু মিউনিসিপালিটি যে মিটিং 
করেছেন তার প্রসিডিং আমার কাছে আসে। আর দুদিন হাউস আছে আপনি ঝলুন ডি- 
লিমিটেশনের ব্যাপারে মিটিং ডাকা হবে। আপনি বলুন এগুলে। ঠিক হয়নি এবং যেগুলো 
হয়েছে সেগুলো ঠিক নয়। আমি আপনাকে বলব এবং আপনি পরবত্তীকালে দেখবেন 
আপনাদের চেয়ারম্যানরা যেগুলো ঠিক করে নিয়েছে সেগুলোই ঠিক হবে। আপনি প্রত্যেকটি 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিন কোনও ডি-লিমিটেশন হয়নি, যদি কেউ করে 
থাকে সেটা আযাকসেপ্ট হবে না। অল পাটি মিটিং এবং ইলেকশন কমিশনের গাইড লাইন 
মেনে এটা ঠিক হবে। আপনারা একটা ঘুক্তি দিয়ে বোঝালেন এই কারণে দা্জিলঙে পার্বত্য 
পরিষদের নির্বাচন করেননি। আপনারা কিন্তু ঘিসিং-এর চাপে পড়ে পিছিয়ে এসেছেন। ঘিসিংকে 
তোয়াজ করতে গিয়ে আপনারা সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেননি। ১৯৭২ সালে আপনারা 
নির্বাচন বয়কট করলেন বলেই তো আমরা তখন পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পারিনি। তাহলে 
আপনারা কেন আমাদের সমালোচনা করেন। আর আপনি আমাকে একটু ভুল বুঝেছেন আমি 
পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন নিয়ে কোনও কথাই বলিনি। 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য 8 এ ধিঘয়ে মান্নান সাহেব ঘা বললেন, গতকাল এই বিখয়টা 
মানসবাবুও বলেছিলেন, আমি আবার বলাছি। ৩১নে আগস্ট পর্যন্ত পৌরমভাকে বলা হয়েছে 
নতুন করে কোনও এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন থাকলে করতে পারেন। আমি এটা 
প্রতিটি পৌরসভাকে দেখিয়েছিলাম। তিন মাসের মধ্যে সমস্ত রকম দেখা হবে তারপর তার 
ইনক্ুশন হবে। আমরা যা করছি, ওয়ার্ড নোটিফিকেশন আইন অনুযায়ী ইনকলুশন করেছি। 
ওয়ার্ড নাম্বার ফিক আপ করে দেওয়ার পরে এটা আরও দেরি হবে। গৌরসভাগুলি প্রস্তাব 
গ্রহণ করবে এবং স্টেট ইলেকশন কমিশনার ডি-লিমিটেশন করার আগে গৌরসভাগুলির 
শতামত নেবে। চুডাও সিদ্ধাপ্ত নেবেন স্টেট ইলেকশন কমিশন। 


আরেকটা ব্য।পার হচ্ছে মভামত। গতকাল পর্ধস্ত ঘে ভাইনট। ছিল সেটা হচ্ছে স্টেট 
ইলেকশন কমিশনার সুয়ো-মোটো নিজেরাই করবে। কতকগুলো আইনের সংশোধনীতে বলেছে, 
এইগুলো করার আগে মিউনিসিপ্যালিটি একটা মতামত নিতে পারে এবং তাদের বক্তব্য, 
তাদের মতামত, প্রস্তাব ইলেকশন কমিশনারের কাছে পাঠাতে পারেন। এটা কোনও জায়গায় 
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দেখাতে পারবেন না ডি-লিমিটেশন দিয়েছি। নির্বচিন যখন জুন মাস নাগাদ আবার হবে তার 
আগেই আমরা এই সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টা আমাদের এই অল পার্টি মিটিং ডেকে সেই 
মতামত আমরা নেব। আর গোরা পার্বত্য পরিষদ সম্বন্ধে যেটা বললেন ৭৬তম সংবিধান 
সংশোধনী এবং ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্যে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখা আছে। 
সংবিধানে যাই থাকুক না কেন গোর্খা পার্বত্য পরিষদের আইন, পাওয়ারস ত্যান্ড ফাংশনস 
এই সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা এফেক্ট করা যায় না। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে গোর্থা পার্বত্য 
পরিষদ এবং ষষ্ট তফসিলে যে সমস্ত সায়ত্ব-শাসিত পরিষদ আছে, আসাম এইগুলোকে 
ফুললি প্রটেকটেড করা হয়েছে। কনস্টিটিউশনে, বলা হয়েছে ডিষ্টিক্ট লেবেলে পঞ্চায়েত ইলেকশন 
সেখানে হবে না। দু'টো পঞ্চায়েত ইলেকশন হবে, ডিস্টিক্ট লেবেলে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া 
আছে। গোর্ধা পার্বত্য পরিষদ যেখানে তাদের হাতে জেলা পরিষদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 
সেখানে গোর্থা পার্বত্য পরিষদের মূল শক্তি জি.এন.এল.এফ কে যদি রাজি না করিয়ে 
নির্বাচনের দিন-ক্ষণ ঘোষণা করে তাহলে সমস্যা দেখা দেবে এবং পঞ্চায়েত পরিচালনা এবং 
পঞ্চায়েত ফাংশানিং-এর ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এই জন্য আলাপ-আলোচনা 
করছি। এই আলাপ-আলোচনার মানে এই নয় যে, কাউকে তেল দেওয়া। এটা আমরা করছি 
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ডাঃ জলনাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে ৬টা .পর্যন্ত হাউস চলেছে 
আপনি দেখেছেন। আপনি এও দেখেছেন আজকের সংবাদপত্রে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে 
আছেন যে উনি সন্ধ্যায় কি ঘটনা ওখানে ঘটিয়েছেন। কালকে উনি এখানে আসেননি, 
আযাসেম্বলি চলছে, আজকে নো কনফিডেন্স মোশন আছে আর উনি পুলিশকে হুকুম দিয়ে 
দিলেন গুলি করো স্টেশনে ছাত্রদের উপর, সাধারণ যাত্রীদের উপর। আমি আগেও আপনার 
মাধ্যমে বলেছি, আজকে একবার নয়, এই ১৭ বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ০ 
[01100 1105 1১০01] 161700190 111001-18000% 0) &:011101 0174 01100098159. এটা 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয় ছাড়া তো হ'তে পারে না, যিনি একাধিকত্রমে হোম মিনিস্টারও 
বটে। আজকে আমরা জানতে চাই, সামান্য কয়েকদিন আগে পুলিশের যে কনফারেন্স হয়ে 
গেল তাতে তিনি বললেন যে তিনি গর্বিত পুলিশকে এই অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকার 
দিয়েছেন ইত্যাদি পাল্টা কেউ কেউ আবার ওকে কমপ্লিমেন্ট দিয়েছেন মণীধা বলে। আজকে 
গোটা পশ্চিমবাংলায় ঘে অবঙ্থা দাড়িয়েছে, এভরি হয়্যার, এভরি বডি আজকে মানুষ অশিশ্চিত 
হয়ে গেছে। একসেপ্ট ফর হোম মিনিস্টার হিমসেল্ফ আযার্ড থো বডি এল্স। কারণ তার 
পেছনে ১১টা গাড়ি ছোটে, অথচ এখানে পুলিশ খাতে ৪৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, তার জন্য 
হোম মিনিস্টার এবং পুলিশ মন্ত্রীকে রক্ষা করতে পুলিশ ছুটছে। সংবিধানে জীবন নেবার কী 
অধিকার আছে, মানুষের প্রাণ নেবার কি অধিকার আছে? সংবিধান কি অধিকার দিয়েছে, যে 
কোনও সময়ে যে কোনও জায়গায়, যে কোনও পরিস্থিতিতে গুলি চলবে? এ মানুষগুলো 
কোথায়, সুলতান সিং, এই মানুষগ্ডলো নটোরিয়াস। আজকে সবাই স্বভাবতই ওধু উর্ভেজত 
নয়, মর্মাহতও। শিন্দা উনি কালকে পর্যন্ত করেননি। এখনও একটু নাকি নিম রাজি হয়েছেন 
জুডিশিয়্যাল এনকোয়ারি দিতে। আজকে কোয়েশ্চেন আওয়ার আছে, আমরা এটা নষ্ট করতে 
চাইছি না। প্রথম কোয়েশ্েনে গুলি চালানো সম্পর্কে রয়েছে। আজকে এই কোয়েশ্েনের 
উপর ফুল মেজার দেওয়া হোক। আমরা এই প্রশ্নটার উপরই ফুল মেজার দিতে চাই। 
তারপর আমরা আলোচনায় যাব। আপনি নো কনফিডেন্স মোশন চার ঘন্টা সীমা বদ্ধ 
রেখেছেন, এটা ছয় ঘন্টা করে দিন এবং আমার নিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, উনি জুডিশিয়্যাল 
এনকোয়ারি দেবেন কি না, কারণ আাজ এ হোম নিনিস্টার, তিনি ব্যর্থ। তার বয়স হয়েছে, 
আমি জানি না, তিনি রিজাইন করতে রাজি আছেন কি না, হোম ডিগাটমেন্ট তাকে ছাড়তে 
হবে। এই সুলতান সিং একজন নটোরিয়াস লোক, সুলতান সিং ছাড়া অন্/ কোনও অফিসার 
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থাকলে এই ঘটনা ঘটত না। ওখান থেকে তাকে সাসপেন্ড করা হোক। ইউ হোল্ড এ বার, 
হাউস অব কমলে এই রকম একাধিক বিচার হয়েছে। হাউস হ্যাজ টেকেন দি চার্জ অব দি 
কৌর্ট। এই রকম নজির আছে। আপনি সুলতান সিংকে ডাকুন এবং তাকে সাসপেন্ড করুন, 
যদি চীফ মিনিস্টার না করেন। যারা মারা গেছে, তাদের কমপেনসেশন দিতে হবে, পাঁচ দশ 
হাজার টাকা নয়, যুবকরা ছাত্ররা তাদের কেউ গুলি করে মারে? অপোজিশনে আমরা ৪২ 
জন। আজকে 1 50001. 10) 00 5021801) 01076 01010 01101 1010) ৬0105 ৮110 
110৬০ 0160160 05 11.1-.45 014 00116 100 00101110151, 0011 139905 
[0119 145 50000100 0100 01010 (08110গো) 1011) 0195 0111. 11100101709 ০01 51% 
|011) ৬9065 0119. 1 50901 ৬11] 110 5010111]) 010 ৬110 1070 0105517 010 
২0100000171 01 0179 01010 6181)! 1911) [১0]01৩. আজকে সেইজন্য আমার দাবিগুলো 
মুখ্যমন্ত্রীকে দিচ্ছি, কৌশ্চেন আওয়ার আমরা নষ্ট করতে চাইছি না। এই কোম্টেন আওয়ারটা 
সীমাবদ্ধ রাখুন একটা কোয়েশ্চেনে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করুন জুডিশিয়াল এনকোয়ারি করবেন 
কিনা এবং হোম মিনিস্টার হিসাবে তার পদতাগ চাই, সাসপেনশন অব অফিসার আান্ড 
সুলতান সিং ইন পার্টিকুলার, হি ইজ নটোরিয়াস, এবং কমপেনসেশন, এই পাঁচটি বিষয়ে 
আমরা আডিকোয়েট গ্যারান্টি চাই। পলিটিক্যাল সাইডট৷ হাউজের বাইরে নেব। মুখ্যমন্ত্রী 
এখানে আছে, উই উইল সি দি আ্যান্ড অব ইট, আমরা নো কনফিডেন্স মোশন দিয়েছি। এই 
পজিটিভ ঘোষণা আমরা চাই। আরও নক্নারজনক কথা, জলঙ্গীতে পরগুদিন বুভুক্ষু মানুযুগ্ডলোর 
ওপর লুঞগাট ৯লছে, দরজ| জানালা লুট করা হচ্ছে, ওখানে অত্যাচার হচ্ছে, মানুষ লোকে 
হেল্প দিতে পারছেন না, ভাপনাদের বলেছিলাম, হল পাটি ডেলিগেশন পাঠাবার জন্য। 
আপনি পাঠালেন হা। লেট দি টাফ মিনিস্টার আনসার দিজ ফাইভ ডিমান্ডস। তারপর নেঝুট 
কৌর্স আমর! ঠিক করব। আজকে মার্গারেট থ্যাচার ভারতের স্বব্ধে বলেছেন এবং আমি 
আজ ইন্ডিয়ান, তই ফিল প্রাউড, তিনি বলেছেন, "শা 10010 ০500৩ 095017009৩ 
9 50201111 ৬11]. 2 1101-001101091, 111111019, 0) 91010100101010 01185 0110 
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115 170 40901 0 ০0110010101]. 13001, 0101৩ 10010 0010 01801517000 11010. 
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গুলিচালানোর ঘটনাকে ধিকার এবং বিক্ষোভ জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই পুলিশ 
যেভাবে নির্বিচারে গুলি চালালো তাতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতরভাবে আহত 
হয়েছে, তারা এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। শুধু এই ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়নি ৫০ 
জনেরও বেশি আহত হয়েছে। পুলিশ কথায় কথায় এইভাবে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। আজ 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনের কোনও দাম আছে কিনা বামফ্রন্ট রাজত্বে তা জ্যোতিবাবুকে 
বলতে হবে। কেন পুলিশ এভাবে গুলি চালালো তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। সুলতান 
সিং যেখানে যান সেখানেই এ ধরনের গন্ডগোল হয়। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তার 
জবাব আজকে পরিষ্কারভাবে এই হাউসে দিতে হবে বিবৃতি দিতে হবে এবং কথায় কথায় 
গুলি চালনা বন্ধ হবে কিনা তার জবাব দিতে হবে। পুলিশ এর আগে বীরভূমের হরিহর 
পাড়ায় এবং তারাপুরে এইভাবে গুলি চালিয়েছে এবং যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে 
যে কোনও মেলায়, যাত্রায়, উৎসবে পুলিশ নিবিচারে গুলি চালাচ্ছে। আজকে রাজ্যে জনগণের 
জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। সাষ্টা, জুয়া, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই-এ মানুষের জীবন 
বিপর্যস্ত, অথচ এখানে জনগণের টাকায় পুলিশরাজ চলছে। আজকে হাউসের অন্য কোনও 
প্রোসিডিংসের আগে জ্যোতিবাবুকে জবাব দিতে হবে। পশ্চিমবাংলার জনগণের দাবি_-গতকালের 
ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে, আযাডিকোয়েট কমপেনসেশন দিতে হবে এবং দোষী 
পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে। গতকালের ঘটনার কোনও সন্তোষজনক জবাব না 
পেলে হাউস চালাবার কোনও নৈতিক অধিকারই থাকে না। সুতরাং সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টিভঙ্গির ওপর সব নির্ভর করছে। 


শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের এই সরকারের 
বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশন দেয়া আছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। 
হাউস আগামীকাল হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। আবার কবে হাউস চলবে, আমাদের জানা নেই। 
যখন এই বিধানসভা চলছে তখন গতকাল অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ঘটনা ঘটে গেছে এবং 
সেটা নিশ্চয়ই আপনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। 
আপনি এটাও নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বর্তমানে এ রাজ্যে পুলিশ যে কোনও ছোট-খাট 
আইন-শৃঙ্বলা প্রশ্নের পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার জন্য গুলি চালাতে শুরু করেছে। আপনি 
আমাদের কাস্টোডিয়ান, আপনি এ বিষয়ে হাউসে আমাদের বলার সুযোগ দিয়ে ভালই 
করেছেন, কেন না সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের এটা জানার প্রয়োজন আছে__বর্তমানে পুলিশের 
ভূমিকা কোথায় গিয়েছে। আমরা দেখছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। 
আমরা দেখেছি গত খছর ২১শে জুলাই পুলিশ গুলি চালিয়ে ১২ জনকে খুন করেছে। গত 


338 455211718২০ 0]95 

ৃঁ [ 22170 99191917920, 1994 ] 
বছর যখন বারাসাতে আন্দোলন হয়েছিল তখনও পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। আমরা সেসব 
ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা চাই না বিধানসভায় কোনও গণ্ডগোল হোক, কিন্তু 
বিধানসভা যখন চলছে তখন পশ্চিমবাংলার ৮ কোটি মানুষের গণতন্ত্র রক্ষিত হবে কিনা, 
বসে থাকব কিনা, এটাই আমরা বিধানসভায় জানতে চাই। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে 
চাই যে, এখানে যদি কোনও বিবেকবান মুখ্যমন্ত্রী এখন থাকতেন তাহলে তিনি তার দায়িতু 
এড়িয়ে যেতেন না, তিনি দায়িত্ব কাধে নিয়েই বলতেন, 'আমার পুলিশ বার বার মানুষ খুন 
করছে, আমার পুলিশ বার বার গণতন্ত্র হত্যা করছে, সুতরাং আমি পদত্যাগ করছি।, 
আজকে এটাই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এটা আশা 
করা যায় না। ওরা ১৭ বছরে ৬০০/৭০০ বার মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে, হাজার 
মানুষকে খুন করেছে। এমন কি লক্‌ আপে পর্যস্ত মানুষ খুন করেছে। এর জন্য পশ্চিমবাংলার 
বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কোনওরকম বিবেক যন্ত্রণা হয় না। পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র থাকবে কিনা, 
আজকে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলুন। আমরা জানি ওঁর কোনওরকম বিবেক যন্ত্রণা নেই। 
তথাপি ওঁর কাছে আমি দাবি করছি, উনি কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্ষমতা থেকে চলে 
যান। আমি জানি সংখ্যায় ওঁরা বেশি, সুতরাং নো কনফিডেন্স মোশনের ওপর ভোটে 'শমরা 
হেরে যাব। কিন্তু দিস ইজ এ নো কনফিডেন্স মোশন এগেন্সট দি কাউন্সিল অব মিনিস্টারস 
আ্যান্ড দি টীফ মিনিস্টার মাস্ট টেক দি রেসপনসিবিলিটি। আপনি আমাকে বলতে দিয়েছেন, 
তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। বারাসাতে যখন আমার সামনে গুলি চলেছিল তখন আমার 
বিবেকের দংশন হয়েছিল। এখানে আমার সামনে ১২ জনকে গুলি করে মারা হয়েছিল, আমি 
নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখেছি এবং আমি সে দৃশ্য এখনও ভুলতে পারছি না_ -ুখ্যমন্ত্ী 
দেখেননি, তিনি উপভোগ করেছেন। তাই আমি বলছি, আমাদের লীডার যেভাবে যে দাবিগুলো 
রাখলেন সেভাবে সেই দাবিগুলো মেনে নেওয়া উচিত। আশা করব মেনে নেবেন। ধন্যবাদ। 


৩])11 0৮91) ৩11101) ১০011910191 £ 911, ] 1786 17900 ৬/101) 201010101) 1109 
০0১501৬9010175 1011] (0 01011. 1] 21009015 [0 110, 9] (1100 0119 00170] 15 
00101520 0031৮/159 ৮179 51701001016 06 গো) 011011])1 [0 001110050 (19 
100059 ? 1 ৮11] 96:20079010190 01101 ৮/16]) 2 1701109 ০01 2 10-00171100106 
[70110] ৮485 61৬01], 1 23 1701 ৬1501211590 (101 (11010 ৬/০এ]এ 00 017010101 
01770 01 5921091) 5021101) 011 0179 02 (106 1001101] ৬/9010 09০ (0101) 0] 10 
01500551017. 1116 170-001701097)06 1701101) ৬/29 10201] 10 01500155 00110165 0 
116 0০9৬০170001) 017) ৬০10015 001115 11101000170 [11116 11 076 90906 00011116 1119 
0850 ০ ১০015. 


[11-20 - 11-30 &.]).] 


০ ৮111 10101) 16091] 07010001176 006 70950 0৬৩ ০০15, 1,084 00109 
01117551700 (01017) [01906. 430 709150175 1700 0991 10119. 101৩ 110) 000 


0£5110 ঠা) এব৩৬এাংও 339 


11870 099] 11110060. 13951065 11059, [1010 4919 ৬০১ 11017 ০0067 15595 
[01078 015] (01007. 1700 90000. 7]076/ 110৬0 01৬0) ৬1116 61৬10 016 70006 
06 17000) [0 1২0-০0200100109. [181 1700 5০0 1101017 (0 00 ৮/0) 1016 
০১090101701) 510190101) (01105 50051000100] 99. 098160 6১ 010০ [011০9 
[110 21016 9691001) 91011011. 01 19800110205 1181001) 70011090 ০011101 
15 0180০0 09016 00, ৯]. 176. 067701105 100030 0০ 121060 00 0110 106 1795 
8150 5001010090 0119 0170 081650101) 1100 ০০ (0011 00). 1015 011) 21191 0106 
000950101) 11001 15 ০0%01-0101 010 011671111510 10015150091 11) 71950601০01 
9৬০ 06170105 ৮/10101] 1706 0০90] [019060 00106 ০. 4৬10 11101071107, 116 
০-০017000709 17৬10101011 ৬/1]] 00 01505500 ৮/10]) 1100 50011155101) 17000 0৮ 
(076 ].920০া 01 101০ 00009510107. 00101 016 01019 91101 0০ 71971050 [0 91% 
10005. 1] ৮০10 50011110170 10006 50010195101) 01 0176 1-০200 01 1109 0010- 
51010) 02 (1001) 1100 90000 010 161 [116 0095010) 10001 50211. 


৭191100 (91105110175 
(00 ৮110) 01:91 81051015010 61011) 


পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনা 


*৫৬। (অনুমোদিত নং *৫) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) ১লা জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৯৪ পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃক গুলি 
চালনার কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল ; এবং 


(খ) এই ঘটনায় কত জন পুলিশ ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন এবং 
কত জন আহত হয়েছেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ 

(ক) ২১২টি। 

(খ) নিহত আহত 
পুলিশ ১ ৭৬৫ 
সাধারণ মানুষ ৮৪ ২৫৭ 


(এই সময়ে শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ওয়াকআউট করেন) 


্্ী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী বললেন মাত্র ১৯ মাসে ২১২টি পুলিশের . 
গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে এবং ১ জন মাত্র পুলিশ মারা গেছে এবং তার বিনিময়ে ৮৪ 
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জন মানুষ মারা গেছে এই রাজ্য সরকারের আমলে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ১৯৯৩ 
সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৯৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্যস্ত। আমার স্পেসিফিক প্রশ্নটা 
ছিল, ১লা জানুয়ারি ১৯৯৩ সাল থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পুলিশের গুলি 
চালনায় কতজন পুলিশ মারা গেছে এবং কতজন মানুষ মারা গেছে? এখন প্রশ্নটা ২১শে 
জুলাই ১৯৯৩ সালে কতজন পুলিশ মারা গেছে এবং কতজন মানুষ মারা গেছে? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ ২১শে জুলাই ব্যাপারটা কি? 
(নয়েজ) 
মিঃ স্পিকার £ আপনার অতিরিক্ত প্রশ্নটা আবার করুন? 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী দয়া করে বলবেন কি__১৯৯৩ সালের ১লা 
জানুয়ারি থেকে ১৯৯৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্স্ত-_কলকাতার বুকে অনেক আন্দোলন 
হয়েছে, বন্ধ হস্য়ছে, মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তার উপর ভিত্তি করে আপনি হাউসে 
স্টেটমেন্ট দিয়েছেন__এখন আমার জিজ্ঞাসা কতজন পুলিশ মারা গেছে, কত জন মানুষ মারা 
গেছে, কতজন ইনজিওর হয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ ২১শে জুলাইয়ের কথা তো বার বার বলেছি। এখানে আমি প্রথমেই 
বলেছি যে, আমরা রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করতে দেব না, পুলিশ সেটা কাটাবার চেষ্টা 
করেছে, তাতে আমি অনেক হিসাব দিয়েছি সম্ভবত ২৫০ জন আহত হয়েছে, আর যারা 
বিরোধিতা করতে এসেছিল তার মধ্যে ১২ জন মারা গেছে। একই কথা কতবার করে 
বলব? আমি পরিষ্কার করে বলেছি যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত আমরা দোব না, কারণ 
সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন করে রাইটার্স বিল্ডিংসে আসা যায়, নির্বাচন ছাড়া আসা যায় না, 
সেজনা বোধ করি কংগ্রেসেরও একটা অংশ এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, সবই তো দিয়েছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ আমি কারণ জানতে চাইনি, তথ্যটা জানতে চাইছি। এটা লঙ্জাজনক 
ঘটনা, আপনি যখন এখানে বলতেন এবং মাননীয় ডাঃ রায় ওখানে বলতেন তখন আপনি 
পুলিশের বিরুদে। কথা বলেই ওখানে গেছেন। আপনার ট্রিগার হ্যাপী পুলিশ ১৯ মাসে ২১২ 
বার গুলি চালিয়ে মানুষকে মারছে, শুধু কলকাতায় নয়, হরিহরপাড়ায় পুলিশের গুলি চালনার 
প্রতিবাদে বন্ধ হয়েছিল, আগামীকালও এই পুলিশের বার বার গুলি চালনার প্রতিবাদে বন্ধ 
হবে। আপনি বলছেন ৭৬৫ জন পুলিশ আহত হয়েছে পুলিশ হাসপাতালে কিন্তু তার 
কোনও রেকর্ড পাওয়া যায়নি, আপনি পুলিশের এই গুলি চালনা এবং মানুষ খুন বন্ধ করার 
কি ব্যবস্থা করছেন। 


মিঃ স্পিকার £ মিঃ মান্নান, পুট ইওর কোয়েশ্চেন। 
শ্রী আবুল মান্নান ঃ শাস্তিপুরে নিরীহ চাষীরা চাষের জন্য জল চাওয়ায় গুলি চলেছিল, 
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বীরভূমে ডাক্তারের বদলির প্রতিবাদ করায় গুলি চলেছিল। 
[11-30 - 11-40 ৪.7.] 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমি তো বলেছি দু-একটি ব্যাপারে জুডিসিয়ানে এনকোয়ারী বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত করা হচ্ছে। বালীগঞ্জে নির্বাচনের পর নির্বাচনী এলাকার বাইরে যে ঘটনা 
ঘটল তার তদন্ত চলছে, আশা করছি শীঘ্র রিপোর্ট পাব। রাইটার্স বিল্ডিং অবরোধ বা দখলের 
ঘটনার ব্যাপারে ওরা জুডিশিয়াল এনকোয়ারী চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটা পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসির 
বিপক্ষে, কারণ জোর করে রাইটার্স বিল্ডিং দখল করা যায় না। 


মিঃ স্পিকার ঃ$ আপনারা উত্তর শুনতে চান, কি চান না? এভাবে চললে হবে না। 
আপনারা বসুন। | 


রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ আমাদের বিচারে পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ সকলেই মানুষ 
যেসব ঘটনা ঘটছে এবং মানুষ মারা গেছেন সেসব ঘটনার পেছনে কি কি কারণ আছে যার 
জন্য পুলিশ গুলি চালিয়েছেন এবং মানুষ মারা গেছেন এটা আমি জানতে চাই। 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আপনার এটাই যদি প্রশ্ন হয় তাহলে আলাদাভাবে কেন প্রশ্নটা 
করলেন না? নির্দিষ্টভাবে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর দিয়েছি। রাইটার্স বিল্ডিং দখল 
করার ব্যাপারে জবাব দিয়েছি। কোথায় কবে কেন গুলি চলেছে আলাদাভাবে জানতে চাইলে 
লিখে পাঠাবেন, জানিয়ে দেব। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুলি চলেছে সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে 
এবং সবাই যে কংগ্রেসি সেটাও বলছি না। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত 
প্রশ্ন করতে চাই যে, গুলি চালাবার হুকুম দেবার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট কোড আছে। ২১২টি 
কেসে গুলি চালাতে বলেছেন এ সময়ের মধ্যে ২১২টি কেসে কত রাউন্ড গুলি চলেছে 
বলবেন এবং সবটা যদি নাও বলতে পারেন, গুলি চালাবার হুকুম কে দিয়েছেন বলবেন। 
আপনি নিজে বলেছিলেন যে ২১শে জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে গুলি চালাবার পর এখানে 
বিধানসভার কাছে আমাদের যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশনের উপর আবার গুলি চলেছে। এখানে 
কে গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছে 'সেটা তো বলতে পারবেন? এবং গুলি চালাবার পর 
পুলিশের প্রশংসা করেছেন একথা কি জানা আছে? 


রী জ্যোতি বসুঃ কি যে প্রশ্ন! কি জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে পারলাম না। কয়েক 
বার- দু'শবার অর্ডার দিয়েছে গুলি চালনার এবং সব জায়গাতেই কেউ না কেউ অর্ডারটা 
দিয়েছেন বলেই গুলি চলেছে। কিন্তু দু'শবারের লিস্টটা তো সঙ্গে আনিনি! নির্দিষ্টভাবে 
জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, কারা কারা কোথায় কোথায় গুলি চালনার অর্ডার দিয়েছেন। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ ২১শে জুলাই তারিখেরটা তো বলতে পারবেন? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আপনি বলেছেন, আমি নাকি গুলি চালাবার অর্ডার দিয়েছি। এর 
কি উত্তর দেব! কংগ্রেসিরা অসত্য কথা বলেন এটা জানি, কিন্তু বিরোধী দলের নেতা হয়ে 
যদি এভাবে অসত্য কথা বলেন! এটা কল্পনারও বাইরে। আপনারা চাইছেন সংবাদপত্র এটা 
বলুক যে, মুখ্যমন্ত্রী অর্ডারটা দিয়েছেন। আমি বাড়িতেই ছিলাম না, জানতে পারলাম ঘটনা 
ঘটে যাবার পরে। জানবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তথ্য না জেনে লিডার অব দি 
অপোজিশন এটা কি করে বলেন? এই হচ্ছে কংগ্রেস দল। এই মানুষ হচ্ছে কংগ্রেসের 
লিডার অব দি অপোজিশন, আমি কি করব। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন প্রায় দুই শতবার গুলি 
চালাতে হয়েছে। অনেক সময়ে কংগ্রস দল থেকে প্রোভোকেশন সৃষ্টি করা হয়, বিভিন্ন চোর- 
ডাকাত ধরতে গুলি চালাতে হয়। কাজেই এই ধরনের কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় 
কিনা, যেমন-_-জল কামান যাতে মৃত্যুর হার কমানো যায়। এই বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা 
করছেন কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আমি এই ব্যাপারে দিল্লির কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়েছি। এক এক 
জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমাকে জানানো হয়েছে। তবে যদি বোমা ছোড়া হয়, 
পাইপগান ব্যবহার করা হয় তাহলে আমার মনে হয় জল কামান দিয়ে এগুলি ঠেকানো 
কঠিন। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় ঘুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনি কবলেছেন যে জানুয়ারি থেকে 
আজ পর্যস্ত ২১২টি গুলি চলেছে এবং তাতে একজন পুলিশ এবং ৮৪ জন সাধারণ মানুষ 
মারা গেছে। এরআগে আপনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে ১৯৮৮ সাল থেকে 
১৯৯৩ সাল পর্যস্ত এক হাজার ৮৪ বার গুলি চলেছে এবং তাতে ৪১৩ জন লোক মারা 
গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ৬।। বছরে ১২ শত ৯৬ বার গুলি চলেছে এবং. টোটাল 
পিপল কিল্ড ইন লাস্ট সিক্স আ্যান্ড হাফ ইয়ার ইন পুলিশ ফায়ারিং ৪৯৭ জন। 'এই ৪৯৭ 
জন লোক যেখানে মারা গেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে পুলিশ, আর ৪৯৬ জন হচ্ছে সাধারণ 
মানুষ। এতগুলি ঘটনার পরে মাত্র তিনটি জায়গায় এখন পর্যস্ত জুডিশিয়াল ইনকোয়ারির 
অর্ডার দেওয়া হয়েছে। গতকাল শিয়ালদায় গুলি চলেছে এবং এখন পর্যস্ত ৬ জন মারা গেছে 
বলে জানা গেছে এবং ৫০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে পুলিশ ঘন ঘন গুলি চালাচ্ছে এবং প্রাকটিক্যালি আযাভারেজ 
দাঁড়াচ্ছে যে প্রায় প্রতি মাসে ১৫টি করে গুলি চালাবার ঘটনা ঘটছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
স্পেসিফিকভাবে জানতে চাই, এইগুলি চালানো ঘটনা এবং শিয়ালদায় গতকালের ঘটনার 
পরে আপনি কি একথা মনে করছেন যে আপনার পুলিশ আজকে ট্রিগার হ্যাগী হয়ে গেছে? 
আপনার প্রশ্রয় পেয়ে বিনা প্ররোচনায় যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্বেও পুলিশ এই যে গুলি 
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চালাচ্ছে, এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, পুলিশ আযকশন সম্পর্কে ওভার অল জুডিসিয়াল কমিশন 
বসাবেন বা অন্য কৌনও ব্যবস্থা নেবেন যাতে আপনার পুলিশ নিরীহ মানুষকে গুলি না করে 
যেমন--২১শে জুলাই গুলি করে ১৩টি তাজা প্রাণ নিয়েছিলেন? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আমি মনে করি এই সবটা জড়িয়ে ৪শত, ৫ শত জুডিশিয়াল 
ইনকোয়ারী করা যায় না। বিশেষ কতবিশেষ ক্ষেত্রে কতকগুলি আমরা করছি, আর কতকগুলি 
আমরা করছি না। আমি আবার বলছি যে ২১শে জুলাই যেটা হয়েছিল সেটাতে আমরা 
করিনি, শতবার চাইলেও আমরা করব না। আর শিয়ালদা সম্পর্কে আমার কাছে রিপোর্ট 
আসতে আরন্ত করেছে, আমি দেখব কি করা যায়। কালকে আমি আমার রিআযাকশন 
বলেছি। সংবাদপত্রে অনেক কিছু বেরিয়েছে। তারপরে কংগ্রেসের কি ভূমিকা ছিল, সেখানকার 
ইউনিয়নের কাছ থেকে প্রতিবাদ এসেছে। সেখানে কংগ্রেসের ইউনিয়ন আই. এন. টি. টি. 
ইউ. সি'র পক্ষ থেকেও তারা বলেছে যে আমাদের উপরে হামলা হয়েছে, হকার্সদের উপরেও 
হামলা হয়েছে। অনেক যাত্রী ছিল তারাও মারা গেছে বলে খবর এসেছে। একজনকে এখনও 
আইডেনটিফাই করা যায়নি। এই সব সম্পর্কে জবাব দেব। কিন্তু আপনারা বলছেন যে 
পদত্যাগ করুন। পদত্যাগ করলে জবাব কে দেবে? ূ 


|11-40 - 11-50 এশা।.] 


শ্রী কৃষ্ণন্দ্র হালদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশের গুলি চালনার ফলে মানুষের 
মৃত্যু খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। আপনি বলেছেন ২১২ বার গুলি চলেছে। এখন পরিস্থিতি 
দিনের পর দিন জটিল হয়ে যাচ্ছে। এখন আর আগের মতো অবস্থা নেই। সামাজিক 
অর্থনৈতিক অবক্ষয় চলছে, সামাজিক টেনশন বাড়ছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে 
বর্তমানে নির্দিষ্ট ঘটনাগুলি যে ঘটছে সেই ঘটনাগুলিকে ফেস করার জন্য পুলিশদের মধ্যে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবসথার কোনও কর্মসূচি আপনার বিবেচনার মধ্যে আছে কি? এই যে 
২১২ বার গুলি চলল তার মধ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে এবং কতগুলি সমাজবিরোধীদের 
ঠেকাবার জন্য এই সংখ্যা থাকলে বলবেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু না, ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নেই। তবে পুলিশের আলাদা বাহিনী করতে 
হচ্ছে মাঝে মাঝে এই রায়টের অবস্থা ঠেকানোর জন্য। এই কথা ঠিক থে সব সময় বলা 
হয় একেবারে অনিবার্ধ কারণ না হলে গুলি যেন না চলে। এই ইন্রাকশন সাধারণভাবে 
দেওয়া আছে। আর এই বিষয়ে এর বেশি কিছু বলার নেই। এই যে সমস্ত ঘটনা বলা হচ্ছে 
এর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজবিরোধীরা রয়েছে। এনকুয়ারী সব ক্ষেত্রে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে 
আযডমিনিস্টরেটিভ এনকুয়ারী হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল এনকুয়ারীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
আযডমিনিষ্ট্রেটিভ এনকুয়ারীর সঙ্গে জুডিসিয়াল এনকুয়ারী হতে পারে। জুডিসিয়াল এনকুয়ারীর 
রিপোর্ট যেটা আসবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। আর .এই ব্যাপারে নতুন করে কি বলার 
আছে? যদি সমাজবিরোধীরা এই ভাবে ঘটনা ঘটায় তাহলে তাদের যদি কোনও উপায় না 
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তাদের যদি গুলি চালাতে হয় তাহলে কি করবে? গুলি চালানো নিশ্চয়ই উচিত নয়, এই 


বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? 


শ্রী নরেন হাঁসদাঃ এই কথা ঠিক যে পুলিশদের যখন রাইফেল দেওয়া হয় তখন 
তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন ২১২ বার গুলি চলেছে আর লোক খুন 
হয়েছে ৮৪ জন। অর্থাৎ গুলি চালিয়েও খুন করতে পারেনি। যারা খুন করেছে তাদের 
কতজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, তাদের কতজনকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে যারা খুন করতে 
পারেনি তাদের কতজ্বনকে ডিমোশন দেওয়া হয়েছে এটা আমি জানতে চাই? 


মিঃ স্পিকার £ নট আ্যালাউড। 


শ্রী আবু আয়েস মন্ডল £ ওনারা এখানে বারে বারে ২১ জুলাই-এর ঘটনার কথা 
বলছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আজ 
পর্যস্ত যত ঘটনা ঘটেছে, কুমারগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, উত্তর বারাসাত এই সমস্ত জায়গায় ওরা 
প্রথমে পুলিশের উপর সিরিয়াস আক্রমণ করেছেন। ওই ২১শে জুলাই সৌগতবাবু মঞ্চের 
উপর দাঁড়িয়ে লেছিলেন-_সমস্ত কাগজে বেরিয়েছে-_-আমাদের ৬০ হাজার, ওদের ২০০০, 
আক্রমণ চালাও। আমি স্বরাষ্টরন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ওঁরা এই যে গণতন্ত্রের নামে ভয়ঙ্কর 
অবস্থার সৃষ্টি করছে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চক্রাত্ত করছে এই ব্যাপারে আপনি কোনও 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা জানতে চাই। 


মিঃ স্পিকার ঃ নট আলাউড। 
[11-50 _- 12-00 [০07] 


শ্রী অস্বিকা ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মুখামন্ত্রীর কাছে প্রম্ম করতে চাই যে, সেদিন ২১শে 
জুলাই যেগুলি চালানো হল এবং ১২টি প্রাণ গেল এবং যেখানে গুলি চালানো হয়েছে সেটা 
রেড রোডে, যেখানে আশেপাশে কোনও সরকারি অফিস নেই বা কোনও দোকান নেই, এবং 
"ওই গুলি চালানোর পরে ওই ১২টা বডির একটা বডি পাওয়া গেল মহামেডান স্পোর্টিং 
ক্লাবে এবং আরেকটি বডি পাওয়া গেল চেম্পোতে বিকলাঙ্গ অবস্থাতে । অমার প্রশ্ন সেই 
কারণে যে এই যে গুলি চালনা পুলিশ সেদিন সেটা কি তাদের সঙ্গ হয়েছিল? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ ২১ তারিখে কোনও উপায় ছিল না পুলিশের কাছে। আমরা 
আপনাদের রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করতে দেব না যতক্ষণ না নির্বাচন হচ্ছে। 


রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে যে, শিয়ালদহ 
এলাকায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে ওখানে একটা বিশেষ রাজনৈতিক আশ্রিত 
সমাজবিরোধীর ডেন হয়ে রয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা 
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দেখেছি এই রাজনৈতিক আশ্রিত সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ। শিয়ালদহ স্টেশনে এবং টিকিট 
পরীক্ষার যে ব্যাপার, যেখানে ভলেনটিয়ার নিয়োগ করা হয় সেখানে এই একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক আশ্রিত সমাজবিরোধীরা সুযোগ পেয়ে থাকে এবং গতকালের ঘটনাও তারই 
ফলশ্রুতি। এই জায়গাটা এমন একটা জায়গা যেকোনও সময়ে যে কোনও ঘটনা ঘটে যেতে ৃ 
পারে। সুতরাং এটাকে রেড আ্যালার্ট জোন হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য আপনি কলকাতা 
পুলিশকে অনুমতি দিয়েছেন কিনা এবং স্পেশ্যাল ভিজিলেন্স রাখার কোনও ব্যবস্থা করছে 
কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আমি বলব, আমাদের সব রিপোর্ট আসছে। অনাস্থা প্রস্তাবের উপরে 
বক্তব্য রাখবার সময়ে আমি সব বলব। এখন পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি তাতে ওখানে যেসব 
হকার্স ছিল তারা মারধোর খেয়েছে। ওখানে কংগ্রেস ইউনিয়নের হকার্স ছিল, তারা শুধু 
বলেছিল যে তাদের উপরে এইভাবে হামলা হলে তারা ট্রেন বন্ধ করে দেবে, পুলিশের 
বিরুদ্ধে হামলা করার কথা কিছু বলেনি। আমি সমস্ত বিষয় খবর পেয়ে উত্তর দেব। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ এই ঘটনা যখন ঘটল আমি তখন সেখানে, আমি একটা মিটিং 
করছিলাম এবং দেখলাম ঘটনাটা । পরে ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনাও করলাম। আমি যা 
দেখলাম তাতে পরিষ্কারভাবে বলা যেতে পারে এটা ঠিক জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মতো 
এখানে ঘটল। আপনারই মদতপুষ্ট সুলভান সিং, যিনি এখন বেলে পোস্টেড, কিন্তু আপনারই 
ট্রেন্ড এবং আপনাকেই সার্ভ করেন, তিনি কোলাপসিবিল গেট বন্ধ করে দিয়ে গুলি চালালেন। 
আপনারা নিজেদের কিছু গুন্ডা বাহিনীকে কুলি করে ওখানে পাঠিয়েছেন। রেলের তো লাল 
ড্রেস পরা কুলি। আর আপনারা নীল, সবুজ এইসব রঙ্গের জামা পড়া কুলি নামিয়েছেন। 
এইভাবে সিপিএমের গুল্ডাবাহিণীকে দিয়ে নীল সবহুজ ড্রেস পরিয়ে কুলি বানিয়ে চালিয়ে 
দিচ্ছেন। আসলে আগামী ২৪ তারিখে হকার্স উচ্ছেদ করবার কথা সেই কারণে আগেভা"গই 
এইভাবে হামলা করে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটানো হল এবং গুন্ডাবাহিনী নামানো হল। 
লগন দেওয়া সিংয়ের গুভ্ডাবাহিনী দিয়ে এইসব কাজ করানো হল এইসমস্ত বিষয়ে আপনার 
কী মতামত? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আমার যা বলার পরে বলব, ইতিমধ্যে কংগ্রেস লীডার প্রদীপ 
ঘোষের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে নেবেন। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কছে আমি একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে চাই। 
গতকাল যে ঘটনা* ঘটল তা একটা মর্মাত্তিক ঘটনা এবং এই ঘটনার মূল নায়ক হচ্ছে 
শান্তিপুর কলেজের শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়। 


এই শঙ্কর চক্রবর্তীর সম্বন্ধে আমি জানি। বিশ্বভারতীর নিমাইসাধন বসুর নাম ভাঙিয়ে 
জাল সার্টিফিকেট ইস্যু করে কাজ থেকে টাকা নিয়েছেন, এই নিয়ে শান্তিনিকেতনে বহু হৈচৈ 
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হয়েছে, একজন অধ্যাপক রিসার্চ করার নাম করে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের নাম, সেখানে এই রকম অসামাজিক কাজকর্ম করতে পারে। তাই আমি আপনার 
কাছে ক্যাটিগোরিকালি প্রম্ন করতে চাই এই অধ্যাপক সমাজে ইনি একটি কলঙ্ক। এই শঙ্কর 
চক্রবর্তী মহাশয়কে কালকের ঘটনায় যিনি মূল নায়ক তাকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনায় আছে 
কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এই প্রশ্নের কি উত্তর দেব। উনি সুনির্দিষ্ট যে প্রম্ম করেছেন সেই 
ব্যাপারে বলি, আমার কাছে যা রিপোর্ট এখন অবধি এসেছে তাতে তাকে পাওয়া গিয়েছে, 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এ প্রফেসর হচ্ছেন কংগ্রেসের লোক। একেবারে দুর্নীতিগ্রস্ত, 
মৌগতবাবুর বন্ধু। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, প্রায় ১২ 
শতবার গুলি চলেছে, সাড়ে ৬ বছরে। ২১২ বার গুলি চালিয়েছে আপনার পুলিশ ১৯ মাস 
এর মধ্যে ২১শে জুলাই এর ঘটনার সম্বন্ধে আপনি বলছেন রাইটার্স বিল্ডিং দখল করতে 
গেলে পুলিশ গুলি চালাবে, ভাল কথা। আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য ২১শে জুলাই ১২ 
জন লোক মারা গিয়েছে আপনার হিসাবে, আমরা জানি ১৩ জন মারা গিয়েছে। আপনি ভুল 
তথ্য দিয়েছেন হাউসকে। পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করতে 
গিয়েছিল তাদের আক্রমণে আপনার কতজন পুলিশ বোমায়, পাইপ গানে আহত হয়েছে ঝ৷ 
মারা গিয়েছে, আপনি এই ব্যাপারে হাউসকে মিসলিড না করে সত্য ঘটনা পরিবেশন করুন। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এর উত্তর তো আগেও দিয়েছি। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এর যখন বাজেট হয়, 
আমার যতদূর মনে পড়ে তখন বলা হয়েছিল ৫৩ জন থেকে ৬০ জন পুলিশ আহত 
হয়েছিলেন। বোমা, পিস্তল, পাইপ গান এর আঘাতে পুলিশ আহত হয়। বিপ্লব করতে গেলে 
আরও অন্ত্র আনতে হবে। পাইপ গান দিয়ে দখল করে নেবেন রাইটার্স বিল্ডিংস, এই জিনিস 
চলে না, এতে .হবে না। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমার একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে, 
একদিকে যেমন সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে, তেমনি এই 
পুলিশকে কোনও কোনও সময়ে তথাকথিত শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে হিংসাশ্রয়ী 
আন্দোলনে পরিণত করবার জন্য পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এই 
ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন উদ্যোগী কারা ছিলেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আগে রিপোর্ট পাইতো, তারপর বলব। কি করে বলব রিপোর্ট না 
এলে। তবে প্রফেসর গ্রেপ্তার হয়েছ, অন্যান্যরা যারা ছিল সংগঠিত হয়ে তাদেরকে আমরা 
চিহিতি করতে পারিনি। এ এলাকায় সমাজবিরোধী যারা ঘোরাফেরা করেন তারা হচ্ছেন 
কংগ্রেসের। ওদের কংগ্রেসের একজন রেলওয়ের লিডার, তিনি সেখানে বলেছেন আমরা রেল 
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বন্ধ করে দেব যদি এইভাবে সমাজবিরোধীরা আমাদের উপর আক্রমণ করে। একটা ঘটনার 
উপর নির্ভর করে কিছু বলা যাবে না, আমাকে সবটা দেখে বিচার করতে হবে। 


[12-00 - 12-10 70০.] 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন 
বিরোধীদলের নেতা অসত্য কথা বলেছেন এবং রাগত স্বরে উনি বলেছেন বিরোধী দলের 
নেতার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে কি উত্তর দেব। বিরোধীদলের নেতা খুব ক্যাটাগরিক্যালি 
বলেছিলেন যে সমস্ত গুলি গুলো চলেছে সেই গুলি চালানোর নির্দেশ কে দিয়েছে। আপনি 
তো নির্দেশ দেননি, কিন্তু কোন স্পেসিফিক অফিসার গুলি চালানোর নির্দেশ দিরেছিল এবং 
কোন ক্ষেত্রে আপনি তাদের জাস্টিফাই করেছেন আর ঘদি জাস্টিফাই না করে থাকেন তাহলে 
সেই কনসার্নড অফিসারের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল কি আযাকশন নিয়েছেন। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ব্যাপারে আপনি হাউসের রেকর্ডটা 
দেখে নেবেন আমি কি বলেছিলাম, বিরোধীদলের নেতা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আমি গুলি 
চালাবার অর্ডার দিয়েছি। এটা তো অসত্য কথা। আমি রাত নটার সময় ঘটনাটা জেনেছিলাম। 
আমি তখন এক জায়গায় ছিলাম, আমি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম । সেখানে তখন রাত্রিবেলায় 
আমার কাছে খবরটা আসে। তিনটের সময় ঘটনাটা ঘটেছে। সেই প্রফেসর নানান লোক জড়ো 
করেছে, তারপর টীয়ার গ্যাস, গুলি, লাঠি চলেছে। তারপরে আমি রিপোর্ট পেয়েছি। তবে 
বিরোধীদলের নেতাকে আমি বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বলছি না। কারণ ভবিষ্যত প্রজন্মের 
এটা দেখা উচিত বিরোধীদলের নেতা কি ধরনের কথা বলেছিলেন। 


শ্রী শক্তি বলঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ২১২ বার এই 
রাজ্যে গুলি চলেছে এবং তার মধ্যে ৯০ ভাগ জায়গায় সমাজ বিরোধীরা জড়িত এবং আমি 
আপনার কাছে এই প্রশ্নটা করতে চাই, এইসব সমাজ বিরোধীরা যাতে করে কোনও রকম 
উস্কানিমূলক কাজ না৷ করে বা উত্তেঞনা সৃষ্টি না করে, অশান্তি সৃষ্টি করতে যাতে না পারে 
তার জন্য পূর্বাহ্নে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা এবং সেই ৯০ ভাগ সমাজ বিরোধীদের 
বিরুদ্ধে কি শাস্তিগুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? শিয়ালদহের ঘটনায় সমাজ বিরোধারা জড়িত 
আছে কি না এবং সেইসব লোকেদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ শিয়ালদহের সম্বন্ধে সব রিপোর্ট এখনও পাইনি। আশা করি এগুলো 
বিকেলের মধ্যে পেয়ে যাব, পরে আলোচনার সময় জানাব। এই সমাজ বিরোধীদের জন্য 
আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের পিছনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
কংগ্রেসিরাও আছে, তারা উষ্কানি দিয়েছে। আমাদের সেদিকে নজর রেখে চলতে হবে। 


শ্রী সাধন পান্ডে ই স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে মাঝে মধ্যে সত্যিই আমরা 
অবাক হয়ে যাই। শ্যামপুকুর সারার ব্যাপার নিয়ে সি. পি. এমের লোকেরা থানা আক্রমণ 
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করল, তাহলে সমাজ বিরোধীদের নিয়ে কারা চলে? লালবাজার থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার 
দূর, যেখানে রশিদ খানের বাড়ি সেখান থেকে সারা পশ্চিমবাংলায় বোমার মশলা সাপ্লাই 
হত, তাহলে সেই ঘটনার সঙ্গে কি আমরা যুক্ত? মেয়ো রোড যেটা রাইটার্স থেকে দেড় 
কিলোমিটার দূর সেখানে মানুষ মারা গেল, অথচ উনি বলছেন তারা রাইটার্স দখল করতে 
এসেছিল। আমাদের লীডার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে নয়, হোম মিনিস্টারের পদ থেকে 
উনি পদত্যাগ করুন। স্যার, পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে উনি জবাব দেবেন, এতগুলো লোক মারা 
গেল প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুলি মাথায় লেগেছে, বুকে লেগেছে এবং পেটে লেগেছে পায়ে 
লাগেনি, এই হচ্ছে ড্রামা। 


আপনি কি কোনও দিন কোনও অফিসারকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের শাস্তি হওয়া 
দরকার। কোনও পায়ে গুলি না করে বুকে মাথায় গুলি করেছেন? পায়ে গুলি করার নির্দেশ 
দেওয়া সত্তেও কেন পুলিশ এখনও বুকে মাথায় গুলি করছে? আপনি তো উত্তর দিয়েছেন। 
কিন্তু কালকেও মাথায় গুলি করা হয়েছে। এর জুডিসিয়ারি এনকোয়ারী হওয়া দরকার। 
আমার প্রথম প্রশ্ন পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে আপনি পুলিশ কর্তাদের বলেননি কোনও বুকে মাথায় 
গুলি করো না? এই প্রম্ম কি আপনি পুলিশের কর্তাদের করেছেন? এটা জানতে চাই। 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ সাধারণভাবে পুলিশের নিয়ম হচ্ছে-_এটা বারে বারে তাদের বলতে 
হয় যাতে করে সব ঠেকানো যায়। তাদের আহত করতে পারে কিন্তু উপর দিকে গুলি যাতে 
না হয়, মৃত্যু যাতে না হয় সেটা বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে রক্ষিত হয়েছে 
এটা বলতে পারি না। 


শ্রী নির্মল মুখার্জি 8 মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, গতকাল যে ঘটনা ঘটে গেল 
শিয়ালদায়, সে সম্বন্ধে ইস্টার্ন রেলওয়ের অথরিটি বিশেষত শিয়ালদা ডিভিসনের অথরিটির 
কাছ থেকে এ সক্রাত্ত কোনও রিপোর্ট পাওয়া গেছে কিনা, গেলে সেটা কি? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ না এখনও পর্যন্ত অথরিটির কাছ থেকে কোনও রিপোর্ট পাওয়া 
যায়নি, বিকেলের মধ্যে পাওয়া যাবে, পাওয়া গেলে আমি আপনাদের জানাব। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৭ বছর আগে যখন আপনি ক্ষমতায় এসেছিলেন 
তখন বলেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আপনি গুলি চালাবেন না। কিন্তু নদীয়াতে 
এবং ২১ জুলাই কলকাতায়ও পুলিশ গুলি চালিয়েছে । আজকে ছাত্র, কৃষক, সাধারণ মানুষের 
উপর আপনার পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। তাই আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এই যে 
পুলিশ গুলি. চালাচ্ছে, আপনি কি এই গুলি চালনাকে সমর্থন জানান? যদি সমর্থন না করেন 
তাহলে আজকে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার গুলি চালিয়েছেন তাদের প্রতি আপনি কি কি 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার কথা আপনি বলেছেন? আপনি বলেছেন, পায়ে গুলি মারা উচিত 
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বুকে গুলি মারা উচিত নয়। তা সত্তেও আপনার পুলিশ বুকে গুলি মারছে। তাহলে কি এটা 
আমাদের মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে পুলিশ পুলিশমন্ত্রীর কথা শোনে না? 


্রী জ্যোতি বসু ঃ পুলিশের সব কিছু ইনকোয়ারী হচ্ছে। যেখানে শাস্তি দেবার সেখানে 
আমরা শাস্তি দিয়েছি, যেখানে শান্তি দেবার নয় সেখানে দিইনি। রিপোর্টে যেটা করার স্টো 
করেছি। 


শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ১৯৯৩-৯৪ 


সালে ৮৪ জন সাধারণ মানুষ এবং ১ জন পুলিশ মারা গেছে। এরা কি সরকারি সুযোগ 
পেয়েছে, যদি পেয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের সুযোগ পেয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ অঙ্কের হিসাবটা আমার কাছে নেই, চাইলে দিতে পারি, অনেকবার 
দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী সুভাষ নক্ষর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা অতিরিঞ্ প্রশ্ন ১৯৮৩ সালে 
পুলিশ বাসত্তিতে গুলি চালিয়েছিল। মাননীয় মুখামন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম নিরপেক্ষ তদন্তের 
নির্দেশ দিতে। তিনি শান্তি দিয়েছিলেন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার নির্দিষ্ট 
প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে, যদি প্রমাণিত হয় পুলিশের গুলি চালনাটা অপরাধ সেখানে ক্ষতির পরিমাণ 
কি ভাবে ঠিক করেন আর যেখানে পুলিশ বাধা হয়ে গুলি চালায় সেখানে কি ভাবে ক্ষতির 
পরিমাণটা ঠিক করেন? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ না, এই ভাবে নয়। অনেক জায়গায় অপরাধের ক্ষেত্রে মামলা 
হয়েছে, গন্ডগোল চলছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবতার দিক থেকে বিচার করে তাদের কিছু 
কিছু পয়সা-কদ্রি দিয়েছি; এতে নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নেই যে দিতেই হবে। 
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্রী বুদ্ধদেব ভকত্‌ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন, গত ১৯৯২-৯৩ 

সাল থেকে আমাদের ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ঝাড়খন্ডি এবং কংগ্রেসিদের দ্বারা ২০ জন মানুষ 

। মারার হয়েছেন, মারা গেছেন এবং এই ঝাড়খন্ডি ও কংগ্রেসের শুন্ডারা পাশের রাজ্য বিহার 

থেকে এখানে আসে রাত্রের অন্ধকারে ও অতর্কিতে তারা খুন করে চলে যায়। আমার 

এলাকায় আজ পর্যন্ত একটারও জ্যারেস্ট করতে পারেনি। আমার প্রশ্ম, বিহারের সরকারের 

সঙ্গে যোগাযোগ করে কি ভাবে উক্ত খুনিদের আ্যারেস্ট করা যায় তারজন্য কোনও পরিকল্পনা 

করেছেন কিনা? গত পরশুদিন রাত্রে বেলপাহাড়ির সৌদাপাড়ায় এরকমভাবে একজনকে গুলি 

করে খুন করা হয়েছ। এ সম্পর্কে বিহার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে উক্ত 
আসামীদের ধরা যায় তারজন্য কোনও পরিকল্পনা করবেন কি? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ এসব প্রশ্ন এর থেকে আসে না। তবুও প্রশ্ন করছেন, স্পিকার 
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মহাশয় আযালাউ করছেন, আমি বলছি। এটা ঠিকই ঝাড়খন্ডিদের বিহারে ওদের শক্তি বেশি 
আছে বলে ওখানের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গন্ডগোল সৃষ্টি করে, 
ওখানকার ঝাড়খন্ডি যারা আছে, এ কংগ্রেসের দোসর তারা। তবে বিহারের সঙ্গে যোগাযোগ 
মাঝেমাঝে করেছি। আরও কটা করতে হবে। কারণ এ দিক থেকে সব লোক চলে আসে। 

শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন 
করছি। ২১শে জুলাই যে গুলি চালানো হ'ল তার হুকুম কে দিল? গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 
আইন অমান্যে মানুষকে যদি ধরা হয় তাহলে রাইটার্সের নির্দেশ ছাড়া ছাড়া যায়না-_আমার 
২৫/৩০ বছরের অভিজ্ঞতা এটাই। এই গুলি চালানোর নির্দেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে 
আটকাবার জন্য সেটা কার নির্দেশে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে দেওয়া হয়েছে? পুলিশ, প্রশাসন 
কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিন্বা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে হুকুমটা দিয়েছেন কিনা দয়া করে সেটা 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 

শ্রী জ্যোতি বসুঃ তাহলে শিয়ালদহ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। আর ২১শে জুলাই 
যেটা হয়েছিল এই ৩০ বার আমি বললাম যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে রাইটার্স বিল্ডিং 
দখল করা বোমা ছুঁড়ে, পাইপগান ব্যবহার করে, মানুষকে উত্তেজিত করে- এটাকে আমরা, 
আমাদের সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন মনে করে না। এটা অগণতান্ত্রিক আন্দোলন। কংগ্রেসের 
এক অংশের নেতৃত্ব থেকে এটা করা হয়েছ। সেই অফিসারের নাম আমার মনে নেই। 


(গোলমাল) 


অফিসার সেখানে অর্ডার দিয়েছিল আর কোনও উপায় না থাকাতে । লালাবাজারের সঙ্গে 
কন্টাক্টু করে গুলি চালানোর অর্ডার হয়েছিল। 


১(০]71০0] (91000510185 
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কলকাতার পরিবেশ দূষণ রোধে মাস্টার প্ল্যান 


*৫৭। (অনুমোদিত নং *৮৮) শ্রী তপন হোড়ঃ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা শহরের পরিবেশ দূষণ রোধ করতে একটি মাস্টার 
প্ল্যান রচনা করা হয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত মাস্টার প্ল্যানের রূপরেখা কি? 
পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) ও (খ) উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
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উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে এ-রাজ্যে ভিন্ন রাজোর পুলিশী অভিযান 


*৫৮। (অনুমোদিত নং *৩৫) শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা ও শ্রী আবুল মান্নান £ স্বরাষ্ট্র 
(পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) গত পাঁচ বছরে পার্জাব, আসাম বা অন্য রাজ্যের উগ্রপন্থীদের ধরতে সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যের পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ-রাজ্যে কোনও অভিযান চালিয়েছিলেন কি না; 


(খ) চালিয়ে থাকলে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ-কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের নিকট আগাম 
কোনও অনুমতি নিয়েছিলেন কি না; এবং 


(গ) এ ধরনের অভিযানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারদের বা 
কেন্রীয় সরকারের নিকট কোনও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কি না এবং জানালে তা 
কি? 


্বারাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) কেবলমাত্র পাঞ্জাব পুলিশ অভিযান চালিয়েছিলেন। 


(খ) ১০টি অভিযানের মধ্যে ৪টি অভিযানে রাজ্য সরকারের অনুমতি আগে নেওয়া 
হয়নি। 


(গ) হ্থা। 
রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও পাঞ্জাব সরকারের নিকট ক্ষোভ জানিয়ে। 
পতিত জমিতে বনাঞ্চল 


*৫৯। (অনুমোদিত নং *১২৪) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 


(ক) পতিত জমিতে বনাঞ্চলে উন্নয়ন করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোনও পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছেন কি না; এবং 


(খ) করে থাকলে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই পরিকল্পনার জন্য কোনও 
আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে কি? 


স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) হ্যা। 
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মন্ত্রী ও বিধায়কদের বার্ষিক আয়/সম্পত্তির হিসেব 


*৬০। (অনুমোদিত নং *১৬১) শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী ও বিধায়কদের বার্ষিক আয়, সম্পত্তি এবং দায়-এর হিসেব 
বিধানসভায় দাখিল করার ব্যাপারে সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি? 


স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


না। তবে রাজ্যে সমস্ত মন্ত্রীদের প্রতি বংসর ৩১শে মার্চের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নিজ 
নিজ সম্পত্তি ও দায়-এর হিসেব পেশ করার ব্যবস্থা আছে। 


*৬১। (অনুমোদিত নং *৬১) শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) পুরুলিয়া জেলায় বর্তমান বছরে নতুন কোনও গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কোথায় এবং প্রকল্পের বর্তমান রূপ কি? 
জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) বলরামপুর এবং তৎসংলগ্ন মৌজার জন্য একটি গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্প 
পরিকল্পনার পর্যায়ে আছে। কুমারী বাধের জল এই প্রকল্প ব্যবহারের যথাযথ 
অনুমতির জন্য সেচ ও জলপথ বিভাগকে লেখা হয়েছে। 


গয়েশপুরে বারোমাসা বাঁধ 


*৬২। (অনুমোদিত নং *২২০) শ্রী অজয় দে ঃ গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন 
মহাশয় অনগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) শাস্তিপুর থানার গয়েশপুর অঞ্চলে বারোমাসা বাঁধ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, সেটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 
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গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্া। 


(খ) হাজারতলা থেকে গয়েশপুর বটতলা পর্যস্ত যোগাযোগকারী (এপ্রোচ) বাধ ও 
বারোমাসা শ্ুইস গেট নামে একটি স্কীম ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় 
অন্তভুক্ত করা হয়েছে। 


1/৯1)/১ 10010171105 


+63. (/৯1010094 038950107 0. *43) 9171 0901) 511701) 90190111991 : 
৬/11| 076 1৬111115191-110-0100189 01 10116 110176 (01109) 10970107701] 06 [0168590 
(0 510019-_ 


(4) 116 [0190] 11111100017 01 700150705 01195664 1] ৬০51 73010] 11001 
701101151 1)1500001৬০ 4১001৬10165 (19601101017) /৯০1 51709 105 017801- 
[09110 ; 


(০) 01০ 101] 10170001111) 091217095 1] 95 73971891 19115 85 
07 ৫909; 


(০) 170৮/ [1079 01001601090 11010010190 170) ৯/916 ০০০০৫ ০১ 
08100009 [01109 ; 210 


(৫) ৮11010061 [0015015 2763090 0) 001779010) ১410) 016 10309৬00201 
70779 01890 100$9 2150 001) 170100090 017)01% 11105 [71010010176 11) 


(০) ? 
1৬111015(01-17)-0119156 01 1176 11011)6 (7১0110৫) 1)0])11. 
(4) ১37 
(9) 12 (৬০1৬) 
(০) 6 (51) 
(৫) 95. 
রঘুনাথপুরে জলসরবরাহ প্রকল্প 


৬৮। (অনুমোদিত নং *১১২) স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ গত ২৪।২৯৪ তারিথে প্রদত্ত 
*১৯৬ নং (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৬৭) প্রশ্নোত্তরে পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-_ 
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দি পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর এলাকায় পাণীয় জলসরবরাহ-প্রকল্পের ব্যাপারে নিযুক্ত 
পরামর্শদাতার প্রতিবেদনের যে প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল তার উপর ফেডারেল 
রিপাবলিক অব জার্মানীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে কি না; এবং 


(খ) পেলে, তা কি? 
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) হ্যা। 


(খ) পরামর্শদাতা-সংস্থার অন্তবর্তী তথ্যের ভিত্তিতে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
আলোচনাক্রমে জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (কে, এফ. ডব্ু) ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান 
এবং এ জলের গুণগতমান আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য একই পরামর্শদাতা 
সংস্থাকে কেনসালটেন্ট) নিযুক্ত করেছে। এই নিযুক্তির উদ্দেশ্য হল পুরুলিয়া 
জেলার রঘুনাথপুর এলাকার সম্কটজনক জলের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করা। 
এই পরামর্শদাতা সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনাময় এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠানিক 
কাঠামো নিরূপণ করবে এবং এরই সাথে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার এই বিষয়ে 
যোগ্যতাও পরিমাপ করবে। এছাড়া কে. এফ. ডরু. এই সংস্থাকে এই প্রকল্পের 
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সুবিধাভোগী কর্তৃক বহনের সম্ভাব্যতা যাচাই 
করতে বলেছে। পরামর্শদাতার দল এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 


জওহর রোজগার যোজনা 


*৬৫। (অনুমোদিত নং *৯) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কিঃ 


(ক) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জওহর রোজগার 
যোঙনার খাতে কত অর্থ বরাদ্দ করেছেন ; 


(খ) বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে কত পরিমাণ অর্থ ৩১.৩.১৪ তারিখ পর্যন্ত রাজ্য সরকার 
পেয়েছেন; এবং 


(গ) এ সময়ে হুগলি জেলা পরিষদ এ বাবদ কত অর্থ পেয়েছে? 
গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জওহর রোজগার 
যোজনার মূল খাতে ২১৩৯০.২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। 


(খ) বরাদ্দ কৃত অর্থের মধ্যে ১৯৪৭৮.১১ লক্ষ টাকা ৩১.৩.৯৪ তারিখ পর্যস্ত রাজ্য 
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সরকার পেয়েছেন। 


(গ) এ সময়ে হুগলি জেলা পরিষদ উক্ত খাতে ১৩৬৬.১৭ লক্ষ টাকা পেয়েছে। তার 
মধ্যে ১৫৯২.৯৪ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া। 


*৬৬। (অনুমোদিত নং *১২৫) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ $ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এ পর্যন্ত রাজ্যে কতগুলি নদীতে রিভার আাকশন প্ল্যানের আওতায় আনার 
প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং 


(খ) তন্মধ্যে কতগুলির ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া গেছে? 
পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


এই রাজ্যে দামোদর নদকে [90019] [২1৬0 /১0001 0001।-এর আওতায় 
আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


এযাবৎ কোনও নদীর ক্ষেত্রেই অনুমোদন পাওয়া যায়নি। 
সাট্টার আড্ডায় পুলিশি অভিযান 


+৬৭। (অনুমোদিত নং *১০৬) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বৌবাজারে বোমা বিস্ফোরণের পর কলকাতা! পুলিশ শহরের 
বিভিন্ন এলাকায় সাট্রা-জুয়ার আড্ডায় বিশেষ অভিযানের কর্মসূচি নিয়েছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে 
(১) ৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ পর্যস্ত পুলিশ কতগুলি অভিযান চালিয়েছে; 
(২) অভিযানগুলিতে কতজন ব্যক্তি ধরা পড়েছে; এবং 
(৩) ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কত জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) হ্যা। 
(খ) (১) ৯৪২ টি। 
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(২) ২,১৮৮ জন। 
(৩) ৬৮ জনের বিরুদ্ধে। 
পার্বত্য অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন 


*৬৮। (অনুমোদিত নং *১৬৩) শ্ত্ী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পঞ্চায়েত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


ঘোষণানুযায়ী দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন ১৯৯৪ সালে 


অনুষ্ঠিত হবে কি না? 
পথ্যায়েত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে 
কোনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং এই সম্বন্ধে কোনও বিশেষ দিন বা 
সময় স্থির করার প্রশ্ন এখনই উঠছে না। 


শব্দদূষণ 
*৬৯। (অনুমোদিত নং *২৪৯) শ্রী অজয় দেঃ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) কলকাতাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রধান শহরে শব্দদূষণ-সংক্রাস্ত কোনও পরিমাপ 
তালিকা আছে কি না; 


(খ) থাকলে, তা কি; এবং 
(গ) শব্দদূযণণরোধে রাজ্য সরকার কি কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
হা। 
(খ) ও (গ) এই প্রশ্ন দুটির উত্তর সভায় উপস্থাপিত করা হল। 
শব্দদূষণ সংক্রান্ত পরিমাণ তালিকা 
শহর আবাসিক এলাকা বাণিজ্যিক এলাকা শিল্প এলাকা শব্দহীন এলাকা 


দিঃ৫৫* রা৪৫* দিঃ৬৫* রাঃ৫৫* দিঃ৭৫* রা৭০* দি১৫০* রাঃ৪০* 


কলকাতা ৭৯ ৬৫ ৮৭ ৬৭ ৭৮ ৬৭ ৭৯ ৬৫ 
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শবদুষণরোধ 0410410 701০৪ এবং 90৮০৪]। 70110 /১০.. অনুযায়ী পুলিশ 
প্রশাসন সচেষ্ট আছেন এবং শব্দদূষণ আইন লঙঘনের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানুয়ারি *৯৪ 
থেকে জুন '৯৪ এই ছয়মাসে ৩৪১০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজ্জু করেছেন এবং 
প্রত্যেককেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 
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শব্দহীন এলাকা বলে ঘোষিত হয়েছে। 


কলকাতার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বাস, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন হতে এয়ার বর্ণ 
কলকাতা পুলিশের হস্তক্ষেপে সরানো হয়েছে। 
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' স্ত্রী সুব্রত মুখার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা পয়েন্ট অব ইনফরমেশন 
আপনার কাছে রাখছি। গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে, নক্কার জনক ঘটনা ঘটেছে যেভাবে 
নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে, আজকে সকালেও আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আরও তিন 
জন মারা গেছে, আরও মরতে চলেছে এবং পুলিশ তাদের ডেড বডিগুলো গায়েব করার 
চেষ্টা করছে। আমি এখনই এন. আর. এস. থেকে আসছি, আরও মারা যাবে, কারণ ৫০- 
৬০ জন সিরিয়াসলি ইনজিয়োর্ড, পুলিশ ডেড বডিগুলো লুকোবার চেষ্টা করছে। এখানে 
্বস্থ্মন্ত্রী আছেন, তাকে বলি ওখানে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না, ডাক্তাররা আ্যাটেন্ড করছে না। 
এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে আমরা আগামী কাল সকাল ছয়টা থেকে ২৪ ঘন্টা বন্ধ 
ডেকেছি। আমার অনুরোধ আপনি আগামীকাল এখানে কোনও কাজকর্ম রাখবেন না। আপনি 
কৌশল করে মন্ত্রীকে বলে দিলেন ভূপেন শেঠের উত্তর আগামী কাল দেবেন। কালকে হাউস 
বন্ধ থাকুক। আমরা ২৪ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছি। আমরা খবর পেয়েছি যে কালকের বন্ধ 
প্রতিরোধ করার জন্য সি. পি. এম. এর ক্যাডার বাহিনী রাস্তায় নামাচ্ছেন। যদি এই জিনিস 
হয় তাহলে রক্ত গঙ্গা বইবে পশ্চিমবাংলার বুকে। 
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প্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 


বিগত ১৬.৯.৯৪ তারিখ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকে পন্মা নদীর ডানতীরে 
পশ্চিমবঙ্গের দিকে ভয়াভহ ভাঙ্গন দেখা দেয়। জলঙ্গী থানার অন্তর্গত জলঙ্গী বাজার এলাকা 
এবং তৎসংলগ্ন জনপথটিই মৃখ্যত পদ্মার এই ডানতীরের ভাঙ্গন কবলিত হয়ে পড়ে। 
জলঙ্গী বাজার এলাকায় পদ্মার এই ভাঙ্গনের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২.০০ কি. মি.। নদীর 
ভাঙ্গন বলি কত অঞ্চলে জনসাধারণের ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল 
এবং ব্যাপক। এলাকার জনজীবন কোথায় আংশিকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ জায়গায় 
সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্স্ত। 


সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ £- 


(ক) জলঙ্গী বাজারের উপর অবস্থিত জলঙ্গী হাই স্কুল-এর বাড়িটি (আংশিক দোতলা 
পাকাবাড়ি) পদ্মা গর্ভে বিলীন। 


(খ) জলঙ্গী গ্রাম-পঞ্চায়েত অফিসটি নদী গর্ভে নিশ্চিহ্ন 
(গ) জলঙ্গী থানার পুলিশ ব্যারাকগুলি নদীগর্ভে নিমড্জিত। 
(ঘ) জলঙ্গী ব্লকের বেশ কিছু চাষের জমি পদ্মার ভাঙ্গনে নদী গর্ভে। 


() জলঙ্গী বাজার এলাকায় বহু বসতবাড়ি (কাচা এবং পাকা) নিশ্চিহ্ন প্রায় ৫০০টি 
পরিবার গৃহহারা। 


(চ) ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পদ্মা নদী জলঙ্গী_-করিমপুর রাজ্য সরকের অতি কাছে প্রায় 
বিপড্জনক দূরত্বে (৩০1৪০ মিটারের মধ্যে) এসে গিয়েছে। 


ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট এখনও আসছে। আরও দুই একদিন না গেলে, ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা 
সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমি নিজে গত ১৯.৯.৯৪ তারিখে ভাঙ্গন 
কবলিত জলঙ্গী বাজার এলাকা সরেজমিনে দেখে এসেছি। জলঙ্গী বাজার সংলগ্ন আশেপাশের 
জয়কৃষ্ণপুর, মুরাদপুর ইত্যাদি গ্রামগ্ুলিতে কমবেশি ভাঙ্গন কবলিত। তবে এ জায়গাণুলিতে 
ভাঙ্গনের তীব্রতা জলঙ্গী, বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে কম। ভাঙ্গন কবলিত মানুষের 
দুরবস্থা এবং এক কথায় অবর্ণনীয়। অবস্থা এতই ভয়াভহ যে সমগ্র জলঙ্গী শহরটির অস্তিত্বই 
আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 


একথা বলাই বাহুল্য যে নদীর জল না কমা পর্যন্ত ভাঙ্গন প্রতিরোধে কোনও স্থায়ী 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে নদীর ভাঙ্গন-এর আরও অগ্রগতি তথা তীব্রতা 


364 5571171.% 2২002219105 

[ 22700 59121762, 1994] 
সাময়িকভাবে প্রতিহত করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে পকুঁপাইন (বাঁশের খাঁচার মধ্যে 
বোল্ডার) নদীগর্ভে ফেলার কাজ চলছে। আমার বিভাগের গঙ্গা ত্যান্টি ইরোশন ডিভিসন-এর 
নির্বাহী বাস্তুকার জলঙ্গীতে থেকে এই কাজ করাচ্ছেন ও দেখাশোনা করছেন, পদ্মার ডানপাড়ের 
ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে একটি পরিকল্পনা প্রটেকশন টু দি রাইট ব্যাঙ্ক 
অফ্‌ গঙ্গা। পদ্মা আট জলঙ্গী-_আ্যাট জলঙ্গী বাজার টাউন শিপ্‌ ইন পি. এস. জলঙ্গী। 
ডিভ্টিউ-মুর্শিদাবাদ আমার বিভাগের আছে। আগামী শুখা মরশুমে (অর্থাৎ বর্তমান বর্ধার পরে) 
প্রকল্পটির কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ইত্যবসরেই এই প্রবল ভাঙ্গন দেখা 
দিল। এখন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রকল্পটির উপযোগিতা এবং যথার্থতা সম্পর্কে নুতনভাবে 
মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কলকাতা থেকে বিভাগীয় উচ্চপদাসীন ইপ্রিনিয়ার ও নদী 
বিজ্ঞানী সম্বলিত একটি বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছে। তীরা সরেজমিনে তদন্তের পর বর্তমানে 
যে তাৎক্ষণিক কাজকর্ম হাতে নেওয়া হয়েছে সেইগুলি এবং দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে 
ভাঙ্গন প্রতিরোধের প্রস্তাবিত প্রকল্পে কি কি পরিবর্তন সাধন বাঞ্চনীয় সে সম্পর্কে তাদের 
মতামত জানাবেন। এই বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন এবং সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে জলঙ্গী অঞ্চলে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের প্ল্যান ও 
সাময়িক পুনর্বাসনের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের প্রাণশিবির 
খোলা হয়েছে জলঙ্গীর বি. ডি. ও. অফিসে। চিড়ে, গুড়, গন, মিল্ক পাউডার ইত্যাদি 
ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুসারে ৩,০০০টি ত্রিপল ৫০ 
মেট্রিক টন গম, ১১ কুইন্টাল চিড়ে ও গুড় এবং ১ মেট্রিক টন মিল্ক পাউডার বিতরণ করা 
হয়েছে। এছাড়াও ত্রাণ দপ্তর জরুরি ভিত্তিতে অব্যবস্থা মোকাবিলার জন্য ৪.০০ লক্ষ টাকা 
মঞ্জুর করেছেন। জলঙ্গীতে পদ্মার জনিত এই সমস্যার স্থারী সমাধান করতে রাজ্য সরকার 
বদ্ধ পরিকর। আমি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ভাঙ্গন কবলিত জনগণের প্রতি আত্তরিক 
সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। আমি আশা রাখি যে জলঙ্গী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ 
জনসাধারণ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ধৈর্য সহকারে অবস্থার মোকাবিলা করবেন এবং 
রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বকন্মীরৃন্দ জরুরিকালীন ভিত্তিতে যে কাজকর্ম করেছেন তাতে 
সকলের সহযোগিতা আমরা পাব। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এই সরকারের যে সংখ্যা, মাননীয় জ্যোতিবাবুর 
নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের এই হাউসে যে সংখ্যা তাতে নো কনফিডেন্স মোশন পাস করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপিও বার বার আমাদের এই মোশন আনতে হয় এবং যে 
প্রকারে মাননীয় জ্যোতিবাবু এখানে শাসন চালাচ্ছেন প্রতিদিন একটা করে নো কনফিডেন্স 
আনলেও এই সরকারের প্রতি ধিকার জানানোর এর চেয়ে বেশি প্রকাশ আমরা করতে পারব 
বলে মনে করি না। প্রতিদিন ঘটনা ঘটছে। এই হাউসে এই সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স 
মোশন করার পরে অন্য আলোচনা করা দরকার। এই সরকার দিনের পর দিন এমন ঘটনা 
ঘটাচ্ছে তাকে হোয়াট ইজ দি পারপাস অফ দিস লেজিসলেটিভ আ্যাসেম্বলি? ফাস্ট লেজিসলেশন, 
আইনের শাসন থাকবে, দেন ট্যাকসেশন বাই কনসেন্ট উইল বি দেয়ার। 


গাছতলায় গণআদালত বসিয়ে কংগ্রেসিদের কাছে থেকে হাজার হাজার টাকা টাদা 
জরিমানা নিচ্ছেন। হাউসে বাই কনসেন্ট ট্যাকসেশন মেজার উইল বি দেয়ার। ফার্স্ট ডিবেট 
অন গভর্নমেন্ট পলিসি, দেন স্কুটিনি অফ দি আ্যাডমিনিস্ট্রেশন আ্যান্ড একজামিনেশন। 
একজামিনেশন এখানে দরকার পড়েছে যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ, আজকে 
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তিনি খুনের, গুলি চালাবার হুকুম দিতে দিতে এমন সিদ্ধহস্ত হয়ে গেছেন যে, কখন থাকবেন 
জানেন না। আজকে প্রশ্োত্তরকালে সাপ্লিমেন্টারিতে এই প্রশ্ন এসেছে যে, গুলি করবার ক্ষেত্র 
পুলিশের একটা নিয়ম আছে যে, বিলো দি বেল্ট গুলি করতে হবে। কিন্তু উনি বলে দিয়েছেন 
যে, মাথায়, বুকে বা পেটে গুলি করতে হবে_শুট টু কিল। ওর আর কি বাসনা আছে 
সেটা আমরা জানতে চাই। আজকে পুলিশ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে আপনাদের রাজতে? ডাঃ 
রায়ের আমলে একাধিকবার বলেছেন-_“এটা কি পুলিশ রাজ?' কংগ্রেস রুলের শেষ সময়ে 
১৯৭৬-৭৭ সালে রাজ্য পুলিশ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ৩০ ক্রোড়স, আর এই বছর পুলিশ 
খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ধরছেন ৪৪০ ক্রোড়স আউট অফ ৯২০ ক্রোড়স, এই রাজ্যের মোট বাজেট 
বরাদ্দের। এবং আবার সাপ্লিমেন্টারী আনবেন তাও জানি, কিন্তু পুলিশের নির্বিচারে গুলি 
চালাবার অভ্যাস প্রত্যাহার করবে কিনা জানি না। আপনি বলেছেন__'এটা রেকর্ডে 
থাকুক। আপনার মতো পুলিশ মন্ত্রীর কার্যকলাপের রেকর্ডও থাকুক। বারবার বলেন-_“এটা 
হয় কেন? এতে বিরোধী দলের হাত রয়েছে। ১৯৪৭-এর পর ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত কতবার 
গুলি চলেছে এবং তাতে কতজন মারা গেছেন বলুন তো! ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যস্ত 
সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল মাত্র পাঁচ বছর। কার্যত মাঝের পীচ বছর বাদ দিয়ে 
১৯৬৭ সাল থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল মিলিয়ে আপনারাই 
একটানা ক্ষমতায় রয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে কতবার গুলি চলেছে সেটাও বলুন। আজকে 
এটা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করছেন যে, এ গুলি চালনা অনিবার্য ছিল। অন্যদিকে পুলিশ 
ইউনিয়নের মিটিংয়ে গিয়ে আপনি বলছেন-_'পুলিশের /১5500101107. গড়তে দিয়ে আমি 
গর্বিত।” আপনার এই প্রশ্রয় দানে তারা কতখানি উত্তেজিত হয়ে গুলি চালিয়েছে সেকথা 
জানতে চাই আদার দ্যাট স্বপন চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ ইলেকশনে যে মারা গিয়েছিল। আজকে 
যারা গুলিতে মারা গেছেন তাদের কাউকে কি আপনি ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। গুলি করে মেরে 
ফেলবেন, হয়ত সে ফ্যামিলির একমাত্র আর্নিং মেম্বার, তাদের কমপেনসেশন দেবেন না? 
বোমা, গুলির কথা ধলছিলেন, কিন্তু ১৭ বছরের রাজত্বকালে ডাকাত ধরতে গিয়ে নয় বা 
হেরোয়িন ধরতে গিয়ে নয়, আন্দোলনকারীদের ঠেকাবার সমর পুলিশ তাদের পাইপগান বা 
বন্দুকের গুলি খেয়েছে তার হিসাবটাও আমরা চাই। আপনি পুলিশকে ট্রিগার হ্যাগী করে 
দিয়ে মুনিঝষি হতে চাইছেন, কিন্তু জানবেন, পুলিশ দিয়ে ত্যান্টিসোশ্যালই হওয়া যায়। 
?£ আজকে আপনারা ক্ষমতায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক শ্রেণীর পুলিশ এবং ্যান্টি-সোশ্যালদের 
মদতে। তার প্রমাণ হচ্ছে, সাট্টাডন রশিদ খান। 


11-10 _ 1-20 7.7.] 


আজকে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন জেল থেকে এবং বারবার যা দিয়েছেন জেল থেকে 
এবং বারবার যা দিচ্ছেন, আপনার সাহস হয়নি জুডিসিয়াল ইনকোয়ারী কিন্বা সি. বি. আই 
ইনকৌয়ারী করতে দেওয়ার। আপনার দল পুরোপুরি দায়ী একে তৈরি করার জন্য এবং এই 
সারা নদের সর্বত্র আপনারা তৈরি করছেন। আপনাদের আমলে বেড়েছে এই সমস্ত অসামাজিক 
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কার্যকলাপ। আজকে আপনারা আইন-শৃঙ্বলার অবনতি ঘটিয়েছেন। আপনি এখানে বলবে; 
যে এটা ডাকাতি এখানে হয়েছে, ওখানে অতটা খুন হয়েছে। কিন্তু গোটা বিশ্বের তুলনা; 
ভারতবর্ষের চেহারা খুব উজ্জ্বল। আজকে মার্ডার, ডাকোইটি, মেজর ক্রাইম এগেনস্ট পারস, 
প্রপার্টি গোটা ভারতবর্ষে গোটা বিশ্বের তুলনায় কম। আর আপনি বলবেন উত্তর প্রদেশ 
মহারাষ্ট্রের কথা। এখানে কোনওদিন, অসৎ কাজ ছিল না, এখানে ক্রাইম ছিল না। আপনাদের 
আমলে ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন বেড়ে গেছে এবং আপনার প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে, আপনার দল 
এবং আপনাদের বিভিন্ন দলের প্রশ্রয়ে এই ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন এখানে বেড়েছে। আজবে 
এর জবাব আপনি দেবেন। অন্য রাজ্য নয়, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতবর্ষের 
অবস্থা কি? আমরা জানি যে আজকে সভ্য সমাজে আপনাদের স্থান নেই। রাশিয়ার পতি" 
হয়েছে, সর্বত্র পতন হয়েছে, আজকে কমিউনিজম মুছে যাচ্ছে এবং আপনি এটা শুনতে 
পারলেন না। আপনি বছরে একবার করে বিলাস ভ্রমণ হোক কিম্বা এন. আর. আই-য়ের 
সঙ্গে আলাপ বা মদত করার জন্য হোক, লন্ডনে যান। পরশুদিন মার্গারেট থ্যাচার, ওখানকার 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছিলেন। আপনি দেখেছেন যে তিনি ভারতবর্ষের প্রশংসা করেছেন 
আমি সেকথা আপনার কাছে তুলে ধরেছি, আপনি সেটা বুঝলেন না। আপনারা ভারত 
সরকারের বিরুদ্ধে ২৯ তারিখে বন্ধ ডেকেছেন। আপনারা ২।৩টি বন্ধ ভারত সরকারেব 
পলিসির বিরুদ্ধে বছরে ডেকে থাকেন। কিন্তু গোটা বিশ্বে ভারতবর্ষের অবস্থা কি? আজকে 
গোটা বিশ্বে ভারতবর্ষ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, যে প্রভাব রাজনৈতিক ভাবে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিস্তার করতে পেরেছে, আজকে সে জন্য আপনাদের গায়ে ভালা 
ধরেছে। আপনারা ঘুরিয়ে একটা বন্ধ ডেকে দিলেন। ২৯ তারিখে ভারতবন্ধ ২৪ ঘন্টার জণা 
আপনারা ডেকে দিলেন। আজকে আরও একটা কথা এই সুযোগে বলে দিতে চাই। কালকে 
গুলি চালনার ফলে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন্ধ ডাকার। আপনাদের ক্যাডার 
বাহিনী আছে। অসামাজিক সমাজ বিরোধীদের দ্বারা আপনারা ভর্তি হয়ে গেছেন। সুব্রত 
মুখার্জি এখানে বলেছেন যে লাল, নীল ব্যাজ বিতরণ করে সমাজ বিরোধীদের আপনারা 
প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এই বন্ধকে আপনারা আঘাত করতে যাবেন না, ক্যাডার নামিয়ে মোকাবিল! 
করতে যাবেন না। আপনারা পারেন গ্রহণ করুন, তা নাহলে বাড়িতে ঘরে খিল দিয়ে বসে 
থাকুন। মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ হতে দিন। এই কথা আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই। 
প্রধানমন্ত্রী থাচার কি বলেছেন তার সামারীটা আমি জানিয়ে দিতে চাই। অতটা পড়বার 
সুযোগ নেই। ইট শ্যড বি রেকর্ডেড। দি ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার অব ব্রিটেন মার্গারেট থ্যাচার 
ডিকলারড দ্যাট ইন্ডিয়া ওয়াজ দি পাওয়ারহাউস অব স্ট্যাবিলিটি--আপনাদের গাত্রোস্বালা 
হওয়ার কথা-_উইথ এ নন-পলিটিক্যাল মিলিটারি, আযান এফিসিয়েন্ট রুল অব ল আ্যান্ড সং 
পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসি। এখানে এগুলি হওয়ার কথা। আপনারা এখানে অটোক্রাসিতে 
যাচ্ছেন কেন? আপনি কি এই মনোভাব নিয়েছেন যে কংগ্রেসকে এলিমিনেট করে একদলীয় 
শাসন করবেন? কারণ আপনার দল থেকে বলতে শুরু করেছে, আপনাদের আচরণে গৃহযুদ্ধ 
নাকি আরও বাড়বে। এটা আমি বলিনি। যদি সংগঠিত আক্রমণ হয়, সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ 
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করতে গেলে একটা ভায়োলেনের সৃষ্টি হয়। আপনাদের দল ফরোয়ার্ড রক, আর. এস. পি. 
এরা চিৎকার করছে যে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করছে সি. পি. এম। এর জবাব আপনি 
দেবেন। 


(নয়েজ ত্যান্ড ইন্টারাপশন) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আজকে জানতে চাই, আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে 
পুলিশকে আজকে কোথায় নিয়ে গিয়েছেন? আপনি ডি. জি নিয়োগ করেছেন পুলিশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এসে বললেন যে পুলিশ ক্রাইম রেকর্ড করেনা। আজকে যদি এই রেটে 
ক্রাইমের কম রেকর্ড করা হয় তাহলে পরবর্তীকালে আর পুলিশের প্রয়োজন হবে না। 


আবার এ ডি. জি বলছে ১ বছর কার্যকাল করার পর, আমি পশ্চিমবাংলার মাটিতে 
মরতে চাই না। আমার আঘাত লেগেছে বাঙালি হিসাবে। এটা উনি অন্যায় বলেছেন। উনি 
মরতে চান না কেন? তার সৎকার করার জন্য নাকি ৪ জনও লোক পাওয়া যাবে না। এই 
অবস্থা আপনাদের। পুলিশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ডি. জি এই কথা বলেছেন। এটা প্রচারিত হয়েছে, 
এটা এখনও কনট্রাডিক্ট হয়নি। আজকে এর জবাব আপনার কাছ থেকে চাই। এই অবস্থা 
কেন এখানে হল, পুলিশের ডি. জি বলছে, অন্যের কথা নয়। উনি মারা গেলে ৪ জন মানুষ 
পাওয়া যাবে না, আমার মনে হয় না বাংলার এতখানি অধ্পতন হয়েছে যে সংকারে হাত 
লাগাবে না। বেঁচে থাকুক, সব মানুযই মরণশীল নির্দিষ্ট সময়ে মরতে হবেই। আজকে কোনও 
জায়গায় আপনারা এই জিনিসটাকে নিয়ে গিয়েছেন সেটা আপনাকে বলতে হবে। আজকে 
মুর্শিদাবাদে কি হল? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি গিয়েছি। আগের দিন বলেছি, ওরা আমাদের 
মারতে এসেছে বন্দুক নিয়ে, এখানে আমাদের কাজ করতে দিচ্ছে না বর্ধার সময়। বাস থেকে 
নামিয়ে কুড়ুল দিয়ে মারছে। ফোর্থ আগস্ট আপনাকে দিয়েছি, আজ ২২শে সেপ্টেম্বর চিঠির 
মাধ্যমে কোনও খবর তো পাইনি। ক্লাস নাইনের ছেলে বাড়িতে ঘুমোচ্ছে, দেখে সকাল বেলায় 
তার মৃতদেহ পড়ে আছে। এই ভাবে মৃত্যু হতে থাকবে? জলঙ্গী ভাঙনে পড়েছে, আমরা 
দুঃখিত। ৪০ দিনে ৩০ জন মানুষ মারা গেছে। আমাদের জেলা ভাগ করে 'দিরেছেন দু'ভাগে 
আমাদের আপত্তি সত্তেও। ১৮ দিনে ১৮ জন মানুষ মারা গিয়েছে দুটি জেলায়। সরগুলো 
খুন। প্রতিটি সি. পি. এম খুন করেছে। অভিযোগ করেছি, কোনও প্রতিকার নেই। বললে 
বলবে আপনারা পুলিশকে সাম্প্রদায়িক করে দিয়েছেন। আপনাদের কার্যকালে আপনাদের ডি. 
জি রিটায়ার করার পর দৌড়ে গিয়ে বি. জে. পি-র খাতায় নাম লেখাল। চলে যাওয়ার 
আগে যখন চাকুরিতে ছিল তখন কি তার মনোভাব ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল? সেকুলার ছিল? 
আজকে সেকুলার পার্টি না হলে যদি রাজনীতি করতে না পারে, সেকুলার অফিসার না হলে 
রাজনীতি করতে পারে কি করে? সেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। এই ব্যাপারে 
লিখিত কমপ্লেন করেছি। এটা অস্বীকার করলে হয়ে গেল? কোনও তদত্ত হবে না? আমি 
কমপ্লেন করেছি, আমাকে তো বলতে হবে যে আপনার পুলিশ নট সেকুলার। তাকে জেলার 
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দায়িত্বে বসিয়ে দিয়েছেন। কোনও তদস্ত হবে না? যা অস্বীকার করবেন তাই হবে? এ ছাড়া 
তো কোনও পথ নেই, চাকুরি বাঁচাতে হবে। এই পুলিশের ব্যাপারে আপনাকে কমপ্লেন 
করেছিলাম বেহালার ব্যাপারে। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর তাদের ডেকে এনে কিভাবে জয় 
সিয়ারাম বলিয়েছিল সেটা আপনাকে জানিয়েছিলাম। তাদের পাকিস্তানের চর বলিয়েছে, আপনার 
কাছে কমপ্লেন করেছি। তার কোনও উত্তর পাইনি। কারণ এইগুলির তদন্ত হয়নি। সেই জন্য 
বলি আপনার নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য গুলি করবার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। বলতে 
চাইলেন, আমার কাছে আর ঝামেলা করতে এসো না। এই প্রতিটি গুলির জন্য প্রত্যক্ষ 
পরোক্ষভাবে হোম মিনিস্টার হিসাবে আপনিই দায়ী। এই দায়িত্ব আপনি অস্বীকার করতে 
পারবেন না। মেদিনীপুরে রোজ খুন হচ্ছে। নদীয়া তো পাঞ্জাব হয়ে গেছে, প্রতিদিন খুন 
হচ্ছে। আমাদের কাউন্সিলর জিতেছেন জেল থেকে, আপনারা তাকে জেলে পুরে রেখে 
দিয়েছিলেন। হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে আপনি তাকে সিকিউরিটি গার্ড দেবেন। আপনি তার 
গার্ড তুলে নিয়েছেন। আপনি বলুন সবাইকে আমি হাজির করে দেব, কবে তাদের খুন 
করবেন। আজকে পুলিশের কোনও বিচার হবে না? কোনও তদন্ত হবে নাঃ তাহলে কি সেই 
দিন আপনার টনক নড়বে যে দিন পুলিশ মন্ত্রী সভার উপর গুলি চালাবে? আর ইউ 
' ওয়েটিং ফর দ্যাট ডেঃ আপনি এর জবাব গুলি দেবেন। আপনি জুডিশিয়াল এনবুয়ারী 
করবেন কিনা বলবেন। ৫টি দাবি করেছি। শিয়ালদার ঘটনা ব্যাপারে আমাদের উল্লেখের কথা 
ছিল না, যেহেতু নো কনফিডেন্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই যে ঘটনা ঘটেছে এটা আপনি 
বাই ডিজাইন ঘটিয়েছেন কিনা এটাও তদন্ত হওয়া দরকার। আজকে আপনার কাছে জানতে 
চাই যে ৫টি দাবি করেছি, আপনি হোম মিনিস্টার হিসাবে পদত্যাগ করতে রাজি আছেন 
কিনা বলবেন। চিফ মিনিস্টার হিসাবে উত্তর দেবেন, তাতে কোনও অসুবিধা! নেই। আপনি 
আরও থাকুন আপনি বলেছেন আরও ১৭ বছর থাঞ্বেন_আপনাকে মানুষ যদি চায় 
নিশ্চয়ই থাকবেন। বাট রিমেশ্বার সমাজবিরোধী এবং পুলিশের এক অংশ ছাড়া আপনার 
এখানে বসার কোনও সম্ভাবনা নেই। হাউসে ঢুকতে পারবেন না। ১৯৭২ সালে আপনারা 
পারেননি। আজকে বলি আপনার কাছে, আইনের শাসন আসুক। পুলিশের, প্রশাসন ছেড়ে 
এখন যে যড়যন্ত্র হচ্ছে তা হল জুডিসিয়াল এনকুয়ারীর উপর প্রভাব বিস্তার করা। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি মানুষ এখানে যেন বিচার না পায় সেই ব্যবস্থা আপনি করছেন। ফিনান্দ 
কমিশন বার বার কোর্ট স্যাংশন নিয়েছে, আদালতের স্যাংশন নিরেছে। কিগ্ত সেখানে আদালতের 
সংখ্যা বাড়ছে না। কেন? 


[1-30 - 1-30 [77).] 


কেন এত পেন্ডিং কেস হচ্ছেঃ বোথ ক্রিমিন্যাল আ্যান্ড আপিলেটে আজকে বিচার 
ব্যবস্থা এত দেরি হচ্ছে কেন? আপনার এখানে ছাড়া তো আর কোথাও এটা হচ্ছে না? 
আজকে ইন এ ডেমোক্রেসি বা পার্লামেন্টারি ভেমোক্েসির কথা বলবেন, হু ইজ দি কাস্টোডিয়ান 
অব পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি? আজকে জুডিশিয়ালের কি অবস্থা? আপনি এখানে একটা 
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স্টেটমেন্ট দিলেন। কিন্তু এদের কথাটা তো জানতে হবে। আপনার আইনমন্ত্রী আপনাকে 
সাবধান করে দিলেন, আপনি আসবেন না। আরও যারা নেমতন্ন করেছিল তারা মার খাবে? 
এ তো পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাচ্ছে। আপনার সতর্কতা নেই। এবারে আমি ড্ট'এর কথা 
আপনাকে বলছি। সেভেনটিন পারসেন্ট অব দি পপুলেশন ইন নর্থ বেঙ্গল। আগে পাঁচটি 
জেলায় এটা হত, আজকে সেখানে ছ'ট জেলায় হল। আপনি একটা বই, ইকনোমিক রিভিউ, 
আমাদের দিয়েছেন। এখানে যে চাট দিয়েছেন তাতে আমরা দেখছি যে মনসুন আগে যেটা ৩০ 
পারসেন্ট ছিল, আজকে ২০ পারসেন্ট করে বছরে বছরে বৃষ্টি কম হচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ 
ডট প্রোন হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ফরেষ্ট্রি ধংস করেছেন। গাছগুলো যে কেটে নিচ্ছে সেদিকে 
আপনার নজর নেই। ওয়ান পারসেন্ট করে গাছ কেটে ফেলায় ইকোলজিক্য'ল ইম্ব্যালাপ 
হয়ে যাচ্ছে। এরজন্য আপনি প্রিকো শন নেননি কেন? গাছ কাটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? এর 
ফলে ইকৌলজিক্যাল ডিস্টারব্যাস হচ্ছে এবং কোথাও ৩০ পারসেন্ট বৃষ্টি কম হচ্ছে, কোথাও 
৯০ পারসেন্ট কম হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোথাও বন্যা হয়ে যাচ্ছে। ইরিগেশন পোটেনশিয়ালিটি 
আপনি কোথায়ও বাড়াননি। সেজন্য এ ছ'টি জেলার মানুষ দিশেহারা এবং অসহায় হয়ে 
পড়েছে। আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন কুচবিহারের জন্য ৫০ লক্ষ 
টাকা দেবেন। আপনি ৩ কোটি এ২ লক টাকা শিয়েছেন ছটি জেলায়। সাত কোটি একুশ 
লক্ষ লোকের মধ্যে সেখানে এক কোটি মানুষ বাস করে। তাদের জনা আপনি সাড়ে ভিন 
কোটি টাকা দেবেন। এই টাকা দিয়ে সব হয়ে যাবে। আমার জেলা উত্তর দিনাজপুরে যোল 
কোটি টাকার ক্রপ নষ্ট হয়ে গেছে। এটা যদি জুট ধরি, সেখানে মানুঘ যে ব্যয় করেছে, ইট 
উইল বি এনাদার ফিফটিন ব্রোরস্। এই ছুটি জেলায় দেড়শো থেকে দু'শ কৌটি টাকার 
ফসল নষ্ট হয়েছে। সেখানে আপনি দিয়েছেন সাড়ে সাত কোটি টাকা। এতে প্রসাদ লাভ 
হবে? আপনাকে আ্যাসুরেস দিতে হবে এই মানুষগুলো ভবিষাঠে কৌথায় যাবে? এর জবাব 
আপনাকে দিতে হবে। আপনি ইরিগেশন পোটেনশিয়ালিটি বাড়ানণি। কীগজে বাড়ানো এক 
কথা, আর অগারেট করা আর এক কথা। বাড়াননি বলে ঘানুষণ্ডলো আজকে অসহায় হয়ে 
পড়েছে। এই জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা বুঝতে পারছি না, একদিকে যেমন প্রচন্ড 
খরা চলছে, আর একদিকে আবার গঙ্গার ভাঙনে ইরোশন হচ্ছে। আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। 
পরশুদিন আমি তুলেছিলাম। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, একটানা সুহার্তো ছাড়া আর 
কোথাও নজির নেই একটানা চারটি টার্মে ১৭ বছর রাজত্ব করেছে কথনও হলার পাম্পওলো 
রিপেয়ার হয়না। মায়াপুরে ইরোশন বন্ধ করা ঘায়। কিন্তু জলঙ্গীতে বন্ধ করা যায় না। সেচ 
দপ্তরকে এর জবাব দিতে হবে, কি ব্যবস্থা আপনি নিরেছেন? অপোজিশনকে বা রাজ্যের 
মানুষকে কঙখানি ইনভল্ভ করেছেন, এর উত্তর নেই। তাহলে চলে খাবে এই ইন্টারন্যাশনাল 
রিভার! আজকে নতুন কোনও ভাঙন নয়, এটা ধারাবাহিকভাবে চলছে ১৭ বছর ধরে। কিন্ত 
এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। আপনি ১৭ বছর ধরে এখানে ক্ষমতায় আছেন, 
তিন্তা প্রকল্প, ইট হ্যাজ বিকাম দি প্যারাডাইজ অব কনট্রাকটর্স। আমি একটামাত্র অভিযোগ 
পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তর পেয়েছি তদন্ত হচ্ছে বলে। কিন্তু ফল জানতে পারিনি। একটানা 
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১৭ বছর ক্ষমতায় আছেন, আমরা শুরু করেছিলাম তিস্তা গ্রকল্প। এর কতখানি পোটেনশিয়ালিটি 
বাড়িয়েছেন তা আপনি বলতে পারবেন না। সেই জিনিস আমি বলতে পারি। আপনি যদি 


প্লানের কথা বলেন, স্বাধীনতার পর :৫১ সালের পর থেকে এখানে প্ল্যানিং কমিশন বাই 
রেজোলিউশন অব পার্লামেন্ট আমরা করছি। 


আজকে আপনার এখানে অষ্টম পরিকল্পনায়, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১২০০ টাকা সারেন্ডার 
করেছেন। সপ্তম পরিকল্পনা এখনো ইমপ্লিমেন্ট হয়নি, কার্যকর ছোট হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনায় 
১ হাজার ৯৬০ কোটি টাকার, এই পরিকল্পনার ৩ বছর চলে গেছে, খরচ হয়েছে ৩ হাজার 
২০০ কোটি টাকা, আরও ৩ হাজার বেশি খরচ হবেও না। অর্থাৎ ২০ পারসেন্ট বাড়িয়ে 
দিলেও আপনারা সামাল দিতে পারবেন না, ইট রিমেন্ড সেম। আপনার প্রাইস লাইন 
ধরলেও ইউ আর রানিং আন্ডার প্ল্যান হলি ডে। এই পরিকল্পনায় রূপার়িত হচ্ছে না। 
সেখানে উড়িষ্যা একটা ছোট রাজ্য, তার ১০ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা । মহারাষ্ট্রের ১ 
বছরে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা, আর আপনারা বলছেন যে ১৫৫৪ কোটি 
টাকা ব্যয় করবেন। কিন্তু ওই টাকাও ব্যয় করতে পারেননি যার ফলে অল্টারনেটিভ করে 
রেখেছেন ১২১৪ কোটি টাকা। কিন্তু সেই টাকাও ব্যয় করতে পারেননি, ফলে হচ্ছে কি-গ্রোথ 
আ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি তাও এখানে হচ্ছে না। নাইদার ইন এগ্রিকালচার নর ইন ইন্ডাট্রিজ 
সর্বত্র মার খাচ্ছে। এবং আমরাও মার খাচ্ছি। আপনি তো (জ্যোতিবাবু) এতবার বাইরে 
যাচ্ছেন, এতো লোককে নিয়ে বসছেন ইন্ডাস্্রির হাল তো ভাল করতে পারছেন না। ফলে 
হচ্ছে ৭০ লক্ষ বেকার, আরও কত যে বেকার আছে তা জানিনা। এই বেকারিই শেষ কথা 
নয়, এর ফিগারও নিশ্চয় আপনার কাছে দেওয়া আছে। এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা নাম 
লিখিয়েছিল তারা আর নাম লেখাচ্ছে না কারণ তারা কল পাচ্ছে না। কাজেই এমপ্রয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ ইজ নট এনি ইন্ডেক্স টু শো দি কত আনএমপ্লয়েড এখানে আছে। একটা কমিউনিটি 
তো চাইছেই না নাম লেখাতে কারণ তারা কল পাচ্ছে না। আপনাদের পরিকল্পনাতে ইকোনমিক 
গ্রোথ বলুন ইন্ডাস্ট্রিজ বলুন কোনওমতেই গ্রোথ হচ্ছে না। তার ফলে ইন্ডাষ্ট্রিজ বাড়ছে না। 
আসলে এখানে -শল্প গড়ার কোনও ইনফ্রান্ট্রীাকচার নেই। এগ্রিকালচারেও মডার্নাইজেশন হচ্ছে 
না। আপনারা তো বলবেন আমরা এগ্রিকালচার হায়েস্ট, পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রোডাকটিভিটিতে 
৫০ পারসেন্টও কি আপনারা পৌঁছতে পেরেছেন? অথচ এরপরেও আপনারা বলবেন হায়েস্ট। 
এখানে গম হয় না, কেবল ধানের উপরে নির্ভরশীল, সেখানে কত পরিমাণ ধান উৎপাদন 
হয় দেখুন। পাঞ্জাবের প্রোডাকটিভিটির কত দেখুন ৫০ পারসেন্টও আপনারা পৌঁছতে পারেননি। 
এখানে তো আবার কেউ গম খায় না। আসলে এখানে পোটেনশিয়ালিটি এক্সপ্লয়েট করা 
হয়েছে। ভারতবর্ষ অষ্টম পরিকল্পনায় ঠিক করেছে যে, প্রতি বছরে কোটি মানুষের কর্মসংস্থান 
দেবে, অর্থাৎ ওয়ার্ক, জব সৃষ্টি হবে ১ কোটি মানুষের। কাজেই প্রত্যেকটি মানুষেরই কর্মসং 
হবে, তাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশন দেওয়া হবে। এই এমপ্রয়মেন্ট সার্টেন শিয়ালিটি দেওয়ার জন্য 
১ কোটি মানুষের প্রতি বছর কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু আপনারা এই ব্যাপারে সহযোগিতা 
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করছেন না। আপনারা ভরত বন্ধ ডেকে দিলেন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি এবং ইকোনমিক 
পলিসিটাকেই মানছেন না। ফলে হচ্ছে কি ভারত সরকার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করছে আর 
পশ্চিমবঙ্গ করতে পারছে না। এখানে আপনার ১৭ বছর ১৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান 
হওয়ার কথা, সেখানে গত বছর পর্যন্ত ছিল ১ লক্ষ ৯৪ হাজার, এই এমগ্রয়মেন্ট দিয়েছেন। 
আসলে আপনাদের ১০ লক্ষ লোকের মাইনেই দিতে হয় ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, 
এতেই টাকা চলে যায়। আপনার প্রতি বছর যদি ১০ পারসেন্ট লোক রিটায়ার করেন 
তাহলে ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হওয়া উচিত। অর্থাৎ ১৭ লক্ষ কর্মসংস্থানের ক্ষমতা 
আছে, সেখানে ১৭ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হওয়া উচিত, কিন্তু আপনার দিচ্ছেন লেস দেন 
টু লাক্স এমপ্লয়মেন্ট। কেন আপনারা এমপ্রয়মেন্ট দিতে পারছেন না? আপনি রি-এমপ্লয়মেন্ট 
করছেন কেন? টীফ সেক্রেটারিদের নিয়ে সুপার আ্যানুয়েশন করছেন কেন? টাফ সেব্রেটারিদের 
ব্যাপারে আমি দুটি নজির দিচ্ছি যাদের ধিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ সেই দুজন চীফ 
সেক্রেটারিকেই আপনারা রিটায়ার করার পরে একজনকে পি এস সিতে এবং আরেকজনকে 
ইন্াস্্িয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে বসিয়ে দিয়েছেন। আপনারা আরও বসাতে চাইছেন 
কারণ এই মানুষগুলো সম্পর্কে বিরাট অভিযোগ রয়েছে ভিজিলেল কমিশনে। ইট ইজ ফ্রম 
(রকর্ড আই ক্যান সে। এদের রি এমগ্রয়মেন্টের সুযোগ দিচ্ছেন কেন? কেন এখনও এম্লয়মেন্ট 
হচ্ছে না যেখানে প্রতি বছর ১ লক্ষ করে লোক রিটায়ার করছে। আপনারা ন্যাচারাল কোর্সে 
অর্থনন্ত্রী ১০ লক্ষ লোকের মাইনে দেয়। সরকারি আধা সরকারি সব মিলিয়ে ৩০ লক্ষ 
(লোকের মাইনে দেওয়া হয়। সেখানে ১ লক্ষ লোক যদি রিটায়ার করেন সেই জারগায় ১ 
লক্ষ লোক তো নেবেন। আঝর এখানে বলা দরকার যে ৭৩৩ এবং ৭৪তম আ্যামেন্ডমেন্টের 
পরে আজকে ভিলেজ সেল্ক গভর্নমেন্ট এখানে তৈরি হয়েছে। নগরপালিকা এবং পঞ্চায়েতিরাজ 
এখানে তৈরি হয়েছে এবং তাদেরকে ২৯টি কর্মের দায়িত্ব দেওয়া হর়েছে। তাহলে তে 
সরকারের কাজের ভলিযুন কমে যাওয়ার কথা। আজকে পঞ্চায়েত এবং নগর পালিকাগডলোতে 
এস্ট্যাব্রিশমেন্ট বাড়ছে, সরকারের প্রপোরণনেটলি কম হওয়ার কথা। নির্মল মুখাজি এবং 
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুপারিশ করেছেন আপনার দপ্তর কি সেট। কার্যকর করেছেন? 
সরকারি খরচ বাড়ছে এবং পঞ্চায়েতের স্টাফ বাড়ছে এহ জিনিস আমরা বারেবারে দেখাছি। 
এখানে ইন্াষ্ট্ি হবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, এখানে যদি এই ধরনের বদ্ধ হতে খানে 
তাহলে কিছু হবে না। এখানে মানুষের ওয়ার্ক কালচার নেই, এখানে প্রোডাকটিভিটি কোথায়? 
মহারাষ্ট্রে যেখানে সাড়ে ৬ হাজার, আমাদের সেখানে সাড়ে ৩ হাজারও হয় না। তিন হাজার 
২০০ প্রোডাকটিভিটি মানুষ আসবে কেন এখানে টাকা লগ্মি করতে! এখানে ঘেরাও এবং 
বন্ধ এর এমন মিলিটেল টেররিজিম বে কিছু করা যাবে না, তবে সম্প্রতি আপনারা একটু 
সংযত করার টেষ্টা করেছেন। সেটা সাধু উদ্যোগ। কিন্তু এখনো যে চলছে না, চলবে নী" 
মানছি না তার কনফাইন্ড করে রেখেছেন এই জিনিস কতদিন চলতে পারে? এই জিনিস 
আজকে চলতে পারে না। এই জিনিসটা আপনারা দেখছেন না। | 
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একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে তো এমনি হয়না। ইনক্রা্ট্রাকচার দরকার। রোডস এখানে 
৩২ হাজার কি. মি. পাকা হিল, সেটা আপনাদের আমলে ৩৩ হাজার কিমি, হয়নি। 
আপনার পূর্তমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন ৫ হাজার কি.মি. রাস্তা করেছেন এই ১৭ বছরে। কোথায় 
এইগুলি, এইগুলিতে কি চলাচল করা যায়? এখন ৩২ হাজার কি.মি. সারফেস রোড আছে, 
একটাও নেগোসিয়েবিল নয়। ইভেন এন. এইচ. ৩৪ দিয়ে কোনও জায়গায় যাওয়া যায় না, 
মাছ চাষ করা যায় এই অবস্থায় আছে। একটা ব্রীজ করতে ২০ বছর লেগেছে, সেকেন্ড 
হুগলি ব্রিজ, বিদ্যাসাগর সেতু করতেই এত সময় লেগেছে। আমার একটা জানা কবমুন্ডির্িজ, 
মহানন্দা ব্রিজ এখনও তৈরি হল না, ২০ বছর সময় চলে গেল। আজকে এই জিনিস হচ্ছে। 
আপনারা পাওয়ার জেনারেট করছেন, ডিস্রিবিউশন নেই, ট্রান্সমিশন নেই, আজকে মানুষগুলি 
কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা কি করছেন? আপনার! ইনফ্রেটেড বিল দিয়ে মানুষ লিকে ডিসকারেজ 
করছেন। আমরা এখানে যে গ্রিণিসগুলি বলছি, এইগুলি জাপনারা দেখবার ০্্টা করুন। 
পাওয়ার জেনারেট করলেই হবে না, ট্রাসমিশন করে মানুষের কাছে বিদুৎ পৌছে দিতে হবে। 
রুর্যাল ইলেপ্ট্রিফিকেশন ৭৩ পারসেন্ট বলে দিয়েছেন কাগজে কলমে, সেটা আর বাড়ছে না 
কেন? আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শঙ্কর সেন মহাশয় এন বিদ্যুৎ এর হাল কিছুটা ফেরাতে 
পেরেছেন বটে, কিন্তু রুর্যাল ইলেন্ট্রফিকেশন কেন হবে নাঃ যেখানে কোনও কোনও 
হানড্রেড পারসেন্ট রুর্যাল ইলেন্্রিফিকেশন করেছে-এই জিনিসটা আপনাদের কাছে রা 
জানতে চাইব। আপনি এখানে ইলেকশন কমিশন করেছেন,আাঝর এ জিনিস কেন 
করলেন_ আমার তো বৃদ্ধিতে আসছে না, আপনি কেন রেজলিউশন আনছেন না যে একদলীয় 
শাসন চাই, অনাদের চাই না। ইলেকশন কমিশন করছেন পেটোরা লোকদের নিয়ে, এ একই 
লোক আর কোনও লোক নেই? বিঢারালয় থেকে মানুষ নিয়ে এসে কাজ করেছিল বাংলাদেশ, 
আপনারা এখানে বিচারককে নিয়ে আসতে পারতেন, ফিনা্স কমিশন এদেরকে নিয়ে আসতে 
পারতেন। প্রাপনারা সব এ বাধা, অনুগত, তাদের লোকদের এখানে বসাতে চাইছেন। আমার 
শেষ কথা,_আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইছি--স্বাস্থ্য ভো এখানে নেই, প্রাকটিক্যালি 
এখানে তো লেখাপড়া এত ছিল, এত পাশ করেছে যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা 
বলছে আপনাদের মাস লিটারেসি প্রোগ্রাম ইট ইজ এ হোলস। দার্জিলিংটা এটা কিন্তু ভলকানোর 
দিকে যাচ্ছে। একবার বলেছিলেন বিরোধী দল মাইনে পায়, বিরোধিতা করছে এটার জনা 
নয়। এটা কোথায় যাচ্ছে। বুদ্ধদেববাবু কোথায় গেল? কি রেজাল্ট? সংবিধান মানা হবে কি 
হবে না, এই জিনিসটা আপনি একটু সেনপিটিভলি দেখবেন। শেঘ কথা বলি, আপনাদের 
এখানে দুণীতির কি অবস্থা। এই ব্যাপারে আমলা একাধিক তালিকা দেব দুীতির তদন্ত করুন 
না, আমরা তো জবাব পাই না। আপা দুনীতি যদি বধ না কত্রেন তাহলে কোণও 
ভবিষ্যৎ নেই, কেউ এখানে আসবেন না। একটু অবস্থাটা ভাল রাখার চেষ্টা ককন। একটু 
নিউট্রালিটি প্াথার স্টটো করুন। আজকে দণীতি ভরে গিয়েছে। একটা এখকোয়ারি কমিণব 
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সিদ্ধার্থবাবুর সময় থেকে দাবি করছি, একটা করুন না। এ সি. পি, আই আসুক, আর. এস. 
পি. আসুক, ফরোয়ার্ড রক আসুক, ওরা এসে এনকোয়ারী কমিশন বসাক। আমরা থাকব না। 
এই তিন পার্টি থাকবে, একটা জজ থাকবে, একটু দিন না সুযোগ কার কত দুর্নীতি দেখা 
যাক। আমিও তো পাবলিক আন্ডারটেকিংস-এ কাজ চালিয়েছি, আজকে কোথায় কি 
হয়েছে_ দুর্গাপুর, কল্যাণী__এই পাবলিক সেক্টারকে তুলে দিচ্ছেন। আমার শেষ কথা গ্যাটের 
বিরোধিতায় আপনারা এলেন কেন, গ্যাট বিরোধিতায় আপনারা বন্ধ ডেকেছেন, ১৫ই এপ্রিল 
সাইন হয়েছে লন্ডল অফ টাইমস এই কথা বলেছে। আজকে এই ইউরোপের দেশগুলি 
আমেরিকা থেকে আরম্ত করে সব থর থর করে কাপছে, গ্যাটের যে সিদ্ধান্ত আছে, যে চুক্তি 
তৈরি হয়েছে, তাতে ওরা না মার খেয়ে যায়। আজকে একটা আটিকেলে লিখেছে মিঃ পিটার 
কেনা, তিনি বলছেন, এখন ভারতবর্ষে যদি ২ ডলারের মরি হয়, আমাদের ৯৫ ডলার 
থাকবে কি করে? গ্যাটের ফলে আমরা তো মানতে পারছি না, উই মাস্ট কাম ডাউন, 
আমাদের মজুরি কমাতে হবে, এদের মজুরি বাড়াতে হবে। ভারতবর্ষের এই সুযোগটাও 
বিরোধিতা করবেন? শেষ কথা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনার বয়স হয়েছে, আপনি 
বোঝেননা, আপনি ২৯ তারিখে তো বন্ধ ডেকেছেন, ভারতের অর্থনীতির বিরুদ্ধে গ্যাটের 
বিরুদ্ধে, এটা দেশদ্রোহীতার সমান। এই খেলা আপনি করবেন না। ভারতবর্ষ যখন এগিয়ে 
যায়, অতীভে আপনাদের রেকর্ড আছে, স্বাধীনতায় বিরোধিতা করেছিলেন, পার্টিশনকে সমর্থন 
করেছেন, নেতাজীকে কুলাঙ্গার করেছেন, আজাদীকে মানতে চাননা। ভারতের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতিকে আপনি বাধা দেবেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি ৫টি 
প্রশ্ন রাখছি, এর জবাব দেবেন। এক নম্বর হচ্ছে, জাপনি হোম মিনিস্টার হিসাবে পদত্যাগ 
করতে রাজি আছেন কিনা, কালকের ঘটনায়? জাপনার আমলে যত পুলিশ বাহিনী হয়েছে 
তাদের এই ব্যর্থতার জন্য আপনি দায়ী। আপনি নিজে এর জন্য দারী, কোথাও প্রত্যক্ষ, 
কোথাও পরোক্ষভাবে । আপনার যে অফিসারগুলি গুলি চালিয়েছে এ সুলতান সিং আ্যান্ড 
আদারস এদেরকে সাসপেন্ড করতে আপনি প্রস্তুত আছেন কিনা, জানাবেন। আর দ্বিতীয়ত 
জুডিসিয়াল এনকোয়ারি দিতে আপনি রাজি আছেন কি না? যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের 
ক্ষতিপূরণ দিতে আপনি রাজী আছেন কিনা এবং যারা চিকিৎসাধীন আছেন তাদের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করতে আপনি প্রস্তুত আছেন কিনা? আর ভবিষ্যতে এই হঠকারি খেয়ালখুশিনতো 
গুলি চালনা থেকে ধিরত হবেন কিনা? এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, সেই 
প্রতিশ্রতির বয়ান আপনাকে দিতে হবে। জামরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিরা এবং রাজনৈতিক 
কার্থকলাপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাব, একথা আপনাকে বলে দিতে চাই। সর্বশেষ বলতে 
টাই--“তোমারে বাধিবে যে, গোকুলে বাড়িবে সে। 


শ্রী পার্থ দেঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে একটি 
অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং তার উপরে আলোচনা আরক্ত হয়েছে। আমি এই বিষয়ে 
অল্প দু-একটি কথা বলব। প্রথম কথা যেটা আমাদের সকলেরই জানা, যে আমাদের এখানে 
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বামফ্রন্টের যে সরকার, এই সরকার দীর্ঘদিন এখানে আছেন। এরা যে এখানে দীর্ঘাদন এখানে 
আছেন, এটা কিন্তু বার বার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তারা এসেছেন। কাজেই কেউ জোর করে 
এখানে নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে যাদের ভোটাধিকার আছে, তাদের 
বেশিরভাগের সম্মতিতেই এরা সরকারে আছেন। দ্বিতীয় যে বিষয়টার প্রতি আমি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করব, যদিও এটা জানার কথা, এটা আলোচনা হওয়া ভাল। যেহেতু এই প্রসঙ্গটা 
উঠেছে, আমাদের এই দেশে সব থেকে বড় দুশ্চিন্তা যে বিষয় এবং সেগুলোর যেভাবে 
মোকাবিলা করা হয়েছে সেটা সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যটা একটা উদাহরণ। যেখানে এই 
বিষয়গুলোকে একটু অন্যরকমভাবে দেখা সম্ভব এবং যারা সরকারে আছেন তারা সেই 
ব্যাপারে দেখতে আগ্রহী। এর ফলটা ভাল হয়েছে। আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি 
উদ্বিগ্ন, যেটার জন্য আমাদের উদ্বেগ, যেটার জন্য আমাদের উদ্বেগ মাঝে মাঝে বেড়ে যায়, 
আবার মাঝে মাঝে কমে যায়, সেটা হল আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক বিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ। এই সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে, আমি কোনও তিক্ত কথায় যাব না। কারণ এই 
ব্যাপারে আমাদের দেশের মানুষের মনের মধ্যে উদ্বেগ রয়ে গেছে। যখন বার বার একটা 
ঘটনা ঘটতে চলেছে, এই ব্যাপারে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল এক বাক্যে- অন্য 
কোনও ব্যাপারে যখন মতানৈক্য হওয়া কঠিন-_সমস্ত মানুষ, সমস্ত রাজনৈতিক দল একমত 
হয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দিলেন যে একটা বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটতে চলেছে এর 
মোকাবিলা করুন। কিন্তু সেই মোকাবিলা সেইভাবে করা হল না এবং তার যে প্রতিফলন 
তা আজকেও ধুমায়িত হচ্ছে। আমি কাউকে দোষ দেওয়ার জন্য বলছি না। এই রাজ্যটাই 
তার প্রতিফলন ফেলার ধারাবাহিক চেষ্টা চলছে। একেবারে নামকরা সাম্প্রদায়িক দলগুলো 
এখানে কিন্তু নির্বাচনে আসতে পারেনি, তারা নির্বাচিত হতে পারেনি। যাদের কিছুটা সাম্প্রদায়িক 
মানসিকতা আছে, তারা যেভাবে মানুঘকে প্রভাবিত করলে পরে আরও অনেক নতুন ধরনের 
গন্ডগোল হতে পারে, সেটা কিন্তু এখানে হতে পারেনি। কাজেই এই ব্যাপারটা, এই রাজো 
একটা উদাহরণ। একটা রাজ্য সরকার তার রাজনৈতিক প্রভাব, তার সাংগঠনি প্রভাব এবং 
সরকারে তার যে প্রশাসনিক প্রভাব। 


[1-40 _ 1-50 10..] 


তার রাজনৈতিক প্রভাব, তার সাংগঠনি প্রভাব এ সরকারে তাদের প্রশাসনিক প্রভাব 
এই তিনটে যদি ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে না হতো, এ কখনও করা যেত না। এটা প্রশংসা 
করতে হবে। এটা যদি প্রশংসা না করা হয়, এটার মধ্যে যদি ত্রুটি ধরার চেষ্টা করা হয় 
তাহলে সেটা দেশদ্বোহীতা করা হ'ল না? মানুষের অভিযোগ থাকলে ধরা যেতে পারে। আর 
একটা বড় বড় ব্যাপার নিয়ে আমাদের দেশের লোকেরা খুব উদ্বিগ্ন, সেটা হচ্ছে যে, এ 
বিভিন্ন ধরনের জাত ; অগ্রসর, অনগ্রসর, এটা-ওটা, কত রিজার্ভেশন হবে, কত হবে না; 
চাকরি হবে কি হবে না এই নিয়ে কতদূর চলছে! সভ্য ভারতবর্ষে দেখছি তরুণেরা এতদূর 
বিভ্রাস্ত যে, তারা নিজেরা প্রকাশ্যে আত্মন্ুতি দিচ্ছে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই আমাদের 


101101৭ 01 ২০-০0 বাবা) 0 বর 18 000০], 07 াাবাৎশাং 377 


ভারতবর্ষে। আমাদের এখানে বিভিন্ন মানুষ আছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে, বিভিন্ন ভাষা আছে, 
সম্প্রদায় আছে; কিন্তু আজও এটা একটা ভয়ের ব্যাপারে পরিণত হ'তে পারেনি, ভবিষ্যতেও 
হ'তে পারবে না। এখানে মানুষের একটা অগ্রবর্তী চিস্তা আছে এবং সেই চিন্তার সহায়ক 
একটা সরকার আছে। এটা অস্বীকার করা ঠিক হবে না। ভারতবর্ষের সম্পদ এখানে সঞ্চিত 
হচ্ছে। ভারতবর্ষের এই যে এঁতিহ্য, এর থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এখানে 
অনেকগুলো দল মিলে সরকার চালাচ্ছে এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে, আমাদের 
দেশের আশ্চর্য ঘটনা। আমাদের বিরোধীপক্ষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হ'ল তারা এক হতে 
পারল না। কাগজে বার হয়, সত্য অসত্যের মধ্যে যাচ্ছি না, এনার একটা দল প্রকাশ্যে 
গোপনে তাদের প্রতিযোগিত] সেটা মেটানোর জন্য দিল্লি থেকে, নানা জায়গা থেকে লোক 
আসে, অনেক জায়গায় মেটে অনেক জায়গায় ঘেটে না; ফলে প্রকাশ্যে মতবিরোধ হয়ে যায়। 
আমরা এখানে বামপন্থীরা অনেকদিন ধ'রে সরকার চালাচ্ছি। এমনভাবে কাগজে বার হয় 
যেন কালকেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু চলছে। এর জন্য তো কাউকে কিছু ভাল কাজ করতে 
হয়েছে? তা না হলে এতগুলো দল এক জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। এটা হ'ল এমন একটা 
রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে, যেটার একটা বিরাট আন্তর্জাতিক সিমানা রয়েছে। সবাই জানে 
আন্তর্জাতিক সীমানা থাকা কতটা ভয়ের কথা। আর আজকের পৃথিবীতে যেখানে চোরাচালানকারী, 
মাদক দ্রব্যের কারবার, বেআাইনি অন্ত্রের কারবার ঘারা করে, তারাই এই সমস্ত আন্তর্জাতিক 
সূচনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং আরও অনেক জটিলতা হয়। ভারতবর্ষের ঘে সব রাজ্য গুলোকে 
আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে থাকতে হয়, তাদের অত্যন্ত ভয়ের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। যারা 
বিপজ্জনক ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে, সারা পৃথিবীর আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে কি হবে না 
হবে। নিশ্চয়ই আমাদের কোনও কৃতিত্ব আছে আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে। ফলে আন্তর্জাতিক 
কার্যকলাপের চাপে পড়িনি। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে। সেইজন্য ঝড় বড় 
কাজের ব্যাপারে, প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপারে ভারতবর্ষের সবাই এক মত গ্রহণ করতে পারেনি। 
এটা দরকার। আমাদের এখানে একটি রাজ, দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠন ক'রে 
নির্বাচন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দুবার নির্বাচন হয়ে গেল। সেখানে শান্তিপূর্ণভাবেই সব চলছে। 
মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়, কিন্তু চলছে। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে তো এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ভালভাবে হয়নি, সেইজন্য দরকার আছে। আমি অন্য প্রশ্নে যাব না, অন্য বক্তা আছে, 
বলবেন। আমি দু-একটি কথা বলি, শিল্পে একটা জটিল সমস্যা আছে, পশ্চিমবঙ্গের যে 
অর্থনীতি সেখানেও একটা জটিল সমস্যা আছে। কিন্তু এটা কি চিন্তা করছেন? আমাদের 
এখানে প্রধান যে শিল্প তা বরাবরই ছিল, নতুন কিছু নয়, এটা পরিবর্তিত অর্থনীতির উপর 
নির্ভরশীল। 


তার বিকল্প কি হবে? এখানে যে শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল সমস্তই পুরানো শিল্প। এক 
সময় এইসব শিল্প ছিল এতিহ্যশালী আধুনিক শিল্প। ঘখন ভারতবর্ষে এ ধরনের শিল্প অন্য 
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জায়গায় হয়নি। কিন্তু তারপর তার আধুনিকীকরণ কি করে হবে, নতুন শিল্প কি করে গড়ে 
তো নয়। সেখানে পরিকল্পনার দরকার ছিল এবং ভারতবর্ষে পরিকল্পনাও ছিল। কিন্তু সেই 
পরিকল্পনার কত অংশ আমাদের রাজ্যটার উপর দৃষ্টি দিয়েছে? কেন্দ্রীয় বিনিয়োগকারী স্থাগুলি 
এই রাজ্যের প্রতি কি দৃষ্টি দিয়েছে? কি ভাবে এখানে নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলা যায় 
তারজন্য কার কতটুকু সহানুভূতি এই রাজ্য পেয়েছে? এইসব কথা কি আমরা দলমত 
নির্বিশেষে বলতে পারিনা? আজকে সারা পৃথিবীতেই বিপর্যয়, আমাদের ভারতবর্ষেও বিপর্যয়। 
কেউ কেউ বলছেন এখন একটা নতুন যুগ এসেছে। সবকিছু যদি তুলে দেওয়া হয় বিশ্বের 
পুঁজিপতিদের হাতে তারা পুঁজি ঢালবে এবং এই দেশের অর্থনীতি ভাল হবে--একথা বল৷ 
হচ্ছে। ঠিক এই কথাটা আগে যে অর্থনীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, আগে যে পরিকল্পনা 
অনুসরণ করা হয়েছিল তখন তার যারা প্রবক্তা ছিলেন বলেছিলেন এটা অবলম্বন করে 
আমরা উপরে উঠে যাব এবং এমন জায়গায় যাব যেখান থেকে আর আমাদের ফিরে 
আসতে হবে না। আন্তর্জাতিক প্রশংসা তখনও হয়েছিল ডাঃ আবেদিন। কাজেই এটা দিয়ে 
ঠিক হবে না যে সত্যি সত্যি একে অবলম্বন করে আমরা এগোতে পারব কিনা। আজকে 
ভারতবর্ষের চেহারাটা কি? এগুলো তো সব আপনারা করেছেন, আপনারা কি জানেন, সভ। 
কি জানেন যে চুক্তি হয়েছে তাতে ভাল-মন্দ অনেক কথাই আছে। চুক্তির ভাবা কোন্টা ভাল 
কোন্টা মন্দ কাজে যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে ততক্ষণ সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে না। কাজেই 
সেটা আমি বাদ দিচ্ছি। কিন্তু এই চুক্তির প্রথম পাতায় যে কথাটা লেখা আছে সেটা ক'জন 
জানেন? ফাইনাল আ্যাক্টে_এতে লেখা আছে এই চুক্তিতে যা লেখা হল তা যদি-__-ওখানে 
দেশগুলি যারা চুক্তি করছে তাদের বলা হচ্ছে পার্টি কোনও পাটির কোনওরকম আইনের 
সঙ্গে কক্ট্রাডিক্টরি হয়, পরিপন্থী হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় সেই পার্টির সেই আইন তা সে যত 
মূল্যবানই হোক না কেন তা নিজে থেকে পরিবর্তিত হবে। এর অর্থ হচ্ছে এটার যদি কোনও 
দেশের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে সেই সংবিধান নিজের থেকেই পরিবর্তিত 
হবে। এটা কি ভারতবর্ষের কোনও রাজনৈতিক দল-_শাসকদল সহ-_তাহলে এ ব্যাপারে 
কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে? তাদের যে মঞ্চ আছে, ফোরাম আছে সেই 
ফোরামে কি এটা আলোচিত হয়েছিল? কংগ্রেস দল রেজোলিউশন করে এটা কি সমর্থন 
করেছিল£ আজকে অনেকে সমর্থন করছেন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কংগ্রেস দল কি রেজোলিউশন 
করেছিল যে এই চুক্তি আমরা মেনে নেব এবং তাতে এটা থাকবে? এটা হচ্ছে একটা 
সর্বোচ্চ চুক্তি সারা পৃথিবীতে_ আযাপেক্স চুক্তি। এর উপরে কোনও চুক্তি নেই, এর উপরে 
কোনও সংগঠন নেই এবং এই চুক্তির পরিপন্থী যদি হয় কোনও দেশের সংবিধান তাহলে 
সেই সংবিধান পরিবর্তিত হবে। অন্য কথায় পরে আসছি, আজকে ভারতবর্ষের অবস্থাটা কি? 
আমাদের এই ভারতবর্ষের এই ঘে অবস্থাটা এটা হল যারা বিদেশি কোটিপতি তারা যা 
চাইবেন তাই হবে। কি করে হবে? এটা একটা নতুন ধরনের দুীতি। কিছুদিন আগে 
পার্লামেন্টে কথাবার্তা হল সিকিউরিটি স্ক্যামের উপর। এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল 
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সেখানে কংগ্রেস দলের একজন খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ তিনি তার সভাপতি ছিলেন এবং কংগ্রেস 
দলের সেখানে সংখ্যাধিক্য ছিল। এটা একটা সর্বসম্মত রিপোর্ট এর পাতায় পাতায় কি কথা 
লেখা আছে? কি ভাবে ভারতবর্ষটা চলছে? কি ভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি 
চলছে? কি ভাবে প্রাইভেট বিজনেসের সঙ্গে তাদের দেনা-পাওনা চলছে, কি ভাবে কারা 
বেআইনিভাবে টাকা লেনদেনের সংগঠন তৈরি করে, কোনও কোনও ব্যক্তি তাদের সম্পর্ক 
কোথায় দেশে-বিদেশে এবং মন্ত্রীসভার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি, অর্থ-দপ্তরের সঙ্গে তাদের 
সম্পর্ক কি বিভিন্ন পাবলিক আন্ডারটেকিংয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি, চারটি বিদেশি ব্যাঙ্ক 
কি করে ভারতবর্ষে বেআইনিভাবে কাজ করে চলেছে-_এহসব কথা তার প্রতিটি পাতায় 
তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে ভারতবর্ষের চেহারাটা তাতে বোঝা ঘাচ্ছে। এতেও এত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেনি কিন্ত তার একটা সংক্ষিপ্তসার করে যখন আ্যাকশন টেকেন রিপোর্টটা এল 
দু'বছর পরে তখন সভার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে বাঙ্ক ব্যবস্থায় এই 
যে দু ীতি এটা কর্মচারিরা করেন না। সেখানে বেছে বেছেই লোক নেওয়া হয়, কমপিটিটিভ 
পরীক্ষার মাধ্যমে ভাল ছেলেদেরই নেওয়া হয়--তারার অন্যায় করেন না। কিন্তু এটা যাঁরা 
পরিচালনা করেন, এই পরিচালকমন্ডলী এর সমস্ত হচ্ছে রাজনৈতিক নিয়েগ এবং কিভাবে 
এক একটা পরিবার এক একটা ব্যক্তি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, ভারা কি ভাবে মন্ত্রীমভার সঙ্গে 
নানানভাবে যুক্ত সমণ্ত ছবির মতো দেখিয়ে দিয়েছে। তাতেও মির্ধা সাহেব বলেছেন__আমি 
কাগজে দেখেছি_-“আমি সর্বসম্মত রিপোর্ট তৈরি করার জনা সব কথা বলতে পারিনি।' 
নতুন ধরনের দুনাতি এবং এর হাত থেকে কারুর কোনও পরিগ্রাণ নেহ! তারা সব গ্রহণ 
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করে নিচ্ছেন। এবং তারা যা বলছেন সেই ভাবে তো৷ পরিকপ্পনা তৈরি হচ্ছে, সব কিছু 
হচ্ছেঃ আর তারা যা বলছেন সেই অনুযায়ী সমর্থন করছেন। কবে থেকে আপনারা সমর্থন 
করতে শুরু করলেন? আপনারা তো প্রথমে জানভেনই না যে এহ টুভ্ডিতে কা আছে, 
আলোচনায় কী আছে। পার্দামেন্টে কতকগুলো কমিটি হরেছে, স্মাভিং বনিটি। কমার্স আয 
ইন্ডাস্ট্রিজ-এর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যে ডিপোভিশন, সেখানে কংগ্রেস দলের সদশারা আমাদের 
বন্ধুরা আছেন, তারা বলবেন যদি সুযোগ পান ভারা যে কথা বলোছেন থে প্রতিটি পদক্ষেপে 
টক্তির সময় কি কি কথা হয়েছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্য ঘে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, 
বিশেষ করে ব্রাজিল এবং কয়েকটা ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রি। তারা বলেছিলেন, আসুন 
আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করি। মার্কিন দেশ থেকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিল, আলাদা 
মিটিং (কউ অ'পনারা করবেন না। যদি করেন সাংঘাতিক রকমের তার কনসিকোয়েন্সেস 
হবে। এটা আমার কথা নয়, এ কমার্স জ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর যে স্ট্যান্ডিং কমিটি তার 
ডিপোজিশনে আছে, আরও বনু কথা আছে, তাতে কী বলেছিল কংগ্রেস দলের তরফ থেকে 
যে ভাই কধগ্রেসের সদস্যগণ আপনারা শুনুন, আমাদের দেশের ভালর জন্য এই এই কথা 
সানিয়া লইতে হইতেছে এবং আনাদের মাথা নত করিয়া ইহারা যাহা বলিতেছে মানিয়া 
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লইতে হইতেছে, বলেছিলেন কোনদিন? কেন আপনারা সমর্থন করছেন? আমার কথা হচ্ছে 
এই বিষয়ে উনাদের বিরুদ্ধে বলার জন্য বলছি না, এর বিরুদ্ধে এই পশ্চিমবাংলা, এখানকার 
বামফ্রন্ট, এখানকার নেতৃত্ব, এরা দেশের মানুষকে বলছে, মাথা উঁচু করে দীড়াও। করতে 
অনেক কিছু হবে, আত্মত্যাগ অনেক করতে হবে। এটা যদি মার্কিন দেশের অর্থনীতির কাছে 
আত্ম সমর্পণ করি তাহলেও আমাদের সব যাবে আর আমরা যদি নিজেদের পায়ে দাড়াতে 
চাই, অনেক আমাদের ছাড়তে হবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনেক ছাড়তে হবে। 
ছাড়াটা কঠিন, ত্যাগ করা কঠিন। কিন্তু এদের বৈশিষ্টটা, এখানে এই বামফ্রন্টের বৈশিষ্টটা 
এখানে যে মাথা নিচু করে সব জিনিস মেনে নেওয়া যাবে না। এটা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে, দেশ 
প্রেমের বিরুদ্ধে-__তাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। সেইজন্য দেশের লোকরা ভালবাসে, 
অনেক কিছু তারা সোনাদানা পাচ্ছে, তা নয়, অনেক সুযোগ-সুবিধা তারা পাচ্ছে তা নয়। 
জনসংখ্যা বাড়ছে, জনসংখ্যার এত চাপ, প্রত্যেক স্কয়ার কিলো মিটারে জনসংখ্যার এত চাপ, 
একটা কোনও সামান্য ঘটনা ঘটে গেল বড় বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। দলে দলে লোক এসে 
জড়ো হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না, তারমধ্যে কিছু মন্দ লোক আছে, তারা গন্ডগোল ঘটিয়ে 
দিচ্ছে, এত জনসংখ্যার চাপ এত সোজা ব্যাপারটা? কিন্তু তবুও লোকেরা ভালবাসছে, পছন্দ 
করছে। দেখছেন তো আবার নির্বাচন হল, আবার পৌরসভার নির্বাচন হল। আচ্ছা ভারতবর্ষের 
ঘটনাটা কী? এই যে শেষন সাহেব, যার সম্পর্কে অনেকরকম কথা হচ্ছে, উনার যে প্রধান 
বক্তব্য, সেটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষে নির্বাচন পরিচালনাটা যে অন্যায়ভাবে হয়, সেটা তিনি 
বারেবারে বলছেন। এটা বামফ্রন্টের উপর কতটুকু পড়ছে, এদের তো এখানে একটা রাজা 
আর একটা ত্রিপুরা। আমি ধরে নিচ্ছি বামফ্রন্টকে' উনি সমালোচনা করছেন। আর পুরো 
ভারতবর্ষটা? পুরো ভারতবর্ষটা কারা চালাচ্ছে? কাদের নেতৃত্বে সেখানে নির্বাচন হয়, তান 
বিরুদ্ধে যদি তার কোনও সেনসাস থাকে, তাহলে সে তো কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, 
কংগ্রেস দল এতদিন দেশটা পরিচালনার পরে এই যে নির্বাচনকে আরও সংস্কার করার 
দরকার, এই আওয়াজটা উঠেছে এবং অনেকে বলছেন এটা ঠিক, আমি নিজে শুনেছি, যদিও 
এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া ঠিক নয়,__না, তারাও মনে করেন সত্যিই এ তো অন্যায়ভাবে হচ্ছে। 
এতো সব যাচ্ছে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, এদের বিরুদ্ধে তো যাচ্ছে না, বামক্রন্টের 
বিরুদ্ধে তো যাচ্ছে না? এটা তো আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। এটাই হল এদের 
এঁতিহ্য। আর দুটো কি তিনটে কথা বলব, কারণ আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। এনারে 
হচ্ছে, দুটো জিনিস বলি, একটা হল সাক্ষরতা । আমি নিজে পড়াই, কাজেই আমাকে কেউ 
বলতে পারবে না যে এর মধ্যে কি আছে না আছে। আমি নিজের কথা বলব না, আমি 
মনের কথা বলব না, আমি সমীক্ষার কথা বলছি। কয়েকটি জেলাতে সমীক্ষা হয়েছে। বড় 
বড় সংগঠন সমীক্ষা করেছে, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট তারা দুটি জেলা সনীন্গা 
করেছে, বাঁকুড়া, বীরভূম, তেমনি হুগলিতে সমীক্ষা হয়েছে, বর্ধমানে সমীক্ষা হয়েছে, মেদিনীপুরে 
হয়েছে, আমি ওর মধ্যে যাচ্ছি না। বাঁকুড়া এবং বীরভূমের যে দুটো সনীক্ষা হয়েছে, তার 
সম্বন্ধে দুটো কথা বলি। ওযা প্রশ্ন করেছিল, যারা সাক্ষরতা কেন্দ্রে গিয়েছিল, পড়া শেখ 
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করেছে, তাদের একটা ভাগ। যারা সাক্ষরতা কেন্দ্রে গিয়েছিল পড়া শেষ করতে পারেনি, 
তাদের একটা ভাগ। যাদের সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাবার কোনও দরকার হয়নি, তাদের একটা 
ভাগ। যারা সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাবার যোগ্য কিন্তু যায়নি, তাদের একটা ভাগ। এত জিনিস 
সত্বেও এখানে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় এটা নেই এবং এটা আপনারা অন্বীকার করতে 
পারেন না। আজকাল যাকে বলে ট্রান্সফারেলি, তা সাংঘাতিক এত কাগজ রয়েছে, এক 
কাগজে এত কথা বেরচ্ছে-_যা সত্য তার চেয়ে বেশি কথা বেরুচ্ছে। আমি কাগজের নাম 
বলব না, তাদের সঙ্গে আপনারা আছেন__দুনীতির কথা রোজ বেরুচ্ছে। বেরোক, তাতে 
কোনও ক্ষতি নেই, বেরুনো ভাল। এখানে যে লোকণুলোকে দুনীতিগ্রস্ত বলা হস্ল, দেশের 
লোক কিন্তু মনে করে না তারা দুর্ীতিগ্রস্ত। কেননা তা সত্তেও তাদেরই ভোট দিচ্ছে। এর 
একটা উত্তর আছে__আমার উত্তর নয়-_ উত্তরটা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট যখন রাজনীতিতে 
আসে, তারা যখন মানুষকে রাজনীতিতে নামায়, তারা নিজেরা যখন রাজনীতিতে নেমেছে 
তখন এটা জেনেই নেমেছে যে, আমাকে কিছু দিতে হবে। পৃথিবীতে কি এরকম আর একটা 
দলও আছে, পৃথিবীতে এরকম আর একটা রাজনৈতিক শঞ্ডি কি আছে যাদের সদস্যরা 
তাদের আদর্শের জন্য প্রতি মাসে তাদের আয়ের একটা অংশ সেখানে তারা দিয়ে দেবে 
তাদের দলীয় সদস্য পদ রাখতে? পৃথিবীতে একটাও আর আছে? এই জন্যই দুর্নীতি হওয়া 
সম্ভব নয়। কেউ কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু তাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা তারা 
রাখে। 


এই যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে_এটা ঠিকই আমাদের এখানে এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় 
আসার পর আমাদের এখানে যেটুকু পার্লামেন্টারি রিফর্মস হয়েছে তার ফলেই আজকে 
অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য যেটুকু ন্যুনতম সদস্য সংখ্যার প্রয়োজন, সেটা থেকে আরন্ত করে 
সব কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল তার, যার আপনারা সব চেয়ে বোঁশ 
সমালোচনা করছেন। তার কি সম্মতি ছিল না? সেজন্য আমার কথা হ'ল-_-আপনাদের জন্য 
নয়, আমাদের জন্য বলছি__আমাদের এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, আমরা যারা বামফ্রন্ট 
আছি, আমাদের সস্তা সমালোচনা করা হচ্ছে, এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। ত্রুটি যদি কিছু 
থাকে তা দূর করতে হবে। যে প্রতিশ্রতি আমরা নিজেরা নিজেদের কাছে রেখেছি তাকে 
প্রতিফলিত করতে হলে তা মিলিতভাবে এবং রাজনীতি গতভাবে করতে হবে। তা যে হয়নি 
বা হচ্ছে না, তা নয়। তবুও আমাদের এবিষয়ে সঙ্জাগ থাকতে হবে। 


এখানে আপনারা শিক্ষা সংস্কৃতির কথা বললেন। আমাদের এই রাজ্যে শিক্ষা এবং 
সংস্কৃতির বিষয়গুলোতে আমরা মানুবের সঙ্গে আছি, নাহলে এ রাজ্যকে বীচানো যেত না। 
অপরাধের কথা বলছেন! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আজকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবিষয়ে আপনারা 
কি কিছু বলেন? কেন আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের কোনও উপকার হ'ল না? দিন নেই, 
রাত নেই তাদের চোখের সামনে যা তুলে ধরা হচ্ছে তাতো মানুষ মেনে নিতে পারে না। 
এই যদি চলে এতে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকবে, মানুষের রুচি থাকবে, মানুষের প্রতি ভালবাসা 
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থাকবে? কিন্তু ওরা (রাজ্য সরকার) বিকল্প রাস্তা নিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ওদের 
শক্তি কম। ওরা ওঁদের যে শক্তি তা নিয়ে কোনও শক্তিশালী বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সঙ্গে কখনই 
প্রতিযোগিতায় পারবেন না। ওকে ঠেকাতে পেশাগত নৈপুন্যতা দিয়ে যে জিনিস তৈরি করে 
মানুষের কাছে তলে ধরা দরকার সে জিনিস মানুষের কাছে তুলে প্রার মতো শক্তি তীদের 
নেই। সুতরাং সেটা ওরা পারবেন না। তবুও কিছু তুলে ধরছেন, গ্রামীণ সাধারণ মানুষের 
সংস্কৃতিকে নিজেদের চর্চার মধ্যে দিয়ে আজকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আজও 
মানুষকে মাতানো যাচ্ছে। এ একটা কঠিন সংগ্রাম, সহজ সংগ্রাম নয় এটা যাঁরা কর্ণছেন 
তারাই জানেন। 


কাজেই আপনারা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তাতে বামফ্রন্টের আর একটু দায়িত্ববোধ 
বাড়বে। নিশ্চয়ই বামফ্রন্টের জনপ্রিয়তা যেমন আছে তেমনই থাকবে। তবে হ্যা, কোনও কাজে 
কোনও ক্রুটি থাকলে তার সমালোচনা নিশ্চয়ই হবে। সেই সমালোচনা যদি আমাদের কোনও 
সংশোধনের পথ দেখায় তাহলে তা নিশ্চয়ই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমি আপনাদের 
বলব, আপনারা যখন এখানে আলোচনা করবেন তখন নিশ্চয়ই ভাল দিকগুলো, যেগুলো 
ভবিষাতে কাজে লাগবে সেগুলো তুলে ধরবেন। অন্য বিষয় থাকলেও বলবেন। স্বাভাবিকভাবেই 
আমি অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। সকলকে ধন্যবাদ । 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, আমার পূর্ববর্তী বক্তা, শ্রী পাথ দের 
বক্তৃতা গুনছিলাম। উনি সারা ভারতবর্ে কথা পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় বলছিলেন। জে 
পি. সির রিপোর্ট থেকে আরম্ত করে কোনও চুক্তি তিনি বাদ দেননি। আমি একটি কথা 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বলতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বুঝেছিলেন যে এই লোকটিকে 
দিয়ে মন্ত্রিত্ব চলতে পারে না, তাই তিনি ওনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার একটি কারণ, 
আমরা যখন পশ্চিমবাংলার কথা ভাববার চেষ্টা করছি, তখন উনি সেইদিকে না গিয়ে সারা 
ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গির দিকটা দেখার চেষ্টা করলেন। যেমন, এখানে আমরা সবাই ঘেন ওদেব 
পার্টি ক্যাডার হয়ে বসে আছি, উনি ওনার বক্তৃতা আমাদের শোনাচ্ছিলেন। ফুটপাথে দাড়িয়ে 
বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস, সেইরকমভাবে উনি এখানে বক্তৃতা দিলেন। উনি আজকে যেখানে 
দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন, সেখানে আমরা পশ্চিমবাংলার কথা প্রথমে ভাবছি। পশ্চিমবাংলা যদি 
না থাকে__যারা ভারতবর্ষের কথা ভাবছে তাদের ভাবতে দিন__কিন্তু আমরা যারা পশ্চিমবাংলায 
বসে আছি তারা পশ্চিমবাংলার কথা ভাবছি। পশ্চিমবাংলা চলবে কিনা ভাবছি, পশ্চিখবাংলা 
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চলছে কিনা ভাবছি, পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যতের কথা ভাবছি, পশ্চিমবাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক 
অধিকার থাকবে কিনা সেটা ভাবছি, সাক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী আপনারা, মানুষের কথা ভাববার 
অবকাশ আপনাদের নেই, আপনাদের পার্টির কথা ভাবতে হয়। আজকে পশ্চিমবাংলায় 
জ্যোতি বসু ফ্যাসিস্ট কায়দায়, ফ্যাসিস্ট ভ্গীমায়, ফ্যাসিজমের মাধ্যমে সারা পশ্চিমবাংলা 
চালাচ্ছে এবং এই জিনিস বিগত ১৭ বছর ধরে চলছে। গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদ কায়েম 
হয়েছে এবং এই ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্য ওনার প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে পুলিশ, তাই 
পুলিশকে হাতে রেখেছেন। এখান, এখন পুলিশমন্ত্রী তখা জোতি বসু নেই। আমি একটি 
কথা এখানে দাড়িয়ে বলতে চা” আপনারা ভাবুন, যদি প্রশাসন না থাকে, দেশে আইন- 
শৃঙ্খলা না থাকে, তাহলে সেই দেশে শিল্প, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কোনও ক্ষেত্রেই উন্নতি হতে 
পারে কিনা? আজকে পশ্চিমবাংলা থেকে শিল্পপতিরা বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? আপনি তো 
এতবার ভারত চেম্বার অফ কমার্স, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে গিয়ে শিল্পপতিদের বারবার 
আবেদন করছেন। তারা কিন্তু আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ বিশ্বাসযোগ্যতা 
আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। হারিয়ে ফেলার সবচেয়ে মূল কারণ হচ্ছে আপনার পুলিশ 
প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা। এরজন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তবে তিনি হচ্ছেন 
পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী। তার কারণ একটাই, ১৭ বছর ধরে তিনি একটা 
জায়গায় বসে আছেন, পুলিশ প্রশাসনকে তিনি ধ্বংস করেছেন নিজেদের পার্টি ক্যাডার তৈরি 
করার জন্য। কালকে যে ঘটনা ঘটে গেল, এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ত করে এখানে 
ধারা বসে আছেন সকলের উচিত ছিল গতকালের ঘটনার দ্র্থহীন ভাষায় নিন্দা করা এবং 
তারপর আলোচনা করা উচিত ছিল। যেহেতু ওরা মার্কসিস্ট, মার্কসিজমে বিশ্বাসী, তাই ওরা 
দেশের কথা চিত্তা করে না। জোতি বসু ব্ধীয়ান নেতা, তাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে কে? সি. 
পি. পুলিশ কমিশনার তিনি হলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি হলেন পুলিশ মী 
আজকে এখানে মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী নেই, উনি ডক্টরেট হয়েছেন, ইউনিভার্সিটি ডক্টরেট 
দেয়, পদবী দেয়, নানাভাবে খেতাব ইত্যাদি দেয়। ওকে কি দিল কে? পুলিশ আযাশোসিয়েশনে 
বক্তৃতা দেওয়ার ভা* সি. পি. দিচ্ছেন, এ আলোচনায় বলেছেন কি! “এই শতাব্দে যে সব 
অণীষী উদ্ভ্বলভাবে চিহিত হবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জোতি বসু তার মধ্যে একজন। তিনি 
হচ্ছেন উজ্জুল মণীষী, সেই হিসাবে চিহকিত। খুনী, খুনের রাজন্ব কায়েম করেছেন, ধর্ষনের 
রাজত্ব কায়েম করেছেন। নারীর ইজ্জত যেখানে লুষ্ঠিত হচ্ছে, শিল্পে, স্বাস্থ উন্নতি হয়নি, 
যেখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা অত্যন্ত উৎশৃগ্থল জায়গ৷ বলে টিহিত 
হয়ে গেছে সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে সারটিফিকেট নিচ্ছেন, 
পুণিণ কমিশনারের এই ধৃষ্টতা আছে কোথা থেকে? গায়ে মেখে নিলেন একটা কারণে, 
মানণীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তার সীমাবদ্ধতার কথা জানেন, এখানে থাকতে গেলে পুলিশ 
প্রণাসনের সাহাযা ছাড়া থাকা যাবে না, পুলিশ প্রশাসন আপনাদের চাই, সেজন্য পুলিশ 
আপনাদের কিছু বললে কিছু যায় আসে না। উনি হলেন নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনা, ১৭ 
বহর পরে গত বছর তিনি বলছেন পুলিশ প্রশাসনের ইউনিয়ন করার জন্য আমি গর্বিত, 
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পুলিশের হেফাজতে জেলে খুন হল, পুলিশই একটা সমাজবিরোধী বলে চিহিত হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এত খারাপ ছিল না, তাদের খারাপ করে দেওয়া হয়েছে। উনি সারটিফিকেট 
দিচ্ছেন ইউনিয়ন করে দেওয়ার জন্য আমি গর্বিত। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
আমি একটি কথা বলতে চাই, উনি প্রতি কথায় কথায় বলেন কংগ্রেসি গুন্ডা, সমাজবিরোধী, 
ওনার বয়সটা বেশি হয়েছে, ভুলে গেছেন যে সমাজবিরোধীরা সরকার এবং রাজনীতির বাইরে 
থাকে। শ্রীধরের মামলা হয়েছে, পাবলিক প্রসিকিউটর একজন সি. পি. এমের লোক, তাকে 
ডিফেস করার জন্য রাখা হয়েছে। একজন পাবলিক প্রসিকিউটর, একজন ডিফেন্স করবে, 
তাদের বদলে যেই আর একজনকে দেওয়া হল যেহেতু তিনি জামিনে আপত্তি করেছেন 
সেজন্য সি. পি. এমের গুন্ডারা কোর্টের চত্বরে একজন আইনজীবীকে মারধোর করল। এই 
রকম দৃষ্টাত্ত একটা নয়, শত শত আছে। আজকে শ্রীধরকে কারা রক্ষা করছে? আপনাদের 
কাছে দুটি ছোট্ট কথা বলব। ১৯৯৩ সালের ফার্ট জুন থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রেপ 
হয়েছিল। নারী নির্যাতন ১৯৮১তে ১লা জুন থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন খুব ভাল 
চলছে। ডেথ ইন লক আপ ১৭ বছরে ১৮০, ডেথ ইন ফায়ারিং ৩৫০ এসব পুলিশের 
মাধ্যমে হয়েছে। মাননীয়" অধ্যক্ষ মহাশয় আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হোক, এবং সবাই 
তাই চান, কিন্তু এই প্রশাসনের মধ্যে থেকে আজকে কোনও জায়গায় দাড়িয়েছে সেটা 
ভাববার দরকার আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু আগে বলবার সময়ে বলেছেন ২২শে জুলাই 
রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করতে গিয়েছিল ২১শে জুলাই যে ঘটনা হয়েছিল তাভে আমাদের 
১৩ জন মারা গিয়েছিল। আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী একটি পুলিশের বোমার চিহ ছিল না, 
কয়েকজনের গায়ে ইট লেগেছিল। চোখের সামনে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বললেন 
রাইটার্স বিল্ডিং দখল করছি। এত মূর্খ কে আছে যে লোক নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস দখল 
করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের গুলি চালনাটাকে জাস্টিফায়েড করার জন্য বলছেন রাইটার্স 
বিল্ডিংস দখল করছে। এই বয়সে জনসাধারণকে এই বলে বিভ্রান্ত করছেন। আজকে আমি 
বলতে চাই ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে হরিহরপাড়ায় পুলিশ যে গুলি চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে 
কি ব্যবস্থা করেছেন? 


[3-10 _ 3-20 71.] 


পশ্চিমবঙ্গে একটার পর একটা গুলি চলছে, খুন হচ্ছে, নারী ধর্ষণ হচ্ছে এবং তার 
ফলে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ প্রশাসন আস্তে আস্তে জনসাধারণের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছে। যেখানে 
হাত দেওয়া যাচ্ছে সেখানেই দেখা যাচ্ছে, সি. পি. এম. সমাজবিরোধীরা সেটা সমর্থন 
করছেন। আজকে সি. পি. এম. সমাজবিরোধীরা শুধু ভোটই করে না বা রাজনীতি করে না; 
পুলিশ কমিশনার বলেছেন যে একশ্রেণীর রাজনীতিক, পুলিশ প্রশাসন এবং সমাজবিরোধী, 
এরা আজকে এক হয়েছে। এসব সমাজবিরোধী কারা? তারা সব সরকার পক্ষের, একটাও 
বিরোধীদলের বলতে পারবেন না। আর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল যদি তাদের সমর্থন করে 
তাহলে পুলিশের ক্ষমতা আছে তাদের গ্রেপ্তার করবার? তারই জন্য পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার 
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করতে পারে না, কারণ পুলিশ জানে টিকে থাকতে হলে তাদের কিছু বলা যাবে না। 
ইতিহাস দেখবেন, ঘেরাও কথাটা এদের সময়েই উঠেছিল। ১৯৯৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর 
বীরভূমে ছাত্রদের উপর গুলি চলল। বীরভূমে টিয়ার গ্যাস নয়, গুলি চালানো হয়েছে। 
সেখানে একটি স্বাস্থকেন্দ্রের সুপারিনটেনডেন্টকে ঘেরাও-মুক্ত করতে হবে। সেখানে পুলিশ গুলি 
চালিয়ে তিনজনকে মেরে ফেলল। আজকে পুলিশ প্রশাসনের জন্য টাকা বাড়ানো হচ্ছে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে একটা ক্যাডারভিত্তিক পাটিতে পরিণত করবার জন্য যা যা করণীয় 
তাও করা হচ্ছে। দুঃখের সঙ্গে বলি, আমাদের তরফ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে, সুতরাং 
গণতন্ত্রের এই মন্দিরে এসব কথা বলতেই হবে, কিন্তু আজকে যদি মনে করেন যে, এভাবে 
চিরকাল চলবে, তা নয়। এরপর যে গণবিক্ষোভ, গণবিপ্লব ঘটবে সেটা কিন্তু সামলাতে 
পারবেন না। আজকে সমস্ত কমিউনিস্ট দেশগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, পুলিশ দিয়ে বা 
মিলিটারি দিয়ে সেটা কিন্তু তারা ঠেকাতে পারেননি। আপনারাও ক্রমশ গণতীন্ত্িক ব্যবস্থাটা 
ধ্বংস করতে চাইছেন এবং তারজন্য যা যা করণীয় তাই করছেন। মমতা ব্যানার্জির মাথায় 
লাঠি মারবার জন্য যাকে ঠিক করেছিলেন সে কোন দলের? শ্রীধর কোন দলের বা বাদশা 
আলমই বা কোন দলের? আর রশিদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে তো এখানকার কয়েকজন 
সদস্যেরও নাম আছে সেটা অত্যত্ত পরিতাপের বিষয়। আজকের এই প্রস্তাবের দ্বারা আমরা 
পারব না। বিধানসভা থেকে বা ক্ষমতা থেকে আপনাদের তাড়িয়ে দিতে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
একটার পর একটা যা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হচ্ছে রাজনৈতিক হত্যার মাধ্যমে তার ফলে সেই দিন 
ঘনিয়ে আসবে। রাজনৈতিক হত্যা ১৯৯৩ সালে হয়েছিল ১১০টি। এ ১১০ জনের মধ্যে 
পুলিশ ১০৬জনকে অন দি স্পট মেরে ফেলেন। ১৯৯৩ সালে ১৫৪টি ঘটনা ঘটেছে রাজনৈতিক 
সংঘর্ষের। কিসের পদধ্বনি এটা। আন্তে আস্তে মানুষ গণবিক্ষোভের দিকে এগিয়ে আসছেন। 
মমতা ব্যানার্জি আন্দোলন করছেন, মুখ্যমন্ত্রী বললেন ও একটা ছোট মেয়ে, কি আন্দোলন 
করবে? তাকে হত্যা করবার চেষ্টা পর্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছেন। মনে 
রাখবেন, আজকে আপনারা যে বীজ বপন করছেন তার হাত থেকে আপনারাও বাঁচবেন না। 
শ্রীমতী নন্দরানী দল ওখানে দীড়িয়ে বলেছিলেন, তার কপি আমার কাছে আছে, তিনি 
৩.৬.৯৪ তারিখে বলেছিলেন যে আমাদের দেশে ধর্ষণ হচ্ছে কিন্তু পুলিশ কেস নেয় না। ৭, 
৮, ৯, ১০ বছরের মেয়েদের উপরে পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে। এর ফলে জনগণের কাছে 
আমাদের মান-সম্মান চলে যাচ্ছে, আমরা মুখ দেখাতে পারছি না এবং বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি 
নষ্ট হচ্ছে। এদের খুঁজে বের করতে হবে। এটা আমার কথা নয়। আপনাদের এই কথা 
প্রকাশ্যে বলার ক্ষমতা নেই, তাহলে আপনাদের পার্টি থেকে বের করে দেবে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, এই সরকার শুধু খুনীর সরকার নয়, এই সরকারকে রাষ্ট্রদ্রোহি সরকার যদি থাকে 
তাহলে এই সরকারকে সেই হিসাবে চিহিত করা হোক। এই সরকার পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে 
স্তব্ধ করে দিয়েছ, মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা,জনপথ সমস্যা, সমস্ত কিছু শেষ করে দিয়েছে। তাই 
বিরোধী দল থেকে সরকারের বিরুদ্ধে যে নো-কনফিডে্স মোশন আনা হয়েছে, এটাকে শুধু 
আমি যে পূর্ণ সমর্থন করছি তা নয়, আজকে ৮ কোটি মানুষের সমর্থন এর পিছনে আছে। 


386 /555107131,% 2২002150105 

[22170 99102177021, 1994 ] 
কালকের ঘটনার পরে তারা ধীক্কার দিচ্ছে। আমরা বাংলা বন্ধের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করে 
দেব যে পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের তাড়িয়ে দেবে। এই কথা বলে এই অনাস্থা প্রস্তাবকে 
আবার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ডাঃ জয়নাল আবেদিন যে অনাস্থা 
প্রস্তাক এখানে উত্থাপন করেছেন "এই সরকারের বিকদ্ধে, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। 
সরকারের পক্ষে মাননীয় সদস্য পার্থ দে এখানে বললেন যে আমরা নাকি ওদের দয়ায় এই 
অনাস্থা প্রস্তাব আনার অধিকার পেয়েছি। আমি ওদের মনে করিয়ে দেই। সি. পি. এম-এর 
নেতা প্রকাশ করাত; পলিটব্যুরোর সদস্য, তিনি বলেছিলেন যে তিনি প্রোপোরশনাল 
রিপ্রেজেনটেশনে বিশ্বাস করেন। ১৯৯১ সালের নির্বচনে আমরা ৩৫ পারসেন্ট ভোট পেরেভ্লাম। 
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব যদি থাকে তাহলে ১০০ পাওয়া উচিত ছিল। সি. পি. এম ৩৬ 
পারসেন্ট ভোট পেয়েছিল অর্থাৎ ১০৫ হয়। কাজেই আমরা আপনাদের দয়া উপরে নেই, এটা 
মনে রাখবেন। তাও এমন একটা নির্বাচন ব্যবস্থায় যে নির্বাচন ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে সরকারি 
কর্মচারী এবং পুলিশ দিয়ে বিকৃত করেছিলেন, জাল, জুয়াচুরীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাই 
মুখ্যমন্ত্রী একমাত্র টি. এন. শেষনকে ভয় পেয়েছেন এবং আইডেনটিটি কার্ডের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। 
আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে শেষন যে কথা বলেছেন যে ১৯৯৫ সালের 
১লা জানুয়ারির পরে নো আইডেনটিটি কার্ড, নো ভোট, আমরা দেখাব যে সি. পি. এম 
ফেয়ার ইলেকশন হলে পশ্চিমবঙ্গে কি অবস্থায় আসে। আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব এনেছি। কিন্তু এই সরকার কি এই বিধান সভার কাছে রেসপনসিবল নয়? আমরা 
আগে শুনেছি যে রাশিয়ায় আয়রণ কাটেন ছিল। চায়নাতে ব্যান্ধু কার্টেন আছে। আমাদের 
জ্যোতি বসুর জুট কার্টেন আছে। জ্যোতি বসুর গভর্নমেন্ট ইজ আযান এনিগম্যা র্যাগড ইন 
'রিডলস। ভিতরে অন্ধকারের রাজা জ্যোতি বসু বসে আছেন, কি হয় তা জানা যায় না। 
বুদ্ধদেববাবু পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি দুই নম্বর মন্ত্রী ছিলেন, ওর ঘরের পাশে বসতেন। 
বুদ্ধদেববাবু এই বিধানসভায় ফেস করলেন না, তিনি পালিয়ে গেলেন। তিনি বললেন না যে 
কেন তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। কাগজে বের হল, বুদ্ধদেববাবু বলেছেন যে, চোরের মন্ত্রী 
সভায় আমি থাকতে চাইনা। সেই বুদ্ধদেববাবু বনবাসে যাবার পরে আবার সি. পি. এম- 
এর নির্বান পেয়ে মাথা মুড়ে এসেছেন। কোন কন্ডিশনে বুদ্ধদেববাবু ফিরে এসেছেন আমরা 
কি তা জানতে পারি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে বলি, সি. পি. এম-এর প্রতিটি 
বিষয় অন্ধকারে ঢাকা। রসিদ খানের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে ৬৭ জন লোক মারা গেল, 
কিন্তু রসিদ খান গ্রেপ্তার হল না। অভিযোগ ছিল যে বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক তার সঙ্গে 
যুক্ত। তিনি টাডায় অভিযুক্ত হবেন কিনা সেই ব্যাপারে পুলিশ কমিশনার তদন্ত করছিলেন। 
কিন্তু রিপোর্ট আজ পর্যস্ত আসেনি। সি. পি. এম-এর ৩ জন কাউদ্সিলর সাসপেন্ড হলেন, 
তার কারণ জানা গেল না। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী শ্যামলী গুপ্ত সাসপেন্ড হলেন, 
এখনও পর্যন্ত তা জানা গেল না। বুদ্ধদেববাবু কেন পদত্যাগ করলেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির 
কি অভিযোগ ছিল জানা গেল না। রসিদ খানের সঙ্গে সঙ্গে কাদের যোগাযোগ ছিল জানা 
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গেল না। জ্যোতিবসুর অন্ধকার রাজত্বে কিছুই জানা যায় না। আজকে কোন সি. পি. এম 
ক্ষমতায় এসেছে, যে সি. পি. এম-এর কাসী হাজরা, সারা ডন, শ্যামপুকুরের, তাকে ধরতে 
গেলে পুলিশকে ঘেরাও করা হয়, নজরুল ইসলামকে মারা হয় সি. পি. এম-এর শিক্ষক 
নেতা জগদিন্দুবাবুর নেতৃত্বে, এই হচ্ছে সেই সি. পি. এম। 


[3-20 _ 3-30 7.1.] 


কোন সি. পি. এম? যার কাউন্সিলার পার্থবাবুর কন্সটিটিউয়েদিতে মহুয়া ভট্টাচার্যের 
বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স রেড হয়, সেই পচা গলা সি. পি. এম! কোন সি. পি. এম? যার 
এম. এল. এ জগদীশ দাস আক্রমণ করে থানা অন্ত্রসন্ত্র নিয়ে সঞ্ভয় মুখার্জিকে তাড়াতে বাধ্য 
করেন সেই সি. পি. এম। নো কনফিডেন্স তো হয়ে গেছে যে দিন বুদ্ধদেববাবু বার হয়ে 
গেছে মন্ত্রিসভা থেকে। আমাদের আর নো কনফিডেন্স করার কি দরকার? পার্থবাধু একটা 
ভাল কথা বললেন যে আমরা এতো দল মিলে একটা স্থায়িত্ব রেখেছি। আপনারা ৯টি দল 
মিলে ৪৮ পারসেন্ট ভোট পেয়ে আপনারা এই সিট পেয়েছেন প্রোপোরশনেট রিপ্রেজেনটেশন 
নয় বলে। কিন্তু পার্থবাবু বলবেন কি জ্যোতি বসুর সরকারের স্থায়িত্ব মানে কি? জ্যোতি বসুর 
সরকারের স্থায়িত্ব মানে গুলি চালানোর স্থায়িত্ব। সাড়ে ৬ বছরে ৪৯৭ জনকে 


(মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক মুখার্জি কিছু বলতে ওঠেন) 


স্যার, আপনি যদি দীপকবাবুকে না থামান তাহলে আমি জ্যোতিবাবুকে বলতে দেব না। 
তাকে আমি একটা লাইনও বলতে দেব না। আপনি ওঁকে চুপ করান, তা৷ না হলে কি করে 
বক্তৃতা দেব? আমার কথা গায়ে লাগছে কার? তপন হোড়ের, সি. পি. এম-এর লোকেরা 
যার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তিনি আজকে এই অবস্থায় রয়েছেন। জ্যোতিবাবুর সরকার মানে 
কার স্থায়িত্ব? জ্যোতিবাবুর সরকারের স্থায়িত্ব মানে পুলিশের গুলির স্থায়িত্ব। ১৯৮৮ সাল 
থেকে আজ পর্যস্ত পুলিশের গুলি চালনার ৫০৩ জন মারা গিয়েছেগত কালকের গুলি 
চালনা নিয়ে। পুলিশ ১২৯৭ বার গুলি চালিয়েছে সাড়ে ছয় বছরে। ১২৯৭ বার গুলি 
চালিয়েছে এবং তার মধ্যে আহত হয়েছে হাজারেরও বেশি লোক। ৫০০ লোককে শুধু সাড়ে 
৬ বছরে গুলি করে হত্যা করে এই জ্যোতিবাবুর সরকার রয়েছে। পার্থবাবু, জনসমর্থনের 
উপর আপনারা নেই, রিগিং এর উপর এবং পুলিশের গুলি চালনার উপর ত্রাস সঞ্চার করে 
আপনারা ক্ষমতায় রয়েছেন। জ্যোতিবাবুর সরকারের স্থায়িত্ব মানে কার স্থায়িত্ব? হ্যা, স্থায়িত্ব 
হচ্ছে তাদের যারা আপনাদের পার্টির সুবিধাভোগী। জ্যোতিবাবুর স্থায়িত্ব মানে কি? সুলতান 
সিং গুলি চালিয়েছে, সল্ট লেকে প্রসাদতম বাড়ি করবে, ভিজিলেপ হবে না। যে রচপাল সিং 
বারাসতে গুলি চালাল, আপনাদের পেটুয়া, সল্টলেকে প্রাসাদতম বাড়ি করবে, কোনও ভিজিলেলল 
হবে না। আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে কি? তরুণ দত্ত আপনাদের সেবা করে যাবে, 
রিটায়ারমেন্টের পর স্টেট ইলেকশন কমিশনার হবে। আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে কি? 
জয়ন্ত রায়, মুখ্যমন্ত্রীর ভায়েরা-ভাই রিটায়ার করার পর ইন্ডিয়া পেপার পালপের চেয়ারম্যান 
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হবে। আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে কি? দীপেন ঘোষ পার্লামেন্টে চলে যাবার পর ক্ষু্্র 
শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান হবে। আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে কি? হীরেন স্যান্যাল 
রিটায়ার করার পর প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান হবে। তার মানে আপনাদের সরকার হচ্ছে 
নেপোটিজিমের সরকার, স্বজন-পোষণের সরকার। আপনাদের স্থায়িত্ব মানে সেই স্থায়িত্ব । 
আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে কি? আপনাদের সব কটা মন্ত্রী গ্রামে থাকত, সল্টলেকে 
বাড়ি করেছে। একা জ্যোতিবাবুর ছেলে নয়, একা অসীম দাসগুপ্ত নয়, পর পর মন্ত্রীরা 
করেছে। মন্ত্রী অচিস্ত্য রায়, সত্যসাধন চক্রবর্তী, প্রবীর সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে রবীন দেব 
পর্যন্ত সল্ট্লেকে বাড়ি করেছে। সল্টলেকে বাড়ি করার স্থায়িত্ব। এই স্থায়িত্বের বিনিময়ে 
পশ্চিমবাংলাকে আপনারা কি দিয়েছেন? আপনারা দিয়েছেন পশ্চিমবাংলাকে একটা অন্ধকারের 
রাজত্ব। যে রাজত্বে পুলিশের লকআপ-এ সভ্য সমাজে হয় বলে আমার জানা নেই ১৯৪৭ 
সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত পুলিশ কাস্টোডিতে ২১৪ জন লোক মারা গিয়েছে। ১৯৭৭ 
সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যস্ত ২১৪ জন পুলিশ কাস্টোডিতে মারা গেছে এবং তার মধ্যে 
৫৬ জনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। সুতরাং আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে সুবিধাভোগিদের 
স্থায়িত্ব, আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে দুনীতির স্থায়িত্ব। টেজারী কেলেঙ্কারীর তদন্ত হবে 
না। আলিপুর টেজারী কেলেঙ্কারীর তদভ্ত হবে না, বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারীর তদন্ত হবে না, 
ট্রাম কেলেঙ্কারীর তদন্ত হবে না, স্টেটবাস কেনা নিয়ে কেলেঙ্কারীর তদত্ত হবে না, গ্যাস 
টারবাইন কেনা নিয়ে কেলেক্কারীর তদন্ত হবে না, হাওড়া টেজারী কেলেক্কারীর তদন্ত হবে না। 


হাওড়ার ট্রেজারী কেলেঙ্কারীর তদন্ত হবে না। আপনাদের সরকারের স্থায়িত্ব মানে 
কেলেঙ্কারীর স্থায়িত্ব। সরকারের যে কেলেক্কারী হয়, দুর্নীতি হয়, প্রশান্ত শুরের বিরুদ্ধে যে মাটি 
কেলেঙ্কারী হয় তার তদন্ত হয় না। এই হচ্ছে আপনাদের সরকারের স্থায়িত্বের মানে। এই বৃদ্ধ 
লোকটি ১৮ বছর থেকে কি লাভ হয়েছে? ওঁর নিজের ছেলে পুঁজিপতি হয়েছে। ওঁর নিজের 
ছেলের সল্টলেকে বাড়ি হয়েছে। কিন্তু বেকারিতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে। 
স্যার, শুনে রাখুন, পশ্চিমবাংলায় বেকার পঞ্ঝাশ লক্ষ। মহারাষ্ট্রে ৩১ লক্ষ, বিহারে ৩৫ লক্ষ, 
গুজরাটে মাত্র ১০ লক্ষ, কর্ণাটকে ১৪ লক্ষ, অন্ধপ্রদেশে ৩২ লক্ষ, আর উত্তরপ্রদেশ যেটা 
জনসংখ্যায় আমাদের ডাবল, তাদের রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা ২৭ লক্ষ, আর পশ্চিমবাংলায় 
হচ্ছে ৫০ লক্ষ। এই হচ্ছে আপনাদের সরকারের স্থায়িত্বের মানে। আমি আপনাদের একটার 
পর একটা করে বলছি যে পশ্চিমবাংলাকে কোন জায়গায় আপনারা নিয়ে গিয়েছেন। 
পশ্চিমবাংলায় প্ল্যান আউট লে-_এই যে পন্ডিত অর্থমন্ত্রী, এঁর প্ল্যান আউট লে ৯,৭০০ 
কোটি টাকা। সেখানে ওড়িষ্যার প্ল্যান আউট লে ১০ হাজার কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রের ১৮,৫০০ 
কোটি টাকা, কর্ণাটকের ১২,৩০০ কোটি টাকা, আর পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে হচ্ছে এইটথ্‌ ইন 
দি নাম্বার অব প্ল্যান আউট লে। আজকে বোঝা যাবে না। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী একটানা ১৮ 
বছর ক্ষমতায় আছেন। তিনি ফরাসীদের হাতে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে তুলে দেবার পরিকল্পনা 
করেছেন শ্রমিকদের ছাঁটাই করে। আর পার্থবাবু, গ্রেট ইস্টার্ন নিয়ে বলছেন। গ্রেট ইস্টার্নের 
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প্রপার্টির মূল্য হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা, সেখানে মাত্র ২৭ ঝৌটি টাকার বিনিময়ে ফরাসীদের 
হাতে তুলে দিচ্ছেন। এটিও একটি স্থ্যাম। পার্থবাবুর সাহস আছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই 
ব্যাপারে কথা বলার সাহস আছে এই ব্যাপারে সুভাষবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করার? গ্রেট 
ইস্টার্ন হোটেলকে তুলে দেবার ফলে এই রাজ্যের কি অবস্থা হচ্ছে দেখুন? ভারতবর্ষের সর্বত্র 
ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে (ইন ক্রোরস্) মহারাষ্ট্রে ইনভেস্টমেন্ট প্রোপোজাল হচ্ছে ১৬,৪৪৪ কোটি 
টাকা, আর পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে ৭৫৬ কোটি টাকা-_অর্থাং উই আর থার্টিস্থ ইন দি লিস্ট। 
ইউ. এন. আই. একটা লিস্ট পাবলিশ করেছে, তাতে বলছে যে মহ্মরাষ্ট্রে ১৬,৪৪৪ কোটি 
টাকা, গুজরাটে ১২,০০০ কোটি টাকা, এম. পিংতে ৭,০০০ কোটি টাকা, আর পশ্চিমবাংলায় 
৭৫৬ কোটি টাকা। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে ফরাসীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার 
করে বাইরে যাচ্ছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট কত আনতে 
পেরেছেন_-৪০০ কোটি টাকা। আর মহারাষ্ট্র এনেছে ১০,০০০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনে 
গিয়ে সেন্ট জেমস্‌ কোর্ট হোটেলে বিশ্রাম নেন। এখানে মুখ্যমন্ত্রী রতন টাটার তাজ বেঙ্গলে 
বিশ্রাম নেন। মুখ্যমন্ত্রী বাইরে গিয়ে ওখানে বিশ্রাম নেন। এখানে এন. আর. আই. ইনভেস্টমেন্ট, 
ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, হলদিয়া নিয়ে 
লোকেদের আর কতদিন ফেলে রাখবেন? আগে বলেছিলেন নিজেরাই করবেন। তারপর 
বলেছিলেন আর. পি. গোয়েঙ্কাদের নিয়ে করবেন। তারপর বললেন টাটাদের নিয়ে করবেন। 
টাটারা বাই বাই করে চলে গেছে। এখন ধরে এনেছেন পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জিকে। সে হচ্ছে “সোরস' 
গোষ্ঠীর একজন, থে পৃথিবীর কোথাও এই রকম প্রকল্প নিয়ে কোনও কাজ করেনি। আজকে 
১৮ বছর পরে বলছেন যে এবারে হলদিয়া হবে। কবে হবে, দু'হাজার সালে হবে মুখ্যমন্ত্রী 
যখন শতবর্ষে পা রাখবেন? তাতে বাংলার ক্ষিধে মিটবে? তাহলে কি হবে? পশ্চিমবাংলায় 
ইন্ডাস্ট্রি হবে? রোড লেনথ্‌ পার ল্যাক অব পপুলেশন পশ্চিমবাংলা হচ্ছে লোয়েস্ট ইন দি 
কান্ট্ি। এক লক্ষ লোকের জন্য এখানে আছে ৯২ কি.মি. রাস্তা। মহারাষ্ট্রে আছে ২৮৭ কি. 
মি. রাস্তা, গুজরাটে ১৯১ কি. মি. রাস্তা আছে, তামিলনাড়ুতে ৩৫৮ কি. মি. রাস্তা আছে, 
আর পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষ পপুলেশনের জন্য আছে মাত্র ৯২ কি.মি. রাস্তা। পশ্চিমবাংলায় 
৩৮০০০ গ্রাম আছে। তারমধ্যে ২২২৯৪টিতে পাকা রোড নেই। সেখানকার লোকদের বর্ষার 
সময়ে কোমর সমান কাদা দিয়ে যেতে হয়। ভারতবর্ষে এই অবস্থা কোথাও নেই। ভারতবর্ষে 
অন্তত আটটি রাজ্যে কমপ্লিট ইলেক্ত্রিফিকেশন হয়েছে। 

[3-30 - 3-40 0-.] 

ভারতবর্ষের ৮টি রাজ্যে ইলেক্্িফিকেশন হয়েছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্রপ্রদেশ, 
ইউ, পি. হয়েছে এবং পাঞ্জাবে ১০০ পারসেন্ট ইলেন্টিফিকেশন হয়েছে। সেখানে আজ অবধি 
পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৭৩ পারসেন্ট ইলেক্টিফিকেশন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাওয়ার ইনস্টল ক্যাপাসিটি 
নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে সপ্তম এবং এখানে শঙ্কর সেন নাকি মিরাকেল করেছেন। মহারাষ্ট্রের 
যেখানে ইনস্টল ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৯ হাজার ৯০৫ মেগাওয়াট, পশ্চিমবঙ্গের সেখানে ৩ হাজার 
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১৩৯ মেগাওয়াট অর্থাৎ এখানে পাওয়ার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওয়ান থার্ড। আজকে জ্যোতি বসুর 
এবং তার ছেলের চন্দন বসুর ১৮ বছরের স্থায়িত্ব ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এর রেজাল্ট হচ্ছে 
যে, মন্ত্রীর সল্টলেকে বাড়ি করার স্থায়িত্ব বাড়ছে এবং এরফলে গ্রামে গ্রামে ইলেক্ট্িসিটি হচ্ছে 
'না, রাস্তা পাকাও হচ্ছে না। বিদ্যুতেরও ইনস্টল ক্যাপাসিটি নেই। তারপরে টেলিফোনের 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক ১ লক্ষ ৪৩ হাজার লোক পিছু একটি করে 
টেলিফোন। মহারাষ্ট্রে সেখানে ৬২ হাজার ৫০০, গুজরাটে ৪০ হাজার ৩০০, পাঞ্জাবে প্রত্যেক 
৩৬ হাজার ৮০০জন লোক পিছু একটি করে টেলিফোন। পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার 
লোক পিছু একটি করে টেলিফোন। পশ্চিমবঙ্গ ট্যাক্স কালেকশন* ইন্টারনাল রিসোর্স জেনারেশনের 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে ১৭ পারসেন্ট, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মাত্র ৮ পারসেন্ট। জ্যোতি 
বসুর চীফ মিনিস্টার থাকা অবস্থাতে এই হচ্ছে রাজ্যের হাল। সেখানে মহারাষ্ট্রে ৬টি চীফ 
মিনিস্টার হয়েছে, হরিয়ানাতে ৮টি চীফ মিনিস্টার পাল্টানো সত্বেও ওখানে উন্নয়নের রাস্তা 
এগিয়ে যাচ্ছে। আর উনি (জ্যোতিবাবু) তো অনেক বণিক সভার মিটিং করে যাচ্ছেন। এই 
বণিকরা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে মিচকি হেসে বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী বেশ ভালো ভালো কথা বলেন। 
তাকে ডিনারে ডাকব কিন্তু পয়সার ব্যাপারে আমরা কোনও ইনভেস্টমেন্ট করতে পারব না। 
বর্তমানে যে ইনভেস্টমেন্ট আছে সেগুলো প্রোটেক্ট করার জন্যই এবং আলিপুর বা বালিগঞ্জে 
থাকার জন্যে এবং সেগুলো প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের খুশি করতে হয়। উনি খেতে টেতে 
ভালোবাসেন তাই খুশি করব কিন্তু ইনভেস্ট করব মহারাষ্ট্রে গুজরাটে, কর্ণাটকে কিংবা 
তামিলনাড়ুতে । এমন কি করা স্থানেও ইনভেস্ট করব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি ফুটো পয়সাও 
ইনভেস্ট করব না। সেখানে আমি আজকে বলতে চাই পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় বা কোন 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে কমপারেটিভ রেটে যেতে পেরেছে। আমাদের এই রাজ্যের জনসাধারণকে 
একদিকে গুলি করার ভয় দেখানো হচ্ছে আর অন্যদিকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা 
করছে। যে গ্যা চুক্তির ফলে পৃথিবীর দরজা খুলে যাবে, বিভিন্ন রকমের ফরেন ট্রেড বেড়ে 
সুযোগ হবে, সেখানে বন্ধ, বন্ধ ইত্যাদি করে বিরোধিতা করছেন। আপনারা গ্যাট চুক্তি নিয়ে 
টেচামেচি করছেন আর ফরাসী কোম্পানির কাছে পেছনের দরজা দিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে 
বিক্রি করে দিচ্ছেন। আসলে আপনারা কনফিউজডূ। সুতরাং এরা না নরনারী, না ফিস না 
ফাউল বুঝতে পারছি না। আপনারা না ক্যাপিটালিস্ট না কমিউনিস্ট বুঝতে পারছি না। 
আসলে আপনারা হচ্ছেন অপারচুনিস্ট। এই কথা বলে এই লেফট ফ্ুন্টের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা 
প্রস্তাব আমরা এনেছি তাকে সর্বাত্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ আমি তো সব বাদ দিয়ে দিয়েছি, যেসব ইন্ডিভিজুয়াল অভিযোগ 
নোটিশ ছাড়া এসেছে, আমি সেইগুলি সব বাদ দিয়ে দিয়েছি। 
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(গোলমাল) 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ হাউসকে আগে অর্ডারে আনুন, নাহলে কি বলব? ওদের যদি 
শোনবার ইচ্ছা না থাকে তাহলে ওরা বাইরে চলে যাক, বাইরে গিয়ে যে কথা বলার বলুক। 
স্যার, নো কনফিডেন্স মোশন ওরা এনেছেন। ওরা মুভার, ওদের জবাবও দিতে হবে; ওরা 
যদি না শুনতে চায় ওরা বাইরে চলে যাক। মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, এটা একটা অন্তু 
ব্যাপার যে বিরোধী দল একটা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন-_তারাই আজকে আবার গতকাল 
কলকাতায় যে গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন__ 


(গোলমাল) 
(চীফ মিনিস্টারকে বলতে হবে, কতজন মারা গিয়েছে) 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ টীফ মিনিস্টার একটু পরে আসছেন, তিনি এসে হাউসে স্টেটমেন্ট 
করবেন, একটু পরে আসবেন, একটু বেরিয়েছেন। দীপকবাবু, আপনার বক্তব্য বলুন। 


(গোলমাল) 
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(গোলমাল) 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ স্যার, এর মধ্যে বলার প্রশ্ন আসে না, ওদেরকে আগে অর্ডারে 
আনুন, এইভাবে বলা যায় না। ওদের মোশন ওদেরকে শুনতে হবে। মিঃ ডেপুটি স্পিকার, 
স্যার, একটু আগে সুব্রত মুখার্জি তিনি আবার বলেছেন যে, এই মুহূর্তে খবর পাওয়া গিয়েছে 
আরও ২ জন মারা গিয়েছে। 


(4 0015 50026 91071 9০001017069 01080100901) 910101060 110 [1115 
[010] 116 (0019 ০11. 10201 ০0০81০1 ) 


ভেয়েস মুখ্যমন্ত্রীকে আসতে বলুন) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ আপনারা নিজেদের আসনে গিয়ে বসুন। প্লীজ টেক ইয়োর 
সিট। 
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[01081 ০০1701)00, 51211. 
(ম্পিকারের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে সুব্রত মুখার্জি বলে যেতে থাকেন) 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ মি স্পিকার স্যার, আজকে বিরোধী দলের নেতা যে অনাস্থা 
প্রস্তাব এনেছেন এবং অনাস্থা প্রস্তাব আনতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতা প্রথমে বলেছেন, যে 
তিনি পারলে পরে প্রতিদিনই নাকি বিধানসভা চলাকালীন এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব আনতেন এবং এই কথায় - প্রমাণ করে যে প্রতিদিন অনাস্থা প্রস্তাব আনবার আগে 
শিয়ালদহে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা ঘটাতেন। আমার নাম যখন ঘোষণা 
করা হয়েছে বক্তব্য রাখার জন্য তখন কংগ্রেস দলের কিছু সদস্য স্পিকার চেয়ারের কাছে 
গিয়ে চিৎকার করছিলেন। সুব্রতবাবু অভিযোগ করেছেন আজকে সকাল বেলায় তিনজন মারা 
গেছেন এবং একটু আগে আরও দুজন মারা গেছেন। কংগ্রেস দলের সদস্য অশ্বিকাবাবু কিছু 
পত্রিকা তার নিজের দলের মধ্যে বিলি করছিলেন এবং তিনি মহানুভব ব্যক্তি এবং সেই 
পত্রিকার একটি কপি আমিও পেয়েছি। পত্রিকার একটি জায়গাতে লেখা আছে হাসপাতাল 
সূত্রের খবর আহতদের এখনও ঢিকিৎসা চলছে। সকাল বেলায় সুব্রতবাবু বলছিলেন যে 
তিনজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছেখ। মৃত্যু হয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করছে না, গুলি চলেছে 
একথা কেউ অস্বীকার করছে না, কিন্তু তিনি ভুল খবর হাউসকে দিচ্ছেন। কালকে যখন এই 
ঘটনার কথা আমি প্রথমে শুনেছিলাম তখন আমার একরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং আজ 
আমার আরেকরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ওরা দেখছে বামফ্রন্ট সরকারকে যখন অন্য কোনও 
দিক থেকে দুর্নাম দেওয়া যাচ্ছে না তখন গুলিতে লোক মারা গেছে এই দুর্নামই দেওয়া যাক। 


এই গুলিতে ফ্লাই ওভারের উপর লোক মারা গেছে। পুলিশ বুকে মাথায় গুলি করে 
কেন? এ কথা পরিষ্কার নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত মুখ্যমন্ত্রীকে বলবার দরকার নেই, প্রতিনিয়ত 
পুলিশ অফিসারদেরও বলবার দরকার নেই এই ধরনের জনতার উপর কোথায় গুলি চালাতে 
হবে তার নির্দেশ দেওয়ার। মানুষকে আহত করার জন্যই গুলি চালাতে হয়, গুলি চালানোর 
কারণ ছিল কিনা জানাতে হবে। আমি দেখেছি এই বিতর্ক কয়েকটি জায়গায় হয়েছে। আমি 
তো সবাইকে চিনি না, পরেশ পাল কাউন্সিলর বলেছে, তিনি যুব নেতাও না কি, আবার 
কোন গোষ্ঠীর জানি না, তিনি বলেছেন দোষী পুলিশের শাস্তি চাই। আবার পাশাপাশি তিনি 
বলেছেন, যে শিক্ষকের জন্য এই গন্ডগোল তাকে গ্রেফতার ক'রে কোমরে দড়ি বেঁধে কলকাতা 
শহরে ঘোরানো দরকার। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বিদ্যা মানুষকে বিনয় দান করে, তাই 
তো শুনে আসছি। ভারতবর্ষের বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা কথা আছে, বিদ্বান মানুষ বিনয়ী হয়। 
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একজন অধ্যাপক, যে কি না বিনা টিকিটে গাড়িতে চড়তে অভ্যস্ত, যার সম্পর্কে সংবাদ 
বেরিয়েছে সে কি না বিশ্ব ভারতীর উপাচার্যের সই জাল ক'রে ৩০ হাজার টাকা ডট্টরেট 
পাবার চেষ্টা করেছে, যে লোকটা কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে 
যখন এই নো কনফিডেন্সের আলোচনা শুরু হয়েছে, আমাদের এদিক থেকে মাননীয় সদস্য 
পার্থ দে বক্তৃতা রাখলেন, আমি আশা করেছিলাম যে পার্থবাবু অন্তত একটু লজ্জা প্রকাশ 
করবেন, কারণ পার্থবাবুর নামের পাশে একটা অধ্যাপক শব্দ আছে। এই কি আজকে 
অধ্যাপকের অবস্থা হয়েছে? পার্থবাবুর সেই লজ্জাবোধের কোনও অবস্থা ঘটেনি? “বার্ড অফ 
সেম ফেদার ফ্রুক টুগেদার” এটা ঠিক কথা। আর এই অধ্যাপক সৌগত রায়, ওখানে এ যে 
শঙ্কর চক্রবর্তী তার একটা সংস্কার এসে জুটেছে, যে কি না এখানে এ কথাই বলছেন, 
ভেবেছিলাম একটা ভাল বক্তব্য বলবেন, কিন্তু সেই ছেঁদো কথা, কবে কোথায় গুলি চলেছিল, 
কোন মন্ত্রী বাড়ী করেছিল। অচিন্ত্যবাবুকে বললেন, আপনি কি শ্বগ্ডর বাড়ি থাকেন? শ্বশুরবাড়ি 
থাকলে বা কি? এসব কথা কেন বিধানসভায় বলবেন? আজকে অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে 
অনেক লোক এসেছে, সেটা চিন্তা ক'রে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিন। আপনারা নিজেরাই 
দ্বিধাবিভক্ত। এ সত্য বাপুলি বক্তৃতা ওরু করলেন, বললেন সারা ভারতবর্ষে কি হচ্ছে। সেটা 
আমার জানার দরকার নেই। সত্য বাপুলি জানার দরকার নেই। তিনি এমন একটা দলের 
সদস্য যিনি কি না বলেন সর্ব ভারতীয় দল। সত্যবাবুর পরে সৌগতবাবু বলেছেন অনাস্থা 
প্রস্তাব আনার এক্তিয়ার আমাদের আছে, সদস্যদের সংখ্যায় নয়, প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনে। 


মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি যে দলকে রিপ্রেজেন্ট করি, সেই ফরোয়ার্ড ব্লক রাজনীতিতে 
আপাতদৃষ্টিতে একটা ছোট দল, কিন্তু চিন্তার দিক থেকে আমরা কিছু কিছু জায়গায় এগিয়ে 
ছিলাম। তার মধ্যে ১৯৫২ সনে আমাদের পার্টির ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে বলেছিলাম 
ভারতবর্ষে প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন হওয়া দরকার। তখন অনেকে আমাদের কটাক্ষ করেছেন 
এবং বলেছেন যেহেতু দলটা ছোট সেই জন্য প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনে যাচ্ছে। এটা 
১৯৫২ সনের আলোচনা। আজকে মনে হচ্ছে পশ্চিমবাংলাতে কংগ্রেস দল ধীরে ধীরে ১৯৫২ 
সনের আমাদের দলের জায়গায় যাচ্ছে বলে এখন আন্তে আস্তে প্রোপরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের 
কথা বলছেন। 


(গোলমাল) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অনাস্থা প্রস্তাব আনবার কোনও কারণ ছিল না। স্বল্প দশ 
দিনের জন্য একটা বিধানসভা হচ্ছে একান্তই সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন করবার জন্য। 
রাজ্য যেমন চলছিল তেমনই চলছে, অনাস্থা প্রস্তাব আনার দরকার ছিল না। কালকে শিয়ালদায় 
একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়ে ওরা বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন। 

[3-50 _ 4-00 707.] 


জয়নাল সাহেবের বক্তব্যটাই আমি মূল মূল্য দেব। সৌগতবাবুর বক্তব্যকে আমি মূল 
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মূল্য দেব না। এ সত্যবাবুর বক্তব্যের আমি সেই মূল্য দেব না। কারণ এত গোষ্টীদন্দ ( 
এখানে কার কথার মূল্য দেব বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি জয়নাল সাহেবের বক্তব্যকে 
মূল মূল্য দেব। জয়নাল সাহেব বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার 
তিনি চাকরি থেকে সরে গিয়ে বি. জে. পি. হলেন কেন? এটাই নাকি বামফ্রন্ট সরকারে 
শিক্ষা। 


(গোলমাল) 


আমাকে অন্থিকাবাবু দিয়েছেন। এখানে জয়নাল সাহেব বলছেন যেএকজন পুলিশ অফিসা; 
তিনি রিটায়ার্ড করার পর কেন পশ্চিমবঙ্গে তিনি বি. জে. পি. হন? কেন তাকে সেকুলা 
করে তুলতে পারেননি? তো, একজন পুলিশ অফিসার ৩০/৩৫ বছর চাকরি করার প' 
রিটায়ার করছেন এবং ঘটনাচক্রে বামফ্রন্টের সরকারের সময় তিনি রিটায়ার করেছেন। অন্যদিবে 
ওরা বারবার বলেন আমি বক্তৃতা দিতে উঠে দীড়ালেই “কমলবাবু' “কমলবাবু"। এই একট 
শব্দ বেরিয়েছে ওদের কাছ থেকে। এটাই ওদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তো, তিন বিঘাকে কে 
করে হ্যা, একটা দ্বিমত হয়েছিল। সেই সময় ভারত সরকারের যে চুক্তি সেই "চুক্তি যা 
কার্যকর না হয় তারজন্য বি. জে. পি.র সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, সৌগতবাবু ভুলে যাবেন ন 
আপনিও কুচবিহারে গিয়েছিলেন বি. জে. পি. এবং কমলবাবুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তি, 
বিঘা চুক্তি যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য আপনি চেষ্টা করেছিলেন। এ তো বি. জে 
পিওয়ালারা আপনাদের মধ্যেই বসে আছেন। আপনারা সর্বভারতীয় দল নন। আপনার 
উস্কানি দিয়েছেন। সত্যবাবু বললেন এই কারণে পার্থবাবু মন্ত্রী হননি। আবার পার্থবাবু যখ, 
বন্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন ওখান থেকে একজন বললেন পার্থবাবু এই কারণে আপনাকে মন্ত্র 
করেনি। স্যার, আমি অবাক বিস্ময়ে পার্থবাবুর বক্তৃতা শুনছিলাম যে ঠিকই একটা মানুষ যিনি 
রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্রিত্বের আস্বাদ কিছুদিন পেয়েছেন, তিনি মন্্িত্ব থেকে সরে 
গিয়েছেন এবং এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে একটা প্রকৃত বামপন্থী হিসাবে কি ধরনের বক্তব 
রাখতে হয় তা আজকে পার্থবাবুর বক্তৃতা থেকে সেই শিক্ষা নিয়ে নিলাম। কাজেই মগ্রিং 
আমাদের কাছে বড় কথা নয়। বুদ্ধদেববাবুকে টানছেন? গুনে রাখুন, বুদ্ধদেববাবু পদত্যা? 
করেছিলেন একথা ঠিকই কিন্তু সর্বসাকুল্যে আবার একথাও বলছেন তার পার্টির চেয়ে ভাল 
পার্টি আর এখানে নেই। এতখানি নিষ্ঠা সহকারে তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন। এটাতেই তে 
একটা পার্টি চলে। এটাতেই তো একটা বামফ্রন্ট সরকার চলছে। এটা সত্যিই একটা বিস্ময়ের 
কথা। চলবার ক্ষেত্রে কিছু ক্যাটালিক এজেন্ট আছে। আমাদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে, নেই 
তা নয়। মতদ্বৈততা তো থাকা স্বাভাবিক। নীতিগত সংগ্রামে, আদর্শগত সংগ্রামে এই চলতেই 
পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাল করার জন্য, সাধারণ মানুষদের প্রতি দায়দায়িত্ব পালন 
করার জন্যই এই বামফ্রন্ট টিকে আছে। আমাদের মধ্যে সেই ধরনের খেয়োখেয়ি নেই, 
আপনারা আক্রমন করলে আমরা এক্যবদ্ধ হই এবং আপনারা সেই আক্রমণের একটা ব্যবস্থা 
করছেন। সামনে নির্বাচন আসছে কাজেই কিছু করে বাজার গরম করার আপনারা চেষ্টা 
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করছেন। আপনারা চাইছেন ভোটে ক্ষমতা দখল করতে। কাজেই স্যার, আমি বলব, এইভাবে 
ওদের অনাস্থা প্রস্তাব আনবার দরকার ছিল না। গ্যাট চুক্তির ওরা প্রশংসা করেছেন। এ 
বিষয়ে পার্থবাবু যা বলেছেন তারপর নতুন করে কিছু বলার সুযোগ আছে বলে মনে করি 
না। আমি রিপিটেশনের মধ্যে যাব না। স্যার, খুব একটা অদ্ভুত কথা দেখলাম খবরের 
কাগজে বেরুল যে নেদারল্যান্ড থেকে ৩০ হাজার টন গোবর এই ভারতবর্ষে আনতে হবে। 
তো আমার মনে হয় এটা ভাববেন না__কোনও কোনও জিনিস খুব সিমবলিক, আমার মনে 
হয় নেদারল্যান্ড সরকার বুঝেছেন যে ভারতবর্ষে আজকে যারা সরকার চালাচ্ছেন এদের 
মাথায় সেই গ্রে পদার্টা নেই। ওরা ওখান থেকে ৩০ হাজার টন পাঠিয়ে দিচ্ছেন যারা দিল্লি 
থেকে এখানে গ্যাটের প্রস্তাবের পক্ষে বলছেন তাদের মাথায় পুরে দেবার জন্য। 


এছাড়া গোবরের কোনও কারণ আছে? আমরা খাটাল উচ্ছেদ করে দিচ্ছি, আমাদের 
দেশে গোবরের অভাব? পাঠিয়ে দিচ্ছে ওরা? এইগুলো সব সিম্বলিক ব্যাপার বুঝে নিতে 
হয়। রামকৃষ্জদেব বলেছিলেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। কিছু ভাল মানুষ বুঝল টাকা রাখবার 
দরকার নেই। শুধু মাত্র টাকা দিয়ে দেবে মাটির মতো। আর কিছু ব্যবসায়ী বুঝল, রামকৃষ্ণদে 
ঠিকই বলেছেন, টাকা দিয়ে জমি কিনে রাখ তাহলে পরে জমির দাম বাড়বে, টাকা হবে। 
সিম্বলিক কথা। নেদারল্যান্ড সরকারও আজকে সিম্বলিকভাবে গোবর পাঠাচ্ছে। দিশ্লি থেকে 
এখান পর্যস্ত আনতে হবে আপনাদের মাথায় পুরে দিতে হবে। এই কথা বোঝেননি যে 
ভারতবর্ষের ৯০ কোটি মানুষের দেশ, এই বাজারে যদি বিদেশের সংস্থা বিনা প্রতিদবন্ছিতায় 
ঢুকতে পারে, কত বড় বাজারটা পাওয়া যাবে? সেই বাজারে ওরা ঢুকতে চাইছে, আপনারা 
সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন! ওরা বুঝে গেছে দেশটা কারা চালাচ্ছেন। আমরা সেখানে কিছু 
দেশ প্রেমিক মানুষ আছি, যাঁরা মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, পারছে না। আমাদের দেশ 
প্রেম এবং আপনাদের দেশ প্রেম-এ ফারাক আছে। হ্যা, আমাদের দেশ প্রেম এবং আপনাদের 
দেশ প্রেমে ফারাক আছে। আপনাদের দেশ প্রেম বলতে আপনারা বোঝেন যে দেশের ধনিক 
লোকেরা, আন্তর্জাতিক ধনতন্তরবাদীরা, তারা টিকে থাকুক, এটাই হচ্ছে আপনাদের বন্তব্য। এই 
অনাস্থা প্রস্তাবের কোনও কারণ নেই। কিন্তু কালকে যেহেতু শিয়ালদহে গুলি চালানোর পরেই 
এই হাউস বুঝেছে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবার এবং এখানে কিছু কিছু ঘটনা 
ঘটেছে যেটা নিয়ে আমাদের বক্তব্যটা রাখা দরকার। আমরা দেখছি কংগ্রেসের সভাপতি 
সোমেন মিত্র বলেছেন পুলিশ নাকি ট্রিগার হ্যাপি হয়ে গেছে। আমার একটা জিনিস মনে 
হয়েছে, যেহেতু দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারটা চলছে, পুলিশের মধ্যে আমাদের বিরোধী কিছু লোক 
সৃষ্টি হয়েছে, তা না হলে নির্দিষ্ট একটা অর্ডার থাকা সত্তেও কি করে শিয়ালদহ থেকে গুলি 
চলে ফ্লাইওভারে, এত উঁচুতে দুটো লোক মারা যেতে পারে? ওরা লোক ডেপুট করে 
রেখেছে। সমস্তটা প্ল্যান্ড একজন অধ্যাপক বিনা টিকিটের যাত্রীকে নিয়ে গুধু গুলি চলল, কিছু 
লোক মারা গেল। আমরাও এটা চাই যে প্রকৃতপক্ষে এর একটা বিচার বিভাগীয় তদস্ত 
হওয়া *প্রয়োজন। কেন এটা হয়েছে, যতদিন আসবে আমরা গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে 
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দেখেছি গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে দেখেছি, যখনই নির্বাচন আসে তখনই সমাজ বিরোধীর 
এই নির্বাচনকে কজ্জা করবার জন্য তারা অগ্রনী হয়, তারা মদত পায়। আমি যে কথ 
বলছিলাম যে ঠিকই, এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন 
এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর রিপোর্টও পাওয়া দরকায়। কারণ কালকের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে 
ষড়যন্ত্রমলক। আজকে যা যা বলছেন, আমাদের সমালোচনা করেন যে ভারত বন্ধ পূজোর 
আগে কেন ড'কছি, তারাই ঝট করে ডেকে দিলেন রাজ্যব্যাপী বাংলা বন্ধ ২৪ ঘণ্টার। 
ওদের দরদেরও কোনও মূল্য নেই, আর স্ববিরোধী কথাবার্তা বলতে ওদের কোনও অসুবিধা 
নেই। সেই জন্য বলি, এটার একটা পরিপূর্ণ তদস্ত হও .দরকার। পুলিশ যা রিপোর্ট করে 
স্বাভাবিকভাবে সেই রিপোর্টের উপর দাঁড়িয়ে বিধানসভায় 'রিপোর্ট পেশ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এই কথা বলি, আজকে একটা অংশ মনে হচ্ছে_আমি আগেই বলেছি কালকে রাত্রের 
আমার প্রতিক্রিয়া এবং আজকে সকালে প্রতিক্রিয়া এই দুটো প্রতিক্রিয়াতে আমার পার্থক্য 
হচ্ছে, তাতে আমি এই কথা বুঝেছি যে গোটা জিনিসটার পেছনে কিছু যড়যন্ত্রমুলক কাজ 
রয়েছে। সেইজন্য এটা হওয়া দরকার। এটা কংগ্রেস দাবি তুলেছে বলে নয়, এটা হওয়া 
দরকার। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে আমরা যে এই ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস, 
এই ব্যাপারে জানাবার জন্য আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী বিচার বিবেচনা করছেন এবং এই বিষয়ে 
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আলোচনা করছেন। কিছু খবরের কাগজ বলল, "ীন ঢুকে পড়েছে, তোমার ঢুকতে আপত্তি 
কোথায়? খবরের কাগজ বলছে, “বামফ্রন্ট সরকার এটাকে মদত দিচ্ছে, অতএব এটা 
গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়-_এক দিকে সরকারকে একরকম কাজ করতে হচ্ছে 
অপর দিকে দলগুলো তাদের মতো প্রকাশ করছে। কারণ আমরা সংবিধানের বাইরে তো 
চলে যেতে পারি না। পার্থবাবু বলেছেন, “আমাদের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে, আজ ১৬ 
বছর হয়ে গেছে-_বারবার আমরা ক্ষমতায় এসেছি, আমরা বাংলাদেশের মতো ভারতবর্ষ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করব, এ কথা চিন্তাও করিনি।” করিনি, কারণ আমরা 
চাই ভারতবর্ষের মধ্যে থেকেই গোটা ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করতে, শুধু পশ্চিমবাংলার 
নয়। আমাদের সমুদ্রসীমা রয়েছে, আমরা আলাদা একটা রাষ্ট্র হয়ে থাকতে পারি। কিন্ত 
আমরা তা চাই না, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে চাই না। এই আদর্শকে সামনে রেখেই আমরা 
চলছি। 


আজকে আমি একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, কালকে শিয়ালদহের ঘটনা না 
ঘটলে আজকে আপনারা বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় কিছুই বলতে পারতেন 
না। সেই সমস্ত বস্তা-পচা কথা--কোন মন্ত্রী কোথায় বাড়ি করেছেন, বানতলায় কিঞ্টনা 
ঘটেছিল ইত্যাদিই শুধু বলতেন। খবরের কাগজে দেখেছি আপনাদের কি একটা কমিটি 
হয়েছে, কারা কারা সুযোগ নিয়েছেন, সুবিধা-ভোগী কারা ইত্যাদি বিষয়ে। আপনারা একজন 
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আর একজনকে তরমুজ বলছেন, খরমুজ বলছেন, বি. জে. পি. বলছেন। কাউকে লালের 
ংশ বলছেন, কে কোথা থেকে জমি পেয়েছেন, কে কোথা থেকে বাড়ি করেছেন ইত্যাদি 
নিয়ে ঝগড়া করছেন। আমরা ওসব কথা বলতে চাই না, আমাদের যে দায়িত্ব এখানে আছে 
সেটা আমরা পালন করতে চাই। কোথায় কোন সি. পি. এম কাউন্সিলরের বাড়ি ইনকাম 
ট্যাক্সের লোকেরা হামলা করেছে তা নিয়ে আমরা কোনও কথা বলি না। হামলা করে 
থাকলে, করেছে। তাদের কাছে সংবাদ থাকলে তারা হামলা করবে। তা নিয়ে তো আমরা 
প্রতিবাদ করছি না! কিন্তু কানোরিয়া জুট মিল বা অন্য জুট মিলের মালিকরা পি. এফ. 
এর টাকা জমা না দেয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যখন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখন 
আপনাদের মুখপত্র খবরের কাগজগুলো বলছে, “এ রকম করলে শিল্প উঠে যাবে।” অর্থাৎ 
পি. এফ.-এর টাকা কল-কারখানার মালিকরা মেরে দিক, পশ্চিমবাংলায় তাদের হেড কোয়ার্টার 
থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এ ভাবে আপনারা দায়িত্ব পালন করতে 
পারেন না। একটু আত্ম-সমালোচনা করুন__-৩৭%, ৩৮% ভোট পেয়েও কেন ক্ষমতায় 
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আসতে পারেন না। সুব্রতবাবু জেনে রাখুন আপনারা ভেবেছেন সেই ১২ ম্যানের বল দিয়ে 
বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করবেন? সেই ১২ ম্যান কমলবাবুকে দিয়ে, তা কিন্তু হবার নয়। 
এইভাবে ভরসা করল আপনারা ভুল করবেন। অজেকে কংগ্রেস এবং বি. জে. পি দুই ভাগ 
হয়ে গেছে। আপনাদের সংখ্যা আরও কমে যাবে। ভবিষ্যতে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে গেলে 
মাননীয় ম্পিকারকে সদস্য সংখ্যা ২০তে নামাতে হবে। এই কথা বলে যে অনাস্থা প্রস্তাব 
আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমাদের দলের নেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব 
এনছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আমার সময় খুব অল্প, তাই আমি কয়েকটি কথা বলতে 
চাই যেটা পশ্চিমবাংলার মানুষের বক্তব্য। আজকে পশ্চিমবাংলায় জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও, 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কোনও দাম নেই, কমে গেছে। কারণ আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রতিটি পদক্ষেপ হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করা। তাকে কখন একটা পার্টির ক্যাডার বা 
সি. পি. এম. পার্টির বাইরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে পেলাম না। আজকে দুটি জিনিস 
পশ্চিমবাংলার মানুষের দরকার যেটা খুবই ইমপরান্ট। একটা হচ্ছে, খাদ্য এবং আর একটা 
হচ্ছে স্বাস্থ্য। আজকে খাদ্য দপ্তরের কি অবস্থা দেখুন, রেশনের আজকে বেহাল অবস্থা, রেশন 
সাপ্লাই বলতে কিছু নেই। গত ২ সপ্তাহ ধরে আমার এলাকায় রেশন পাওয়া যাচ্ছে না। 
রেশন কার্ড সাপ্লাই বন্ধ। মালদা জেলায় ২৪ হাজার লিটার কেরোসিন তেল সি. পি. এমের 
ক্যাডাররা মার্কেটে বিক্রি করে দিল। এ ব্যাপারে কি তদস্ত হল তা জানি না। গোটা খাদ্য 
দপ্তর দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এই সরকার তাদের প্রোটেকশন দিচ্ছেন। পশ্চিমবাংলার সাধারণ 
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রেশনের দাবি করতে পারবে না। আজকে পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এখানে 
যারা সি. পি. এমের শ্রদ্ধেয় মাননীয় সদস্যরা আছেন তারা অনেক সময় মেনশন করে 
প্রবলেন হাসপাতালে ওষযুধপত্র নেই। সবচেয়ে খারাপ লাগে, বর্তমানে কোনও মানুষের মৃত্যু 
হলে হাসপাতালে তার পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট লেখবার খাতা নেই। আজকে আমরা এই 
জায়গায় দাড়িয়ে আছি। আজকে হাসপাতালে বেশিরভাগ সময়ে পেশেন্টরা যায় না। কারণ 
ডাক্তাররা রোগীদের ভুল বুঝিয়ে নার্সিং হোমে নিয়ে যায়, অপারেশন করে হাজার হাজার 
টাকা লুটে নিচ্ছে এবং ডাক্তাররা হাসপাতালের বাইরে গিয়ে প্র্যাকটিশ করছে। প্রতিটি 
হাসপাতালের আজকে কি অবস্থা সেটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি দেখেছেন? আজকে যে ডাক্তার 
মালদায় পোস্টিং সে কলকাতায় বসে মালদা থেকে বেতন পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন? আজকে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে আর প্রশাসনের কথা 
তো বাদ দিলাম, টোটাল আযডমিনিস্ট্রেশন ফেলিয়োর। আজকে প্রশাসনের ক্ষেত্রে দেখলাম, 
মালদা জেলার গাজলে যারা চাষীদের জমির জন্য আন্দোলন করে, যারা শ্রমিক দরদী নেতা 
বলে দাবি করে, সেই পার্টির এল. সি. এসের একজন নেতা কৃষকের জমি দখল করে 
চাকমহম্মদের গর্ভবতী স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারলেন। এ এল. সি. এমের মেম্বারকে ্যারেস্ট পর্যন্ত 
করলেন না। 


মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর এর জবাব দিলেন না। মালদায় গদাইয়ের চরে যে ধর্ষণ 
হয়েছিল গত বছর এই কেসের ব্যাপারে পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ অবধি কোনও উত্তর দেননি, কেন আজকে এ কেসের আসামীদের 
আ্যরেস্ট করা হল না, কেন মালদার পুলিশদের চার্জশীট দেওয়া হল না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
বলতে পারবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পুলিশ যে নির্বিচারে এই রকম 
গুলি চালাচ্ছে, আপনি এর প্রতিবাদ করতে সম্মত আছেন, আপনি এর নিন্দা করেন, না 
নিন্দা করেন না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোনও রিপ্লাই দিলেন না, তাহলে কি আমাদের বুঝতে 
হবে যে, তিনি এটার সমর্থন করছেন। উনি বলেছেন পুলিশকে বলেছি বুকে নয়, পায়ে গুলি 
করতে বলেছি, কিন্তু তারা তা করেনি, তাহলে ধরে নিতে হবে পুলিশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
কথা শোনে না। টোটাল আ্যাডনিমিস্ট্রেশন ফেলিওর, আপনারা বেঁচে আছেন শুধু রিগিং করে, 
আর মানুষকে ভয় দেখিয়ে। যদি আগামী দিনে ভোট হয়, এবং টি. এন. শেষন বরাবর 
থাকেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ভোট কাকে বলে। এই কথা বলে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যদিও আমাদের এই সভা খুবই 
উত্তপ্ত এবং ঘটনাবহুল, এর মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং আলোচনা চলছে 
এবং যে ঘটনা ঘটেছে গতকাল সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা 
অনাস্থা প্রস্তাব নির়ে এসেছেন তাদের এখানে উত্তাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা সুবিধা 
মিলেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না, এবং আমরা সকলে মিলে যেটা বলছি গতকালের 
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ঘটনা দুঃখজনক ঘটনা। যে মৃত্যুগুলি ঘটেছে সেগুলি অযথা মৃত্যু বলা যেতে পারে, কোনও 
কারণ ছিল না, গুলি চলেছে, মৃত্যু হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তারা এই গুলি 
চালনাকে ভাল চোখে দেখেননি এগুলি নিয়ে ভাবা দরকার। এ কথা ঠিকই যে এইভাবে 
বিভিন্ন জায়গায় যখন তখন গুলি চালিয়ে দেয়, তার ফলে অযথা কিছু প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। 
এইভাবে চলা উচিত নয়, আর এটা বন্ধ হওয়া উচিত। জানি, মাননীয় বিরোধীপক্ষ এবং 
সরকার পক্ষের সকলেই ভাবছেন যে সমস্ত নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছে সেজন্য ভাবনা চিন্তা 
করতে হবে এবং কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। আমার বক্তব্য হল সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে 
তদন্ত করা দরকার। যাইহোক যে বিষয়টা নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে 
আমরা এই সরকারে থাকব কি থাকব না ওঁরা আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলছেন, কি 
যোগ্যতার প্রশ্নে, কি আইশৃঙ্খলার প্রশ্নে বিভিন্ন প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সাধারণ ১৭ 
বছর যে কাজগুলি করেছেন তা মানুষের বিরুদ্ধে চলে গেছে, তাদের ক্ষমতা থেকে সরাতে 
হবে, এই কথাগুলি বলবার চেষ্টা করছেন। ওঁদের বক্তব্য যা বললেন আমরা বিষয়টা কি 
ভাবে দেখছি সেটা আমাদের বুঝতে হবে, জানতে হবে। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম 
যে জিনিসটা কংগ্রেসিরা সাধারণতঃ করেন না সেই অদ্তুত জিনিস,_অবশ্যই ভাল 
জিনিস-_একদিক থেকে__এখানে একটা পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে একটা সম্মেলন করলেন, 
কি কারণে করলেন হঠাৎ পঞ্চায়েত নিয়ে এ ধরনের ভাবনা কেন দেখা দিল? তৃণমূল থেকে 
মানুষদের তুলে এনে পঞ্চায়েতের ব্যাপারে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আমরা জানি 
্িস্তর পঞ্চায়েতে যে পজেটিভ দিক গুলি রয়েছে সেগুলি অবলম্বন করে আমরা সাধারণ 
মানুষের কাছে যেতে পেরেছি। তাদের প্রয়োজন কোথায়, অভাব কৌথায় সেই ইনফরমেশন 
তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে 
(থকে সেটা বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে থেকে করা হচ্ছে বলে ওরা বারবার পরাজিত হচ্ছেন। 


[4-20 _ 4-30 0.7.] 


মানুষের কাছে যেভাবে তারা সমর্থন আশা করেন সেটা তারা পাচ্ছেন না। তাহলে এর 
মধ্যে থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, বিষয়টা নিয়ে তাদের ভাবতে হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে বলতে 
ইবে, বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য নিশ্চয়ই আছে এবং তার ভিতটা শক্ত। সেটা ভাঙ্গতে গেলে 
( রণকৌশলের দরকার হবে সেটা ঠিক করবার জন্যই সম্মেলন ডেকেছিলেন তারা। এর 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের মধ্যে পৌঁছে 
'গছেন এবং সেটা নিয়ে তাদের ভাবতে হচ্ছে। আমি শুধু এটা এইজন্য বলছিলাম যে, এটা 
বামক্ন্ট সরকারের সাফল্যেরই স্বীকৃতি গ্রামের মানুষের কাছে যাবার যে নীতি তাকে স্বীকৃতি 
দেবার জন্যই তারা পঞ্চায়েত সম্মেলন করেছেন বলে আমি মনে করি। ওরা আইন-শৃঙ্বলার 
কথা বলছেন এবং সেটা আইসোলেটভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তো 
একটা আলাদা রাষ্ট্র নয়, আইন-শৃঙ্খলা প্রশ্নে সারা ভারতবর্ষেই তার অবমূল্যায়ন ঘটেছে। 
(শের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন পদাধিকারী এবং মন্ত্রী পর্যায়ের লোকেরাও বলছেন যে, মাফিয়ারা 
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এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা সমস্ত জায়গা দখল করে রেখে দিয়েছে। এসব ঘটনা ঘটছে এবং 
সেটা থেকে এই রাজ্যই বাদ যেতে পারে না। এখানে নানা রাজ্য থেকে যেসব লোকেরা 
আসছে, কাজেই এখানে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বাড়বে না এটা কল্পনাও করতে পারি না। 
সুতরাং এখানে বিভিন্নভাবে পরিবেশ দুষিত করা হচ্ছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ 
মানুষের সাহায্য প্রশাসন চালাচ্ছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এভাবে 
ক্ষমতায় থাকাটা একটা নজির সৃষ্টি করেছেন। আজকে দেশে সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়া 
হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে এবং তারজন্য বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্বলার প্রশ্ম উঠেছে, এটা অস্বীকার 
করা যায় না। কাজেই ভারতবর্ষের নিরীক্ষে বিষয়টা বিচার করতে হবে। আজকে কংগ্রেস 
শাসিত রাজ্যগুলির চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশের মধ্যে বসবাস. 
করছেন, কাজেই ওদের অনাস্থা প্রস্তাব আনার কোনও অধিকার নেই। ওরা নির্বাচনের আগে 
বলেন- জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেব, ঘরে ঘরে চাকরি দেব। মানুষের সামনে এভাবে মিথ্যা 
প্রচার করতে ওদের লজ্জা হয় না। আজকে তারাই সব মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন। আমাদের 
মাধ্যমে । শিল্পনীতি প্রসঙ্গে এখানে কথা উঠেছে। আজকে দেশের ৯০ কোটি মানুষকে সান্রাজ্যবাদী 
শক্তির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। 


আপনারা উন্নয়ন বলে চিৎকার করছেন। কিন্তু যে নীতি আগে গ্রহণ করেছিলেন, 
১৯৫৬ সালে যে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছিপ, যে পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা ঘোষণা 
করা হয়েছিল, সমস্ত কিছু আপনারা বিসর্জন দিয়েছেন। রাষ্ট্ায়ান্ত শিল্প ব্যবস্থা যেটা গড়ে 
উঠেছিল, সেখানে আমরা জানি যে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হয়েছিল। সেই 
রা্্ায়ান্ত শিল্পকে আপনারা প্রাইভেটাইজেশনের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছেন। আর 
আপনাদেরই দল এখানে এসে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। যারা দেশের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এই দর্শনে যারা বিশ্বাসী তারা আজকে দেশাত্মবোধে উদ্দুদ্ধ হওয়ার 
কথা বলছেন। আজেক গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকার নীতি নিয়ে চলেছে। 
আর সেই কংগ্রেস আজকে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। যারা চন্রাস্তকারী, যারা ভারতবর্ষের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, তারা আজকে এই সব কথা বলছে। কাজেই 
আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কংগ্রেসের নীতির 
প্রতি কোনও আস্থা নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিও কোনও আস্থা নেই। এই কথা বলে 
অনাস্থা প্রস্তাবের আর একবার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী রঞ্জিত পাত্র ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, বিরোধীদলের সদস্য যে নো কনফিডেন্স 
বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এনেছে আমি সেই নো কনফিডেন্সের বিরোধিতা করছি। আমরা 
এই বাঃফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বারে বারে আসতে পেরেছি। আজ মানুষের 
আমাদের প্রতি আস্থা আছে বলেই লক্ষ লক্ষ ভোটার এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি আস্থা 
জ্ঞাপন করেছে সেইদিক থেকে কংগ্রেস সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। 
আমাদের দেশে একটা কথা আছে চালুনি বলে সূচকে তোর পেছনে কেন ছেঁদা তা এই 
কথাটি কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আপনারা বিগত ৩৫ বছর ধরে শাসন করে এসেছেন 
এবং রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন এবং যখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা করেছি 
তখনই তার উপরে বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। সেখানে আপনাদের একটা ভুখা মিছিলও 
শান্তিপূর্ণ হয়নি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে অশান্তি সৃষ্টি করেছেন এবং এটাই আপনাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৬৬ সালে যখন খাদ্য আন্দোলন হয়, সেই মিছিলে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর 
এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিল এবং সেই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য কলকাতার 
রাজপথকে আপনারা লালে লাল করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে পুলিশের গুলিতে নুরুল 
হাসানের মতো যে কত লোক মারা গেছিল তার হিসাব নেই। আজকে তারাই কিনা বড়বড় 
কথা বলছেন। কোনও আন্দোলনে আপনারা পুলিশকে দিয়ে হামলা থামান নি? আজকে 
তারাই কিনা আইনশৃঙ্খলার কথা বলছেন। আপনারা তো অনেক কথা বললেন আমি একটা 
কথা জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষে তো সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটল বন্বেতে এবং এই বিক্ষোরণে 
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চক্রাত্তকারীদের নামও খবরের কাগজে বেরিয়েছে। যাদের নাম বেরিয়িছে 
তারা কোন দলের লোক দয়া করে জানাবেন কি? আপনাদেরই হাতে রক্তে রাঙা হয়েছিল 
আগেকার আন্দোলন। কংগ্রেসি আমলে ক্ষেত মজুর, ভাগচাধীদের আপনারা উচ্ছেদ করেছেন, 
খুন করেছেন, আপনারা গরীবদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতিশীল ছিলেন, বলুন তো! আপনারা 
আজকে বড় বড় কথা বলছেন? আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আপনাদের দয়ায় আসেনি। 
আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পঞ্চায়েত বলে কিছু ছিল না, পঞ্চায়েতের ভোটই হত 
না। আমরা সেখানে ক্ষমতায় এসে তার বিকেন্দ্রীকরণ করে শুষ্ঠ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা করেছি। 
শুধু ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ নয়, এর মধ্যে দিয়ে তৃণমূল পর্যন্ত আমরা ক্ষমতা বিলি করতে 
সক্ষম হয়েছি। 


আপনাদের সময় পঞ্চায়েতের কথা ভাবা .তো মুক্কিলের ব্যাপার ছিল। এখন কংগ্রেস 
শাসিত যে রাজ্যগুলো আছে, সব জায়গায় কি পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পেরেছেন? আপনাদের 
মূল গাত্রদাহ এটা যে, এখানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট-এ: মূল কৃতিত্ব এখানে পশ্চিমবঙ্গে 
সার্থক ভূমিসংস্কার করেছে। আপনাদের সময় যেটুকু আইন ছিল তা কার্যকর করেননি। আর, 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আশা থেকে ভূমি-সংস্কার করে যে সমস্ত জমি জায়গা লুকিয়ে 
রেখেছিল, যেগুলো কার্যকর করতে দেননি এবং যে আইনটা প্রণয়ন করেননি নিজেদের 
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স্বার্থে; সেই ভূমিবন্টন করা হয়েছে, গরিব মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে এবং সেচের 
মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় যে খাদ্য সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধানের জন্য সেচ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন পশ্চিমবাংলায় হয়েছে। এই কথা অস্বীকার করা যাবে না। 
তাই পশ্চিমবাংলার মাটিতে ভূখা মিছিল দেখা যায়নি, যা আপনাদের সময় ঘটত ; হীরে ধীরে 
তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতেন, সেই কথাটা আজকে ভাবুন। নো কনফিডেল আনার 
আগে। আমরা শিক্ষায় দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করেছি। আর, আপনাদের সময় কি 
ছিল? শিল্পের কথা বলছেন? পশ্চিমবাংলায় স্বয়স্তর শিল্পনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিপদে 
কেন্দ্রীয় সরকার বাধা সৃষ্টি করছে। কৈ বিরোধীদের তো সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না? 
পশ্চিমবাংলার কথা ভাবুন, যে সমস্ত লোক আপনাদের ভোট দেন, তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা 
করুন একবার। আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা একবারও বলেননি। 
আপনারা পশ্চিমবঙ্গকে ভালবাসেন? পশ্চিমবাংলার মানুষকে ভালবাসেন? আমি বলব, আপনারা 
পশ্চিমবাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী 
নীতি, যে গ্যাটচুক্তি, সেই চুক্তির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি, অন্ধের মতো নরসিমহা 
রাওয়ের সরকারের সপক্ষে সহযোগিতা করেছেন। নরসিমহা রাও সরকার, ভারতবর্ষের যে 
্বয়স্তর অর্থনীতি, সেই অর্থনীতিকে বিদেশের কাছে বিক্রি ক'রে দেওয়ার যে চেষ্টা করছে, 
আপনারাদের দল যে কাজ কাছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তার রিরুদ্ধে কাজ করার 
জন্য আপনাদেব দেখা পাওয়া যায় না। আপনাদের অন্ধের মতো কাজ করছেন, সমর্থন 
করছেন এই সমস্ত কাজ। আপনাদের শুনতে অনেক খারাপ লাগবে, আপনারা বলেছিলেন 
আপনাদের মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন যে, এখানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, দরকার 
হলে আর. এস. পি., সি. পি. এম., ফরোয়ার্ড ব্লক, সবাইকে নিয়ে তদস্ত করা হোক। 
আপনাদের উদ্দেশ্য বামফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা, সেই চেষ্টা ক'রে লাভ হবে না। 
কেননা, আপনারা এমন একটা দল, যেখানে শত-সহস্র নেতা এবং এক শেতা এক কথা 
বলে, আর এক নেতা আর এক কথা বলে, আপনাদের কথার ঠিক নেই আপনারা আগে 
নিজের ঘর ঠিক করুন, নিজের দল ঠিক করুন, আপনারা বিভিন্ন সুরে কথা বলেন, আগে 
আপনারা নিজেরা ঠিক করুন কি বলবেন। আর একদিকে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন কি না এটা আগে ঠিক করুন। আমি বলতে চাই পশ্চিমবাংলার 
লক্ষ লক্ষ মানুষ বিগত দিনের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে, তা বিধানসভা নির্বাচন বা পঞ্চায়েত 
নির্বাচন অথবা কর্পোরেশন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বামফন্টের প্রতি যে আস্থা স্থাপন করেছেন, 
সেই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আপনারা জনগণের রায়কে অপমানিত 
করেছেন, এ কথা বারবার ভাবা দরকার। সর্বশেষ বিরোধীদের আনীত এই তানাস্থা প্রস্তাবের 
বিরোধিতা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডাঃ হৈমী বসুঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমাদের নেতা ডঃ জয়নাল আবেদিন যে 
অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, কনফিডেন্স অফ মোশনের বিরুদ্ধে, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন ক'রে 
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আমি দু একটি কথা বলতে চাই। মিঃ স্পিকার স্যার, প্রথমেই আমি মাননীয় সদস্য রবীন 
মন্ডলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সেদিন আমরা যখন দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আপনার সামনে, উনিও 
দাড়িয়ে উঠেছিলেন। অভিনন্দন জানাচ্ছি শ্রী রঞ্জিত পাত্রকে, তিনি এক মাত্র বলছেন, “আপনাদের 
কোনও বক্তব্য নেই, শুধুমাত্র গতকাল যা ঘটে গেছে সেটা ঘটনাটা না ঘটলে কোনও বক্তব্য 
থাকত না। দিপকবাবু এত বড় বক্তা তিনি শেষে বললেন, পশ্চিমবাংলায় এমন কি ঘটনা 
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ঘটছে, যার জন্য অনাস্থা প্রস্তাব আনার দরকার হয়েছে? আপনার সামনে আজকে 911, 1016 
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স্যার আমি তো বামফ্রন্টের মাননীয় সদস্যদের কথা বললাম, এবার একটা কথা বলি 
বিনীতভাবে আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে যে ইনাদের কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স যা আছে, 
তাতে মিনিস্টারেরই কনফিডেন্স নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর। আমি তার ঘটনা আপনার 
সামনে উল্লেখ করছি, অন্যান্য ঘটনা অনেকে বলেছেন, আমি পুনরাবৃত্তি করব না। আমি শুধু 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কাউন্সিল অব মিনিস্টার্সের একজন মন্ত্রী তিনি-_মাননীয় সদস্যদের 
একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে কি কংগ্রেসের লোক, কি সি. পি. এম. এর লোক, কী 
ফরওয়ার্ড বকের লোক, কি সি. পি. আই, এর লোক, কি আর. এস. পি'”র লোক বা নির্দল 
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সদস্য যারা আছেন, সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য একটা আইন হয়েছে এবং এটা শুধু 
ভারতবর্ষের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যাতে তারা ঠকে না যান কোনওভাবে, 
তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে, ন্যাধ্যভাবে জীবন ধারন করতে পারেন সেই জন্য একটা বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে একটা আইনের মাধ্যমে। সেই আইনটা হচ্ছে 77050- 
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কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এখন উনি এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে সুপ্রীম 
কোর্টকে পর্যন্ত ভায়লেট করছেন। সুপ্রীম কোর্টের একটা অর্ডার ছিল-_আমি আপনার মাধ্যমে 
নোটিশ দিয়েছি, আমি সেই অর্ডারগুলো দিয়ে রেখেছি। গত ৭/১/৭৩ তারিখে মাননীয় সুপ্রীম 
কোর্ট ৮৮ সালের রিট পিশিন ১১৪১, ওর ৯০ এর রিট পিটিশন এবং ৭৪২তে আদেশ 
দেবার সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে সমস্ত জেলা কনজিউমার্স ফোরাম বা কোর্টে মাসিক 
অভিযোগ ১৫০-এর বেশি উপর্চুপরী ছয় মাস ধরে এইভাবে হলে সেখানে ফুল টাইম 
ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার্ম ফোরাম করতে হবে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন। 


কিন্তু এ জিনিস এখানে হল না। এখানে যে স্টেট কমিশন হল, ফোরাম হল ২ 
ঘন্টার, ১২-২টা আবার ২টা থেকে ৪টা কলকাতা জেলা ফোরাম হল, একই ঘরে। নথীপত্র 
রাখার ব্যবস্থা নেই। সমস্ত কিছু কাজে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। মন্ত্রী বললেন যে আমাদের 
টাকা পয়সা নেই, সেজন্য আমরা পারছি না। কিন্তু স্যার সুপ্রিম কোর্টে উনি এফিডেফিট 
করলেন না। এই কথা এখানেই শেষ নয়। একটা অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করেছেন ওদের 
ডিপার্টমেন্ট সেটা হচ্ছে যে ক্যালকাটা গেজেট নোটিফিকেশনে ৮-১২-৬৯-এ স্পষ্ট করে বলা 
আছে যে ক্যালকাটা ডিস্টিক্ট ফোরাম হচ্ছে সি এম সি এরিয়া। হঠাৎ একটা ফতোয়া জারি, 
করে ক্যালকাট' ডিস্টিক্ট ফোরামকে এক করে দেওয়া হল। তাই দক্ষিণ কলকাতার যেখানে 
মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি বা উত্তর কলকাতায় বাড়ি তারা বানের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনও কারণ 
নেই, এর জন্য ব্যয়ের দরকার নেই। যেখানে দুটো কোর্ট করার দরকার সেখানে উনি কেটে 
সেটাকে ১1৩ ভাগ করে দিলেন। বিভিন্ন এন জি ও তারা আপত্তি করলেন। ৯ ধারা 
সংশোধন হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকার মনে করলে একই জেলায় একাধিক 
ফোরাম করতে পারেন। তা তারা করলেন না। মাঝখান থেকে একটা অদ্ভুতভাবে কলকাতার 
২।৩ অংশের মানুষ তারা এর থেকে ডিপ্রাইভ করলেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এ. কে. আান্টনী 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠির তারিখ হচ্ছে ১.২.৯৩। মুখ্যমন্ত্রী 
সেই চিঠিটি ২২.২.৯৩ তারিখে খাদ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খাদ্যমন্ত্রী সেই চিঠিটিকে 
২৫.২.৯৩ তারিখে রিসিভ করলেন। কিন্তু আজও সেটাকে কিছু করলেন নী। 


সেটা আপনি ঠিক করে নেবেন। সমস্ত কাগজপত্র আছে। উনি হচ্ছেন সিভিল 
সাপ্লীইস মিনিস্টার । শুধু এই নয় উনি করলেন কি, ইচ্ছা মতো একটা স্টেট কাউন্সিল তৈরি 
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করলেন, অবশ্য সেটা করার ওনার অধিকার আছে। ১১ জুলাই তারিখে ভক্তা আইনের যে 
ইংরাজি ভাষ্য তাকে যারা বাংলায় অনুবাদ করলেন তাদের মানস উৎকর্ষ পুরস্কার করলেন। 
সেই সমাজসেবী সংস্থা ইউনিট ওকনজিউমা রস গাউডে্স ফোরামকে বাদ দিয়ে দিলেন। ১১ 
তারিখে তাদের নাম দিলেন, আর ২০ তারিখে তাদের নাম খারিজ করা হল। শুধু.তাই নয় 
স্যার, শেষ করার আগে একটা কথা বলি একই নামে দুজন লোক ওঁনার কাউন্সিলে রয়েছে। 
ডাক্তারদের ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কেস হচ্ছে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল 
আযশোসিয়েশন রিপ্রেজেনটেটিভ যদিও তিনি কাউন্সিলে নেননি। গভর্নমেন্টের বডি ইন্ডিয়ান 
মেডিক্যাল আযাশোসিয়েশন তাকে পর্যন্ত তারা নেননি। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল $ মিঃ স্পিকার, স্যার, আমি প্রথমেই ডাঃ হৈমী বসুকে ধন্যবাদ 
জানাই এই কারণে যে, ওনার ছেলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় ডাক্তারী পড়ার সুযোগ 
পেয়েছে। 


মিঃ স্পিকার $ এটার কি কোনও পারসোনাল এক্সপ্ল্যানেশন আছে? 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল $ আমার পারসোনাল এক্সপ্ল্যানেশন হচ্ছে আমি একটা কথা 
বললাম। কিন্তু উনি সেটাকে অন্যভাবে নিলেন। সুতরাং উনি যে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন 
আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পক্ষ থেকে যে অনাস্থা 
প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজকে বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে সারা রাজ্য জুড়ে যে সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যর্থতা লেখা দিয়েছে তার 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করতেই আজকে এখানে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। 
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আজকে পশ্চিমবাংলা লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীতে ভরে গেছে। রাজ্যের যে দিকে 
তাকান দেখতে পাবেন শুধু ভাঙাচোরা রাস্তা। মফঃস্বল শহ্রগুলোয় ঘন ঘন লোডশেডিং । 
সম্প্রতি মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে__ উচ্চ-মাধ্যমিক ভর্তি হবার জন্য ছাত্র- 
ছাত্রীরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এবারে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করেছে 
তারাও কলেজে ভর্তি হবার জন্য জন্যে হয়ে ঘুরছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ, বিক্ষোভ 
দানা বাধছে। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে গ্ুতিবাদ জানাতে এবং কালকে শিয়ালদহ স্টেশনে 
পুলিশের লাঠি, গুলি চালনার প্রতিবাদেই এই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, যে সময়ে আমরা এই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছি সে সময়ে সাময়িকভাবে 
সারা রাজ্যে, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার এবং নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যখন তখন 
মানুষের ওপর পুলিশের লাঠি গুলি চলছে এবং তার সাথে মার্সর্বাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্ত 
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হয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আজকে সকালে যে আলোচনা হয়েছে তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার 
একটা কথা বলবার চেষ্টা করেছেন, শাসক দলের সদসারাও বলবার চেষ্টা করেছেন যে, 
গতকালের শিয়ালদহের ঘটনা সমাজবিরোধীদের ঘটনা। সুতরাং তাতে কংগ্রেসের কি বলবার 
আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা 
থাকে তাহলে সমাজ-বিরোধীদের শায়েস্তা করবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তথা 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রশাসনের কি অন্য কোনও ব্যবস্থা নেই, সেখানে কি তাদের ভাগ্যে জুটবে শুধুই 
লাঠি আর গুলি! আজকে এ লাঠি চালনার বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তার 
'জন্যই আজকে এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় সদস্য দীপক সেনগুপ্ত বললেন, 'কে এই 
শঙ্কর চক্রবর্তী? শঙ্কর চকবতী কংগ্রেসের মানুষ।' তাই যদি হয়ে থাকে এবং তিনি যদি 
অন্যায় করে থাকেন তাহলে তার সাজা হোক। তাকে জেলে পোরা হোক। কিন্তু তার 
পরিবর্তে ছ-ছণ্টা তাজা প্রাণ নেওয়া হ'ল কেন? সে জবাব দিতে হবে। আপনারা ভেবেছেন 
সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে যা খুশি তাই করবেন, তা হতে পারে না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
নিন। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ইতিহাসে আপনাদের দিনও শেষ হবে। কালকের 
শিয়ালদহ স্টেশনের ঘটনা জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কান্ডের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের কোলাপসেবল গেট বন্ধ করে গুলি চালানো হয়েছে, 
লাঠি পেটানো হয়েছে, নির্মম প্রহার করা হয়েছে নিজেদের মার্জুবাদী পরিচয় দিয়ে একে 
আপনারা সমর্থন করবেন? নিজেদের মার্সবাদী সাজিয়ে মাকুাদের তকমা লাগিয়ে মাক্সবাদের, 
সাম্যবাদের গান গাইতেন। কংগ্রেস আমলে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আমরা আপনাদের সেই গান 
শুনেছি_ শৃঙ্খল ভাঙার গান শুনেছি, জেল ভেঙে বন্দিদের মুক্ত করার গান শুনেছি। জেল 
ভেঙে বন্দিদের যুক্ত করার শ্লেগান কি আপনারা দেন নি? ভাহলে আজকে আপনাদের লজ্জা 
করে না? আমরা সন্তুষ্ট হতাম, খুশি হতাম যদি বিধানসভার শুরুতেই আজকে মুখ্যমন্ত্রী 
এখানে দাঁড়িয়ে কালকের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। এই অবস্থায় আমার রবীন্দ্রনাথের 
একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে-“ছুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দেখি সবে যার ভয়ে তুমি 
ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে। যখন 
দাড়াবে সম্মুখে তার, তখনি সে-_-পথ কুকুরের মতো সংকোচ সন্ত্রাসে যাবে মিশে। দেবতা 
বিমুখ, কেহ নাই সহায় তার, মুখে করে আশ্ফালন-_জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে। 
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মিঃ ম্পিকার ঃ মিঃ শৈলজা দাস, আপনি এখানে কবিতা পড়লেন। মাঝে মাঝে কমলেন্দু 
সান্যালও কবিতা পড়েন। এখানে তাহলে একদিন একটা কবির লড়াই-এর ব্যবস্থা করে দিলে 
হয়। 


্্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি ই মাননীয় স্পিকার স্যার, বিরোধীদলের নেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছেন সেই অনাস্থা প্রস্তাবের উ্থাপনের ভঙ্গী দেখে এটা পরিষ্কার যে সেই অনাস্থা 
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প্রস্তাব পশ্চিমবাংলার রাজনীতির কোনও পটভূমির পরিবর্তন ঘটাবে না। তার অনাস্থা প্রস্তাবের 
ল্যাঙ্গুয়েজ ১ লাইনে এনেছেন। তার থেকে আরও বেশি প্রমাণিত হয় এই অনাস্থা প্রস্তাবের 
কোনও মুলগত ভিন্তি নেই। এখন অআ্যাসেম্বলি সেশন চলছে, অনাস্থা প্রস্তাব তোলা যায়, 
অতএব একটা অনাস্থা প্রস্তাব তুলে দিলাম এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে যিনি আজকে বিরোধীদলের নেতা, যিনি আজকে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, 
পশ্চিমবাংলার মানুষের মতোন আমরা সবাই জানি, ১৬ জন এম. এল. এর আস্থা এঁ 
বিরোধীদলের নেতার উপর নেই। তারা প্রকাশ্যে কাগজে বিবৃতি দেন। সুতরাং যার উপর 
দলের আস্থা নেই। সেই দলের হয়ে উনি রুটিন এক্সাসাইজের মতোন মশা, মাছি কামড়ালে 
জালা হয়, কিন্তু অবজ্ঞা করতে হয় সেইভাবে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে এবং তার বিবৃতির 
গুরুত্ব অনেকটা পেয়ে গেছে গতকালের শিয়ালদহ স্টেশনের ঘটনা থেকে। কিছুদিন আগে 
কৃষ্ণনগরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির দ্বারা আয়োজিত নগরপালিকা সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনের 
কংগ্রেসের ১ জন নেতা (কেন্দ্রীয়) তার বক্তৃতায় বলেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের ছুটি করে 
দেবেন। ওদের নেতাদের চাকরি পরমেশ্বর নেতা রাখেন। তিনি দরকার হলে ছুটি করে দেন। 
সেইজন্য উনি একই ভঙ্গীতে মনে করেছেন আমাদের সরকারকে ছুটি করে দিতে পারেন। 
তার বক্তৃতা শুনে অনেকে উত্তেজিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক বিশেষভাবে 
উত্তেজিত ছিলেন যার নাম শঙ্কর চক্রবর্তী, যিনি নগরপালিকা সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক, 
তিনিই গতকাল শিয়ালদাহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে একটা দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়ে দিলেন। 
কংগ্রেস দলের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এটা কারা ঘটালোঃ আপনারা বলছেন এই কাজ 
সমর্থন করছেন না। কেউ ভুলেও এইকথা বলছেন না যে পুলিশ যা করেছে তা ঠিক 
করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে ব্যক্তির প্ররোচনায় এই দুঃখজনক ঘটনা 
ঘটে গেল সেটা নিয়ে রাজনীতি করবার জন্য আগামীকাল আপনারা ২৪ ঘন্টা বাংলা বন্ধ 
ডেকে দিলেন? একটা দায়িত্বপূর্ণ বিরোধীদলের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি এই বন্ধ ডাকার মধ্যে 
প্রতিফলিত হয়েছে? আমরা যারা বামপন্থী করছি, আমাদের এটা বলতে কোনও অস্বিধা 
নেই, আমরা সাদাকে সাদা বলব, কালোকে কালো বলব। আজকে যদি এই ঘটনায় প্রমাণিত 
হয়--প্রাথমিক ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে গতকালের শিয়ালদহ স্টেশনে 
পুলিশ বাড়াবাড়ি করেছে, আমরা দায়িত্বে থেকে কোনওরকম দ্বিধা হবে না তার সমালোচনা 
করা বা তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি নেওয়ার। কিন্তু পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে 
বাড়তি কিছু কাজ করে ফেলেছে যা নিয়ে সমালোচনা করা উচিত। মাননীয় স্পিকার স্যার, 
আমাদের বিরোধীদলের সদস্যদের কাছে জানতে চাই, পুলিশের আর একটা ভূমিকার সমালোচনা 
কিন্তু পুলিশ আর একটা খারাপ কাজ যেটা ২দিন আগে করেছে তার সমালোচনা করবেন 
71? কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের নেতা যাকে আমরা সমাজবিরোধী নেতা বলে জানি সেই 
অশোক দেব মাননীর বিচারপতির কলার ধরে চেয়ার থেকে নামিয়ে লাথি মেরে যখন তাকে 
ট্যান্সিতে তুলে দিলেন তখন পুলিশ কি ভূমিকা নিয়েছিলেন তার সমালোচনা একবারও 
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করলেন না? শিয়ালদহ কোর্টে অশোক দেব যে ঘটনা ঘটালো তাতে পুলিশ যে ভূমিকা 
পালন করল এক্ষেত্রে পুলিশের শাস্তির প্রয়োজন ছিল এবং এ অসাধু শুল্তার বিরুদ্ধে 
আপনাদের সমালোচনা করা উচিত। যা অন্যায় তাকে আমরা অন্যায় বলে মানব। কিন্তু 
আপনারা একবারও আপনাদের বন্তৃতার সময়ে এই কথা বললেন না। সৌগতবাবু একটু 
গলা কাপিয়ে বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু একবারও একথা বললেন না, বানতলায় যে ঘটনা 
ঘটেছিল, সেই ঘটনার তদন্তের পর আমরা দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিলাম__এই কথা একবারও 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে বললেন না। বালিগঞ্জে উপনির্বাচনের দিন পুলিশ গুলি 
চালালো, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ কমিশনের কাজ যখন চলছে তখন আপনাদের 
দলের নেতাকে চারবার ডাকার পর পঞ্চমবার তিনি এলেন এবং তিনি এসে ইউসুফ কমিশনের 
রিপোর্ট যাতে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা না হয় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনি বলুন 
কোন দলের নেতা, কোন দলের? সেই সময়কার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি যিনি ছিলেন 
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সেই ভদ্রলোক আজ পর্যন্ত ইউসুফ কমিশনে হাজির হলেন না, অথচ তিনি হলেন মুখ্য 
অভিযোগকারী। গুলি চালনা হয়েছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছে, আমাদের সরকার আপনাদের 
দাবি মেনে তদত্ত কমিশন বসিয়েছেন আপনাদের নেতা এবং মন্ত্রী সেই তদত্ত কমিশনের 
সামনে হাজির হলেন না যাতে ইউসুফ কমিশন রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি না দিতে পারেন। এই 
তো আইন শৃঙ্খলা সন্বদ্ধে আপনাদের বিরোধীদলের দায়িত্ববোধ। অনেকগুলি কথা এখানে 
বললেন, আমি অবশ্য জানিনা তার মধ্যে একটা কথার অর্থ__মাননীয় সৌগতবাবুর বক্তৃতা 
আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং শুনে থাকি, একটা লাইনের অর্থ আমি বুঝে উঠতে 
পারলাম না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা নৈতিক উন্নতি একটা নুতন টক ইংরাজিতে 
যাকে বলে কয়েন আপ করা, একটা নুতন রাজনৈতিক কথা এখানে ভেসে বেড়াচ্ছে। 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কথাটার মানে হচ্ছে সি. পি. এমের সুবিধা বোধ,_আমি 
ভুল বললে মাননীয় কংগ্রেসের সদস্যরা আমাকে সংশোধন করে দেবেন- মাননীয় সৌগতবাবুর 
এই জেট সেট বক্তৃতার মধ্যে একটা কথা আমার কানে আটকে গেছে যে সি. পি. এম 
সরকারের স্থায়িত্ব মানে সি. পি. এমের সুবিধাভোগিদের স্থায়িত্ব, ওটা আমাদের বলছেন না 
মাননীয় সুব্রতবাবুদের লক্ষ্য করে বলছেন এটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, পরবর্তী সময়ে 
আমাদের বুঝিয়ে দিলে আমাদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয় যে আসলে আপনারা কি কথা 
বলতে চাইছেন এখানে দাড়িয়ে? মাননীয় সত্য বাপুলি বক্তৃতা করে গেলেন যে শ্রীধরের হয়ে 
এক আইনজীবী আদালতে দাঁড়িয়েছেন এতে নাকি প্রমাণিত হয় সমাজ বিরোধীদের মদত 
দিচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট। মাননীয় সত্যবাবু নেই, সুব্রতবাবু আছেন একটু দয়া করে বলুন তো যে 
কুখ্যাত প্রদীপ কুন্দলিয়ার হয়ে আদালতে আইনজীবী কে দাঁড়িয়েছিলেন? কতকগুলি নিরীহ 
লোক বেহালার ভেজাল তেল খেয়ে মারা গেল কোন আইনজীবী এ যে ভেজাল দিয়েছে যে 
তেলের মালিক তাদের পক্ষে দীড়িয়ে ছিলেন? আমরা সবাই তার নাম জানি, তিনি কংগ্রেসের 
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নেতা শ্রী ভোলানাথ সেন। একজন আইনজীবী দাঁড়িয়েছেন বলে আমরা যদি সমাজ বিরোধীদের 
পক্ষে তাহলে স্বীকার করুন প্রদীপ কুন্দলিয়া, ভেজাল তেলের মালিকের পক্ষে আপনারা 
গ্রেসের দলেও দাঁড়িয়েছেন। এই দায়িত্ব জ্ঞান হীন মন্তব্য করে রুটিন মতো বিধানসভা 
চললে একটা অনাস্থা প্রস্তাব তুলে দিয়ে যা খুশি বলে দেবার মধ্যে দিয়ে বিরোধী পক্ষের 
রাজনৈতিক জ্ঞানহীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আপনাদের বিরোধীদলের নেতাও বলেছেন মাননীয় 
সৌগতবাবুও বলেছেন, দুনীতির কথা বলেছেন। আমি সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে চাই আজকে 
বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে বলুন এই রকম একটি দুর্নীতির কথা যে কথা আপনারা এবং আপনাদের 
হয়ে কোনও খবরের কাগজ উল্লেখ করেছে যে এই বিধানসভাতে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা 
হয়নি? মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা আমাদের মতোই খবরের কাগজ পড়েছেন। আমাদের 
এখনও এই দুর্দশা হয়নি। দিল্লিতে খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় কল্পনাথ রাই দুর্নীতির অভিযোগের 
পোস্টের সামনে দাঁড়াতে পারেননি বলে রাজ্যসভা থেকে ছুটে পালিয়েছেন, এই হচ্ছে আপনাদের 
কেন্দ্রীয় দলের চরিত্র। আপনারা দুর্নীতির কথা কি বলেন? মাননীয় জয়নালবাবু আপনাদের 
দলের নেতা জানেন, প্রভাকর রাও আমাদের দলের প্রধানমন্ত্রীর ছোট ছেলে, জানেন তো, 
রামেশ্বর ঠাকুর আপনাদের দলের নেতা, শঙ্করানন্দ আপনাদের দলের নেতা ভুলে যাননি তো? 
মীতিগতভাবে আজকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবার কোনও নৈতিক জায়গায় আপনারা 
দিন। মাননীয় সৌগতবাবু বললেন যে আমরা কারও দয়াতে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিনি, 
কারণ প্রকাশ করাত বলেছেন প্রোপরশনাল রিপ্রেজেনটেশন আনুপাতিক ভিত্তিতে যদি নির্বাচন 
হত ৪০ পারসেন্টের বেশি বিধায়ক নাকি কংগ্রেসের হত, এই কথাটা বলতে গিয়ে মাননীয় 
সৌগতবাবু ভুলে জান যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হলে দিল্লির লোকসভাতে আপনাদেরও 
মাত্র ২৯ পারসেন্ট সিট হত। তাহলে মাননীয় পি. ভি নরসিংহরাওকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে 
বসে থাকবার কোনও সুযোগ দিত না। 


আমরা নির্দিষ্টভাবে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের সরকারের 
পারফর্মেন্সের কোন জায়গায় আপনাদের অভিযোগ, আমাদের রাজ্যের কৃষির বিষয়ে কোথায় 
আপনাদের আপত্তি। আমাদের রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে, হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস নিয়ে অনেক 
কথা বলে গেলেন সৌগতবাবু। তার আগে আমি মাননীয় সদস্য জিজ্ঞাসা করছি, হলদিয়া 
পেট্রো-কেমিক্যালস হোক--এটা চান, কি চান না? এখানে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল নিয়ে বক্তৃতা 
প্রশ্ন তোলেন? তাই আমি জানতে চাই, আমাদের সরকারের কোন জায়গায় আমাদের সমোলোচনা, 
কৃষির ক্ষেত্রেই বা কিসের সমালোচনা? অনেক টেঁচিয়েছেন, গালাগাল দিয়েছেন, কিন্তু এখনও 
পর্যস্ত সে বক্তব্য রাখেননি। জয়নাল সাহেব বলছিলেন যে, এখানে ইরিগেশন পো্টেনশিয়াল 
বাড়ানো হয়নি। তিস্তা প্রকল্পের কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
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ভূমিকা কি সেটা কি ভুলে গেছেন? উপযুক্ত সময়ে ভাইটাল ইনফর্মেশন ভুলে যাওয়া-_এই 
রাজনৈতিক অভ্যাসটা কবে থেকে অর্জন করেছেন? গল্পের গরু নাকি গাছে চড়ে। এখানে 
জয়নাল সাহেবের বন্তৃতাও গাছে উঠবে। বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৩০ পাসসেন্ট বৃষ্টি নাকি 
আমাদের জন্য কমে যাচ্ছে। কোথা থেকে তিনি পারসেন্টেজটা পেলেন জানি না। হয়ত এক 
সময় শুনব, পশ্চিমবঙ্গে ৯০ পারসেন্ট বৃষ্টিপাত বামফ্রন্ট সরকার থাকবার জন্য কমে গেছে। 
এই যদি বিরোধী দলের বক্তৃতার নমুনা হয় তাহলে ১৬জন যে অনাস্থা এনছেন সেই যে 
উপযুক্ত অনাস্থা এনেছেন সেটা যে উপযুক্ত অনাস্থা সেটা মনে করি না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
যে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 
ওঁদের চ্যালেঞ্জ করছি। সুব্রতবাবু বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলছিলেন যে, আগামীকালের বাংলা 
বন্ধকে ব্যর্থ করবার জন্য কোনও চত্রাত্ত করলে রক্তগঙ্গা বইবে। কিন্তু সুব্রতবাবুর এই 
বক্তৃতা সৌগতবাবুকে কতটা সহায়তা করবে? একজন কংগ্রেস নেতা, তিনি গতকালের 
দুঃখজনক মৃত্যু নিয়ে বিধানসভার ফ্লোরকে ব্যবহার করছেন মঞ্চ হিসাবে। আজ সকালে খবর 
পেলাম, আরও দুজন মারা গেছেন। এরাই হচ্ছেন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের লোক! 
মাননীয় স্পিকার মহাশয়, একবার সুব্রতবাবুকে একটি কথা বলায় উনি উদ্মা প্রকাশ করেছিলেন। 
আমি বলেছিলাম-_উনি তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক। কিন্তু আমার বলা উচিত, উনি চতুর্থ 
শ্রেণীর রাজনৈতিক, কারণ এই বিধানসভাকে উনি মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করছেন। সুব্রতবাবু 
বলছিলেন যে, পুলিশ এতবার গুলি চালিয়েছে এবং তাতে একজন মারা গেছেন, অতএব 
জ্যোতিবাবুকে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পুলিশের হাতে বন্দুক বা রাইফেল দেওয়া আছে 
কেন? ওয়াগন-ব্রেকাররা ওয়াগান ভাঙ্গতে গেলে যত দুঃখই হোক গুলি চলবে, সমাজবিরোধীরা 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে গুলি চলবে। এই একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি আর একটি ঘটনা 
আড়াল করতে চাইলেন। একশবার গুলি চালনার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর কালে বলেছেন 
যে, এরমধ্যে ৯০ বার গুলি চলেছে সমাজবিরোধীদের দমন করবার জন্য। সমাজবিরেধাদের 
নিশ্চয়ই আপনারা অনুমোদন করেন না, আর এই সমাজবিরোধীদের দমন করবার জন্যই 
পুলিশের হাতে ৯০ বার রাইফেল গেছে। আপনাদের বিক্ষোভ হতে পারে বাকি ১০ ভাগের 
বিষয় নিয়ে, কারণ সেটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘটেছে। কাজেই সংখ্যাতত্ব দিয়ে সবটাকে 
রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে চালিয়ে দিয়ে মহৎ সাজবার যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সেটা অসাধু 
প্রচে্টা। তাই স্থুল রাজনৈতিক স্বার্থে আনীত এই অনাস্থা প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। 
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মাননীয় স্পিকার মহাশয়, গোটা দেশজুড়ে আজকে যে পটভূমিকায় আমরা দাঁড়িয়ে 
আছি, আমার মনে হয় আমাদের এই রাজ্য সরকার ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের আশা হিসাবে 
টিকে আছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা অনাস্থা প্রস্তাব তুলেছেন। এটা পার্লামেন্টারি 
ডেমোক্রাসির পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। সেজন্য এরা এটা তুলেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
সেই সুযোগ আমরা সকলে মিলে তৈরি করেছি। কারণ আজকে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসিটা 
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গোটা দেশের বুকে বিপন্ন। আমরা সবাই জানি যে ১৯৯০ সালে পি. ভি. নরসিমা রাওয়ের 
যে সরকার, সেই সরকার মাইনরিটি সরকার ছিল। আমরা সকলে এও জানি যে মাঝখানে 
কোনও নির্বাচন হয়নি অথচ সেই সরকার মেজরিটি সরকার হয়ে গেছে টাকা বিনিয়োগ করে 
কিছু এম. পি কেনা-বেচা করে। দেশের কেন্দ্রে যদি আজকে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসি এইভাবে 
বিপন্ন হয় তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমাদের বিরোধীদল, যতই তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন 
অনাস্থা প্রস্তাব হোক, যতই তার গুরুত্ব হোক, যতই বিরোধী পক্ষের নেতারা তার পক্ষে বলুন 
না কেন, এই অধিকার তাদের টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রতি সেশনে আমাদের বিরুদ্ধে ওরা 
অনাস্থা প্রস্তাব তুলবেন, এইভাবে আমরা আলোচনা করব, এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা 
করার পথ। তবে শঙ্কর চক্রবর্তী আর একটা নুতন করে তৈরি করবেন না, আর একটা 
অশোক দেব নতুন করে তৈরি করবেন না, রাস্তায় সমাজবিরোধী নামাবেন না যাতে আর 
একটা দুঃখজনক পুলিশের গুলি চালনার ঘটনার মুখোমুখি আমাদের বিধানসভাকে না হতে 
হয়, এই গ্যারান্টি আপনারা দেবেন। এটাতে দেশের কাছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা 
বাড়বে। আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিধানসভা থেকে একটা অবিবেচনা প্রসূত বাংলা 
বন্ধ আপনারা ডেকে দিয়েছেন। আমি আপনারাদের কাছে অনুরোধ করব যে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন 
পথে আপনারা যাবেন না, এটা প্রত্যাহার করে নিন। বিরোধী দল হিসাবে নর্মালিটি ফিরিয়ে 
আনতে সাহায্য করুন। এই কথা বলে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে অনাস্থা প্রস্তাব এখানে এসেছে, 
এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে আমরা কম সংখ্যক সদস্য। আমরা কম সংখ্যক 
থাকতে পারি কিন্তু বাংলার অধিক মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের এই অনাস্থা প্রস্তাবের 
প্রতি সমর্থন জানিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের ১৮ বছরের জঙ্গলের অবসান চাচ্ছে। এই সরকারের 
কি ম্যানুফ্যাস্টো ছিল, আর কি ম্যানিফ্যাস্টো নিয়ে ওরা কাজ করছে? প্রতিদিন দেখছি যে 
শিল্পপতিদের সঙ্গে জ্যোতিবাবু আঁতাত করছেন। এই ম্যানিফ্যাস্টো নিয়ে ওরা চলছে কিনা 
আমি জানিনা । তবে ওদের ফ্রন্টের আর. এস. পি এবং অন্যান্য দল বলছে যে জ্যোতিবাবু 
আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন না, আলোচনা না করে একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। স্যার, 
এটাকে লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বলা উচিত নয়, এটাকে রাইট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বলা উচিত। 
ইট হ্যাজ লস্ট ইটস ম্যানডেট। জ্যোতিবসু মহাশয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৮ বছর পরে 
বলছেন যে ওনার ডান হয়েছে যে উনি একটা অঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের মুখ্যমন্ত্রী নন। 
এটা কি ১৮ বছর ধরে মনে ছিল না? সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিকে ডেস্টুর করে, পশ্চিমবাংলার সোশ্যাল 
্্রাকচারকে ডেট্ট্রয় করে, পশ্চিবঙ্গের শিল্পের আবহাঁওয়াকে নষ্ট করে, পশ্চিমবাংলার ওয়ার্ক 
কালচারকে নষ্ট করে দেবার পরে আজকে উনি ভাবছেন যে সব কিছু রিভাইজ করতে হবে। 
এটা কেন? যখন সব কিছু যাবার মুখে তখন তার সচেতনতা ফিরে আসছে। আপনারা 
শেষনের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। আপনারা ভেবেছিলেন যে কংগ্রেসের ঘাড়ে বন্দুক রেখে 
লড়াই করবেন। কিন্তু আজকে সেই আইডেনটিটি কার্ডের বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপতে বাধ্য 
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হয়েছেন। পা চেটেছেন শেষনের। শেষন যা বলেছেন অক্ষরে অক্ষরে তা মানতে বাধ্য হয়েছেন। 
না মানলে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে বলে শেষন বলেছিলেন। ভয়ে ভয়ে শেষনের কথা আজকে 
মেনে নিতে হচ্ছে। আপনারা ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছেন। আপনারা হলদিয়া পেট্রো-ক্যামিকেলের 
কথা বলেছেন। আপনাদের লজ্জা করে না। আপনারা যদি শিল্প চাইতেন তাহলে শিল্পপতিদের 
ব্যবহার করতেন, বিরোধী দলের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। আমি কথা বলেছিলাম 
পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বললেন যে আমাকে বলা হয়েছে যে আলিমুদ্দিন ্ট্রাটের 
সিটুর কথা শুধু শোনা হবে, আর কারও কথা শোনা হবে না। এটা দিল্লির একটা ইকনমিক 
টাইমসে বেরিয়েছে। 


আমি কথা বললাম পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি তো সমস্ত কিছু শুনে অবাক। 
দিল্লির কাগজেও বেরিয়েছে যে আলিসুদ্দিন স্ট্রীট পূর্ণেন্দে চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গিয়ে বলানো 
হয়েছে যে সিটুর কথা শুনতে হবে আর কারুর কথা শুনলে হবে না। আমি ওনার সঙ্গে 
যখন এইসব নিয়ে কথা বললাম তখন তিনি সব শুনে বললেন যে জ্যোতিবাবু, মুখ্যমন্ত্রী 
তো তাকে আলিমুদ্দিন স্ট্রাটে নিয়ে গেছেন। এই রাজ্যের এই রাজনৈতিক অবস্থা তাহলে তো 
কথা বলবেন। স্যার, আমরা জানি ওরা শিল্প চায়না, ওরা পাবলিসিটি চায়, ওরা শিল্পকে 
ধ্বংস করতে চায়। ওঁদের লজ্জা লাগে না। অসীমবাবু তো নেই, আমি অসীমবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, তিনি তো সর্বদা মুখ্যমন্ত্রীর লেজুড় হয়ে ঘোরেন কিন্তু খড়দহতে ইলেকট্রো স্টাল 
কোম্পানি কোটি কোটি টাকা ইনভেস্টমেস্ট করতে চাইছেন তার কাছে নিজের সিএ পিএ 
পাঠিয়ে লোক নিতে হবে তা না হলে বন্ধ করে দেব এই ভয় দেখানো হচ্ছে কেন? এইসব 
খবর তো খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে। এই কি আটমোসফেয়ার মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন কারখানা 
হোক উন্নতির কথা আর অসীমবাবু সেখানে লোক পাঠাচ্ছেন, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী খড়দহতে 
ইলেকট্রো স্টাল কোম্পানি উদ্বোধন করে গেছেন সেখানে অসীমবাবু লোক পাঠিয়ে বন্ধ করে 
দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত চালাকি করে একটা জিনিস করেছেন--কি করেছেন না, উনি 
দেখাচ্ছেন যে, ওঁদেরই সংসদে ওঁরা বলছেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি মানিনা গভর্নমেন্ট অফ 
ইন্ডিয়ার, মনমোহন সিং বাজে, ওরা ২৯ তারিখে সেই কারণে স্ট্রাইক ডাকছেন। আর উনিই 
আবার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ডব্লিউ. বি আই ডি সির চেয়ারম্যান করে দিক্লে দিলিতে 
মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ 
করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি নয়া শিল্পনীতিকে সমর্থন করছেন আর 
সিপিএমের সংসদ সদস্য বলছেন আর করাত সাহেব পলিট ব্যুরোর বলছেন যে আমরা 
মানিনা, আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাইক করবই। সুতরাং এই রকম দ্বৈত নীতি চলবে না। আপনারা 
এই দ্বৈত নীতির মুখোশ খুলে ফেলুন, মুখোশের আড়ালে থাকবেন না। আপনারা ব্যাপক 
একর জমি বিলি করেছেন। কোনও বিজ্ঞাপন না দিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের লোক এবং 
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ওনার পুত্র চন্দর বসুর রেকমেন্ডেশনে প্রচুর জমি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সোনার দোকানের পি. 
সি. চন্দ্র থেকে শুরু করে কত লোককে যে হাজার হাজার বিঘা জমি বিলি করেছেন তার 
ঠিক নেই। এইভাবে আন্ডার কাটিং মানি দিয়ে জ্যোতি বাবুর সরকার চলছে। আর আমাদের 
বাণী শোনানো হচ্ছে যে, তোমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চল, আমরা সোসালিস্ট রিজিমে 
চলছে। ওদের কুকীর্তি বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে। ওদের সমাজ বিরোধীদের কথা 
আর কি বলব। রসিদ সাহেব কি করেছেন বলুন, রসিদ খানের সেই ডায়রিখানা কোথায়? 
সেই ডায়রিখানাতে লেখা ছিল যে একজন মহিলা নেত্রী কি খেত আর কি কি নিত। 
আপনারা তাকে পার্টির থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আবার ৬ মাসের মধ্যেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটি 
পার্টির সমর্থনে ক্যান্ডিডেট হিসাবে আবার ফিরে এলেন। আপনাদের লজ্জা করে না, ওই 
মহিলা নেত্রীকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। আপনারা রসিদের সঙ্গে আতাত করছেন। আপনারাই 
রসিদ খানের জন্য টাডা তৈরি করেছেন আবার ওই টাডা কিভাবে প্রয়োগ না করা যায় 
তারজন্য উকিল দিয়ে ব্যবস্থা করছেন। ভিখারি পাশোয়ানের কেসটা কি হল- সেখানে সিবিআই 
তদত্ত করবেন বললেন। গ্যালারীতে যে অফিসার বলেছিল সেই পুলিশ অফিসাররা কই? 
হোম মিনিস্টার হিসাবে আপনি পেরেছেন ওইসব পুলিশ অফিসার যারা সিবিআই অফিসারের 
বিরুদ্ধে গেছিল তাদের সাসপেন্ড করতে? তারা তো সুপ্রিম কোর্টে গেছিল যাতে ভিখারি 
পাশোয়ানের কেসটা সুপ্রিম কোর্টে না যায় তার ব্যবস্থা করতে। আসলে আপনাদের একটা 
আঁতাত চলছে। আসলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন যে, ম্যানেজমেন্ট পলিটিক্স দিয়ে সবাইকে 
ম্যানেজ করবেন। তিনি দিল্লিকে ম্যানেজ করবেন, কলকাতাকে ম্যানেজ করবেন কিন্তু ম্যানেজ 
করতে পারছেন না কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে আর সাধারণ মানুষকে, যাদের ভোট নিয়ে এখানে 
এসেছেন। তারপরে আপনারা নাকি মেগাসিটি প্রকল্প নিয়েছেন, যেখানে ১৮ বছরে একবারও 
কলকাতাতে এম. এল. এদের নিয়ে মিটিং ডাকতে পারলেন না, কলকাতাতে এম. পি. দের 
নিয়ে মিটিং ডাকতে পারলেন না, সেখানে মেগাসিটি প্রকল্প নিয়ে কি হবে? মেগাসিটি প্রকল্প 
কি হবে সেটা কলকাতার জনপ্রতিনিধি ঠিক করবেন নাকি টেবিলের তলায় তৈরি হবে, নাকি 
অফিসাররা তৈরি করবেন? এই তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, এতেই রাজ্য সরকার চলেছে। 
হসপিটালের অবস্থা খারাপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এম এল রাও ঢুকছেন। 

[5-20 - 5-30 0.1). ] 

টোকাটুকি এম. এল. এ. রাও করছে। উনি বলছেন টোকাটুকি বন্ধ করে দিয়েছেন। 
আর স্যার কালচার? আমাদের সব কিছু কালচার ছাপিয়ে গেছে, এখন 'চোলি কা পিছে' 
কালচার চলছে। আর আয়াদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার কৃতী সন্তান, বাংলার মণীষী, পুলিশ কমিশনার 
নাকি বলেছেন উনি না কি মণীষী! সেই মনীষী শ্রীদেবীর নাচ দেখেছেন মাথায় টুপি পরে! 
স্যার, লজ্জা লাগে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এরকম বলছে। স্যার, ছেড়ে দিন, পারবেন না, সি. পি. 
এম. চালাতে পারবেন না, ওদের সামলাতে পারবেন না, ছেড়ে দিন, প্লিজ লিভ। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আমাদের 
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দলনেতা, তিনি কেন, আজকে ওরাও অনাস্থা প্রস্তাব উ্থাপন করেছেন। উনি বলেছেন, এবং 
আমাদের সদস্যরাও বলেছেন এবং তার পাল্ট হিসাবে আমরা শুনলাম সরকার পক্ষ থেকেও 
সভায় একবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু একজনের কাছ থেকেও আমি প্রকৃতপক্ষে, সত্যিকারের 
কেন অনাস্থা প্রস্তাব আনা উচিত নয়, পরিষ্ধার ভাবে শুনলাম না। আশা করেছিলাম পার্থবাবু 
কিছু বলবেন। কিন্ত যাকে ডেপো বলে মনে করি, সেই মানব মুখার্জি, যার মিনিমাম পার্লামেন্টারি 
জ্ঞান নেই, সেই বন্তৃতা করল। তার বোধ হয় কোনও ভ্ঞান নেই, আপনি ক্লাস নিন, যে 
ক্লাসে ওনাকে চোখ খুলে দেবেন। উনি আমাদের দলনেতা শ্রী জয়নাল আবেদিনের বন্তবাটা 
কটাক্ষ ক'রে বলেছেন, “বৃষ্টিপাত এখানে কমে গেছে'। হাস্যকর কথা, আমাদের রাজ্যে বৃষ্টি 
কমে যাচ্ছে”। বইটা পড়বেন, পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমীক্ষা, ইকনমিক রিভিউ ১৯৯৩-৯৪, 
সেখানে আগে দেখবেন, টেবল নম্বর ৩.১, ডিস্ট্রিক ওয়াইজ সিজিনাল ত্যান্ড আানুয়াল 
রেইনফল দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা জেলাতেই দেখা গেছে, -৪ থেকে -২২ রেইনফল কমে 
গেছে। কোথাও -২০ -৩০, কোথায় ৩০-২৩ পারসেন্ট। বলছে, আনুয়ালি ২৮ পারসেন্ট 
রেইনফল কমে গেছে। এটাকে ছাপিয়েছে? আমরা কেন নিয়ে এসেছি£ আমরা বিরোধীদল, 
আমরা কেন নিয়ে এসেছি অনাস্থা প্রস্তাব, তার কারণ আমরা এখন আর ৪০ জন নই, 
আমরা গত বছরের পরাজয়কে এখনও আমাদের পরাজয় বলে মনে করি না। আমরা হেরেছি 
চোরেদের কাছে, আমরা হেরেছি চোর ভোটারলিস্টের কাছে; এবারে আমরা জনগণের কাছে 
হারিনি। ঘার জন্য আমরা মনে করি, আমাদের অনাস্থা প্রস্তাব আনার যথেষ্ট পরিমাণে কারণ 
আছে। আর আছে নৈতিক কারণ। মাননীয় মুখ্যণা্রী আছেন প্রবীন মানুষ, আমি ওনাকে 
ুৎসা করতে চাই না, উনি বলুন, যেদিন উনি রাইটার্সে এসেছিলেন, কি বালছিলেন, আর 
আজ ১৮ বছরে পদার্পণ করে উনি কি বলছেন! প্রথমে বলেছিলেন মানুষ উৎসাহিত 
হয়েছিল, আমাদের জোট দিয়ে জিভিরেছিল। উনি আরও বলছিলেন, যদি কিছু না দিতে পারি, 
একটা স্বচ্ছ, পরিঞ্ণার প্রশাসন উপহার দ্েব। ওনার স্মতি যদি বয়সের ভারে দুর্বল না হয়, 
তা হলে নিশ্চয়ই বলবেন, হ্যা বলেছি। আর আজকে দেখুন, রাইটার্স বিল্ডিং এই একটা স্বচ্ছ, 
ও পরিষ্কার প্রশাসন দিতে পারেননি। পুলিশের মধ্যে একটা স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে পেরেছেন 
আজ? সত্যি সত্যই মাঝে মাঝে স্বীকার করুন। 


আজকে বলছেন ওয়ার্ক কালচার নেই। এটা কে আনবে আমরা বিরোধাদল, না উনি, 
বারা সরকারে আছে তারা জানবে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা বলেছি জল চাই, স্বাস্থ্য চাই, 
শিল্প চাই; আর আপনারা সরকারে থেকে বলছেন, রাস্তা চাই, শিল্প চাই, চাকরি চাই, অমুক 
চাই তমুক চাই। দেবে কে? আমরা দেব? আমরা চাই চাই করছি, আপনারাও চাই চাই 
করছেন। এ তো শির়ালদার পকেটমারের কথা হয়ে গেল। শিয়ালদায় যেমন পকেটমার ধরা 
পড়লে যার পকেটমারী হয়েছে সে যেমন পকেটমার পকেটমার বলে চিৎকার করে, তেমনি 
পকেটমারদের দলের লোকও পকেটমার পকেটমার বলে চিৎকার করে, যাতে সবাই ঠিক 
বুঝতে না পারে কে পকেট মেরেছে; এর মধ্যে থেকে আসল পকেটমার পালিয়ে যায়। 
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আমরাও চাই চাই করছি, আপনারাও চাই চাই করছেন। যে জ্যোতি বসু একদিন 
চিৎকার করে বলেছিলেন একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে আমরা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখ 
এবং কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ পাঠাব না। আজকে উদাহরণ দিচ্ছি, কানোরিয় 
থেকে শুরু করে মেটাল বক্স পর্যন্ত যান, প্রত্যেকটি জায়গায় পুলিশ দিয়ে শ্রমিকদের পিটিয়েছেন 
প্রথম শুরু করেছেন ডকে, যা ব্রিটিশ রাজত্বেও করেনি। পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করেছেন 
আজকে পুলিশ রাজ আপনি তৈরি করেছেন। আপনি স্বগর্বে চিৎকার করে বলেন, আমি 
পুলিশের মধ্যে ইউনিয়ন করে আমি গর্ববোধ করি। ইউনিয়ন করেছেন কাকে দিয়ে? তুষার 
তালুকদার, যে মার্সের একটা ছবি টাঙিয়ে দেয়, যে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলে। এই ভাবে 
প্রশাসন থাকবে? রাজনৈতিক প্রশাসন যত বেশি করতে যাবেন প্রশাসনিক শৈথিল্য তত বেশি 
আসবে, যেটা আজকে আপনার হয়েছে। আপনার শুধু দৈহিক কারণে শৈথিল্য হয়নি, বয়সের 
ভারে শৈথিল্য হয়নি, আপনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে প্রশাসনিক শৈথিল্য এসে 
গেছে। যার জন্য ওদ্ধত্য হয়, তুষার তালুকদার বলে চিৎকার করে যে বি. জে. পি. হেরে 
গেছে, নাকি সাংঘাতিক ভাল কাজ হয়েছে, আমি খুশি। বি. জে. পি. হেরে গেলে বি. জে 
পি. হেরে গেলে আমরা খুশি, বি. জে. পি. হেরে গেলে আপনারাও খুশি। কারণ বি. জে 
পির দলকে আমরা মনে করি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু তুষার তালুকদার এর বিরুদ্ধে 
আজকে যদি বি. জে. পি. বলে যে এর নেতৃত্বে যদি নির্বাচন হয় তাহলে আমরা জাসটিস 
পাব না, বিচার পাব না। কী উত্তর আপনি দেবেন? কী উত্তর আপনার কাছে আছে? বলার 
অধিকার তার কোথায়? তার জিভ এত লম্বা হয়ে গেছে যে রাজনৈতিক বক্তব্য সে ক্রমাগত 
বলে। উর্দ্দি পরে যেটা বি. জে. পি. কী করেছিল, আমরা তার সমালোচনা করি যে ডি 
আই. জি. থাকাকালীন কিছু না করে রিটায়ার করার পরে গিয়ে বি. জে. পি. করছে। তার 
মানে মন তার ছিল আগে থেকেই বি. জে. পি'র দিকে। আমরা তার সমালোচনা করি। আর 
আজকের পুলিশ কমিশনারকে আপনি ঠিক একই কাজ করাচ্ছেন। কিন্তু আপনারা পুলিশ 
কমিশনারকে দিয়ে কুকাজ করান কিন্তু আপনারা যখন বিপদে পড়েন তাকে আগে বলি 
দেন। এই রকম বহু অফিসারকে করেছেন। আমি তাই বলতে চাই, আজকে ইন্ডাস্ত্ির 
অবস্থাকে কোথায় নিয়ে গেছেন? আপনার ভাবতে লজ্জা করে না যে সময় আমরা এখানে 
বন্তৃতা করছি, শুধু একটা কারখানায় ৯১ জন লোক না খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনা 
যে কোনও পৃথিবীর সভ্য দেশে হলে রেভলিউশন হয়ে যেত। যদিও আপনি বলেছেন একটা 
বিপ্লবের কথা যে পাইপ গান নিয়ে একটা বিপ্লব হয় না কি? অনেক অন্ত্র জোগাড় করতে 
হবে। তাহলে এ শিক্ষাই আপনি দিচ্ছেন যে আমরা অস্ত্র এ জোগাড় করি। তাহলে এ অন্ত্র এ 
জোগাড় কব্রলে সেই অস্ত্র যদি আপনাদের দিকে থেকে যায় তাহলে পুলিশকে দোষ দেবেন 
না, কারণ বিপ্লবের জন্য এগুলো দরকার। এই শিক্ষাই আজকে আপনার বক্তৃতায় দিলেন যে 
পাইপ গান দিয়ে হবে না। আরও অটোম্যাটিক গান নিয়ে আসতে হবে। আজকে আপনি 
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দেখুন তো, ৩৭ হাজার কারখানা বন্ধ, আপনার এই স্টেট সেক্টারে ৫২টা কারখানা আছে, 
মাত্র ছয়টা জায়গায় আপনি লাভ করতে পারেন, ভালভাবে চালাতে পারেন না, গ্রেট ইস্টার্ন 
থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় চিৎকার করে বলছেন দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাবে 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিছু করলে, অথচ মিনাক্ষী দ্বীপ থেকে আরম্ভ করে গ্রেট ইস্টার্ন পর্যন্ত 
সব যখন জার্মান, জাপান, ফরাসীকে দিয়ে দেবার জন্য চক্রাত্ত করছেন, তার বেলা আপনারা 
কিছু বলবেন না। আপনার নিজের সরকারের মধ্যে আপনার মন্ত্রীরা আপনার কথা শোনে না। 
সংবাদপত্রে দেখলাম কলিমুদ্দিন শাম্‌স আপনার অর্ডার না মেনে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
আপনি কিছু করতে পেরেছেন? পারেন নি। তার মানে ইনসাইড দি কেবিনেট ডিসিপ্লিন নেই 
এবং সেই ডিসিপ্লিন আপনি আনতে পারেননি । কোনও মন্ত্রীকে আপনি কক্জা করতে পারেননি। 
বুদ্ধদেববাবু দিয়ে কুকাজ করিয়েছেন, সংবাদপত্রের উপর আঘাত পর্যন্ত করিয়েছেন, তারপর 
আবার আপনি খিজে বাচবার জন্য ওকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং আবার পরে আপনাকে 
সাহায্য করবার দরকার, পাশে বসিয়ে ফেলেছেন। আপনার পাশে বসে রয়েছেন সেচমন্ত্রী 
আজকে একটা শহর জলের তলায় চলে গেল। ছয় বছর মিঃ লাহিড়ীকে আপনি রেখে 
দিলেন, একটা ছল করে যে তিস্তার ভিজিলেনসে ছিল, প্রায় ৪০ কোটি টাকার যার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, তাকে আপনি কমিশনার করে দিয়েছিলেন, আর সেই লোকটা বোল্ডার ফেলার 
নাম করে ছয় বছর ধরে যখন চুরি করল, একটা বোল্ডার পড়ল না, যার পরিণতি আজকে 
জলঙ্গী জলের তলায় চলে যাচ্ছে। আজকে করিমপুর নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। আজকে কী হবে 
রেজলিউশন এনে? কী হবে বক্তৃতা করে? আপনি যদি বলেন, হ্যা বোল্ডার ফেলেছিলাম, 
বোল্ডার কে খুঁজবে? 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ স্পিকার মহাশয়, আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 
কয়েকটা কথা নিবেদন করছি। প্রথম কথা হচ্ছে, কালকে শিয়ালদহে যে ঘটনা ঘটেছে তা. 
নিয়ে আজকে সকালে এখানে অনেক প্রম্ন উঠেছে, অনেক চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছে। আমি 
তখন বলেছিলাম,__সমস্ত কিছু খোঁজ নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর বলার সময় বলব। এ 
ঘটনার এখন অবধি যে রিপোর্ট পেয়েছি-_এখন অবধি স্টেশন মাস্টার বা অন্য কারও কাছ 
থেকে রেলওয়ের রিপোর্ট আমাদের কাছে আসেনি, কিন্তু অন্য যে রিপোর্টগুলো এসেছে তার 
থেকে আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ঘটনায় অনেক জটিলতা আছে এবং সে কারণে এখনও 
কিছু জিনিস বোঝা যাচ্ছে না। অতএব একটা জুডিসিয়াল এনকোয়ারি আমাদের দিতে হবে, 
এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি। জুডিসিয়াল এনকোয়ারির টার্মস আ্যান্ড কন্ডিশন ইত্যাদি ঠিক 
করে দু'এক দিনের মধ্যে তা আমরা আ্যানাউন্স করব। আর এটা বোধহয় সব পার্টিই চেয়েছে 
বলে আমার ধারণা । আমি জানিনা কেন অপেক্ষা না করেই সকালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
বলা হ'ল-_কালকে বন্ধ করবে। বন্ধ ঠিক এইভাবে করার মানে হচ্ছে-_কংগ্রেসের বন্ধে যা 
হয়, মারদাঙ্গা হয়। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। মানুষের ওপর আক্রমণ হয় এবং বিশেষ 
করে টার্গেট হয় আমাদের পরিবহন, বিশেষ করে সরকারি পরিবহনের গাড়ি। আর প্রাইভেট 
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মালিকরা ভয়ে গাড়ি বের করে না। এখন পুজোর সময়ে আমাদের অনেক বেশি বাস দিতে 
হবে। কাজেই ২০/২৫টা বাস যাতে নষ্ট না করতে পারে তারজন্য এবারে আমরা ঠিক 
করেছি যে, বাস-্ট্রাম বের করব না। তবে বন্ধের বিরোধী আমরা। অফিস ইত্যাদি ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, অফিস খোলা থাকবে, মানুষ যেতে চায়, 
যেতে পারবে। পুলিশ ইত্যাদি থাকবে শাস্তি রক্ষা করার জন্য। অফিস খোলা রাখবার আমরা 
চেষ্টা করব, যারা আসতে পারবেন আসবেন, যারা পারবেন না আসবেন না। তবে আমি 
বলব, এই বন্ধ ডাকা ঠিক হয়নি। যেহেতু কংগ্রেস এসব করলেই হিংসাত্মক কার্যকলাপ হয়, 
পুজো এসেছে, সেহেতু যাতে হিংসাত্বক কার্যকলাপ না হয় তার জন্যই এবার আমরা এই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হাসপাতালের যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি তাতে দেখছি চার-জন মারা গেছেন। 
এঁদের সকলেরই কোমরের ওপর গুলি লেগেছে। ১৩জন আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে 
একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দু'জনের মাথায় আঘাত লেগেছে। গুলি লেগেছে একজনের 
গলায়, তার আঘাত তেমন কিছু সিরিয়াস নয়। ৮ জনের পায়ে গুলি লেগেছে, দু'জনের 
হাতে গুলি লেগেছে, তাদেরও আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। এই রিপোর্ট এখন পর্যন্ত 
পেয়েছি। 


(এই সময় শ্রী নরেন হাসদা ওয়াক আউট করেন।) 
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যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে তাতে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে, এখানে নাকি অপরাধ 
অনেক বেশি হচ্ছে! বিভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধে, মহিলাদের বিরুদ্ধে এখানে অপরাধ অনেক বেশি 
হচ্ছে ইত্যাদি বিরোধীরা অনেক বলেছেন। আমি বার বার বাজেটের সময় এবং অন্যান্য সময় 
এবিষয়ে আমাদের রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা করি। সেটা আমাকে করতে হয় এবং 
করতে হবে। কারণ আমরা ভারতবর্ষের মধ্যেই আছি। গোটা ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক 
যে অবস্থা তাতে বিভিন্ন জায়গায় কি হচ্ছে তা বলতেই হবে। পশ্চিমবাংলাকে আলাদা করে 
দেখা যাবে না, পবাইকে নিয়ে দেখতে হবে এবং তুলনামূলকভাবে আমাদের কাজের যে 
সাফল্য তা আমাদের বলতে হবে। এখন দৃষ্টান্ত হিসাবে অপরাধের ব্যাপারগুলো আমি বলছি। 
১৯৯৩ সালে খুম-__পশ্চিমবাংলায় ১৬৮৫-টি ; উত্তরপ্রদেশে ৮৫৬১-টি, মহারাষ্ট্রে ৩১২১-টি, 
অন্্রপ্রদেশে ২৩০৪-টি। এর পরের আর কোনও হিসাবে পাইনি। এটা হচেছ একটা দৃষ্টান্ত। 
রেপ__আমার কাছে যা হিসাব আছে, একটু বাড়ল, ৭১২ হয়েছিল বাজেট বক্তৃতার সময়ে 
যা বলেছিলাম। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ১ হাজার ৭৩৫, রাজস্থানে ৮০৮, মহারাষ্ট্রে ৯৬১, মধ্যপ্রদেশে 
২ হাজার ৬৫৮, অন্ধ প্রদেশে ৭৬৩। এইসব রাজ্যগুলির থেকে কম। তারপর হচ্ছে ডাউরী 
ডেথ, সেখানে পশ্চিমবাংলায় ১৭৪। উত্তরপ্রদেশে ১ হাজার ৭৮৩, রাজস্থানে ২৫০, মহারাষ্ট্রে 
৭২৩, মধ্যপ্রদেশে ৩৫৩, অন্তপ্রদেশে ৪২৪। এটা আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে দিলাম, আর বেশি 
অঙ্কের হিসাব দেবার দরকার নেই। তবুও আমি বলছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেটা--আমাদের 
এখানে আগের থেকে কিছু কিছু বাড়ে বা কমে-_কিনস্তু এতে আত্মসস্তষ্টির জায়গা নেই, 
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তুলনা করে আত্মসন্তষ্টির সুযোগ নেই। আমাদের রাজ্যে এইসব জিনিস যেটা বাড়ে সেটা বন্ধ 
করতে হবে এবং সেটা বন্ধ করতে পারছি কিনা সেটাই নিরিখ। এটা দেখতে হবে আমরা 
পারছি কিনা, না অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের এটাই দৃষ্টিভঙ্গি। আর একটা কথা বলছি যেটা 
অন্য জায়গায় থেকে বোধ হয় আলাদা, অন্য জায়গাতেও এ একই ব্যাপার করছে-__সেটা 
হচ্ছে, এখানে কংগ্রেসে যারা আছেন অর্থাৎ কংগ্রেস দল থেকে কার্যত পরিষ্কারভাবে, 
খোলাখুলিভাবে ময়দানে, খোলা আকাশের নিচে বলেন, খুন কর, জখম কর, পুলিশ মার, 
থানা দখল কর, রাইটার্স বিল্ডিংস দখল কর। এইভাবে অন্য প্রদেশে হয়না। এইসব কথা 
এখানে ঢেকে বলা হয় না, খোলাখুলি বলা হয়, সংবাদপত্রে বেরোয়। একটা অরাজকতা সৃষ্টি 
করার জন্য এইসব কথা এখানে বলেন। অন্য জায়গাতেও করেছে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে 
এইকথা তারা বলেন না। আইন-শঙ্থলার ব্যাপারটা আমি পুরো দিলাম। তারপর আইন- 
শৃঙ্বলা ছাড়াও আর যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে, ইকনমিক রিভিউতে কি আছে, না আছে 
আর বলেছেন কেন অগ্রগতি হয়না। কিন্তু যেটা বলার দরকার ছিল সেটা বললে ভাল হত, 
নেতিবাচকদিকগুলি এবং সেটা ১ হাজার বছর পরও থাকবে। আমরা এই ১৭ বছরে প্রথম 
স্থান অধিকার করেছি। কৃষিতে অন্য রাজ্যগুলি যেমন, পাঞ্জাবে, হরিয়ানাকে হারিয়েছি। এটা 
বলা দরকার এবং এটা গর্বের কথা। সমস্ত কৃষক আমাদের সঙ্গে নেই, কংগ্রেসের সঙ্গেও 
আছে। কাজেই তারা যদি এই কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকেন সেটা পশ্চিনবাংলার জন্যই এবং 
পশ্চিমবাংলার মানুষ হিসাবে গর্বিত হওয়ার কথা, সে যে কোনও পার্টিতে থাকুন না কেন। 
কিন্তু ওরা কিছুই এ সম্পর্কে বললেন না। তারপর আমরা মৎস্যচাষে প্রথম স্থানে অধিকার 
করেছি এবং ৮ বার পুরস্কৃত হয়েছি দিল্লির ছ্বারা। বনসৃজনের প্রথম স্থান পেয়েছি এবং 
আত্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছি। মার্কিনী একটি সংস্থা তারা বু ডলার দিয়েছেন। তারপর 
একটা নোট পেন়্েছি, সেটা হচ্ছে, "10101 50001101 00110117010৩ 01 000৩ 90909 
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1851 (10796 ১০০15." এই ৩ বছরে কি হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে জ্যানুয়াল রেট অফ 
গ্রোথ অল ইন্ডিরা জি. ডি. টি. মাইনাস -.১ পারসেন্ট। আর আমাদের এখানে ৫৮ পারসেন্ট। 
মাইনাস -.১ থেকে বেশি। এটা রেকগনাইজড করাই ভাল। ১৯৯২-৯৩ সালে ত্যানুয়াল রেট 
অফ গ্রোথ অল ইন্ডিয়া জি. ডি. পি ৪.১ পারসেন্ট হয়েছে। 


আমাদের তার চেয়ে একটু বেশি -৪.৩ পারসেন্ট ১৯৯৩-৯৪ সালে পারসেন্টেজটা 
একটু কমে ৩.৬ হয়েছে, আমাদের ৫.৩ পারসেন্ট। কৃষির ব্যাপারে আগে বলেছি। ১৭ বছর 
আগে কংগ্রেস আমলে যেখানে রাজ্যের চাযযোগ্য জমির মাত্র ৩০ ভাগ সেচের জল পেত, 
এখন সেটা বেড়ে ৪৯ পারসেন্ট হয়েছে। এটা আরও বাড়াতে হবে এবং তারই চেষ্টা আমরা 
করছি। মোটামুটি হিসেব. এটাই। 
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শিল্পের ব্যাপারে বহুবার বলেছি যে, মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে এ ক্ষেত্রে 
আমরা কিছু করতে পারছি না, বিশেষ করে বড় এবং মাঝারী শিল্প। কারণ এ ক্ষেত্রে 
লাইসেলের বাধা ইত্যাদি ছিল। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মিটিংয়ে এ-ব্যাপারে 
বারবার বলেছি। ডঃ মনমোহন সিং বলছিলেন-_যদিও বিরোধিতা করেন নীতির ব্যাপারে, 
অন্তত লাইসেন্স প্রথা উঠিয়ে দেওয়া এবং ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশন তুলে দেওয়া, এই দুটোকে 
আ্যাপ্রিশিয়েট করবেন তো! আমরা বলেছিলাম, নিশ্চয়ই করব। আপনি আই. এম. এফের 
চাপে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঞ্কের চাপে এসব করেছিলেন, কিন্তু এখন যা করেছেন তার ফলে আমাদের 
সুবিধাই হয়েছে। এখন আর লাইসেন্সের জন্য দিল্লি যেতে হচ্ছে না, তারজন্য একে একে 
শিল্পপতিরা এগিয়ে আসছেন। এখন তাদের জমি দিলেই তারা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়বেন। 
আজকে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্রশিল্পে আমাদের প্রথম স্থান। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে, 
কারণ এটা লেবার ইনটেনসিভ। তারজন্য আমরা বেশি করে গ্রামীণ শিল্পের উপর নজর 
দিয়েছি। তবে রাজ্যে মাঝারী এবং বড় শিল্প-_এটাও আরও উন্নতির দিকে যাবে বলে মনে 
সরকারের ১২ বছর পরে রাজীব গান্ধী ওটা অনুমোদন করেছিলেন। তারপর সরকার 
অদলবদলের কারণে দেরি হয়ে গেছে। এখন এ-ব্যাপারে সমস্ত এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে। এরজন্য 
নিউ ইয়র্কে আমাদের লোক বসে রয়েছেন, সেখানে চুক্তি সই ইত্যাদি হচ্ছে। এরকম আরও 
শিল্পের ব্যাপারে চুক্তি হচ্ছে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের সঙ্গে। আমি আগামীকাল আমাদের 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির উপর একটি স্টেটমেন্ট রাখব এবং তাতে ১৭ বছর ধরে কি করেছি 
এবং এখনই বা কি করতে চাইছি সেটা জানাবার চেষ্টা করব। তাতে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি 
নিয়োগ করবার কি চেষ্টা করছি। আমি এ-ব্যাপারে এখন আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। তবে 
কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ফলে কিছুটা সুবিধা হয়েছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে শিল্পে রুগ্নতা 
ভারতবর্ষব্যাগীই রয়েছে। তিন বছর আগে সারা ভারতবর্ষে যেখানে রুগ্ন কারখানার সংখ্যা 
ছিল ৩.৫ লক্ষ, সেটা বেড়ে বর্তমানে 8.৫ লক্ষ হয়েছে। সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গসহ। এ ক্ষেত্রে ৯০ 
ভাগ টাকা দেয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি, কিন্তু বিষয়টা কেউ ঠিকভাবে দেখাশুনা করেন না। 
এভাবে নানা কারণে তাই কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে শ্রমিক অশান্তির কারণে ২ 
ভাগের বেশি কারখানা বন্ধ হয় না; বেশীরভাগ বন্ধ হয়ে যাবার কারণ হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। 
এ-বিষয়ে কি করা যায় সেটা আমরা দেখছি। তবে রুগ্ন কারখানার সংখ্যা মহারাষ্ট্রে বেশি। 
অবশ্য তাদের কারখানার সংখ্যাটাও বেশি। তবে নতুনভাবে কারখানা খুলতে শিল্পপতিরা 
যেমন তাদের ওখানে যাচ্ছেন, তেমনি আমাদের এখানেও আসছেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় পুঁজি নিয়োগের ব্যাপারটা ১০ বছর ধরে যা দেখছি, দশ বছর আগে যেখানে 
মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮.৭ পারসেন্ট এবং আমাদের এখানে ৮.১ 
পারসেন্ট, সেটা বর্তমানে আমাদের ক্ষেত্রে ৭ পাসসেন্টে নেমেছে, কিন্তু মহারাষ্ট্রে ১৬ পারসেন্টে 
উঠেছে। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে সাহায্য বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার 
যার মধ্যে রেলওয়ে ওয়াগন নির্মাণ সংস্থাগুলিও পড়ে। এ-ব্যাপারে কি করা যায় সেটা আমরা 
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দেখছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ফলে খুবই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের। সবচেয়ে 
বড় কথা হল, কংগ্রেসিরা রাজ্যে -হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বিদ্রিত করে 
একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যা করছেন, তারপরেও এখানকার রাজটনতিক পরিস্থিতি দেশের 
যে কোনও কংগ্রেস শাসিত রাজ্য থেকে এখানে ভাল রয়েছে। সেখানে কংগ্রেসিতে কংগ্রেসিতে 
মারামারি হচ্ছে, একজন মন্ত্রী আর একজন মন্ত্রী ুনীতিগ্রস্ত বলে গালাগাল করছেন একই 
ক্যাবিনেটের মধ্যে থেকে। আমাদের এখানে যে কয়টি দল মিলে বাময্্ট সরকার করেছি, 
আমাদের মধ্যেও মতপার্থক্য হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটা একত্রে বসে মিটিয়ে নেবার চেষ্টা 
করি শহরে এবং গ্রামে। কিন্তু কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে সেটা হয় না, ফলে সেখানে ইনস্টেবিলিটি। 
এক সেকশনের মন্ত্রী সেখোনে আর এক সেকশনের মন্ত্রীকে বলছেন_-ও জোচ্চোর, ওকে 
তাড়াতে হবে। 
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এটা কেন্দ্রে হচ্ছে, রাজ্যে রাজ্যে এরা করছে। সেই স্টেবিলিটি আমরা এখানে আনতে 
পেরেছি। আর সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা সকলে মিলে, জনগণ সকলে মিলে আমরা এখানে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি রক্ষা করতে পেরেছি যেটা ভারতবর্ষের খুব কম জায়গায় আছে। 
মাথাচাড়া দিয়েছে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি, তার আমরা সচেতনভাবে লড়াই করেছি, সেই 
সচেতনা নিয়ে কোনও জায়গায় কংগ্রেস সরকার বা কংগ্রেস দল লড়াই করেনি। এই সব 
জিনিস আমরা দেখেছি। তারপরে এখানে বলা হয়েছে যে আমরা গ্যাট চুক্তির বিরোধী। সেটা 
আমাদের করতে হবে, এটাতো আমাদের সিদ্ধান্ত এবং এখন ইউনেসকো ইত্যাদি এরাও 
বলতে আরম্ভ করেছে যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি তাদের অসুবিধা হবে, কারণ তাদের সেই শক্তি 
নেই। এ গ্যাটে এখন আমেরিকানরা ডোমিনেট করা চেষ্টা করছে, আধিপত্য রাখবার চেষ্টা 
করছে। সেখানে আমাদের কি সুবিধা হবে, কি অসুবিধা হবে সেটা আমরা বলেছি। ইতিমধ্যে 
ওঁষধের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আমাদের এখানে ওঁষধ-পত্রের দাম পৃথিবীর মধ্যে অনেক 
জায়গা থেকে কম ভারতবর্ষে । সেটার কিন্তু এখন দাম বাড়তে আরম্ত করেছে। কেউ কেউ 
বলছেন যে এটা এই কারণের জন্য নয়, এটা আমরা কন্ট্রোল করব। কিন্তু কি করে কন্ট্রোল 
করবেন? এমনিতেই জীবনদারী উষধ পাওয়া যায় এত দাম। কম দাম হলেও সেগুলি এত 
দাম যে আমাদের দেশের গরিব মানুষ সেগুলি কিনতে পারেনা যা প্রয়োজন। আমাদের 
গবেষণা, কৃষি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে এই জিনিস এরা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ 
ওদের দেশের মন্দা আছে, ওরা এটা করবেনই। ওরা নিজের দেশের স্বার্থ দেখবেন, কারণ 
এখানে ওরা চ্যারিটি করার জন্য আসেনি। কিন্তু আমাদের তো নিজেদের স্বার্থ দেখতে হবে। 
আমি বলি এমন কিছু করবেন না যাতে করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেগুলি আমরা এতদিন ধরে 
গড়ে তুলেছেন, রাষ্্াযান্ত শিল্প যেগুলি গড়ে তুলেছেন, সেগুলি নষ্ট করবেন না। এইভাবে 
অবাধে প্রবেশ করিয়ে নষ্ট করবেন না। আপনাদের সঙ্গে এটাতে আমাদের একটু পার্থক্য 
হচ্ছে। আমরা বলি আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক, ইর্জিনিয়ার, কারিগরি শিক্ষার লোক কত আছে, 
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আমরাও যে কোনও জিনিস করতে পারি। ছোট ছোট দেশ করছে। ছোট ছোট দেশে 
মাল্টিন্যাশনাল দেখি, তা আমরা কেন করতে পারব না? কারণ এখানে গবেষণা হয় না। 
এখানে মানুষের উপরে বিশ্বাস কংগ্রেস দল এবং সরকার হারিয়ে ফেলেছে। এটাই হচ্ছে মহা 
বিপদ। আমরা এত বড় একটা দেশ-_ছোট একটা তাইওয়ান নয়, একটা সাউথ কোরিয়া নয়, 
এখানে এত সম্পদ আছে, মাটির নিচে এত সম্পদ আছে, মাটির উপরে সম্পদ আছে, এত 
শিক্ষিত মানুষ আছে, সকলকে নিয়ে আমরাও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারতাম এবং 
দুনিয়ার মধ্যে উচু করে দাঁড়াতে পারতাম। এখন ভিখারির মতো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এদিক 
ওদিক আমরা ঘুরছি। আর পুঁজি ইত্যাদি যখন যেখানে প্রয়োজন আছে সেটা ক্ষেত্র বিশেষে 
চিন্তা করতে হবে। একেবারে দরজা খুলে দিয়ে বসে আছি। এখানে আস, যা খুশি তাই কর, 
আমাদের প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা দেখার ব্যাপার নেই। এই জিনিসের আমরা বিরোধী। 
যাই হোক, সেটা আমাদের যে নীতি আমরা বিকল্প দলিল বেন্ত্ীয় সরকারকে আমরা দিয়েছিলাম। 
এক-আধবার অর্থমন্ত্রী আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও আলোচনা হয়নি। এটা 
আমরা কোনও আমাদের পার্টির স্বার্থে বলছি না, এটা দেশের স্বার্থে বলছি। আর আমেরিকানরা 
এখানে মনে করছেন, এ হাইতি দেখাচ্ছেন, ওরা যেটা মনে করবেন তাই করতে হবে। আমরা 
দেখেছি যে ভারতবর্ষের এই অবস্থা কোনও দিন ছিল না। কিন্তু সরকার প্রতিবাদও করছেন 
না এইসব বিভিন্ন ঘটনা যা ঘটছে। আমরা গরিব ছিলাম বরাবরই। কিন্তু আগের আমলে 
কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত আমাদের আত্মমর্যাদা দিয়েছিল। আজকে সেই আত্মমর্যাদা নিঃশেষ হয়ে 
গেছে। এসবের জন্যই বিরোধিতা হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে। আর সেজন্য আমাদের আন্দোলন 
ইত্যাদি প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। আমি একথা বলছি যে এখানে আপনারা যে অনাস্থা প্রস্তাব 
এনেছেন, এটা কি আমরা ৫।৭টা ব্যাপারে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছি 
বলে এনেছেন? আর শিক্ষার কথা যদি বলেন-_কংগ্রেসের কে যেন শিক্ষার কথা 
বলেছেন__শিক্ষাতো শেষ করে দিয়েছিলেন। আমাদের একটা প্রজন্মকে শেষ করে দিয়েছেন। 
তাদের শিখিয়েছিলেন যে তোমাদের লেখাপড়া করতে হবে না। তোমরা এ জায়গায় গিয়ে 
বস, বই নিয়ে টোকাটুকির ব্যবস্থা কর তাহলেই সব কিছু হবে। এইতো ধরা পড়েছে 
কংগ্রেসের প্রফেসর । 


সেখানে তিনি গন্ডগোল লাগিয়ে দিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে, তার কীর্তিকলাপ 
সব বেরিয়ে গেছে। সে যে কংগ্রেসের লোক, কংগ্রেসের সমর্থন তা সে নিজেই স্বীকার করছে। 
সুতরাং এইসব লোক, যারা দুর্নীতি করে তাদেরই কংগ্রেস সমর্থন করে। আমরা যে এই 
বছরে কত বিরাট অভিযান করেছি তার তুলনা নেই। এই ৩ বছর আগে যে আদম সুমারী 
হয়েছিল তাতে শতকরা ৫০ ভাগ লোক লেখাপড়া জানত বলে বলা হয়েছিল, এখন সেটা 
১১ ভাগ বেড়েছে এবং এটা ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত দিয়েছে। এই কথাগুলোর কথা 
তো৷ একবারও বললেন না। পশ্চিমবঙ্গের ভাল হলে আপনাদের কি অমঙ্গল হবে না মঙ্গল 
হবে? আপনারা তো সরকারে আসতে চান, সেখানে অমঙ্গল হলে কি সরকারে আসবেন 
আর মঙ্গল হলে আসবেন না। আমলে কংগ্রেসের কোনও কর্মসূচি নেই। একটা আক্রমণাত্মক, 
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হিংসাত্মক কার্যকলাপ ওরা করে বেড়াচ্ছে। আমি তাই বলি আপনারা হিংসা ত্যাগ করুন। 
আপনারা হিংসা ত্যাগ করুন আপনাদের রাজহংস খেতে দেব। 


ডাঃ মানস ভুইয়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ইচ্ছা ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আগেই 
বলব, কিন্তু ওণার আগে বলা হয়নি ভালোই হল, ওঁর বক্তব্য শোনার পরে কয়েকটি প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। উনি চলে গেলেন, থাকলে ভাল হত। আজকে 
আমাদের পরিষদীয় নেতা যে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন সেই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার 
জবাবি ভাষণে বললেন যে কংগ্রেসিরা জোচ্চার, শিক্ষার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনও-ভূমিকা নেই 
ইত্যাদি। আবার এ কথাও বললেন যে কংগ্রেস আবার কি আইনশৃঙ্খলার কথা বলবে, 
গ্রেস আবার কি শিক্ষার কথা বলবে, আমরা তো এখানে মরুদ্যান করে দিয়েছি। আমি 
এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ভুলে গেছেন কয়েকদিন আগে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের স্বনামধন্য ডাক্তার অশোক চৌধুরীকে পদত্যাগ 
করতে হয়েছে দুনীতির বোঝা মাথায় পেতে নিয়ে? এম. ডি. কোর্সে এবং এম. এস কোর্সে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায়ভাবে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগে ধরা পড়েন? 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ভুলে গেছেন যে, এই রাজ্যের বিধায়ক এবং এই বিধানসভার সদস্য 
তার বিরুদ্ধে সরাসরি টোকাটুকির অভিযোগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত চলছে? মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী কি ভুলে গেছেন এই রাজ্যের সাক্ষরতার হার সারা ভারতবর্ষের ২৬টি রাজ্যের মধ্যে 
১৭তম স্থানে পেয়েছে? এই ১৭ কোটি টাকা একক্টা দেওয়া হয়েছে সাক্ষরতার জন্য, কেন্দ্রীয় 
সরকার এই টাকা দেওয়ার পরেও এই রাজ্যের শিক্ষার ১৭তম স্থানে। এক সময়ে যেখানে 
এর স্থান দ্বিতীয় ছিল সেটা ১৮৭৭ সালের থেকে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে নামতে নামতে এই কর্ম 
বীর শিক্ষামন্ত্রীর এবং জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে এই বাংলার শিক্ষার মান ১৭তম স্থানে নেমেছে। 
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মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি দাবি করছেন? আমরা এই বাংলায় গর্ব করতাম নারী নির্যাতন 
নিয়ে ; উনি একটা পরিসংখ্যান দিলেন ৯৩ সালের, তাও ভুল আছে। ১৯৯১ এবং ১৯৯৩ 
দু বছরের গ্যাপে আমি তিনটে পরিসংখ্যান দিচ্ছি__খুন : ১৯৯১ সালে ছিল ১৬১২; 
১৯১৩ সালে ১৬৮৫। নারী ধর্ষণ : ১৯৯১ সালে ছিল ৪৬৯, ১৯৯৩ সালে ৭৯২। নারী 
নির্যাতন : ১৯৯১ সালে ছিল ১১৬৬, ১৯৯৩ সালে ১৯৮১। তাহলে কত পারসেন্ট বাড়ল? 
আর, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী, তার রাজ্যে তিনটে ডি. জি.। এক ডজন আই. জি., 
তিন ডজন ডি. আই. জি.। আর মাথাভারী প্রশাসন কতগুলো দুনীতিগ্রস্ত অফিসারকে মাথায় 
বসিয়ে একটা মাথাভারী প্রশাসন তৈরি ক'রে রেখেছে। শিয়ালদহের মতো একটা জনবহুল 
অঞ্চলে একটা উন্মাদ পাগলা হাতি এ সুলতান সিংকে দিয়ে নিরীহ মানুষকে গুলি ক'রে 
হত্যা করা হ'ল। আজকে কোনও সুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলছেন? ৫২ সালের জ্যোতি বসু, ৫৭ 
সালের জ্যোতি বসু, ৬২-৬৭-৭১ সালের জ্যোতি বসু, কে বলছে এই কথা? যিনি পুলিশ 
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রাজ্যের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন, ২০ কোটি 
টাকার পুলিশ বাজেটকে বক্রোক্তি করেছিলেন, ৪০ কোটি টাকার বাজেটকে বক্রোক্তি করেছিলেন, 
আর আজকে ৪৪০ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে গুলি চলছে। পাঁচ বছর এর মতো আজকে 
হিসেব দিয়েছি ২১২ বার, আগে হিসেব দিয়েছে, ১০৮৪ বার, মানুষ মরেছে প্রায় ৫৪২ জন। 
কাদের নেতা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বোস, যিনি পুলিশকে কলকাতা মহানগরীতে লাল পতাকা 
নিয়ে মিছিল করার অধিকার দিয়েছেন? তারা মানুষের কল্যাণ করবে, তারা মানুষের সম্পত্তি 
রক্ষা করবে, মানুষের জীবন রক্ষা করবে, এই আশা বাংলার মানুষ আজ করে না। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিরোধীদলের নেতা বলেছেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪০ 
দিনে ৩১ জন খুন হয়েছেন; তারা কংগ্রেস, কি সি. পি. এম.। কি সি. পি. আই. সেটা 
বড় কথা নয়, মুর্শিদাবাদের এস. পি. গৌরব দত্ত মুখ্যমন্ত্রীর গৌরব বাড়িয়েছে কি না জানি 
না, কিন্তু বাংলার গৌরব এতে বাড়েনি। একটা জেলাতে, যে জেলায় ডেনসিটি অফ পপুলেশন 
বাংলায় সব চাইতে বেশি, সেই জেলায় ৪০ দিনে ৩১টা খুন হয়েছে। আমাদের কাছে কংগ্রেস 
কর্মী হত্যার তালিকা আছে ১৮টি। শেষ খুন হয়েছে ১৭.৯.১৯৯৪ তারিখে। সেদিন প্রকাশ্য 
দিবালোকে সেবাদলের চেয়ারম্যানকে হত্যা করা হয়, কংগ্রেস কমীকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা 
করেছে যারা, তারা সমাজবিরোধী আর মার্জবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। পুলিশ সেখানে 
দাড়িয়ে থেকে করিয়েছে, মদত দিয়েছে। ওখানকার মন্ত্রী দেবব্রতবাবু এখানে বসে" আছেন, 
জিজ্ঞেস করছি, আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি? আমরা পাঞ্জাবের কথা বলি, আমরা 
কাশ্্ীরের কথা বলি, আমরা আসামের বোড়ো আন্দোলনের কথা বলি; তাহলে মুর্শিদাবাদ 
আর নদীয়া এই দুটি জেলার আইন শৃঙ্খলার কথা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে কি 
দেখব? তা দেখলে আজকে পাঞ্জাব লজ্জা পাবে, কাশ্মীরের উগ্রপদ্থি আন্দোলনকারীরা লঙ্জা 
পাবে, যে অবস্থা আজ মুর্শিদাবাদ জেলায় তৈরি হয়েছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মতিভ্রম হয়েছে। আমার কাছে অধাক্ষ 
মহাশয় ইকনমিক সার্ভে ৯৩-৯৪ আছে ভোরত সরকারের)। উনি বললেন পশ্চিমবঙ্গ না কি 
কৃষিতে এক নম্বর হয়ে গেছে। এত বড় ধাপ্লা, এতবড় অসত্য কথা সভায় দাঁড়িয়ে বললেন। 
এর বিরুদ্ধে একটা প্রিভিলেজ আনা উচিত। 


|6-10 - 6-১0 1).17.] 


আমার কাছে ইকনমিক রিভিউ আছে, তথ্য মন্ত্রী এখানে দীড়িয়ে আছেন, দয়া করে 
শুনুন, আমার কাছে ফিগারটা আছে, আজকে লেটেস্ট ফিগার, কমপারেটিভ স্টাডি সমস্ত 
রাজ্যের, সেখানে আজকে পশ্চিমবঙ্গে টোটাল ফুড প্রোডাকশন ১ লক্ষ ২ হাজার ৬০০.৬ 
হাজার মেট্রিক টন, টোটাল প্রোডাকশন অব ফুড। সেখানে পাঞ্জাবে কত হয়েছে, সেখানে 
পাঞ্জাবে প্রোডাকশন হয়েছে ২০০০৬.৭ থাউজ্যান্ড মেট্রিক টন ফুড গ্রেন। কোনও জায়গায় 
মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য পেয়েছেন তিনি বলুন। কোথা থেকে তিনি বললেন পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে এক 
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নম্বরে চলে গেছে? উনি যা বলেছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি এবং আমি দাবি করছি তার 
উক্তি সংশোধন করুন এবং ভুল তথ্য সংশোধন করুন, এটা আ্যাসেম্বলি প্রসিডিংস থেকে 
এক্সপাঞ্জ করা হোক। চালের প্রোডাকশন পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বরে গেছে, কিন্তু খাদা শস্য 
উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গে এক নম্বরে জায়গায় যায়নি এবং পার একর প্রোডাকশন পার হেক্টার 
ইয়েল্ড পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ স্থানে আছে, পাঞ্জাব এক নম্বর, হরিয়ানা, দু'নন্বর, এখানে কৃষিমন্ত্রী 
বসে আছেন উনি কনট্রাডিক্ট করুন। মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন এটা ঠিক কথা নয়। এটা অসত্য 
কথা উনি বললেন। আইন শৃঙ্খলার কথা বললেন, প্রায়ই উনি বলেন কংগ্রেস জোচ্চোর দল, 
এই কিছুদিন আগে বুদ্ধদেব বাবুর দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশ তলায় পরপর গোষ্ঠী ছন্দের 
সংঘর্ষ হল। একটা চিঠি আমার কাছে আছে, তিনি লিখেছেন, একজন হতভাগ্য পিতা, তিনি 
কোনও কংগ্রেসের সেবক নয়, তিনি লিখছেন, 
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পিযুষ বিশ্বাস, এই পীধুষ বিশ্বাস দীপকবাবু বলছেন যে একজন সমাজ বিরোধী, তার বাবার 
নাম হচ্ছে কালি পদ বিশ্বাস। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন, আই আ্যাম আযকটিভ মেম্বার 
অব দি সি. পি. এম. পার্টি। আমার ছেলের জীবন বিপন্ন, আমাকে রক্ষা করুন, আমার 
ছেলেকে রক্ষা করুন। কী হল? এই দীপকবাবুরা রবীন মজুমদার এবং আর এক সমাজ 
বিরোধী, কুখ্যাত সমাজ বিরোধী যারা হেরোয়িনের ব্যবসা করে, তারা অন্তর সমেত ধরা 
পড়েছে, সেই রবীন মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, ভাগ্যের পরিহাস, ওখানে কোনও 
কংগ্রেস নেই, গীধুঘ বিশ্বাস খুন হল। কিছুদিন বাদে রবীন মঞ্জুমদারও খুন হল। দুর্ভাগ্যের 
বিষয় যারা খুন করল, যারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, ডাক্তারের কাছে দেওয়া ডায়িং 
ডিক্লারেশন আমার কাছে আছে, যে রোগীকে আনা হয়েছে, সে রাস্তায় আক্রান্ত, সমাজ 
বিরোধীরা আক্রমণ করেছে, কোথায়ও দুলাল দাসের নাম নেই। এই রবীন মজুমদারের বিরুদ্ধে 
পাঁচটা খুনের ডায়রি আছে। (****) রবীন মজুমদারকে খুন করেছে। আমি সব পেপার 
আপনাকে দেব, আপনি এ ক্রিমিন্যালের বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন করবেন। 


মিঃ ম্পিকার ই আচ্ছা, উনি দীপক মুখার্জির নাম যোগ করে কি সব খুনী-টুনি বলেছেন, 
ওসব বাদ যাবে। 


স্ত্রী সুনির্মল পাইক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষ যে অনাস্থা প্রস্তাব 
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এনেছে তার বিরুদ্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই। স্যার, এটা অতি সুস্পষ্ট যে, বামফ্রন্ট 
সরকার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে শুধু একটা বছর বা একটা টার্মই নয়-__চার চারটে নির্বাচনের 
মধ্যে দিয়ে ১৭ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন, দেশ শাসন করছেন। বিরোধী পক্ষ হয়ত বলবেন 
যে, দেশের বেশিরভাগ মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে আছেন, তাই তারা বছরের পর বছর 
নির্বাচনে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আসীন করছে। কিন্তু বাস্তবে জিনিসটা তা নয়। আমরা দেখছি 
আমাদের রাজ্যের শিক্ষার হার প্রতি বছর বাড়ছে। আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে 
দেখব যে, ১৯৭৮ সালে গোটা রাজ্যে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, আর 
১৯৯৪ সালে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার পরীক্ষার্থী উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা 
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য 
করছি এই সাধারণ শিক্ষার মানেরও উন্নতি হয়েছে। এই উন্নয়নের ফলেই মানুষ সচেতন 
হয়েছে। এর ফলেই মানুষ আজকে প্রতিটি নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করছে। আজকে কৃষির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ আমরা দেখছি কৃষি এবং 
মৎস্য চাষে রাজ্যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। চাল উৎপাদনে আমাদের রাজ্য গোটা দেশের মধো 
প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং মৎস্য উৎপাদনে কৃতিত্বের জন্য আমাদের মংস্য দপ্তর 
পুরস্কার লাভ করছে বার বার। অতএব বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে আজকে যেসব কথা 
বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অসত্য কথা এবং ভিত্তিহীন কথা। তাই আজকে বিরোধী পক্ষের আনা 
অনাস্থা প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। সুতরাং আমি অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 


[6-20 - ৫-30 [3.]).] 


শ্রীমতী শান্তি চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিরোধী দলের বন্ধুরা যে 
অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। আমি প্রথমেই 
বলতে চাই বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে এখানে অনাস্থা প্রস্তাব আনাহলেও রাজ্যের জনসাধারণের 
আমাদের সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আস্থা আছে বলেই চারচার-বার নির্বাচনে 
জয়লাভ করে এই সরকার রাজ্য চালাচ্ছে। এই গরিব মানুষের স্বার্থের সরকার-_গরিব 
মানুষদের দিকে সরকার আছে এবং গরিব মানুষদেরও সরকারের প্রতি আস্থা আছে। তাই 
আজকে ১৭ বছর এই সরকার রাজ্য চালাচ্ছে। কেন্দ্রে যারা সরকার পরিচালনা করছেন 
নি বরঞ্চ দেশের বহু বড় বড় মিল, কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়ে আরও বেশি মানুষকে 
প্রতি আস্থা হারা হয়ে যাচ্ছি। আমরা দেখছি আজকে আর মানুষের কেন্ত্রীয় সরকারের প্রতি 
আস্থা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি এখনও পূর্ণ আস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সাধারণ গরিব মানুষদের আশ্বাস দেন, যেটুকু করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করেন। আই. আর. 
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ডি. পি সহ নানারকম প্রকল্পের মাধ্যমে লোন দিয়ে বেকার সমস্যা ঘোচাবার চেষ্টা করছেন, 
তাদের রোজগারের উপায় করে দেবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং সরকার গরিব মানুষদের জন্য 
নিশ্য়ই নজর দেন এবং যথেষ্ট চেষ্টা করেন। সেইজন্য এই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা 
আছে। খাদ্যের ব্যাপারে আপনারা আমাদের মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছেন। কিন্তু আমি এখানে 
বলতে চাই, যখন বাজেট তৈরি হয় তখন বসে মিটিং করে বাজেটে জিনিসপত্রের দামের 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার যখন খুশি, যা খুশি জিনিসপত্রের 
দাম বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম 
বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী, মনমোহন সিং যখন যা খুশি দাম বাড়িয়ে দেয়। 
এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও হাত নেই। একথা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন 
না। তারপর আপনারা বলেছেন দেশে আইন-শৃঙ্থলা নেই। এ সম্পর্কে আমাদের মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী একটু আগে পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা 
জানতে পারলাম, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলায় শাস্তি-শৃঙ্খলা 
আছে। যার জন্য রাতের অন্ধকারে মানুষ ঘোরাফেরা করতে পারে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে তা 
পারে না। সেইজন্য সাধারণ মানুষের এই সরকারের প্রতি আস্থা আছে। তাই বলব, এই 
সরকার থাকবে এবং আগামীদিনে এই সরকার আবার ফিরে আসবে এই আস্থা রেখে এবং 
বিরোধীদলের বন্ধুরা যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মানিক ভৌমিক ঃ স্যার, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের দলের নেতা ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন যে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। শাসকদলের 
পক্ষ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে- অবশ্য 
ভিতরে যাননি-_বললেন সামাজিক ইস্ু নিয়ে। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পন করলেন। এর বেশি আর এক পাও এগুলেন না আর 
দেশপ্রেমের কিছু বথা বললেন। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে শাসকদলের যে সমস্ত মন্ত্রীরা 
এবং সদস্যরা আছেন আমি তাদের কাছ থেকে একটি কথার উত্তর জানতে চাই, গত ১৫ 
আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে আমি টি. ভি.র পর্দায় দেখছিলাম ভারতবর্ষের অন্যান্য জঙ্গ রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীরা পতাকা উত্তোলন করছেন। আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম যে আমাদের 
পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। কিন্তু আমি অবাক 
বিস্ময়ে দেখলাম, শ্রী প্রশান্ত শুর, একজন থার্ড গ্রেডেড মন্ত্রীকে দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করালেন। যে রাজোর মুখ্যমন্ত্রী ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের জাতীয় 
পতাকা তোলার মতোন নৈতিক সাহস নেই, সেই মুখ্যমন্ত্রীর আর যাই থাকুক না কেন, এর 
মুহূর্ত পশ্চিমবাংলার ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার আছে বলে পশ্চিমবাংলার মানুষ মনে 
করে না। 


আপনি জানেন, ওরা শেয়ালের বাচ্চার মতো সময়ে সময়ে কিছু শেখানো বুলি বাংলার 
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মানুষকে বলে বলে বিভ্রান্ত করছেন। ষাট এর দশকে যখন. আমাদের ভারত সরকার ওয়ার্ড 
ব্যাক্কের সদস্য হল, তখনও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামপন্থীরা বলেছিলেন যে, ভারতকে বিক্রি করে 
দেওয়া হচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার কাছে জানতে চাইব, আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো প্রকল্প ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় চলছে। এরাই এক সময় ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করছেন। এর আগে ওঁর চেয়ে দুনীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী কেউ 
হয়েছেন কিনা জানি না। আজকে পশ্চিমবঙ্গ ত্রষ্টাচার এবং ব্যাভিচারের রাজ্য। আজকে 
এখানে পুলিশকে পার্টি ক্যাডারে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিটি থানার ও. সি. সি. পি. এমের 
লোকাল কমিটির এক্স-অফিশিও মেম্বার হয়ে গেছেন। আগামীকাল যে বন্ধের ডাক দেওয়া 
হয়েছে, যদি সেই বন্ধে কোনওরকম সন্ত্রাস হয়, অত্যাচার হয়, তাহলে সেই সন্ত্রাস এবং 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা হবে। আজকে সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা 
হয়েছে তাকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দলের অনাস্থা প্রস্তাব 
সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। যদিও এই সভার রীতি ছিল, বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা 
প্রস্তাব আনলে সবার বক্তব্য শুনবার পর মুখ্যমন্ত্রী তার জবাব দেবেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
জবাব দেবার সময় নেই, কারণ আগামীকাল কিভাবে গুলি চালিয়ে কংগ্রেসের ডাকা বন্ধ ব্যর্থ 
করে দিতে হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তিনি চলে গেছেন হাউস ছেড়ে। তাই আজকে 
হাউসের গুরুত্বও চলে গেছে। 


আলোচনা দীর্ঘ করব না, একটি সংবাদপত্রে একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
শেষ করব। কাগজটা হল বিকালের প্রতিদিন এবং সংবাদটির শিরোনাম “আমরা মর্মাহত? 
তাতে বলেছে- পুলিশের গুলিতে পর পর মৃত্যুর ঘটনায় আমরা মর্মাহত। পুলিশের কর্তাদের 
কাছে অনুরোধ উন্মত্ত জনতাকে থামাতে সন্তাব্য সব বিকল্প উপায়ের যথাযথ প্রয়োগ হোক। 
বাংলার পুলিশের ্রগার হ্যাপি” ইমেজ আমরা চাই না। পাশাপাশি সকলেরই উচিত রোজকার 
জীবনন্নোত স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে পুরোপুরি সহযোগিতা করা। স্বাক্ষর-_বসস্ত চৌধুরী 
(সেরিফ অফ ক্যালকাটা), শৈলেন মান্না, ডাঃ অমিয় বাগচী, গণেশ পাইন, ডাঃ আবীরলাল 
মুখোপাধ্যায়, ননদগোপাল ভট্টাচার্য অশোক ঘোষ, পরশ দত্ত, যতীন চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, 
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অপর্ণা সেন, শঙ্খ ঘোষ, রবি ঘোষ, প্রসূন বন্দ্যোপাধায়, কল্যাণী কার্লেকর, 
্রফুল্নকান্তি ঘোষ, পূর্ণদাস বাউল, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সেন, সুরজিৎ ঘোষ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, 
অশোক সেন, পল্টু দাসগুপ্ত। পুলিশ আজকে ট্রিগার হ্যাপী হয়ে গেছে, কথাটা শুধু আমাদেরই 
নয়, সমাজের বিদগ্ধ মানুষরাও তাহলে কথাটা বলছেন! আঠারো বছরের রাজত্বে পুলিশকে 
এরা কোথায় নিয়ে ফেলেছেন? এরা হিটলার, মুশলিনি, চার্লসেসকুর বংশধর। বাংলার প্রতিটি 
মানুষ আজকে বলছেন যে, এরা পুলিশকে ট্রিগার হ্যাপী করে দিয়েছেন। আগামীকালের বন্ধ 
. গুন্ডা বাহিনী দিয়ে কিভাবে ব্যর্থ করা যায়, ট্রিগার হ্যাপী পুলিশের সঙ্গে বসে তার পরিকল্পনা 
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করবার জন্য অনাস্থার উত্তর না দিয়েই তিনি এখান থেকে চলে গেছেন। তাই আমার বক্তব্য 


আর দীর্ঘ না করে যে আনাহ্া প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী অনিল মোদি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে ডঃ 
জয়নাল আবেদিন এই সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই অনাস্থা 
প্স্তাবকে পূর্ণ সমাধান করছি। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে এখানে এসেছে 
এবং সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির যে বিজয় উৎসব হয়েছিল, সেটা হয়েছিল ময়দানে । সেখানে 
সি. পি. এম-এর বড় নেতা নাদুদ্রিপাদ বলেছিলেন যে আমরা গণতন্ত্রের কথা বিশ্বাস করি 
না। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না। আমরা গণতন্ত্রের সূত্র ধরে এই সরকারে এসেছি 
গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য এবং মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি প্রচার করার জন্য এবং 
সরকারি যন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য। আমি সেই কথাটা ১৭ বছর পরে বাস্তবে সত্য বলে মনে 
করি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেইভাবে এগিয়ে চলেছে এবং তার ফলে দিকে দিকে 
সরকারি ব্যবস্থাপনায় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছে। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি 
করেছে, শান্তি-শৃঙ্খলা ধ্বংস করেছে। গতকাল যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে এবং তার ফলে যে 
৬ জন হত্যা হয়েছে, এটা ঠিক জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো। এটাতে প্রমাণ করায় যে 
আমাদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিকভাবেই আনা হয়েছে। আজকে এই 
সরকার অনেক অবিবেচনার মতো কাজ করেন, অসংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেন। 
আপনি জানেন যে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে তমলুকে জাতীয় সরকার হয়েছিল বলে এক কোটি 
টাকা মেদিনীপুর জেলাকে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই কমিটির চেয়ারমযান। সেই 
কমিটির প্রথম বৈঠক হয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তার ঘরে। সেই কমিটির 
মিটিংয়ে মেদিনীপুর জেলাকে যে টাকা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে 
কেন্দ্রের সেই নির্দেশকে অমান্য করে মেদিনীপুর জেলার সেই টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা 
কলকাতার জন্য কেটে নেওয়া হল। তার ১৫ লক্ষ টাকায় কলকাতার টাউন হলে মেদিনীপুর 
জেলার টাকায় মেদিনীপুরের ছবি দেখাবার জন্য গেলারী হবে এবং সেখানে তা দেখানো হবে। 
আর ১০ লক্ষ টাকায় ৪২ সালের একটা বই করা হবে বলে কেটে নেওয়া হল। এইভাবে 
মেদিনীপুর জেলাকে তার প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করা হল। এর ফলে এই সরকারের 
স্বেচ্ছাচারিতার আর একটা নমুনা প্রকাশ পেল। এই ব্যাপারে জেলার লোকেরা প্রতিবাদ 
জানায়। আমি এ সঙ্গে আরও বলতে চাই যে, আজকে শিক্ষা জগতে অরাজকতা, সর্বক্ষেত্রে 
শৃঙ্খলার অভাব। হাসপাতালগুলি নরককুন্ডে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনও চিকিৎসা হয়না। 
তমলুক মহকুমা হাসপাতালে ১২৫টি বেড ছিল ১৯৫৪ সালের আগে। সেই ১২৫টি বেড 
বাড়িয়ে ২৬৮টি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ৩৫০/৪০০ রুগী থাকে। মানুষ সেখানে নিচে 
শুয়ে থাকে, কোনও চিকিৎসা হয়না। জীবনদায়ী প্রয়োজনীয় কোনও ওঁষধ পাওয়া যায় না। 
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আজকে একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জায়গায় অরাজকতা চলছে। এই সব কারণে আমাদের 
যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেটা সঠিকভাবেই আনা হয়েছে। আমি আবার এই অনাস্থা 
প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিরোধী দলের নেতা 
জয়নাল আবেদিন সাহেব যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন এই সভাক্ষেত্রে আমি তার বিরোধিতা 
করছি। বিরোধিতা করছি এই জন্য যে, ভারতবর্ষে থে শাসনব্যবস্থা রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে 
যে একদিকে কেন্দ্রতে ৪৮ বছরের মধ্যে ৪৪ বছর ধ'রে একচেটিয়াভাবে কংগ্রেস দল 
সমাসীন রয়েছে। পশ্চিমবাংলায় আজ আমরা বামফ্রন্ট ১৭ বছর অধিঠিত রয়েছি। রাজ্যগুলিতে 
বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলের বা কম্বিনেশনের রাজত্ব চলছে। আমি কেবল যুক্তির কাছে, 
আবেদন করব সকলের কাছে, আমরা কি ভাবে বিচার করব--এই অনাস্থা প্রস্তাবটাকে বিচার 
করব? এই যে ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ রয়েছে, সেই পরিবেশের 
মধ্যে একটা সরকার কেন্দ্র চলছে, প্রায় ৪৪ বছর ধরে একটানা রাজু রয়েছে। তাদের 
রাজত্বে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতখানি উন্নতি বা অবনতি 
হয়েছে এবং তার সঙ্গে পাল্টপাল্টিভাবে আমাদের ১৭ বছরের রাজত্বেও ভার একটা তুলনামূলক 
বিচারের উপর নির্ভর করবে আমরা এই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারি কি পারি না। 
যেহেতু সময় কম, সেই জন্য আমি কতগুলি তথ্য বিশেষ ক'রে আমাদের বিরোধীদলের মধ্যে 
যারা লেখাপড়া জানা লোক রয়েছে, তাদের উদ্বোশ্যে নিবেদন করতে চাইছি, সাধারণভাবে 
একটা দেশের আর্থিক চিত্র ভাল না মন্দ এটা বাই অল স্টান্ডার্ডদ তার ৯টা নিরিখ রয়েছে। 
সেই ৯টা নিরিখ হচ্ছে-_এক, সেই দেশের সাধারণ মানুষ যে সাধারণ জিনিসগুলি ব্যবহার 
' করে, তার দাম বাড়ছে না কমছে? সেই নিরিখে দেখা যায় যে, আজ পর্যন্ত ২২০টি জিনিসের 
মধ্যে ৮০টি জিনিস, যা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে, সেই ৮০টা জিনিসের দাম এই সাত 
সাতটা পরিকল্পনার অন্তত ১২ থেকে ১৩ গুন বেড়ে গিয়েছে। এবং বিশেষ করে শেষ তিন 
বছরের রাজত্বে সেই বৃদ্ধির পরিমাণটা একটু বেশিই। দু নম্বর নিরিখ হচ্ছে ব্যালেন্স অব 
পেমেন্টের জায়গাটা কোন জায়গায় রয়েছে? আমদানি করবার জন্য আমরা যে টাকা খরচ 
করি, রপ্তানি থেকে যে জিনিসটা আয় করি, সেই জিনিসের মধ্যে ফারাকটা কম না বেশি? 
যদি বেশি হয়, তাহলে সেই চিত্র ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই ফারাকটা ১৭ 
হাজার কোটিতে দাঁড়িয়ে গেছে। তৃতীয় নিরিখ হচ্ছে, রাজস্ব আদায় নিয়ে যে খরচ করি, তার 
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ফারাকটা বেশি না কম? সেই নিরিখে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ১০৪০০ কোটি টাকা কেন্দ্রের রাজস্ব 
খাতে ঘাটতি রয়েছে। চার নম্বর হচ্ছে যে, জিনিসপত্রের দামটা যে কারণে বাড়ে, এই পরোক্ষ 
করের ইঙ্সিডেলের প্রকোপটা বেশি না কম? দেখা যাচ্ছে, এই পরোক্ষ করের পরিমাণটা, 
আমি প্রায় ৫৫জন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদের লেখা “অল্টারনেটিভ ইকনমিক সার্ভে, 
পাবলিশড বাই পাবলিক ইন্টারেস্ট রিসার্চ গ্রুপ'__এটা কোনও মার্কামারা বামপন্থী দলের 
নেতা বা কর্মী নয়, ভারতবর্ষের ৫৫ জন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদের ভাষ্য হচ্ছে এটা। পন্ডিত 
জওহরলাল নেহেরুর আমলে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয়েছিল ১৯৫১-৫২ 
সালে, সেই সময় আজকের বাজার দরে একটা মানুষকে মাথা পিছু ট্যাক্স গুনতে হত ১৩ 
টাক।। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন ক্ষমতায় এলেন তখন মাথাপিছু আমরা ট্যাক্স দিলাম ৪৫ 
টাকা, তিনি যখন মারা গেছেন তখন আমরা মাথাপিছু ট্যাক্স দিতাম ৭৭টাকা। রাজীব গান্ধী 
যখন মারা গেলেন তখন আমরা মাথাপিছু ট্যাক্স দিতাম ৯৪ টাকা। এবং এই বই বলছে 
যে এখন আমরা মাথাপিছু পরোক্ষ কর দিই ১১৭ টাকা। নেহেরু গরু করেছিলেন ১৩ 
টাকায়, আজকে ১১৭ টাকা, ৯ গুন পরোক্ষ করের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এটা আর্থিক 
চিত্রের একটা সবলতার লক্ষ্যণ নয়। ৫ নন্বর নিরিখ হচ্ছে একটা দেশ তার নিজের পায়ে 
দাড়িয়েছে না বিদেশের কাছ থেকে খন নিয়ে চালাতে হচ্ছে। সেই নিরিখেও দেখা যায় পড্ডিত 
নেহেরুর আমলে ৫ হাজার কোটি টাকা প্রথমে খণ ছিল সেই খণ আজকে বাড়তে বাড়তে 
গৌনে ৩ লক্ষ কোটি টাকায় দীড়িয়েছে এবং তার জন্য আমাদের সুদ গুনতে হচ্ছে বছরে 
বছরে ৮ হাজার কোটি টাকা। এই নিরিখেও দেশের অর্থনীতি, ভারতবর্ষের অর্থনীতি, খুব 
ভাল জায়গায় রয়েছে এটা কিছুতেই বলা যায় না। যণ্ট বা সপ্তম নিরিখে যা দাঁড়াচ্ছে একটা 
দেশের কালো টাকার পরিমান কতটা বেড়েছে__পন্ডিত নেহেরের আমলে একজন অর্থনীতিবিদকে 
তিনি নিয়োগ করেছিলেন, প্রফেসর কার্লো, তিনি বার করেছিলেন হিসেব করে যে সেই সময় 
কালো টাকার পরিমাণ ছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। আজকে এই আমলে ৯৩-৯৪ সালে 
কালো টাকা যে পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং সেটাও 
অথনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্যণ নয়। যে কথাটা আজকে সকলের সামনে প্রেজেন্ট করতে চাইছি, 
বিশেষ করে জয়নাল সাহেব লেখাপড়া করেন বলে আমার ধারণা, অতীশ সিংহ মহাশয় 
লেখাপড়া করেন বলে আমার ধারণা, মানস ভুইয়া, সুব্রত মুখার্জিরা লেখাপড়া করেন বলে 
আমার ধারণা, আমি তাদের কাছে একেবারে সবচেয়ে শেয় ওয়াল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, 
সেই জায়গায় পৃথিবীর বিভিন্ন ১৭৫-৭৬টা দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থান কোথায় সেটা 
আপনাদের একটু অনুধাবন করবার জন্য আমি বলব। সেই জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে 
আজকে ভারতবর্ষের পারক্যাপিটা ইনকাম এবং পারক্যাপিটা এক্সপেনডিচার থেকে ভারতবর্ষের 
অবস্থা একেবারে শেষের দিক থেকে ১০/১২টা দেশের উপরে, এমন জায়গায় রয়েছে। ৪৭- 
৪৮ বছর স্বাধীনতার পর। আর একটা হচ্ছে শেষ নিরিখ নবম বা দশম নিরিখ আর্থিক চিত্র 
বোঝাবার পক্ষে সেটা হচ্ছে আমাদের কর্মসংস্থানের জন্য, সেইগুলো আমরা কি পরিমাণ 
কারখানাগুলো হচ্ছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানেও আমি একটা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
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অর্থনীতিবিদ পর্ডিত মানুষ, প্রফেসর এমারেটাস, ম্যাড্রাস ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, 
সি. টি. কুড়িয়ানের একটা বই, সেটাই ই. এম. এস. নাধুত্বিপাদ, ত্রিদিব টৌধুরি, জ্যোতি বসু 
অথবা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বা অসীম দাশগুপ্তর লেখা নয়, এটা সি. টি কুড়িয়ান, গ্লোবাল 
ক্যাপিট্যালস অফ ইন্ডিয়ান ইকনমি সেই বইতে একেবারে পরিষ্কারভাবে আজকে মালটি 
ন্যাশনাল কর্পোরেশনের কাছে আমরা কি ভাবে আত্মবিক্রয় করে দিচ্ছি সেই তথ্যটা এখানে 
খুব পরিস্ফুটভাবে বলা হয়েছে। কাজেই এই রকম একটা জায়গায় দীড়িয়ে যখন আমরা 
পাল্টা চিত্র হিসাবে আমরা পশ্চিমবাংলার অর্থনীতির কথা বলব তখন এটা আমরা কিছুতেই 
বলব না, আমাদের দল তো বলেই না যে এই পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারি, 
এটা আমরা বলব না। কারণ সেটা সম্ভব নয় এই ধনবাদী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, 
আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামনে দীড়িয়ে। তা সত্তেও পাশাপাশি যদি একটা ছবি 
দেখা যায় তাহলে বিশেষ করে ৩টি ক্ষেত্রে__আমি আবার একটু বলছি, মানস ভূঁইয়া বিরোধী 
দলের নেতা তিনি আছেন কিনা জানিনা, আমি বিশেষ করে এপ্রিকালচারাল প্রোডাকশনের 
উপর মানস ভূঁইয়া একটা কথা বলেছেন আমি আবার বলছি আমার কথা, অসীম দাশগুপ্ত, 
জ্যোতি বসু ই. এম. এস. নানুদ্রিপাদ অথবা ত্রিদিব চৌধুরিদের কথা বলছি না, সার্ভে অফ 
ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার সম্পর্কে হিন্দু পত্রিকার তরফ থেকে ১৯৯৪ সালে যে সব তথ্য প্রকাশ 
করা হয়েছে আপনারা দেখবেন পশ্চিমবাংলার জায়গাটা সেখানে কোথায়, বিশেষ করে গত 
১৭ থেকে ১৮ বছরে কোনও জায়গায় সে এসে দাঁড়িয়েছে আর আগে কোনও জায়গায় ছিল, 
এই চিত্রটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই রকম লিটারেসীর ক্ষেত্রেও আমি আর 
পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি না কারণ এই সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে, সেই জায়গায় আজকে 
আমরা গত ১৭/১৮ বছরের মধ্যে প্রায় ৬৮-৬৯ ভাগকে সাক্ষরতার জায়গায় আনতে 
পেরেছি যা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের ব্যাপার। তৃতীয়ত আর একটা কথা বলব আপনারা সমালোচনার 
দিকটাই বলেন, সেটাই তুলে ধরেন। শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্মল মুখার্জির কথা 
যখন বলেন থে দেশের পঞ্চায়েতি চিত্র কি রকম, আমাদের ভূমি-সংস্কারের চিত্র কি রকম, 
তার সমালোচনার দিকগুলোই তারা শুধু বলবার চেষ্টা করেন। 
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আমাদের ভূমি-সংস্কার এর তার সমালোচনার দিকগুলি তারা বলবার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আজকে শুধু তারা নয়, আমি আবার সেই বইটির কথা বলছি, সেই 
অলটারনেটিভ ইকনমিক সার্ভে যাতে ৫৫ জন অর্থনীতিবিদ তারাও এই কথা বলবার চেষ্টা 
করেছেন যে আজকে বিশেষ করে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যত ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন 
হয়েছে তার শতকরা হিসাব ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, এটা আপনারা স্বীকার করেন। 
কটেজ ইন্ডাস্ট্রি মাননীয় জয়নাল সাহেব যখন এখানে মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় কটেজ ইন্ডাস্ট্রি 
বিশেষ করে আমাদের তাতশিল্প কোথায় ছিল? শান্তিপুরের তাতশিল্পের কথাই বলুন আর 
অন্য জায়গায় কথাই বলুন, সেই সময় কোন জায়গায় ছিল, আর আজকে কোন জায়গায় 


রর রি রি 92171211092, 1994] 
পৌঁছেছে সেটা আপনারা বিচার বিবেচনা করুন। গণিখান চৌধুরি তখন পাওয়ার, এনার্জি 
এবং ইরিগেশন মন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ের তুলনায় আজকে আমরা কোথায়, কোন জায়গায় 
পৌঁছেছি, এটা আমরা বলছি না, খুব একটা আশা ব্যার্জক জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। কিন্তু 
নিঃসন্দেহে ১৭ বছর যে জায়গায় ছিল, আজকে তার চেয়ে অনেক উন্নত জায়গায় আমরা 
পৌঁছেছি আমাদের পাওয়ার প্রোডাকশনের ব্যাপারে। আমি এই কথা বিশেষ করে বলতে 
চাইছি এবং শেষ করতে চাইছি এই কথা বলে যে আজকে এই নৈতিক অধিকার কংগ্রেসদলের 
নাই। বিশেষ করে এই কথা বলেই আজকে শেষ করতে চাইছি, যারা মাল্টিন্যাশনালদের কাছে 
দেশকে আজকে বিক্রি করে দিয়েছেন এবং আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বিপনন করতে 
চলেছেন--বিশেষ করে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ত্ুকে যারা বিপন্ন করছেন, যেভাবে মান্টিন্যাশনালদের 
পায়ে আত্মসমর্পণ করে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফিলিপাইন্স, বলিভিয়া, জামাইকা কলন্ব প্রমুখ 

দেশগুলির মতো ও্পনিবেশিকতাবাদের পথে যারা নিয়ে যাচ্ছেন, দেশকে রাজনৈতিক দাসত্বের 
পথে যারা নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের নৈতিক অধিকার নেই আজকে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনার। 
এই কথা বলেই আমি আবার তীব্রভাবে এই অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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সী সুরত মুখার্জি চিফ হরনিষ্টার ঘোষণা করেছেন যে ট্রাম বাস চলবে না। চিফ 
স্টার যদি ঘোষণা করেই থাকেন যে রান বাস কিছুই চলবে না তাহলে কি ভাবে হাউস 
চলবে? ত্যাপ্লাই ইয়োর কমনসেন্স। বিধানসভায় চিফ মিনিস্টার ঘোষণা করেছেন থে ট্রাম বাস 
চলবে না, তাহলে কি করে আপনি কালকে হাউস চালাবেন? 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মেধাকে ধন্যবাদ, আপনার 
ইন্টালিজেসকে নমস্কার। এই নো-কনফিডেস মোশনের ওপর আলোচনার সময় আমরা দুম্ঘন্টা 
বাড়াবার দাবি জানালে আপনি সেটা মেনে নেন। কিন্তু স্যার, আপনার কৌশলের কাছে 
আমরা হার মানছি। আপনি জানেন নো-কনফিডেন্স মোশনের ওপর প্রাইম মিনিস্টার কিন্বা 
চীফ মিনিস্টারের বক্তব্যের পরে তার আর কোনও গুরুত্ব থাকে না। 


/1] 10100 14010501111 1979 9 01701100 [0 50981 02911511119 0009%০117- 
[161] 0110 (110 11170 1৬111115001 0011191 111115101 0175/015 1116 50110 1.6., 1179) 
91 1170 01101706 0 0176 1951. 13001 0] 110৬6 50190060 01101 1৬11115101 (0 
১0০91 17 06190]. 9০ 16591 17) 70000709101. 


স্যার, আপনি ক্লাসিক্যালের কথা বলেন--ডিগনিটি অফ দি পার্লামেন্টরি ডেমোক্রেসির 
ক্ষেত্রে এটা ক্ল্যাসিক্যাল পার্লামেন্টারি প্রোসেস হ'ল না। এটা আধুনিক বাংলা গান হয়ে গেল। 


মিঃ স্পিকার 8 আমরা সব ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের চেষ্টা করছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ স্যার, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি সব কিছু 
আধুনিকী করুন, তাই বলে এখানে যেন 'চলি কা পিছে' না হয়, তা একটু দেখবেন। স্যার, 
আজকে এ ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বন্তুতার পরে আর কারো বক্তৃতার কোনও স্কোপ থাকে 
না। ফলে এর দ্বারা আমাদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হ'ল। এই নজির, এই কন্ভেনশন বোধ 
হয়ত আর নেই। 'আমাদের যে লেভেল অব চার্জ এগেনস্ট দি গভর্নমেন্ট__ওঁরা চেষ্টা করলেন 
উত্তর দেয়ার, কিন্তু আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। আমাদের তরফ থেকে [ 15 
9611600০ 00 00010101121106 1.9. 019 01101003 16%9100 20117510170 19950 
73০7. এরপরে আমাদের আর বলার কিছু নেই, আই কমেন্ড মাই মোশন ফর ভোট। 
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শ্রী মতীশ রায় £ মিঃ স্পিকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রী ভূপেন শেঠ মহাশয় যে দৃষ্টি 
গাকর্যনী প্রস্তাব এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন সে ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে 
ামার বক্তব্য এই হাউসের সামনে আমি রাখছি। পাঁচপোতা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত প্রস্তাবিত 
বাইপাস নির্মাণের কোনও আশু পরিকল্পনা আমাদের নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল 
পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে অতীতে আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম, তারা কোনও 
আগ্রহ দেখাননি। এখন বলছি মাননীয় বিধায়ক তার এই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যদি আগ্রহাঘিত 
হন আমরা আবার এটাকে পরীক্ষা করে দেখার এবং এই সমস্যাটির আর্থকারিগরি দিক 
থেকে পরিকল্পনাটির রূপায়ণের সম্ভাব্যতা বিচার করে আমরা একটি টেকনিক্যাল রিপোর্ট 
চাইব এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা, প্রয়োজন হলে পরে হাউসকে আবার 
জানিয়ে দোব। 
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1101101) 18061 1২010 185 
শ্রী সমর বাওরা ঃ 9, ] 0০৪ 19 109৬০ আমি কৃষিক্ষেত্রে গ্যাট চুক্তির যে ক্ষতিকারক 
প্রভাব পড়বে বা পড়তে শুরু করেছে, সে সম্পর্কে এই প্রস্তাব এনেছি। আমাদের দেশ এ 
চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে এই প্রস্তাবটি আমি এখানে 
উত্থাপন করছি। 


“যেহেতু আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ, তাই এই দেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নতিসাধন, 
এবং অন্যান্য বিষয়েও দেশের অগ্রগতি সম্ভব করার একটি পূর্বশর্ত ; 


যেহেতু স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের তথা রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি 
ঘটলেও বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্র এক ভয়ঙ্কর বিপদের সন্মুখীন ; 

যেহেতু গ্যাট চুক্তির ফলশ্রুতিতে কৃষির উপকরণগুলি যথা-_স্যার, বীজ, কীটনাশক, 
সেচ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে; 

, যেহেতু গ্যাট চুক্তির প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজের ব্যবহারে পেটেন্ট-সং্রান্ত বিধিনিষেধ 
আরোপিত হবে ; 


যেহেতু এই চুক্তির প্রভাব রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনের নামে দেশের খাদ্য উৎপাদন 
বিঘ্নিত করবে এবং খাদ্যের জন্য আমাদের দেশকে বিদেশের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে ; 
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যেহেতু এই চুক্তির প্রভাব গণবন্টন ব্যবস্থা বানচাল করে কৃষকসহ দরিদ্র জনগণের 
জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তুলবে; 


অতএব এই সভা কৃষি ও কৃষকের তথা সমগ্র দেশের সর্বনাশ সৃষ্টিকারী গ্যাট চুক্তি 
থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারের মাধামে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি 
জানাচ্ছে।” 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে উঠে কয়েকটি কথা বলতে 
চাই। যদিও আজকে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের দেখতে পাচ্ছি না। যারা বাইরে এই চুক্তি 
সম্পাদনের পক্ষে বিভিন্নভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং তাদের 
বোঝাবার চেষ্টা করছেন এই গ্যাট চুক্তির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাকি ভাল 
হবে। ফলে আজকে তাদের সেই যুক্তি এখানে শুনতে না পেলেও আলোচনার শেষের দিকে 
অন্যরা যারা আলোচনায় অংশ নেবেন তাদের বলার পরে আমি বলব। ওরা বাইরে কি 
আলোচনা করছেন সেইগুলি বলারও চেষ্টা করব। (ভয়েস: আপনি এখনি বলে নিন) 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তাহলে আমি আজকে আর রাইট টু রিপ্লাই এর প্রয়োগের দিকে 
যাচ্ছি না। আমি এক্ষেত্রে প্রস্তাব উত্থাপন করার সাথে সাথে আমার বন্তব্যও রাখছি। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন একটি দেশ, সেই দেশের মোট জনসংখ্যা যা তার কর্মরত 
ং₹শের কতটা কোনও জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়োজিত তার উপর নির্ভর করে আমরা গোটা 
দেশকে বলতে পারি দেশটা শিল্প নির্ভর কি কৃষি নির্ভর। অন্য জাবিকা শিভর কিনা। অতএব 
কোনও একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, সেই আন্তর্জাতিক ঢুক্তি কোনও একটি দেশের বৃঁধি ক্ষেত্র 
আঘাত করবে, কি শিল্প ক্ষেত্রে আঘাত করবে, এই সমস্ত বিচার করবার পূর্বে, প্রথমে বিচার 
করে নেওয়া দরকার, যে কোনও একটি দেশ সেটা শিল্প নির্ভর না কৃষি নিভর। ধরুন 
আজকে আমি যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছি তা হচ্ছে গ্যাট চুক্তির যে প্রভাব পড়বে 
কৃষিক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে তার যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে, সেই প্রভাব সম্পর্কে 
কতকগুলি আলোচনা এখানে তুলে ধরতে চাই। কি ক্ষতি হবে। যুক্তি দেখানো যখন হয়, 
যারা গ্যাট চুক্তির আওতাভুক্ত এ আমেরিকার কৃষি, জাপানের কৃথি, সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন 
যেখানে আমেরিকায় কর্মরত মোট জনসংখ্যার ওয়ার্কিং পপুলেশন হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট, 
সেই ওয়ার্কিং পপুলেশন এর মাত্র শতকরা ৩ ভাগ হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত অতএব 
কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে এমন কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তির প্লাস মাইনাস যাই ঘটুক না কেন 
আমেরিকার ক্ষেত্রে তা বিশেষ হেরফের ঘটাতে পারবে না। জাপানে মোট কর্মরত জনসংখ্যার 
শতকরা ৭ ভাগ হচেছ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। কিন্তু ভারতবর্ষের মোট কর্মরত জনসংখ্যার 
শতকরা ৬২ ভাগ হচ্ছে কৃবিক্ষেত্রে নিয়োজিত। ভারতবর্ষের মোট যে জাতীয় উৎপাদন, সেই 
জাতীয় উৎপাদনে শতকরা ৬৬ ভাগ গত বছরের সংখ্যার হিসাবে কৃষি ক্ষেত্র থেকে আসে। 
এমন একটা কৃষি প্রধান দেশের যদি সামান্যতম আঘাত কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া হয় তাহলে সেই 
দেশের অর্থ ব্যবস্থার অস্তিত্রটা টলমল হয়ে পড়ে। আমরা জানি, আমাদের এই কৃষি নির্ভর 
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দেশে, কৃষির উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের স্বাধীনতার পথ বিকাশিত করা হবে, এই 
আশা আমাদের দেশের জনগণ করেছিলেন, ফলে কৃষির উন্নতি এবং কৃষকের উন্নতি, আমরা 
এটা অনেকে কৃষির উন্নতি বলতে বুঝি যে কৃষিক্ষেত্রে কত উৎপন্ন হল-_-আমরা বামপন্থীরা 
এটা একটু অন্যভাবে বুঝি। হ্যা, নিশ্চয় উৎপাদনের বিকাশের মধ্যে দিয়ে বলব কতটা উন্নতি 
হল। সেই সঙ্গে আমাদের আর একটা মাপমাঠি এই উৎপাদিত সামগ্রী যাদের মেহনত এর 
সঙ্গে যুক্ত তাদের হাতে কতটা গেল অর্থাৎ শুধু প্রোডাকশন নয়, সেই সঙ্গে চাই ডিস্ট্রিবিউশন। 
অর্থাৎ উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বন্টন কতটা কোনও অংশের হাতে গেল, ফলে কৃষির উন্নতির 
সাথে আমরা কৃষকের উন্নতি ; এই কৃষির ও কৃষকের উন্নতির জন্য যেটা প্রয়োজন, সেটা 
হচ্ছে এই ভূমিসংক্কারের মধ্যে দিয়ে কৃষককে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণের 
সরবরাহকে নিশ্চিত করা। 


[11-20 _ 11-30 9.1.] 


দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কৃঘকরা যাতে উৎপাদিত সামগ্্রীগুলি 
ভোগ করতে পারে তার একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা এই লক্ষে আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষ 
বাত্রা করবে এই আশা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাণীরা করেছিলেন। আমরা যারা 
বামপন্থী আন্দোলন করি আমাদেরও সেটা দাবি এবং আমর! সেইজন্য এখনও সংগ্রাম করে 
যাচ্ছি। কিন্তু এই গ্যাট চুক্তি, যে গ্যাট চুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক 
জীবনযাত্রার- গোটা বিশ্বের-_ব্যাপারটা আজকে গ্যাট চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। সেখানে 
এই গ্যাট চুক্তি জীবন-যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নিয়ে, ২৮টি বিষয় নিয়ে সম্পাদিত হয়েছে। 
সেই চুক্তির ২৮টি বিষয়ের মধ্যে একটি জায়গা হচ্ছে এগ্রিকালচার এবং সেই ক্ষেত্রে গ্যাটচুক্তির 
যে সাধারণ সূত্রগুলো আছে তার একটি হচ্ছে মার্কেট আাসেস। অর্থাৎ দু'হাজার তিন সালের 
মধ্যে ২৪ পারসেন্ট আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিতে হবে। কেন ভারতবর্ষের মতো একটা 
উন্নয়নশীল দেশকে-_যার বিশাল একটা খাদ্যের বাজার আছে__অন্য দেশ থেকে উৎপাদিত 
খাদ্যশস্য আমাদের দেশে আমদানি করতে হবে। এই একটা বাধ্যতামূলক শর্ত এই চুক্তির 
মধ্যে আছে। মার্কেট আ্যাসেস প্রসঙ্গে চুক্তির যে ধারাটি আছে আমদানি শুল্ক কত হ্রাস করার 
বিষয়ে সেখানে বলা আছে, ১৯৮৬-৮৮ সাল, এই সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে খাদশস্য 
ভোগ করেছেন, সেই হারে আমদানি করতে হবে। অথবা এ সময়ে দেশের মানুষ যে খাদশস্য 
ভোগ করেছে তার শতকরা তিনভাগ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে এবং তা 
করতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষকে প্রতি বছরে ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে 
হবে। তাছাড়া তিন লক্ষ টন তুলোও আমদানি করতে ইবে। আমরা কথায় কথায় আমাদের 
দেশ বলছি, বিভিন্ন সময়ে আমাদের যে সমস্ত বানিজ্য ঘাটতি হচ্ছে, ব্যালে অফ পেমেন্টের 
যে ঘাটতি হচ্ছে, এই ঘটার কারণে আমরা আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস অনেক সময় 
আনতে পারিনা । সে ক্ষেত্রে এই ধরনের এগ্রিমেন্ট, যেখানে ৫০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ থেকে 
আমদানি করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে এই চুক্তির ফলে। আমাদের দেশে যে পদক্ষেপগ্ডলে| 
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এতদিন ধরে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা হতে বাধ্য। আমরা তাই দেখতে পাই আমাদের দেশে 
যেখানে সার কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমরা যখন দেখতে পাই বিভিন্ন ধরণের 
উপকরণগুলো এবং এই ধরনের সাহায্য ও সহযোগীতা খা পওয়া হত তা প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হচ্ছে। এই চুক্তির অন্য ব্যবস্থা হিসাবে আরেকটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ভ্তুকির প্রশ্ন, 
অর্থাৎ ডোমেস্টিক সার্পোট। আমাদের দেশের যে বাজার, সেই বাজারটা বিদেশের হাতে তুলে 
দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে, আমাদের দেশের কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছিল, সেই ব্যবস্থাগুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যেসব সারে চাযীরা 
এতদিন ভত্ুকি পেয়েছিল, সেই ভর্তুকি আজকে কমিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু ওরা বলছে 
কই ভততুকি তো প্রত্যাহার করা হয়নি। বামপন্থীরা এটা অপপ্রচার চালাচ্ছে ভর্তুকির ব্যবস্থা 
চালু আছে। একটা সময় ছিল যখন ভর্তুকি দিয়ে সার কৃষকরা স্বল্পমূল্যে পেতেন। কিন্তু 
আজকে সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া আছে ৩৫ টাকা। বলা হচ্ছে, হা ভর্তুকি বহাল আছে। 
কিন্তু সেই ভর্ুকি মুল্যহাসের ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা পালন করবে না এবং চাষীরাও এর 
কোনও সুফল পাবে না। 


ফলে সার আজকে কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ওরা বলার চেষ্টা করে যে 
আমদানি করতে হবে। একথা বলা হয়েছে। কিন্তু বামপহ্থীরা বলছেন এটা ঠিক নয়। কারণ 
যদি কোনও দেশের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ঘাটতি থাকে তাহলে তাকে আমদানি করতে 
হবে না। এটা আছে এ এগ্রিমেন্টে। কিন্তু ঘাটতি কে ঠিক করবে? ভারত সরকার ঠিক 
ব্বে। সে বলে দেবে আমাদের ব্যালেলস অফ পেমেন্টে ঘাটতি আছে। কিন্তু তা ঠিক করবে 
যত দিন না ওয়ার্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন তৈরি করা হচ্ছে। এখন কিন্তু আই. এম. এফ. ঠিক 
করে দেবে কোনও দেশের ব্যালেস অফ পেমেন্ট-এ ঘাটতি আছে কি নেই? ধরুন, ওরা 
বলছে, না আমদানির উপর এই শর্ত প্রযোজ্য করা হবে না বা গ্যাট চু্জির শর্ত প্রযোজ্য 
হবে না ভারতের মতো দেশে। কারণ যেহেতু, ভারতের গড় মায় হচ্ছে ৩১৬ মাথাপিছু। 
আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী খুব সন্তষ্ট। আমাদের দেশের গ্যাট চু্তির প্রবক্তারা বলছেন, না এই 
সমস্ত শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে না। ভারত-এর মাথাপিছু আয় ৩১৬ টাকা। কিন্তু সেখানে 
আই. এম. এফ. বলে দিয়েছে, না তোমাদের এত সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই। কেননা, পি. 
পি. পি. এই ফর্মুলা অনুযায়ী তোমাদের দেশের ৩১৬ যে ভিনিসপত্র কেনা যায় সেই 
জিনিসপত্র আমেরিকার বাজারে কিনতে গেলে দরবার হয় সাড়ে ১২০০ ডলার অতএব, 
তোমার দেশের ৩১৬ ডলার ইকুয়াল টু ইন্টারন্যাশনাল ১২৫০ ডলার এবং ১ হাজার ডলার 
মাথাপিছু আয়ের দেশে তো এই মুহূর্তে থেকে প্রযোজা হবে। অর্থাৎ পি. পাওয়ার ফর্মূলায় 
ভারত সরকার এই যে প্রচার করছেন, ৩১৬ ডলার মাথাপিছু আয় সম্পন্ন আমাদের দেশ ; 
সুতরাং আমাদের উপর এর খারাপ শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে না, সেই সন্তুষ্টির মধ্যে থাকার 
কোনও কারণ নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই আজকে বিদ্যুতের ১৪ গুন মূল্য বৃদ্ধি 
ঘটবে। তাই আজকে ভারতবর্ষ নো মোর পাবলিক ফিনান্স ইন এক্সপেনডিচার ইন ইরিগেশন। 
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আর নতুন করে কেন্্ীয় সরকার কোনও বড় সেচ প্রকল্পে সরকারি সাহায্য দিতে প্রস্তুত নন। 
আজকে গ্যাট চুক্তির প্রভাবে সরকারি বায় হাস করার যে সমস্ত শর্তাবলী রয়েছে, তাতে 
কৃষিক্ষেত্রে ও সেচের ক্ষেত্রে সরকারি কোনও ধরনের পরিকল্পনাগুলোতে খরচ করা হবে না। 
ফল দাঁড়াবে, সার কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাবে। সেচ কৃষকের নাগালের বাইরে চলে 
যাবে। বিদ্যুৎ, পরিবহন, প্রভৃতি থেকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগডলোর ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের ভরতুকি 
প্রত্যাহার করে নেবার পর তা মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে কৃষককে কৃষির 
_ মধ্যে টিকে থাকা কার্যত সম্ভব হবে না। ধরুন, ওরা বলছেন, আমাদের দেশে নাকি ভরতুকি 
দেওয়া হয়েছে ৫.২ পারসেন্ট। অর্থাৎ ১০ পারসেন্টের নিচে ভরতুকি নামিয়ে আনতে হবে। 
তা আমরা তো আছি ৫.২ পারসেন্টে। অতএব ১০ পারসেন্ট-এর মধ্যে নেমে আসতে হবে 
এই শর্ত থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি। আমরা অত ভরতুকি দিইও না, তথাও 
ঠিক নয়। আমাদের দেশের যে সমস্ত নেতারা এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন তারা অসত্য কথা 
বলছেন। হিসাব করে কয়েকজন অর্থনীতিবিদ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ সব ধরনের ভরতুকি ডাইরেক্ট সাবসিডি অন ইনভেস্টমেন্ট এবং সেই সঙ্গে ইনডাইরেক্ট 
সাবসিডি সব নিয়ে কার্যত ১৪ পারসেন্ট ভর্তুকি চালু ছিল। হাটে সার কিনতে গিয়ে ভরতৃকি 
পাওয়া যেত না। কিন্তু বিভিন্নভাবে ডাইরেক্ট এবং ইন-ডাইরেক্ট সাবসিডির মধ্যে দিয়ে ১৪ 
পারসেন্ট ভরতুকি পাওয়া যেত। সেক্ষেত্রে ১০ পারসেন্ট-এর নিচে নেমে আসা অর্থাৎ বৃধককে 
৬০-এর দশক থেকে সবুজ বিপ্লবের নামকরে উন্নত বীজ, সার, সেচ, রাসায়নাক যন্ত্রপাতি, 
কম "মূল্যে কৃষির জন্য বিদ্যুৎ, বিভিন্ন ধরনের সুযোগের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে যে ভাবে 
খাদ্যের উৎপাদনকে কিছুটা বিকশিত করা হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে পরিমাণ 
খাদ্য প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাদ্য সম্পূর্ণ তৈরি না হলেও মোটামুটি বিদেশ থেকে খাদ 
আমদানি করা বন্ধ হয়েছিল। এই রকম একটা জায়গায় গৌছেছিল। 
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আজকে এই ধরনের সুযোগগুলি প্রত্যাহার করে নেবার ফলেতে আমাদের দেশের কৃথি 
উৎপাদন মার খেতে বাধ্য। না, ভরতুকি দেওয়া যাবে না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার ভারত 
সরকার যেখানে কৃষকদের ভরতুকি দিতে পারবে না সেখানে কোনও মালটি-ন্যাশনাল কর্পোরেশন 
ভারতবর্ষের বুকে যদি কোনও ত্যাগ্রো বেসড কারবার করতে চায়__যেমন পেপসি করছে 
পাঞ্জাবে, কারগিল করছে দক্ষিণ কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতে তারা তাদের যদি কৃষককে, সেখানে 
তারা যে কনট্রাক্ট ফারমারকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে তাদের যদি কোনও ধরনের ভরতুকি দেয় 
তাহলে সেখানে কোনও বাধা নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, গভর্নমেন্ট কৃষককে ভরতুকি দিতে 
পারবেন না অথচ মালটি-ন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি যারা কৃষিভিত্তিক কোনও কাজ কারবার 
করার জন্য এ দেশে আসবে তারা তাদের কক্ট্রাক্ট ফারমারদের কোনও সুযোগসুবিধা দিয়ে 
একটা ফসল থেকে অন্য ফসলে তারা ডাইভার্ট করে নেবার চেষ্টা করবে, সেটা তারা করছে 
এবং সেখানে ভরতুকি নিবিদ্ধ নয়। এর ফল কিন্তু ক্ষতিকারক। ক্ষতিকারক অন্য জায়গায়। 
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হা, এই জিনিস ঘটছে। পাঞ্জাবে ঘটেছে, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে ঘটেছে। তারপর গ্যাট চুক্তির 
যে তৃতীয় বৈশিষ্ট সেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট কমপিটিশন। রপ্তানি বাড়াতে হবে। ঠিকই তো। 
আমাদের কিছু যদি আমদানি করতে হয়__ধরুন চুক্তি অনুযায়ী আমাদের ৫০ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে, ৩ লক্ষ টন তুলো আমদানি করতেই হবে, আরও কিছু কিছু 
জিনিস আমাদের আমদানি করতেই হবে এবং তার সঙ্গে এই নয়া শিল্পনীতি, অর্থনীতি 
এইসব যে বিষয়গুলি আছে যারমধ্যে এই গ্যাট চুক্তিতে প্রায় ৬৬ শতাংশ এই সমস্ত নীতি 
মানতে গিয়েই, যা ইতিমধ্যেই মানাহয়েছে সেই অনুযায়ী করতে গিয়ে আজকে আমাদের 
দেশের উপর তলার একটা অংশের মানুষদের জন্য ভোগ্যপন্য তা আমদানি করতে হচ্ছে। 
এই আমদানির খরচ মেটানোর জন্য অবশ্যই রপ্তানি করতেই হবে। এখন কি রপ্তানি করা 
যাবে? সে ক্ষেত্রেও রপ্তানি ভিত্তিক, রপ্তানিষুখী কৃষি করতে হবে। আর তা করতে গিয়ে 
আমাদের দেশে খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংভরতা যা কিছুটা অর্জিত হয়েছিল সেই নিরাপত্তা আজকে 
বিঘ্িত হবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলেই আমরা দেখছি পাঞ্জাবে ট্যামাটো ইত্যাদি তৈরি 
হচ্ছে পেপসির জন্য, কর্ণাটকে কারগিল কোম্পানির জন্য সূর্যমুখী, ভুট্টা এইসব তৈরি হচ্ছে। 
তারপর ক্রপ ইনস্যুরেস বলে একটা জিনিস গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ছিল। 
শতকরা ৮০ ভাগের নিচে ফসল উৎপাদন হলে....... 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সমরবাবু, আপনার জন্য নির্দিষ্ট সময় শেষ হরে গিয়েছে, এখন 
বসুন, রাইট অব রিপ্লাই-এ আবার বলবেন। 


শ্রী সমর বাওরা ঃ ঠিক আছে স্যার। 


ডাঃ গৌরীপদ দত্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর বাওরা মহাশয় 
যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। মাননীয় সমরবাবু 
গ্যাট চুক্তির ফলে কৃষিতে কি কি ক্ষতি হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আমি স্যার, 
বর্তমানে এই গ্যাট চুক্তি যে পরিপ্রেক্ষিতে সেটা সকলকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে বলব। 
আমাদের দেশ এই সময় পরাধীন ছিল। আমরা জানি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কি করে 
উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে? দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা, ধনতান্ত্রিক শক্তিরা তাদের কার্যকলাপের একটা পরিবর্তন 
আনবার চেষ্টা করে। আগে তারা বাণিজ্য করতে আসত, সঙ্গে তারা কিছু মিশনারীও আনত 
এবং সেই সঙ্গে গোলা, বারুদ ইত্যাদি নিয়ে এসে লাঠি বন্দুক, কামানের জোরে আমাদের 
নিঃশেষ করে দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল সমস্ত কলোনীয়াল 
কান্ট্িগুলি আন্দোলনের মাধ্যমে আসতে আসতে নিজেদের উন্নত করার একটা প্রচেষ্টা শুরু 
করে। সাত্রাজ্যবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল বাজার, কিন্তু এর ফলে বাজার তাদের ক্রমশ সঞ্চুচিত 
হতে আরম্ভ করল। এইভাবে বাজার সঙ্কুচিত হবার ফলে আমেরিকার মতো ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে একটা অস্তর্বিপ্রব ঘটে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই কারণে যদি আমরা 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবতী ইতিহাস দেখি তাহলে দেখা যাবে ওদের তার জন্য একটা 
ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন তৈরি করবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। সেই ইন্টারন্যাশনাল 
ট্রেড অর্গানাইজেশন তৈরি করার সময়েই দেখা গেল যে, অন্যান্য যে সব ধনতান্ত্রিক দেশ 
আছে তারা তাদের বাজার খুঁজছে। এই ট্রেড অর্গানাইজেশন গঠিত হলে আমেরিকার .আধিপত্য 
স্থাপিত হবে ভেবে সেটাকে আটকে দেওয়া হল, কিন্তু তারপরও তারা এ প্রচেষ্টা থেকে 
বিরত হল না। জেনারেল এগ্রিমেন্ট যাকে আমরা গ্যাট বলি সেই জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন 
ট্রেড এক্ট্রাফিক হঠাৎ হয়ে যায় নি। ১৯৪৮ সালে এটা হয়েছে। আমরা বলি, বর্তমানে 
পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে, কারণ আমরা সব সময়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল পারসপেকটিভে 
কথা বলার চেষ্টা করি। অবশ্য এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। এর জন্য প্রথম যে মিটিং হয় 
সেই মিটিংকে ওরা বলে রাউন্ড। তারপর সাতটা রাউন্ড হয়ে গেছে। ইতিহাস দেখলে দেখা 
যাবে এই সাতটা রাউন্ডে আমাদের ভারতবর্ধ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল, বিচ্ছিন্ন ছিল না। লাস্ট 
রাউন্ড যেটা সেটা টোকিওতে হয়েছিল। বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
দেশটা যখন স্বাধীন দেশ তখন এখানে আমরা কাকে বাণিজ্য করতে দেব, কাকে দেবনা, কি 
ভাবে সেটা করব তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা করতেই পারি। ১৯৪৯ সালে, ঠিক 
স্বাধীনতার পরে, প্রথম বাধা দেওয়া হয়েছিল যখন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কমনওয়েলথ 
ভুক্ত দেশগুলিকে এর মধ্যে যুক্ত করবার জন্য প্রথম বলেন। আমরা অনেকেই ভুলে গেছি 
যে কোরিয়ান ওয়ারের ক্ষেত্রে একটা অবমাননাকর শর্ত আমরা মেনে নির়েছিলাম। সেখানে 
বলা হয়েছিল আমেরিকা বেস হবে ইন্ডিয়া এবং এখান থেকে সব কিছু কোরিয়ান ওয়ারে 
যাবে এবং এখানে ফরেন ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হবে। মাননীয় জওহরলাল নেহেরু একজন 
আস্তর্জাতিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সময়ে আমাদের দেশে ফরেন 
ক্যাপিটাল ইনভাইট করেছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি, ১৯৪৯ সালে ফরেন ক্যাপিটাল 
ইনভেস্টের ফলে ৫ কোটির মতো টাকা ওষুধের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু ৪ 
বছরের মধ্যে দেখা গেল ৫.৪ ক্রোরস অফ রুপিজ তারা প্রফিট করে চলে গেলেন, কি 
আমাদের এখানে বেসিক ইন্ডাস্্ি ডেভেলপ হল না। অনেক পরীম্মা নিরীক্ষার পরও আমরা 
দেখেছি স্বণির্ভর হতে আমাদের যে রিসার্চ ভেভেলপমেন্ট হবার কথা ছিল তা আমরা করতে 
পারিণি, কিছুটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। কংগ্রেস বন্ধুরা খুবই উল্লাসিত সোভিয়েত 
রাশিয়া ভেঙ্গে গেছে বলে, কিন্তু আমি মাননীয় বিধায়কদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৯৫৬ 
সালে বুলগ্যানিন, ব্রশচেফ এদেশে আসার পর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইজিয়ার টার্মে যে 
চুক্তি হয়েছিল তারপরই আমাদের এখানে বেসিক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করেছে। আজকে শুধু 
কৃষিকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। আমরা জানি,একটা দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট 
নির্ভর করে তার এগ্রিজিয়ান সারপ্লাসের উপরে যা এতদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার করতে 
পারেননি, কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে সেটা করতে পেরেছি ভূমিসংস্কার করে। কৃষিকে গুরুত্ব না 
দেবার ফলে যাট-এর দশকে আমাদের দেশে আমেরিকা থেকে গম আনতে হত। সেই 
দুর্বিসহতার দিক থেকে আমরা আস্তে আন্তে একটু স্বনির্ভরতার দিকে যাবার চেষ্টা করেছিলাম। 
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এবং তারইজন্য ডেভেলপিং সেক্টরে আমরা প্রথম দিন থেকে এগ্রিজিয়ান রিফর্মের জন্য চেষ্টা 
শুরু করি। 


[11-40 - 11-50 &.া।.] 


কোনও কোনও রাজ্য পেরেছে, কোনও কোনও রাজা পারেনি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ 
পেরেছে। যখন গ্যাট চুক্তি হল তারপর থেকে সপ্তম রাউন্ড পর্যন্ত আমরা বিরোধিতা করেনি, 
তার মধ্যে আমরা ছিলাম। যখন গ্যাট চুক্তি শুরু হয়েছিল তখন ৮০টি দেশ ছিল, এখন 
১৩৭টি দেশ এসেছে। চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগানো যায় 
না। ওনারা ভালই জানেন তখন আমরা গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলাম না। সমস্ত ডেভেলপিং 
কানট্রি তখন বুঝেছিল সপ্তম রাউন্ড পর্যন্ত গ্যাট চুক্তি ঠিক আছে, এই গ্যাট চুক্তি ইমপ্লিমেন্টেশন 
হোক। তারপর আমেরিকা দেখল এটা ইমপ্রিমেন্ট করলে আমেরিকার লাভ হচ্ছে না। ১৯৯১ 
সালে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থান নষ্ট হয়ে গেল। সেই আরথার 
ডাঙ্কেল এখন নেই, তিনি ৪৩০ পাতার একটা প্রস্তাব করেন। তাতে একটা কথা ছিল, সেটা 
হল-_যদিকেউ মানে তাহলে তাকে সবটা মানতে হবে, তা না হলে সবটা ছেড়ে দিতে হবে। 
এই ডাঙ্চেল প্রস্তাবের পর ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে শুধু কমিউনিস্টরা নয়, আমি 
বলতে পারি যে সমস্ত ব্যক্তি আগে সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন মুচকুন্দ দুবে, পাস্ট 
(সক্রেটারি ফরেন জ্যাফেয়ার্স, সুরেন্দ্র প্যাটেল, ডিরেক্টর “আনটাড', দীপক নায়ার, পাস্ট 
আযডভাইসার ফিনা্স ডিপার্টমেন্ট এই সমস্ত অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং দেশপ্রেমিকরা বলেছেন, 
যেভাবে এই প্রস্তাবকে ভারতবর্ধকে মেনে নিতে হচ্ছে, যে ভাবে আগ্রাসা শন্তি, সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিকে অনুপ্রবেশ ঘটার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে তাতে আমাদের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র এবং 
অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হতে যাচ্ছে। আমাদের ডাঞ্ষেল চুক্তি মানা যাবে না। ডাঞ্চেল প্রস্তাবটা কি? 
ডা্কেল প্রস্তাব শুধু বাণিজ্যিক চুক্তি নয়, আমদানি-রপ্তানির উপর একটা বিধি-নিষেধ থাকরে। 
হাতি কমিটি যে রিপোর্ট ফারমা সিউটিক্যালসের ক্ষেত্রে প্রথম কথা ছিল যে সমস্ত বিদেশি 
কোম্পানি এখানে আছে তাদের ন্যাশনালাইজ করতে হবে। যদি এখন ন্যাশনালাইজ করা না 
যায় তাহলে তাদের ৪০ পারসেন্টের বেশি শেয়ার দেওয়া যাবে না। হাতি কর্দিটি আরও 
বলেছে এই ৪০ পারসেন্ট শেয়ার ২০ পারসেন্টে নামিয়ে আনতে হবে। সেটা এখন উঠে 
গেল। আমরা শুনি যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জনগণকে সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন 
তারা মধ্যপদ্থার মধ্যে গেলেন। এই গ্যাট চুক্তি কেন এল? ভারতবর্ষ শিল্পে, কৃষিতে এবং 
অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে আসছিল, রিসার্চ আ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল, 
তাতে ভারতবর্ষ কমপিটিটর হতে পারত। সেই কারণে ভারতবর্ষকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা 
হল এই চুক্তির মাধ্যমে। এই গ্যাট চুক্তিতে আমাদের আপত্তি কেন? এখানে শুধু বাণিজ্যিক 
চুক্িই হচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঢুক্তিও করতে হচ্ছে। এই গ্যাট চুক্তির সঙ্গে যুক্ত 
আছে আরও ৬টি জিনিস। একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার, ঘে ব্যাপারে খানিকটা বিধায়করা 
বলেছেন। আর একটা হচ্ছে টেক্সটাইল, আর একটা হচ্ছে ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল 
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পার্টি রাইস, যাকে বলে 'ট্রিপস,-আর একটা হচ্ছে ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট মেজীর্স যাকে বলে 
ট্রিমস* আর একটা হচ্ছে মারকেট আকসেস এবং আর একটি হচ্ছে ইলগটিটিউশনাল 
ম্যাটার। এই হচ্ছে ৬টি বিষয়। এই ৬টি বিষয়ে আমরা যদি বিচার করি তাহলে দেখব 
আমরা নির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হব। ভারতবর্ষ এমন 
একটা দেশ যেখানে কীচা মালের প্রাচুর্য আছে। ভারতবর্ষে মেধার প্রাচুর্য আছে। যদি খবর 
নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে আমাদের দেশের বেশ কিছু মানুষ ডেভেলপিং কানন্রি যেমন 
জাপান, জার্মান এই সমস্ত দেশে তাদের মেধা দিয়ে সেখানকার ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। 
এইরকম একটা অবস্থা ভারতবর্ষে রয়েছে। সেই ভারতবর্ষের যে উন্নতির পথ, সেই পথকে 
যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে এমন একটা চুক্তির মধ ভারতবর্ষকে আনতে হবে যাতে 
ভারতবর্ষের অগ্রগতি আটকে যায়। : 


এই অগ্রগতিটা বলল কি করে? আমাদের কেন্দ্রীয় নীতিতে অনেক ক্রুটি ছিল। সেজন্য 
আমরা যে জায়গায় পৌঁছেছি, আমরা যেটা করতে পারতাম, ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সালে 
যেটার সূত্রপাত হয়েছিল সেটাকে নষ্ট করতে হল। আমাদের নির্ভর করতে হল আই. এম. 
এফ. এবং ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের উপরে! গ্যাট চুক্তিকে বিচার করতে হলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল 
মানিটারি ফাল্ড এবং ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের দ্বারা কি প্রভাব পড়ছে তা দেখতে হবে। আই. এম 
এফ. এবং ওয়াল্ড ব্যাঞ্ের দ্বারা আমাদের এখানে দু'ভাবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। আজকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত উন্নত দেশ, তারা যা রপানি করে তার বেশিরভাগ 
মেটেরিয়ালস্‌ হচ্ছে ওয়ার মেটেরিয়ালস্‌। এখন দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা 
যাবে না। সেজন্য ওয়ার মেটেরিয়ালস্‌ এক্সপোর্ট নিল হয়ে গেছে নেকৃষ্ট আইটেম হচ্ছে হাই 
টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক গুডস্‌। সেগুলো তাদের যদি বিক্র করার ক্যাপাসিটি না থাকে 
তাহলে কোথায় বিশ্রি করবে? আমি *৯২ সালে আমেরিকা ঘুরে এসেছি। আমি দেখেছি 
আমেরিকাতে ফুড গ্রেনস এতবেশি হচ্ছে যে সেগুলোকে নষ্ট করছে। বিক্রি করার কোনও 
সুযোগ তারা পাচ্ছে না। পি. এল. ৪৮০তে কেন্ত্রীয় সরকারের যে নীতি ছিল, তখন আমরা 
ভিক্ষা করতাম। তখন দেখতাম তারা জাহাজ হাজাজ উদৃত্ত ফুড গ্রেনস্‌ ওরা সমুদ্রে ফেলে 
দিয়েছে। কিন্তু কম দামে তা আমাদের দেয় নি। ওদের যে প্রাচর্ঘ তারজন্য ওরা যে সাবসিডি 
দিত সেটা কমাতে বাধ্য করছে। আমাদের এখানে সাবসিডি কমাতে হবে বলে বলছে। 
প্রণববাবু বলছেন, আমাদের এখানে সাবসিডি কমাতে বলছে না। আমাদের এখানে যে 
ডাইরেক্ট সাবসিডি দিই তা ওরা যেটা বলছে তার চাইতে অনেক কম। আমরা কিন্তু ইনডাইরেষ্ 
সাবসিডি অনেক কিছুতে দিই জলেতে দিই, ইলেকট্রিসিটিতে দিই। গ্রামাঞ্চলে চাষীরা অলমোস্ট 
ফ্রীতে জল পায়। সেই জলের উপরে সাবসিডি বন্ধ করবার জন্য ওরা বলছে যে সাবসিডি 
দেওয়া চলবে না। ভারতবর্ষে আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর হয়ে গিয়েছি। এরজন্য গ্যাট'এর মাধ্যমে 
চেষ্টা করছে হাই টেকনোলজিতে যাবার জন্য। একদিকে যেমন কলকারখানা মেকানাইজড 
করবার জন্য চেষ্টা করছে, তেমনি অন্যদিকে চেষ্টা করছে যাতে আমরা খাদ্যশস্য বিক্রি করতে 
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না পারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বলছি, আমরা চাইছি পাবলিক ডিষ্টিবিউশন 
সিস্টেমকে জোরদার করতে যাতে গরিব মানুষ সাবসিডাইসড রেটে পেতে পারে। সেটাকে 
ওরা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সেজন্য বলছে সাবসিডি দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা 
এখানে ওদের চাইতে কম মূল্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারছি। ওরা বলছে চিন কেন 
করল? আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে জ্যাট দি কস্ট অব সেলফ একজিস্টে্গ নিজেদের স্থান 
করে নিতে পেরেছি, ওয়ান পারসেন্ট আমরা করেছি। সেখানে ওরা চিনের কথা বলছে। 
চিনের যে সারপ্লাস ইকনোমি সেটা কখনও বলছে না। বলছে যে চিন কেন নিয়েছে? চিন 
নিতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে তার প্রডাকশন, নিজেদের অর্থনীতির উপরে ওরা প্রভাব 
বিস্তার করতে পারেনি। সেজন্য এই যে প্রস্তাব এসেছে, ডাঞ্চেল যে প্রস্তাব দিয়েছে তার 
এইটথ রাউন্ড যে চুক্তি 'গ্যাট” তাতে আনাদের স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের 
সম্ভাবনা আছে। আমি এর বিরোধিতা করছি। 


১1/7112112৭] 0৭ 111)0051]২1/51, 1১01710% 


৬11. 101)0009 ১])091007: 0৬, 1 001 00011 110৩ ৬11115101-11-010180 01 
(-010100100 10 17000517195 1)2]011. 19 11010 0 31010170171 01) 1110 [১0110 07 
11700150191 1)9৬১10101100171. 


শ্রী জ্যোতি বসুঃ আমি মাননীয় স্পিকার মহাশয়কে বললাম যে, যেহেতু বিধান সভার 
অধিবেশন হচ্ছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 'পলিসি অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
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মূলতুবি হয়ে যাবে, সেজন্য আজকে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এখানে মাননীয় সদসাদের 
কাছে এটা পৌঁছে দিচ্ছি এবং পরবর্তীকালে প্রেস এবং অন্যানা মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। 
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শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে 
গ্যাট চুক্তির সম্পর্কে আমি সেই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই 
চুক্তি বাতিল করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ 
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং স্বাধীনতার পর থেকে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন 
কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে তেমনি কৃষির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যদিও আমরা জানি 
যে অর্থে পরিবর্তন চাওয়া হয়নি। এখনও কৃষি অনেকটাই প্রকৃতি নির্ভর, এখনও খরা বন্যার 
আক্রমণে কৃষকের জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। এবারে উত্তরবঙ্গে ভয়ানক যে খরা হল কুচবিহার 
জেলায়, জলপাইগুড়ি জেলায় তাতে কৃষকের জীবন বিপন্ন হয়ে গেছে, মালদা জেলার একটা 
অংশও বিপন্ন হয়ে গেছে। সরকারের কৃষি দপ্তর বলছে ৮৫ ভাগ জমিতে রোপণ করা 
হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বৃষ্টি অনিয়মিত থাকার ফলে ২৫।৩০ ভাগ জমিতে কৃষক 
রোপণ করতে পেরেছে, বাকিগুলিতে রোপণ করা সম্ভব হয়নি। এখন গ্যাটচুক্তি ছাড়াই 
আমাদের এখানে যা রয়েছে, একটা স্বাধীন দেশে যতটা হওয়া সম্ভব ছিল ততটা সম্ভব হয়নি 
কিন্তু যতখানি হয়েছে সেটাকে বানচাল করে দেবার একটা পদক্ষেপ হচ্ছে এই গ্যাটচুক্তির 
অন্তভুক্তি। এই চুক্তির মধ্যে কৃষির সারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেচের সুবিধা যেটা পাওয়া যেত 
সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ-এর ক্ষেত্রে যে ভত্ুকি ছিল-_যেটা সহজলভ্য ছিল--সরকারের 
সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে যে ট্রাডিশনাল ভ্যারাইটি ছিল কৃষির ক্ষেত্রে তার থেকে 
যে বিভিন্ন বীজ হত, যে ভ্যারাইটিগুলি কৃষি গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে আসত সেগুলি 
ব্যাহত হবে। এর ফলে নৃতন যে চিন্তা সেইগুলি ব্যহত হবে, নূতন নৃতন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 
বিঘ্ন হবে তার জন্য কৃষির উৎপাদন মার খেয়ে যাবে। একটা স্বাধীন দেশের তার কৃষি নীতি, 
শিল্প নীতি দেশের সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কার্যকর করবে তার ব্যবস্থা থাকছে না। 
আজকে আই. এম. এফ.-এর নির্দেশে কোথায় কতটা ভর্তুকি দেবে, কতখানি আমদানি করবে, 
রপ্তানি করবে সেটা নির্ভর করবে, ফলে আমাদের দেশের যে স্বাধীনতা সেটা আজকে ব্যহত 
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হবে। শুধু তাই নয়, গ্যাটচুক্তির মধ্যে দিয়ে কৃষির ক্ষেত্রে, কৃষকের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ 
মানুষের ক্ষেত্রে বিরাট আঘাত এসেছে। এই যে পি. ডি. এফ. সিস্টেম যেটা রয়েছে যার মধ্যে 
দিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া যেত সেটা ব্যহত হবে। আজকে সমস্ত 
ক্ষেত্র থেকেই গ্যাটচুক্তির ফলে কৃষির উপর থেকে ভর্তুকি উঠছে, আগে যেকানে ভর্তুকি ৪০ 
টাকা ছিল সেখানে ৫1৬ টাকা কম করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে কৃষির উন্নতি মার খাবে। 
ভারতবর্ষ কৃষির উপর নির্ভরশীল, ভারতবর্ষের জাতীয় আয় শতকরা ৭০ ভাগ কৃষি থেকে 
আসে, আমাদের দেশ বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সমৃদ্ধ, আমাদের দেশের সেই প্রাকৃতিক 
সম্পদকে কাজে লাগালে বিরাট পরিবর্তন হয়ে যেত। 


যেটা স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে সরকার করেনি। কৃষির আধুনিকীকরণ 
গ্রহণ করা দরকার, যেখানে কৃষি শ্রমিকদের জীবন প্রতি বছর দুর্বিষহ হচ্ছে সেখানে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে শুধু গ্যাটচুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে নয়, নতুনভাবে স্বনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা, স্বনির্ভর 
অর্থনীতি কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব, সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছে না। 
যার ফলে দেশের চারিদিকে এক ভয়ানক সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে, বড়লোকরা আরও বড়লোক 
হচ্ছে, আর দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে কুশিক্ষায় ভুগছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার 
এই গ্যাটচুক্তির মধ্যে দিয়ে দেশের কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে। আমি বলতে 
চাই, শুধু আমাদের দেশে নয়, ভারতবর্ধসহ যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ আছে এবং বিকাশশীল 
যে সমস্ত দেশ আছে, সেই দেশগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌনত্বও আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
গধু তাই নয়, আজকে ফ্রান্সের মতো দেশেও কৃষকরা মিছিল করছে, জেহাদ ঘোষণা করছে, 
আমরা সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে এই খবর জানতে পেরেছি। আমেরিকায় শ্রমিজীবী মানুষরা 
আজকে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে আমেরিকা এবং কিছু পুজিবাদী 
দেশ শাসন করবার জন্য একটা নতুন পদ্ধতিতে এই গ্যাটচুক্তিকে হাতিয়ার হিসাব ব্যবহার 
করছে। আজকে ভারত সরকার বলছে, গ্যাটচুক্তির মধ্যে দিয়ে দেশের অগ্রগতি ঘটবে, কিন্তু 
একথা আদৌ সত্য নয়। পাঁচ থেকে দশ ভ৷গ মানুষ, যারা সমাজের উচ্চবিস্ত শ্রেণী তারা 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে তাদের অগ্রগতি ঘটাবে। কিন্ত তাতে দেশের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষকের 
অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটবে না, তারা আরও তলিয়ে 
যাবে। সেচের স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে, এই অবস্থার পরিবঙন হওয়া দরকার। কৃষকদের অবস্থা 
আজকে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। উত্তরবঙ্গে এখন খরা চলছে, কৃবকদের এবং কৃষি শ্রমিকদের 
ভরতুকি দিয়ে এক মাসের চাল দেওয়া হয়, সেটা দু মাসের দেওয়ার জন্য আমি দাবি 
জানাচ্ছি। এই গ্যাটচুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা 
করার সময় এসেছে, এই কিছুদিন ধরে গ্যাচুক্তির যে সমস্ত ফল ফলছে তার পরিণতিতে 
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আমাদের কৃষির কি সর্বনাশ হচ্ছে সেগুলো বাস্তব সম্মতভাবে বলতে হবে। আপনারা সবাই 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়েছেন বর্তমানে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের নির্দেশে 
ভারত সরকার সেখান থেকে খণ নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং তারই জন্য একই সাথে কৃষির 
জন্য যেসব অত্যাবশ্যক উপকরণ যা নাহলে কৃষি চলতে পারেনা তার সবগুলিরই মারাত্মকভাবে 
দাম বেড়েছে। আপনারা দেখেছেন যে ইতিমধ্যে তিন, চার বছরের ভেতরে সবরকম সারের 
দাম অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আবার নির্দেশ এসেছে কৃষির ক্ষেত্রে সেচের জল 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কর, সেখানে যে ভরতুকি আছে সেটা তুলে করের হার বৃদ্ধি পাবে। 
তাছাড়া আজকে পাম্প সেট, ডিপ টিউবওয়েল, সাবমার্সিবিল স্যালো টিউবওয়েল সেগুলো 
চলার জন্য কম খরচে কৃষকরা যে বিদ্যুৎ পেত এখন তার দাম অনেক গুণ বেশি দিতে 
হবে। 


[12-00 _ 12-10 77.] 


এখন তাকে অনেকগুণ বেশি দর দিতে হবে। এই একই সাথে এতগুলো জিনিস 
বাড়ার ফলে যে ঘটন! ঘটছে তাতে আমি দেখেছি, এমন কি পাঞ্জাবের মতো জায়গায়ও এখন 
সাধারণ কৃষক-এর পক্ষে এই সমস্ত খরচ চালিয়ে তাদের চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং 
পাঞ্জাবে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে যে, যারা আর্থিক সঙ্গতিপণ্য যারা বেশি জমির মালিক 
তারা অন্য গরিব চাষীদের বলছেন, তোমাদের চাষ করার দরকার নেই, তোমাদের জমি দাও, 
তোমাদের বছরে এত হাজার টাকা দেব। তোমাদের কোনও পরিশ্রম করতে হবে না। সেই 
জমি নিয়ে তাদের যা দিচ্ছে তার চারগুন তাদের জমি থেকে তারা নিয়ে নিচ্ছে। এগুলো 
পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু জাগায় বোরো চাষের যে খরচ সেটা সাধারণ গরিব কৃষকদের 
পক্ষে সম্ভব নয় বলে তাদের ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলো দেখা যায়। কোনও অবন্থাপণা লোক 
তাদের জমি নেয়। তাকে বলে তোমাকে ৩ মন বা ৪ মন ধান দেব এবং সেই জমি থেকে 
২০ গুন ভুলে নেয় এবং এর ফলে গ্রামের সম্পদটা মুষ্টিমের লোকের হাতে চলে যাচ্ছে। 
এটা ভাববার বিষয়। দ্বিতীয়ত, যেটা সব চেয়ে বড় কথা, ফেটা আজকে ক্যাসেট বাজিয়ে 
বললেও হবে না। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, এই পেটেন্ট আ্যান্টকে চাপাবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। যে 
সমস্ত হাই-ইল্ডিং ভ্যারাইটি আছে তার সম্বন্ধে আমাদের বাস্তব অভিভ্ঃতা বলছি। আপনারা 
সকলে জানেন উচ্চ-ফলনশীল যে গম সেটা প্রথম মেক্সিকোয় বেরিয়েছিল। মেস্সিবোর আগো- 
ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে সেই গম তাদের পক্ষ যথেষ্ট উপযুক্ত কিন্তু আমাদের দেশের অন্য 
ধরনের আগ্নো ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে সেটা সমভাবে উপযুক্ত হবে, এটা কোনও বিজ্ঞান বালে 
না। আমাদের বিজ্ঞানীদের কাজ এই নয় হে ফরেনে যা আবিষ্ধার হবে তার সেলিং এজেন্ট 
হওয়া। আমাদের কাজ হচ্ছে জেনিটিক হি 4%/'লের উপর ভিত্তি করে যে হাই হন্ডিং ভ্যারাইটি 
গড়ে তোলা হয়েছে আমাদের এখানেও বড় খড় বিজ্ঞানী আছেন সেহ সিডন্টাকে ভালো করে 
আয়ত্ব করে আমাদের অবস্থার উপযোগী করে আবিষ্কার করা। আমি খবর নিয়ে দেখেছি, 
মেস্সিকোর গম চলেনি। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় যে এপ্রিক্যালচার ইসটিটিউট আছে, আমি চারবার 
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সেখানে গেছি, সেখানে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রনধাওয়া এবং আরও অনেকে আছেন, তারা পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় অবস্থা বিবেচনা করে যে বীজ বের করেছেন সেটা 
চলছে। ধানের উচ্চ-ফলনশীল বা তাইচুং-এর নাম আপনারা শুনছেন কিন্তু এখন আর 
শুনবেন না। সেটা চলেনি। কারণ তাইচুং-এর আ্যাগ্রো-ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আর বাংলা, বিহার, 
উড়িষ্যার এগ্রিকালচার ক্লাইমেটিক কন্ডিশন বিভিন্ন। এখন পাটনার কুশা, কটকের সেন্ট্রাল 
রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা এই দেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যে নতুন বীজ 
উদ্ভাবন করেছেন সেটা চলছে। এখন এই যে আমাদের দেশের মতো করে বীজ তৈরি করে 
নেবার যে স্বাধীনতা তার উপর হস্তক্ষেপ হবে এবং হচ্ছে। আপনারা সকলেই খবরের 
কাগজে দেখেছেন, ডাঙ্ষেল প্রস্তাব বোঝানোর জন্য ক্লিনটন এবং ডাঙ্কেল আসছেন। কিন্তু 
তাদের কত আসার আগেই মানুষ ভাদের জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় সেটা বুঝছেন। 
ইংরাজিতে একটা কথা আছে, ইউ কান ফুল সাম পিপল ফর সাম টাইম বাট নট ফর অল 
পিপল ফর অল টাইনস। নানারকম প্রচারের উক্লা নিনাদে মানুষকে সাময়িকভাবে বিভ্রাত্ত করা 
যেতে পারে কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানু বুঝতে পারে সেটা হয় না সেই 
হয়ও নি। জাজকে হয়ত অনেকে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্ত এটা সত্য যে, সেভেম্থ প্ল্যান 
পিরির়ডে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের ভেতর আমাদের কথা নয়, কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় স্বীকৃত 
হয়েছে হাইয়েস্ট রেট অফ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট এই পশ্চিমবাংলায়। সেটা হচ্ছে ৩৪ 
পারসেন্ট, তার পর হরিয়ানাতে কমে ২৪ পারসেন্ট, পাঞ্জাবে ২৩ পারসেন্ট। 
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আপনারা জানেন যে আমাদের জমি অনেক কম। আমাদের থেকে অন্ধে জমি অনেক 
বেশি এবং তারাই এতদিন ফার্স্ট ছিল টোট্যাল রাইস প্রডাকশনে। কিন্তু গত দু বছর ধরে 
আমরাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রথম হবার জন্য পুরছৃত হয়েছি। এটা নিশ্চয় কেউ 
অস্বীকার করতে পারবেন না। এখানে টোট্যাল প্রোডাকশন অব রাইস আ্যান্ড পার হেক্টর ইন্ড 
তাতে আমরা গত দুবার প্রথম হয়েছি এটা মনে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও মনে 
রাখতে হবে যে সারা ভারতবর্ষের যে অগণিত মানুষ তার ৭৩ পারসেন্টের মতো তারা 
সাক্ষাত্ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এইসব মানুষের আয়ের উপরই ভারতের অভ্যন্তরীণ 
বাজারের বিকাশ হতে পারে যা হয়েছে আমাদের পণ্চিমবাংলার। অন্য জায়গায় কিন্তু সেইভাবে 
এটা হতে পারেনি। অধিকাংশ জায়গার অধিকাংশ মানুষের ক্রয়শক্তি নেই_এই হচ্ছে অবস্থা। 
ডাঞ্ছেল প্রস্তাবে আরও একটা জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে, প্রত্যেক দেশের উৎপণ্য চালের ৩ 
পারসেন্ যাবে এবং ইতিমধ্যে যাচ্ছেও আমাদের দেখ থেকে। অথচ আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে 
দেখবেন গত ৭ বছরে আমাদের হিসাব হচ্ছে ১৭।। কোটি থেকে ১৮ কোটির মধ্যে ওঠানামা 
করছে। অর্থাৎ আমাদের নিন রেভলিউশনের যে ফানুস সেই ফানুস আজকে ফেঁসে গিয়েছে 
এবং এখানে নতুন ব্রেক, খু করার প্রয়োজন আছে। সিজনা গলেহণা কলি াশাগের (সাই 
জিনিস করতে হবে। কিন্তু সেট। ভারা করবার জন্য আনেনি। বর€ তাত নানি ডালে ভে 
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জিনিস এখানে ঢোকাবার চেষ্টা করবে। সম্প্রতি আমরা দেখছি, বর্ধমান, হুগলি ইত্যাদি জায়গায় 
যেখানে ভাল আলু হয়, অনেক বেশি উৎপাদন হয় হঠাৎ তারা টিক করেছেন আমেরিকার 
একটা কোম্পানি, বর্ধমানে তারা দুশো একর জমি খুঁজছেন এবং সেখানে তারা আমাদের বীজ 
দিয়ে নয়, তাদের নিজেদের বীজ দিয়ে চাষ করবেন এবং তা করে এক্সপোর্ট করবেন। আলুটা 
ওদের অনেক জায়গায় স্টেবল ফুড। আর়াল্যান্ড, নরওয়ে সুইডেন এইসব জায়গায় এটা 
স্টেবল ফুড। সেটাকে ডিহাইড্রেড করে করবে। ভাল, আমাদের আপত্তি নেই, সেটা তোমরা 
কর কিন্ত আমাদের কাছ থেকে নাও, আমাদের চাষীরা করুক। আমাদের চাবী করলে এবং 
সেটা তারা নিলে আমরা একটা আ্যাসিওর্ড মার্কেট পাই। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। শেষ পর্যন্ত 
যা বোঝা যাচ্ছে সেটা হল এ নীল বিদ্রোহের মতোন ব্যাপারটা । তারা তাদের প্রয়োজনে, 
তাদের স্বার্থে, বিদেশে রপ্তানির স্বার্থে আমাদের এখানে সেই জিনিস করবার চেষ্টা করছে। 
তারা দেখবেন বাধ্য করবে__ এই জিনিস হবে। আমরা জানি মহারাষ্ট্রে আছে। অন্যান্য জায়গায় 
কেউ ফল চাষের নামে বনু জায়গায় নিয়ে নিচ্ছে। তার ফলে সিলিং ভ্যান্টের মধ্যে পড়ে যে 
উদ্বৃত্ত জমি গরিব চাষীকে দেওয়া যেত সেটা চলে যাচ্ছে। এখন এক একজন এসে কি সব 
করবেন বলে বড় বড় সব ফিরিস্তি দিয়ে যে কোনও পরিমাণের জমি নিয়ে নিচ্ছে। কি তারা 
করছেন সেটা দেখতে হবে তাহলেই বোঝা যাবে। অনেক সময় এইসব জিনিসে খুব মুশকিল 
হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা খুব বাস্তব অভিজ্ঞতা ভেতর দিয়ে দেখতে হবে। সারা 
ভারতবর্ষে হিসাব যদি দেখেন তাহলে দেখবেন গত ৭ বছর ধরে প্রায় বলা যেতে পারে যে 
টোট্যাল প্রোডাকশনের দিক থেকে একটা অচল অবস্থার মতোন সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ৭/৮ 
বছরে ১৪ থেকে ১৬ পারসেন্ট-_দু পারসেন্ট করে প্রতি বছর পপুলেশন বেড়েছে। পার 
ক্যাপিটা আযাভিলিবিলিটি কমেছে। আর ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ২/৩ বছর ধরে কখনও মহারাষ্ট্রে 
কখনও রাজস্থানে, কথনও বিহারে, ছোটনাগপুরে পালোমেতে আর উডিধ্যাতে তো চলছেই, বন্ধ 
জায়গায় দেখবেন দুর্ভিক্ষের মতোন অবস্থা চলছে। আমাদের আবার ১০ লক্ষ টন, এবারে 
আবার ২০ লক্ষ টন বাইরে থেকে আমদানি করার জন্য চেষ্টা করতে হচ্ছে। একটা কৃষিপ্রধান 
দেশে যদি পেটের খাবারটাও বু মুল্যবান ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্য করে আনতে হয় তাহলে তার 
থেকে বেদনাদায়ক কথা আর কিছু হতে পারে না। এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলি। 
হলদিয়া ফার্টিলাইজার, দুর্গাপুর কার্টিলাইজার, যেখানে ১৫০ কোটি টাকা দিলে বাইরে থেকে 
আমদানী করতে হয় না। মাননীয় অশোক মিত্র মহাশয় যখন পার্লামেন্টে বলেন যে ৫০০ 
কোটি টাকার ফার্টিলাইজার যা বাইরে থেকে আনা হচ্ছে তার প্রয়োজন হত না। ১৫০ কোটি 
টাকা এখানে বিনিয়োগ করলে পর সেটা এখানে হতে পারত। আম্ভা আম্তা করে মাননীয় 
নরসিংহ রাওকে তখন উঠে বলতে হয়, “আচ্ছা, আমরা নিজেরা করার চেষ্টা করব।” এই 
হচ্ছে অবস্থা । দেশকে যে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটা 
আমাদের কথা নয়, পাবলিক আ্যাকাউন্টস কমিটি এই রিপোর্ট দিয়েছ পার্লামেন্টে। ভাল ভাল 
কোম্পানি, ভারত পেট্রোলিয়াম, ইন্ডিয়ান অয়েল, এইচ. এম. টি. এইসব কোম্পানি, তাদের 
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করেছে। কেউ অস্বীকার করতে পারে এই কথা? কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শেয়ার 
কেলেঙ্কারীর কয়েক হাজার কোটি টাকার ইনভল্ভমেন্ট পার্লামেন্টে উঠেছে। সুপ্রীমকোর্টের 
রায় হচ্ছে হায়েস্ট বডিতে মন্ত্রী সভা তারাই গঠন করেন যাঁরা মেজরিটি হন। সেজন্য সেই 
পার্লামেন্টের একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়। তারা একমত হয়ে যে রিপোর্ট দেন 
সেই রিপোর্টকে নাকচ করা হয়েছে। কারণ সেই পার্লামেন্টের ক্রিয়েটর যে মিনিস্টার, সেই 
মিনিস্টারদের ভিতরে চিহ্ত অপরাধীরা রয়েছে। অপরাধীর! বিচার করবেন সুগ্রীম কোর্টের 
জাজদের! পার্লামেন্টের অবমাননা এর থেকে আর কি হতে পারে! এইসব জিনিসগুলির জন্য 
আমরা কোন জায়গায় পোঁছেছি! শুধু টাকার অবমূল্যায়ন হয়নি, পার্লামেন্টেরও অবমাননা 
হয়েছে__আপনারা সবাই জানেন যে আলোচনা হয়নি। প্রায় ১০ মাস আগে ভারত সরকারের 
প্রতিনিধি তারা জেনেভায় গিয়ে গ্যাট চুক্তিতে সই করে এসেছিলেন। এই সই কোনও 
অধিকারে দিতে পারেন? পার্লামেন্টে এই রকম ইন্ক্রুসিত ব্যাপার দেখেছেন? যখন আলোচনা 
হল তখন কি কান্ড হল সেটা আপনারা দেখেছেন। সেটা নিশ্চয়ই গ্যাটের প্রতি স্বাগত 
জানাবার মতো হয়নি। পার্লামেন্টের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটা করা হয়েছে। 
যেহেতু তারা খণের দায়ে মাথা বিক্রি করেছেন, অতএব যাই হোক কিছু একটা করতে হবে, 
তাতে দেশের যা হয় হোক। এটা চালিয়ে যেতে হবে, ভাতে দেশের ঘা সর্বশাশ হয় হোক। 
এই জিনিসটা হলে খুবই সাংঘাতিক অব্থা হবে। আমাদের বুঝতে হবে, এর আগে এই 
রকম অনেক অনেক কেস হয়েছে। মেক্সিকৌ, আর্জেন্টিনা, তারপর ব্রাজিল এইসব দেশগুলোর 
অবস্থা আজকে কি দাঁড়িয়েছে? এটা আমাদের চোখের সামনে ছিল। আপনারা আজকে 
দেখছেন যে, নিজেরা কতখানি নির্লজ্জ হলে তবে এর জন্য উৎসব করতে পারে। উৎসব 
করেছেন বলে বলছেন, গোটা ভারতবর্ষকে তিন বছরে এগিয়ে দিতে পারবেন বলে চেষ্টা 
করছেন। এতে আজকে দেখা যায় যে শেয়ার মার্কেটের অবহ্থা কি হয়েছে। ওদের নিজেদের 
বক্তব্য ছিল-_মাঠের বক্তৃতা দিয়ে নয়__ওদের ইলেকশন ম্যানিফেসটোতে ছিল, প্রায় ১০০ 
দিনের ভিতর টাইম বাউন্ড প্রোগ্রামের কথা। এক বছর আগের দর শিলিয়ে নেবেন, ১০০ 
দিন নয়, ৩৬৫ দিন। এক বছরে যে ঘুদ্রাম্ফীতি হল, ওদের মন্ত্রীসভার যে বাজেট বেরিয়েছিল 
তাতে পাইকারি দর ১৪.৭ পারসেন্ট বেড়েছে। অস্বীকার করতে পারনে? খুচরো দর তাহলে 
নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে। তারপর কত চেষ্টাই না করা হচ্ছে। বলা হয়েছিল যে দুড় দুড় করে 
এক্সপোর্ট বাড়বে। গত বছরে ৪ মাসের ঘে ইতিহাস বেরিয়েছে, ৪ মাসে প্রায় ২৫ পারসেন্ট 
এক্সপোর্ট বেড়ে এখন্‌ দাঁড়িয়েছে ৮.৩ পারসেন্ট, আর ইমপোর্ট হয়েছে ৯.৯ পারসেন্ট। তাহলে 
ব্যালেন অফ ট্রেড ১.৬ পারসেন্ট, এর মানে সেটা কয়েক হাজার কোটি টাকা। এখন 
কাস্টম ডিউটি থেকে আয়। সেগুলো ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ্‌ 


তারফলে আজকে অনেক জিনিস, বিদেশি, হুহু করে এসে যাচ্ছে। তার প্রতিযোগিতায় 
ছোটখাট তো দূরের কথা টাটা পর্যন্ত হিমসিম খাচ্ছে। অনেক ভাল ইস্পাত অপেক্ষাকৃত 
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অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের এখানে অনেক কয়লা থাকা সর্তেও এক হাজার 
কোটি টাকার কুকিং কোল অস্ট্রেলিয়া থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে আসছে। যেটা এখানে আছে 
সেটাকে ব্যবহার করা উচিত। আবার যদি আযাশ কনটেন্ট থাকে, তাহলে নানা মেথডে, অন্য 
মেথড প্রয়োগে ব্যবহার করা যায়। এখন শুনছি যে অস্ট্রেলিয়ার মাইন থেকে কেনবার চেষ্টা 
করছে। ওড়িষ্যার বাইলেডিলায় যে ভাল আয়রণ ওর আছে, সেখান থেকে জাপান নিয়ে চলে 
যাচ্ছে এবং তাদের দেশে তারা রেল লাইন করছে। আমাদের এখানে গোয়াতেও এই রকম 
ভাল আয়রণ পাওয়া গিয়েছে। এইরকমভাবে সম্পদের লুঠ হচ্ছে। এই জিনিসগুলো বুঝতে 
হবে। আমার কথা হচ্ছে, যাই বলুক, বাস্তব জীবনে কোথায় কি ঘটছে এটা বুঝতে হবে। 
সেজন্য এটা কোনও থিওরিটিক্যাল ব্যাপার নয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় দেখুন। গ্যাটের 
আাকশনের ফলে জনজীবনে যে সমস্ত আঘাত হচ্ছে তা থেকে ওদের মোহমুক্তি হবে, যেমন 
ইউরোপে হয়েছে। ওরা নানা রকম ঢক্কানিনাদ করার পর এবারে বুঝেছেন। এবারে ওর! 
ফেরার হচ্ছে ফিরে চল আপন ঘরে। পোলান্ড থেকে সর্বত্র এই জিনিস হচ্ছে। সেজন্য এখন 
সময় থাকতে ভাবুন। এটাকে প্রতিরোধ করে ভারতবর্ষ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে 
সেজন্য আমরা নানারকম প্রস্তাব আগে রেখেছি। এই কথা বলে, গ্যাট চুক্তির যে পরিণাম, 
ভয়াবহ পরিণাম, সেই কথা বললাম। 
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শ্রী শচীন্দ্রনাথ হাজরা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধানসভায় মাননীয় সদস্য 
সমর বাওরা মহাশয় গ্যাট চুক্তিতে কৃষির উপরে প্রভাব এবং ভার ক্ষতিকারক দিকগুলির 
বিষয়ে যে প্রস্তঃব এনেছেন সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। এই প্রসঙ্গে আমি দু-চারটি কথা 
বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে ভারতবর্ধ কৃথি প্রধান দেশ। 
আমাদের দেশে কৃষির উপর নির্ভর করে বেশির ভাগ মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এ ছাড়া 
আমাদের দেশে মুলত যে সমস্ত শিল্পগুলি আছে তার বেশির ভাগ শিল্প কৃষি নির্ভরণীল। এহ 
দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষিকে বিশ্লেষণ করলে গোটা ভারতবর্ষে কৃষি জমির যা অবস্থান এবং 
কৃষিতে যে সমস্যা আছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তা দূর হয়নি। আমরা জানি। আমরা জানি 
ভারতবর্দেল মোট উৎপাদিত জমি এখনও পর্যন্ত গড়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জল সেচের মধ্যে 
আনা হয়েছে। বাকিটা জল সেচ ব্যবস্থার মধ্যে আনা যায় নি। উপরন্ত ভারতবর্ষ এমন একটা 
দেশ ধেখাশে মুলত মৌসুনী বায়ুর উপর নির্ভর করে চাব-আবাদ করতে হয়। ভারতবর্ষে 
কোনও কোনও সময় প্রবণ বন্যা এবং খরা দেখা দেয়। এই বছর আমরা লক্ষ্য করছি উত্তর 
ভারতে কয়েকটি রাজ্যে বণ দেখা দিয়েছে আবার আমাদের গশ্িমবাংজার উত্তরে খরা এবং 
দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় খরা দেখা দিয়েছে। 


এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের কৃষির উন্নয়ন যেখানে এখন পর্যন্ত প্রকৃতি নির্ভর 
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এবং যতটুকু ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থার উপর আবার গ্যটচুক্তির জন্য কৃষিতে যে সমস্যা 
দেখা দেবে তা আমাদের কাছে অতা ক্ষাতকারক দিক বলে মনে হযর়েছে। আমরা লক্ষ্য করে 
দেখেছি কৃষিতে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে, কৃষির যে মূল মূল উপাদানগুলি, কৃষিজাত ফসল 
উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সার, বটিনাশক গুধধ, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, জলসেচ ইত্যাদির উপর থেকে 
ভর্তুকি তুলে নেওয়ার ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তা সাধারণ কৃষকের কাছে অত্যন্ত ব্যয়সাধা। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন বিগত ২1৩ খছর আগে সারের উপর থে ভর্তুকি 
ব্যবস্থাটা ছিল, তাতে আমরা লন্দ্য করে দেখেছি, কৃধি ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে বিশেষ 
করে যে সার প্রয়োগ করতাম ডি. এ. পি. সার, ফেটা ১৮০ টাকায় বস্তা পাওয়া যেত, 
ভর্তৃকি তুলে নেওয়ার ফলে সেটা লাফিয়ে ২৭০ টাকা হয়ে গেল গত বছরে, আর এবারে 
সেই ডি. এ. পি. সার এখন পর্যত্ত ৩৮৫1।5৯০ টাকায় বিঞি, হাঞ্ে। অনাদিকে পটাসিয়াম 
সালফেট-এর দাম ছিল ৫০ টাথা (থেকে ৭০ টাকা গত বছরে, উনি পরিমাণ তুলে 
নেওয়ার ফলে, এখন সেই পটাসিয়াম সালফেট-এর দান হচ্ছে ২৫০ টাকা, ইউরিয়ার দাম 
যেখানে ১৫০ টাকা ছিল সেটা লাফিয়ে ২০০ টাকা হয়ে গেশ। অনা দিকে বৃধি যন্ত্রপাতি, 
কীটনাশক ওধধপত্র সব জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে। গরিব কৃষক যারা আলু চাষী তাদের 
কথা বলতে পারি ব্লাইটেক্স যেটার ৬ টাকা দাম ছিল সেটা এখন বেড়ে হয়েছে ১৫ টাকা। 
আগালল যেটা ছিল ১৫ টাকা সেটা লাফিয়ে নেড়ে হয়ে গেল ৭৫ টাকা। এছাড়। কৃথি 
যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নামরা লক্ষ্য করে দেখেছি স্প্রে মেশিন, হারবেস্টার, প্রসারের দাম প্রচন্ড 
বেড়ে গিয়েছে, যেটার দাম হাজার টাকা ন্‌ তা লাফিয়ে দেড় হাজার টাকায় গোছে গেছে। 
এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে কৃিজাত ফসল উৎপন্ন করতে হ্ছে। তাই ভর্তুকি তুলে 
নওয়ার ফলে অন্যান্য যন্ত্রপাতির দাম বেড়ে গেছে এবং কৃথিজাত ফসলের দাম বেড়ে গেছে। 
এর ফলে দেখা যাচ্ছে কৃষকেরা ন্যায্য দাম পাচ্ছিল না, ভাই ণুধকরা ভারতবর্ষের কৃথি 
বিপ্লব করার জন্য গোটা ভারতবর্ষে সর্বতোভাবে না পারলেও নিন কথা বলতে 
পারি, হিমাচল প্রদেশের কথা বলতে পারি, পাঞ্জাবের কথা বলতে পারি, এই সঙন্ত জায়গায় 
যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হত সেই উৎপাদিত ফপল-এর ক্ষেত্রে আমরা লক্ষন করে দেখেছি 
চাকা বীজ কৃষককে সরবরাহ করার জন্য যে বিভিন্ন বাবস্থ৷ ছিল। আজ থেকে ২০। 
বছর আগে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় থে ভাহটন, ভাহণান ধান আব হওয়ার প্রন্য আসত 
তে। বি প্রতি ২৮1৩০ মন হতো। এহ উন্নতমানের বাজ গোটা ভারতবর্ষে আরও বেশি 
করে যাতে দেওয়া যায়, তার জন্য আমাদের দেশে, যারা মেধা সম্পন, ধুধি নিয়ে গবেষণা 
করেন, অথবা উন্নতমানের বীজ নিয়ে গবেঘণা করেন, তারা কৃষকের হাতে কি ভাবে পৌঁছে 
দিতে পারেন ভার চেষ্টা করছিলেন। 


[1-10 _ 1-20 0.1. ] 


আমরা সম্প্রতি চুচুড়ার একটি কৃষি খামারে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখলাম সারা 
ভারতবর্ষে প্রবৃতি অনুযারী ধীজ উৎপাদনের দিকে তারা চেষ্টা করছে। যেখানে প্রটুর পরিনাণে 
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বৃষ্টি হয়, যেখানে বৃষ্টি হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে তারা বীজ উৎপাদনের দিকে চেষ্টা করছে। 
আবার তাড়াতাড়ি ফসল উৎপাদন করা যায় এই রকম বীজ উৎপাদনের দিকেও তারা নজর 
রাখছে। এই রকম বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের বীজ আমাদের ব্যবস্থাপনায় করা হচ্ছে। সেই 
সময় আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম গ্যাট চুক্তির মধ্যে দিয়ে যে পেটেন্ট আইন, সেই পেটেন্ট 
আইনকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে আমাদের দেশে ঘে পেটেন্ট আইন ছিল 
সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে আমাদের দেশের মেধাসম্পন্ন ছাত্র বা যুবক তারা কোনও 
একটা জিনিসের অনুকরণে যদি কোনও জিনিস আবিষ্কার করে আমাদের দেশের উন্নতমানের 
ফসল ফলানোর জন্য তা আমাদের থাকবে, কিন্তু গ্যাট চুক্তির মধ্যে দিয়ে সেই পেটেন্টগুলোকে 
আর রাখতে পারবেন না, কুড়ি বছর ধরে তারা ভোগ করবেন। সমস্ত স্বত্ব তারা রাখবেন। 
আমাদের দেশে উন্নতমানের বীজ কতটা প্রয়োজন আছে, কোন কোন চাষী তা পাবে তা 
নির্ধারণ করার কোনও অধিকার আমাদের দেশের সরকারের থাকবে না। সেগুলো সব 
সাম্রাজ্যবাদী দেশের ইচ্ছায় এবং আই. এম. একের নির্দেশে হবে। খুবই স্বাভাবিকভাবে গ্যাট 
চুক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা বলতে পারি আমাদের দেশের যে সার্বভৌমত্ব, আমাদের দেশের যে 
ডেভেলপমেন্ট সেই ডেভেলপমেন্ট যথেষ্ট পরিমাণে ব্যহত হবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নেই। তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কথা এখানে 
বলা আছে। আমাদের দেশে যে জমি আছে, যে সম্পদ আছে, যে পরিমাণ ফসল আমাদের 
দেশে তৈরি করা হবে প্রতিযোগিতার জন্য বিদেশের দরজা এখনেও খুলে দেওয়া হবে। 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এক ধরনের বৈশিষ্ট থাকলে, এক ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকলে, এক 
ধরনের মান থাকলে সেই প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা সম্ভব। কারণ ভারতবর্ধ এখন অনেকটা 
পরিমাণে পিছিয়ে আছে, প্রযুক্তিতে পিছিয়ে আছে, কৃষিতে পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশের সাথে 
প্রতিযোগিতা করতে গেলে, পিছিয়ে পড়া দেশ ভারতবর্ধ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। 
স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার কৃষি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের উন্নতি ঘটানো অসম্ভব হয়ে 
পড়বে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এইরকম অবস্থায় দাড়িয়ে আমি এই কথা বলতে 
চাই, ৯০ কোটির মতো মানুষ বসবাস করে আমাদের ভারতবর্ষে। সেই জন্য এই গ্যাটচুক্তি 
আমরা মেনে নিতে পারিনি। তার বিরুদ্ধে আলোচনা করে আমি আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল দাসঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহোদয়, এখানে গ্যাট চুক্তি বাতিলের 
দাবিতে এবং গ্যাট চুক্তির ফলে কৃষিব্যবস্থায়, কৃষি অর্থনীতিতে তার যে প্রভাব পড়বে সেই 
প্রসঙ্গ নিয়ে যে প্রস্তাব আলোচনা করা হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং গ্যাট 
চুক্তি বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি, আমাদের দেশের যে 
কৃষি ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো প্রথমে আমরা এখানে খাদ্য সংগ্রাহক জাতি হিসাবে 
এসেছিলাম এবং পরবর্তীকালে ক্রমবিবর্তনের ধারা নিয়ে আজকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির জায়গায় 
এসে গেছি এবং খাদ্য উৎপাদক হিসাবে পৃথিবীর অন্যতম সর্ব বৃহৎ কৃষি-উৎপাদক দেশের 
স্থান লাভ করেছি। আমরা জানি, বিশেষ করে, স্বাধীনতার পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের 
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দেশে ছিল তখন আমরা দেখেছি কৃষি-অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত লন্ডন। তখন কাচা মাল 
লন্ডনে চলে যেত। তখনকার উৎপাদকরা তার জন্য অনেক মুল্য দিয়েছে। তাদেরকে প্রয়োজনে 
উৎপাদন করতে বাধ্য করা হত। স্বাধীনতার পরে পন্ডিত নেহেরু বিশেষ করে গান্ধীজি যে 
কৃষি-অর্থনীতির কথা বলেছেন, সেখানে ভারতবর্ষ কোথায়, তার উত্তরে গান্ধীজি বলতেন, 
ভারতবর্ষ গ্রামে। সেই গ্রামে কত লোক থাকি। গ্রামে শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ মানুষ 
থাকেন এবং তারা কৃষি-নি্ভর। সঙ্গত কারণেই কৃষকের সমৃদ্ধি কৃষির-সমৃদ্ধি। আর কৃষির 
সমৃদ্ধি মানেই দেশের সমৃদ্ধি। একথা মনে রেখে আমরা দেখছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ 
করে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত, তারাও কৃষি-অর্থনীতির উপর গুরুত্বের কথা বারবার বলেছেন কিন্তু 
রাজীব গান্ধী যিনি কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা এবং কংগ্রেসের বর্তমান নেতারা বলেন তিনি 
নাকি তাদের ধারা অনুসরণ করে চলেছেন। রাজীব গান্ধীকে অনুসরণ করে নরসীমা রাও, 
সেখানে আমরা দেখেছি যে রাজীব গান্ধী একবিংশ শতাব্দিতে উত্তোরণের কথা বলেছেন, 
আধুনিকিকরণের ভেতর দিয়ে। সেই রাজীব গান্ধীর দেশ ভারতবর্ধ। সেখানে পি. ভি. নরসিমা 
রাও, যারা সংখ্যালঘু ছিলেন, আপনারা জানেন, তারা গ্যাট টুপ্তি করবেন বলে ভারতবর্ষের 
মানুষের কাছ থেকে কোনও ম্যান্ডেট, জনসাধারণের খাছ থেকে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে রায় 
সেটা গ্রহণ করলেন না। সেখানে আমর! দেখেছি, আমাদের দেশ যেখানে কৃষি-গবেধণায় 
একটা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করছে। আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষি গবেষণা চলছে। 
উন্নতমানের বীজ, সার প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে। তার সঙ্গে কমগিট করছে ই্ডিয়া। আমরা জানি 
পন্থনগর গবেধনাগার বিশ্বের কৃষি বিজ্ঞানীদের কাছে একটা গুরুধপুর্ণ জায়গা । আমরা যখন 
কৃষি-অর্থনীতিতে এগিয়ে যাচ্ছি সেখানে কোনও কোনও জায়গায় যেমন পশ্চিমবঙ্গের এখানেও 
আমরা দেখছি বামফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আছে, তারা যে পলিসি নিয়েছে তাতে একদিকে ভূমি- 

স্কার আরেক দিকে প্রায় ৪৯ ভাগ চাযযোগ্য জমিতে আজকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব 
হয়েছে বলে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলা বারবার প্রথম হচ্ছে এবং আমরা জানি 
এখানে যে সমস্ত সার কারখানা চলে সেই সার কারখানার উৎপাদিত সার সেগুলো চাষীরা 
যাতে ন্যায্য মূল্যে পায় এবং সার উৎপাদনের জন্য যে মেটেরিয়ালস লাগে তার মূল্য বৃদ্ধির 
জন্য যখন সারের দাম বার বার করে বাড়ে তখন কেন্দ্রীয় সরকারও বাধ্য হয় যে সাবসিডি 
বন্ধ করা হবে না। কিন্তু গ্যাট চুক্তির ফলে সর্বনাশ হবে। কারণ এখানে যে সার কারখানা 
সেটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং পন্থনগরে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়ণায় থে বীজ গবেষণাগার 
আছে, বে কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে সেখানে ও আমরা দেখব এ পেটেন্ট সত্তেও যে সমস্ত 
বীজ আজকে উদ্ভাবন হচ্ছে, সেগুলো পেটেন্ট সত্তেও আমেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 
নিয়ে নিচ্ছে। 
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এখানে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে আমদানি গুপ্ধ সেটা যেহেতু 

উঠে যাচ্ছে ফলে এখানকার সার-উৎপাদক যেসব সংস্থা আছে তাদের সাথে এদের কমপিটিশনে 
আমাদের দেশের সর্বনাশ হবে। সেজন্য এই মুহূর্তে আমরা কেউ ভাথতে প!রি যে, নী, জনেক 

_ কম দামে জিনিসপত্র পাব এবং গভর্নমেন্ট সাবসিডি দেবে কিপ্ত বাস্তবে তা হবে না। 
গভর্নমেন্ট সাবসিডি দেবার কথা ঘোষণা করা সত্তেও এবং দাম বাড়বে না একথা ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগস্ট থেকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকার বারবার বলা সন্তেও আমরা দেখেছি 
থে ইতিমধ্যেই কোনও কোনও জিনিসের দাম ১০০ গুন বেড়েছে। ওধুধের দাম বেড়েছে, কৃথি 
উপকরণের দাম বেড়েছে, সারের দাম বেড়েছে। তারপর এই গ্যাট চুক্তি, এটাকে বলা যেতে 
পারে সান্রাজ্যবাদীদের কাছে নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব, আমাদের 
দেশের স্বাধীনতার উপর একটা একটা আঘাত। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের থে সশস্ত 
্রযুক্তিবিদ্রা রয়েছেন, যারা আজকে গবেষণা করেন তাদেরও সর্বনাশ করা হবে এ মেধাসত্ 
বিক্রির ভেতর দিয়ে। আজকে তাই আমি বলব, গ্যাট চুক্তি বাতিল করার জন্য আজকের 
এই প্রস্তাব সময়োপযোগী প্রস্তাব আমি শুধু এটাকে সমর্থন করছি তাই নয়, আমি যে দলের 
মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে এই সভায় এসেছি সেই আর. এস. পি. দল থেকে 
আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলি যে কোনও কমপ্রোমাইজ নয়। এই গ্যাট চুক্তি ওধু কৃষির সর্বনাশ 
করবে তাই নয়, এই গ্যাট চুক্তির ফলে আমাদের দেশের বাণিজ্যনীতি, আমাদের শিল্প সব 
কিছুর সর্বনাশ হবে। এখানে অনেকে চিন্তা করতে পারি যে আমাদের সীমাবদ্ধ সাংবিধানিক 
ক্ষমতার ভেতর দিয়ে আমাদের চলতে হয় এবং সেখানে আজকে প্রয়োভানে কমপ্রোমাইজ 
করতে হবে কিন্তু আমরা মনে করি যে সর্বনাশ হবে। সর্বনাশ হবে এইজনাই যে আমরা 
দেখেছি বেসরকারি উদ্যোগে যে সমস্ত কলকারখানা চলে সেইসব কলকারখানায় যখনই লাভ 
বদ্ধ হয়, লাভ থমকে যায় তখনই কিন্তু বেসরকারি সেইসব কলকারখানা বঞ্ধ হয়ে যায়। 
সেইসব বেসরকারি কলকারখানা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন তার বেসরকারিকরণ করা বা 
সান্রাজ্যবাদী শক্তিকে নিয়ে এসে আমার অর্থনীতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করা এটা কিন্তু কন্ট্রাড্রিকশন 
হয়ে যাবে। জাতীয় আযাসপেক্টে যে রথাটা বলছি আমাদের রাজ্যের আ্যাসপেন্টেও আমাদের 
মাথার মধ্যে সেটাকে রাখতে হবে। কারণ আমরা মণে করি, আজকে যদি এ ধরনের ব্যবস্থ। 
তারা এখানে পায় তাহলে সান্ত্রাজ্যবাদীরা লক্ষণের শৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত বপ্বে আমাদের এহ 
পূর্বাঞ্চলকেও। দুঃখের কথা হচ্ছে, মিরজাফর আমাদের এই বাংলা, বিহার, উড়িঘ্যা এলাকায় 
ছিলেন, আজকে সেই মিরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ন হলেন এক বঙ্গসন্তান শ্রী প্রণব মুখাজি। 
ংলার ১৪০১ সালের ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল যে সর্বনাশটি করলেন নরসিমা রাও-এর 
নির্দেশে এবং ডঃ মনমোহন সিং-এর যোগসাজসে সেটা প্রকৃত সর্বনাশ হয়ে পরে দেখা দেবে। 
রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাটা আমরা জানি, 'বণিকের মানদন্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদন্ড 
রূপে। “ওরা আসবে কৃষিতে, ওরা আসবে শিল্পে, ওরা আসবে সর্বনাশ করে দেবে। বহুজাতিক 
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মালিকানার যেসব সংস্থা আসবে তারা আমাদের দেশের মধ্যমবগীয় শিল্প কারখানা বদ্ধ করে 
দেবে এবং তাতে সর্বনাশ অবশ্যস্তাবী সেটা আমাদের সফলের মনে রাখা দরকার। আমাদের 
দেশের যে ইতিহাস সেই ইতিহাস হচ্ছে সাম্্রাজাবাদবিরোধী ইতিহাস সেটা আমাদের মনে 
রাখতে হবে। আজকে কমপ্রোমাইজ যদি কোথাও করি কেন্দ্রীয় সরকার করছে, তার বিরোধিতা 
করছি, আমরাও যদি কমপ্রোমাইজ কোথাও করি সর্বনাশ আমরা আনব। এই মুহূর্তে ভাল 
মনে হবে, এই মুহূর্তে মনে হবে আমরা বেঁচে গেলাম কিন্তু আগামীদিন ভয়ঙ্কর দিন সেটা 
মনে রাখতে হবে। এখন যদি আমরা ভুল করি ভাঙলে সেহ ভুলের মাসুল আমাদের দিতে 
হবে। ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আমরা যারা বামপহ্ী-আমি মনে করি-তারা মকলেই যে 
সম-উপযোগী প্রস্তাব এনেছে সেই প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। আজকে এ চা- 
বাগিচাগুলিতে আমরা দেখছি যে সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ লোক কাজ করে। সেখানে যে 
পরিমাণে সার ব্যবহার করা হয়, কীটনাশক দ্রবাদি বাবগৃত হয় তা সাপ্লাই দিচ্ছে আমাদের 
দেশের কোম্পানিগুলি। এরপর মালটা ন্যাশনাল কোম্পানি এখানে আসবে এবং তারই সাথে 
সাথে চারের দাম বাড়বে, লক্ষ লক্ষ মাণুষ বেকার হবে, আমাদের সর্বনাশ হবে। সেজনা 
আমাদের মনে রাখতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে খাতে সেই অবশ্থা না হয়। 
আপনারা গনেছেন দেশের যারা পুঁজিপতি তার ইতিমধ্যে ২০ হার কোটি টাবঝা লোন 
নিয়েছে এবং এক পয়সাও শোধ করেনি। মালটা-মযাশনাল কোম্পানি এসে গিয়েছে এবং ১৫ 
হাজার কোটি টাকা তারা এখানে ইনভেস্ট করেছে। সেই টাকা উদ্ষ্টর ভারা করবে। যারা ৯ 
হাজার কোটি টাকা নিয়েছে তাদের কাছ থেকে সেই টাকা উদ্ধার করার কাজ এখানে শুরু 
করে দিয়েছে। তাই আমর! বলি-__ 
নাপিনীরা চপধদিকে ফেলিছে নিনাসন 
ণাতির ল্দিত বাড়ি শোনাহিবে বার্থ পরিহাস 


এ এ এ খ্জ £ ক 
প্রত হতে ঘরে ঘরে দানবের সাথে আজ সংগ্রানে তরে।। 


সে কথা মাখনীয় নরসিং রাওকে মনে রাখতে হবে, মনণিনায় প্রণব মুখার্জি এবং 
মনমোহন সিংকে মনে রাখতে হবে এবং সব ক্ষেত্রে গ্যাট চুক্তি বাতিল করতে হবে। আগামা 
দিনে এই কথা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এবং চাষীরা বলবে। এই কথা বলে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্র 8 মাননীয উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আপনাকে বলি 
যে, আমার সময় ছিল ১০ মিনিট। আপনার পাশে মাণনায় চাপ হহপ দাড়িয়ে আছে, উনি 
বললেন ১৫ মিনিট। যাই হোক, আপনি একটু আযাডজাস্ট কে নেবেন। আমি দু-একটি 
পয়েন্ট বলব। প্রথমেই বলছি, এই যে গ্যাট চুক্তি, বিশেষ করে তার যে কৃষি সংক্রান্ত 
অধ্যায়, সেই বিষয়ে আসার আগে যেটা উল্লেখ করার দরকার তা হচ্ছে, আমাদের দেশের 
সংবিধানে এগ্রিকালচার আমাদের রাজ্যের অধিকারের মধ্যে পড়ে। ভারতবর্য কৃষি সংক্রাত্ত যে 
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চুক্তি করেছিল- কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের অধিকার সম্পর্কিত যে চুক্তি_তা নিয়ে 
আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করলেন। এই বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন 
পর্যস্ত মনে করলেন না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার 
প্রয়োজন মনে করলেন না। আমরা যারা বামপন্থী সরকারের আছি, তারা বিচ্ছিমতাবাদী 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ছি। আমরা লক্ষ করছি যে, এই ধরনের বিশেষ বিশেষ অধিকার 
কেড়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে দিনের পর দিন। এই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতবর্ষের 
নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নবাদী শক্তি আজকে আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন করছে। আমি এই বিষয়ে 
আপনার কাছে উল্লেখ করতে চাই যে, গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে ভারতবর্ষের কৃষি সংক্রান্ত 
অধ্যায়কে ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেবার এই হাতিয়ারকে তারা তুলে 
দিয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা উল্লেখ করতে চাই সেটা হল, আপনি জানেন, কৃষি শুধু উৎপাদন 
বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় নয়। কৃষি ভূমি সংস্কারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অত্যন্ত সঠিকভাবেই 
মাননীয় সমরবাবু উল্লেখ করেছেন যে ভূমি সংস্কারকে ডিনাই করা হচ্ছে। যেহেতু গ্যাট 
চুক্তিতে লিখিতভাবে এই কৃষিকে আন্তর্জীতিক চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, সেজনা 
আন্তর্জাতিক রপ্তানির স্বার্থে গ্লোবাল এগ্রিকালচার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সেই স্বার্থে 
যে কোনও দেশি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি তারা আমাদের দেশের ধারা অনুসারে ন্যুনতম 
১ হাজার একর জমি নিয়ে এগ্রিকালচার ফার্মিং করতে পারবে। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু 
হয়েছে। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শারদ পাওয়ার ঘোষণা করেছেন যে, চুক্তির প্রয়োগ 
শুরু হবে আগামী বছর থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরুর হয়ে গেছে। তাদের রাজ্যে 
মিনিমাম ৪ হাজার একর জমি তারা দেবেন। আপনি জানেন যে, কেরালা, অন্ধ, তামিলনাড়ু 
এবং উড়িয্যার অশুভ এই ইঙ্গিত দিয়ে এগ্রিকালচার এক্সটেন্ড ফার্মিং ফর এগ্রিকালচার 
ওরিয়েন্টেশন কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কোস্টাল এরিয়াতে এটা শুরু হয়ে গিয়েছে। 
উল্লেখ করতে চাই। অন্ধপ্রদেশে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ একর জমি, প্রায় ২৫টি বড় বড় 
বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুখের বিষয়, অন্ধে প্রান্তিক চাষী 
এবং কৃষি শ্রমিকরা এটা রুখে দেবার চেষ্টা করছে। আপোষহীন লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা 
অন্ধপ্রদেশ সরকারকে বাধ্য করছে তুলে নিতে। কেরালা, তামিলনাড়ু এবং উড়িষ্যার কোনও 
কোনও জায়গাতে এ লড়াই শুরু হয়েছে। 


[1-30 _- 1-49 00] 


এই প্রসঙ্গে আমি এই কথা উল্লেখ করতে চাই যে, এই কথা ঠিক যে পশ্চিমবাংলায় 
এখনও পর্যন্ত আমাদের সরকার ঘোধিতভাবে বড় বড় কোম্পানিগুলিকে সমুদ্ব উপকূলবর্তী 
এলাকায় চিংড়ি চাষের জন্য জমি তুলে দেননি। কিন্তু একটা অশুভ ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। 
ইতিমধ্যে আমরা মেদিনীপুর জেলায় দেখতে পাচ্ছি চিংড়ি চাষের কিছু বড় বড় কোম্পানি বড় 
বড় ফার্ম খুলছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা অশুভ নয়। কিন্তু আপনি জানেন শুধু মাত্র স্যালাইন 
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জমিতে চিংড়ির চাষ আগামী দিনে হবে না, মিঠে জলের জমিতে চিংড়ির চাষ হবে। নদী 
থেকে যে মিঠে জল আসছে সেখানে স্যালাইন ওয়াটার ঢোকানো শুরু হয়ে গেছে। আমর 
দেখেছি মেদিনীপুর জেলার কোটাল ব্লকে এখনও পর্যন্ত চিংড়ি চাষ শুরু হয়নি কিন্তু সেখানে 
ব্যাপক মানুষের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে যে চিংড়ি চাষে লাভ বেশি। ধনী 
চাষীরা বলছে ধান চাষ করে লাভ নেই। তারা বলছে শুধু নোনা জলে চিংড়ির চাষ করা 
যায় তা নয়, মিঠে জলের জমিতে চিংড়ির চাষ করা যায়। পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলায় 
প্রত্যন্ত এলাকায় ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে গেছে ধান চাষে লাভ নেই, ধান চাষ বা 
অন্যান্য সব্জী চাষের চেয়ে চিংড়ি চাষে অনেক বেশি অর্থ আমদানি হবে। সেই দিকে বুঝতে 
হবে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা এখনও পর্যন্ত দেখিনি। থাইল্যান্ডে ব্যাপক 
চিংড়ি চাষের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। থাইল্যান্ড চিংড়ি মাছের চাষ করে অনেক ডলার 
উপার্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন চিংড়ির দাম কমে যায় তখন তারা চিংড়ি চাষের 
প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। তখন তাদের প্রয়োজন দেখা দেয় গম ধান চাষের। কিন্তু যে সমস্ত 
জমিতে তারা চিংড়ির চাষ করেছিল সেই সমস্ত জমিতে স্যালাইনিটি এত বেড়ে যায় যে তাতে 
আর ধান গম চাষ করা যায়নি। এই অশুভ সম্ভাবনা আমরা আমাদের দেশে করতে পারি। 
এই সম্পর্কে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই একেবারে যদি নোনা 
জলে চিংড়ির চাষ করতে হয় তাহলে সেটা সরকারি উদ্যোগে করতে হবে কিংবা ক্ষুদ্র এবং 
প্রান্তিক চাষীদের মাধ্যমে করা উচিত। বিদেশি কোম্পানি বা বড় বড় কোম্পানিকে কোনও 
অবস্থাতেই এই চিংড়ি মাছ চাষ করতে দেওয়া উচিত নয়। এই অশুভ ইঙ্গিত ক্রমশ আমাদের 
দেশে যাতে সম্প্রসারিত না হতে পারে সেই দিকে নজর রেখে আমাদের লড়াই করা দরকার । 
আমি একটা মারাত্মক বিষয় উল্লেখ করতে চাই। শুধু স্যালাইন বেল্টে পশ্চিমবাংলার মতো 
রাজ্যে চিংড়ি চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তা নয়। আপনারা জানেন নন্দীপগ্রামের উপর 
দিয়ে একটা বিশাল নদী চলে গেছে, সেই নদীবাঁধ ভেঙে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে 
মাননীয় সেচমন্ত্রী নেই, থাকলে তার কাছ থেকে জানতে চাইতাম কেন এটা হচ্ছে। স্টেট 
প্ল্যানিং বোর্ডের যে পরিকল্পনা হয়েছে_সেই নদী একটা বিশাল এলাকায় ২টি গ্রাম 
আছে-_তাতে সেই বাঁধ পুনর্নিমাণ করা হবে না। যুক্তি হিসাবে ভারা কিছু খাড়া করেননি, 
কিন্তু সেই যুক্তি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। সেখানে ধান চাষ হত, সেখানে আজ 
চিংড়ির চাষ হবে। এইরকম একটা পরিকল্পনা তারা পাশাপাশি করে নিয়েছে। সুতরাং রাজ্য 
সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা ঘোষিতভাবে হোক রা না হোক, 
জেনে হোক বা না জেনে হোক, প্রকান্তরে মদত দিচ্ছে। গ্যাট চুক্তি অনুযায়ী কৃষির উপর 
বিশাল আমদানি উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য এই মাছ চাষের যড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের 
সচেতন হওয়ার দরকার। আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই। পেটেন্টের ব্যাপারে বিনয়বাবু 
এবং অন্যান্য সদস্য বেশ কিছু কথা বলেছেন, আমি আর সেই বিষয়ে যাচ্ছি না। আমি যে 
বিষয়ে বলতে চাই সেটা হল, আপনারা জানেন আমাদের দেশের প্রায় ৬ লক্ষ মেট্রিক টন 
বীজ ব্যবহারিত হয় আমাদের এখানে চাষের জন্য। তার মধ্যে ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক 
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টন বীজ রাষ্ট্রীয় বীজ খামারগুলিতে উৎপাদন হয়। বাকি যে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন 
বীজ লাগে সেটা বেসরকারি খামারগুলিতে উৎপাদন হয়। ছোট, মাঝারি চাষীরা নিজেরা বীজ 
উৎপাদন করে চাষ করে। গ্যাটের ধারা ,.%ুধায়। কোনও কৃষক তারা নিজেরা যে বীজ 
উৎপাদন করছে সেটা তারা বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না, 
সেটা বিনিময়যোগ্য নয়। এই ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন বীজ বাজারে বিক্রি করার 
ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাবে। 


সুতরাং সার্বিকভাবে এই তিন লক্ষ আশি হাজার মেট্রিক টন বীজ বিক্রির ক্ষমতা 
আমাদের চলে যাবে। কৃষকদের হাত থেকে, ছোট মাঝারি কৃষকের হাত থেকে এই ক্ষমতা 
চলে যাবে। অনিবার্যভাবে সেই বিক্রির ক্ষমতা এসে পড়বে ভারতবর্ষে আমাদের কিছু দেশীয় 
এবং প্রধানত বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা, যারা আমাদের এখানে এগ্রিকালচারাল সিড্‌স তৈরি 
করার জন্য তাদের সমস্ত বীজকে, মেধাকে এখানে নিয়োজিত করবে। এই অবস্থার মধ্যে 
দাঁড়িয়ে আমাদের লড়াইটা করতে হবে। আমি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই, আপনারা 
জানেন যে আমাদের এই কৃষির উপরে একটা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে চলেছে। গ্যাটচুক্তির 
অন্যতম ধারা অনুসারে ক্ষুদ্রবীজ এবং ক্ষুদ্র উদ্যনের উপরে পেটেন্টের অধিকার তাদের দিতে 
হবে। ইতিমধ্যে প্রায় দুশশটি বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা আমাদের দেশে এই কষুদ্রবীজ এবং ক্ষুদ্র 
উদ্ধিদের উপরে তাদের পেটেন্টের যে অধিকার তা ত্যাপ্লাই করেছে। ফলে আগামীদিনে কৃষিতে 
বিপ্লব আনার জন্য যে বায়ো-ফার্টিলাইজার এবং বায়ো-পেস্টিসাইড্্‌স এবং বায়োডফাংগাসের 
যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা হয়ে উঠেছে, যা আমাদের দেশেও কিছুটা হয়েছে, সেগুলোর সমস্ত 
অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হব। এই প্রসঙ্গে স্যার, আপনার কাছে উল্লেখ করতে 
চাই-_ভর্তুকির ব্যাপারে সমরবাবু কিছুটা বলেছেন, অন্যান্য সদস্যরাও বলেছেন__আমি মনে 
করি যে আমাদের রাজ্য সরকারের এইন্ষে কিছুটা ভূমিকা থাকা উচিত। ইতিমধ্যে আমাদের 
ভাবা দরকার যে সিড্স"-এর ক্ষেত্রে যখন পাক্রমণ আসছে, বিশেষ করে স্যালাইন বেল্টে 
বীজের উপরে আক্রমণ আসছে, তখন আমাদের পশ্চিমবাংলায় কৃষি গবেষণাগার গত আট 
বছর ধরে স্যালাইন চাষোপযোগী যে ধান, সেই ধান-বীজের গবেষণার ব্যাপারে তদানিত্তন 
কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ মহাশয় আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে সেই গবেষণা 
ল্যাবোরেটরিতে সফল হয়েছে। তিন বছরের মধ্যে তা বাজারে ছাড়া হবে। সেই তিন বছর 
পেরিয়ে গেছে, তার ওপরে আজও পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই নোনাজলের 
উপযোগী ধান চাষের বীজ এখনও পর্যন্ত কৃষকদের কাছে আসে নি। গ্যাট চুক্তির ধারা 
অনুসারে এবং আমাদের দেশে গবেষণার সুযোগ কম থাকার সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো 
আমাদের বীজের বাজারকে দখল করত আ'সছে। এই সময়ে আমাদের রাজ্য সরকারের 
তরফে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আমাদের নিজন্ব উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা যাতে 
আমাদের গবেষণাকে সফল করতে পারি, আমরা যাতে আমাদের পশ্চিমবাংলার মাটির উপযোগী 
ধান, পাট, গম, তৈলবীজ, ডাল ইত্যাদি নানাবিধ উন্নতমানের বীজের গবেষণার জন্য আরও 
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বেশি অর্থ নিয়োগ করতে পারি এবং গবেষণাকে ফলপ্রসূ করতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের 
নজর রাখা দরকার। ভুকির ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলব, 
আমি মনে করি যে আমাদের রাজ্য সরকারের অত্যন্ত সুচিদ্তিত পদক্ষেপ নেওয়া 
দরকার-_আমাদের তাতে ভর্তুকি কমাতে না হয়। কি সেচের ক্ষেত্রে, কি জলের ক্ষেত্রে, কি 
বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সব ব্যাপারে সুচিত্তিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আমরা জানি যে আমাদের 
অনেক অর্থ -সঙ্কট আছে। কিন্তু এই বিষয়টি আরও বেশি করে ভাবার সময় এসে গেছে। 
আমাদের রাজ্য সরকারের নানান সংস্থায় যে শতশত কোটি টাকা নানান কারণে ক্ষতি হয়ে 
যাচ্ছে প্রধানত প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য। অযোগ্যতার জনা শতশত কোটি টাকা সেখানে 
ভর্তুকি দিতে হচ্ছে প্রতি বছরে । সেখানে আমরা যদি আমাদের যোগ্য প্রশাসনিক এবং সৎ 
ও নীতিনিষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই অর্থের অপচয় বাঁচাতে পারি, তাহলে কৃষি 
গবেষণার স্বার্থে এবং বিদ্যুতের স্বার্থে, সেচ এবং নিকাশি স্বার্থে আরও বেশি ভর্তুকি আমরা 
দিতে সক্ষম হব। আজকে এই কৃষিক্ষেত্রে সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে দাড়িয়ে পশ্চিমবাংলায় 
যেখানে প্রধানত বৃষ্টি নির্ভর চাষ হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। 
আমাদের সেচ এবং নিকাশি ব্যবস্থার উপরে বেশি জোর দেওয়া দরকার। এই কয়টি কথা 
বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শান্তিরঞ্জন ঘটক ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার, স্যার, আমার এই বিষয়ে বক্তব্য খুব 
কম হবে। কালকে বোধহয় গ্যাট চুক্তির ফলে শিল্প-শ্রমিকদের উপরে বা শিল্পের উপরে কি 
প্রভাব বিস্তার করছে সেই বিষয়ে একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা আছে। কালকে সেই বিষয় 
নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমার প্রথম কথা হচ্ছে, এই বিষয়গুলো কোনও আলাদা 
বিষয় নয়। সমস্ত বিষয়টি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট দীর্ঘদিন ধরে যে পলিসি অনুসরণ করছিল, 
এগুলো তারই ফলশ্রুতি। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ওরা গাঁয়ের পুকুরে গিয়ে পড়লেন। পুকুরে 
পড়ে হাবুডুবু খেয়ে বলছে চমৎকার কাদা।' 
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এই কাদা সেই কাদা নয়, এই কাদা হচ্ছে আমেরিকান কাদা এবং তার কিছু ফল 
খগাচ্ছেন, আই. এম. এফ. থেকে সেটা বাড়ে এবং পরপর কতকগুলি পদ্ধতি নেওয়া গুরু 
হয়ে যায়। এই পদ্ধতিগুলি ডাষ্কেল প্রস্তাবের মধ্যে পরপর আছে এবং এই চুক্তি সই করার 
আগে থেকে তারা এইগুলি কার্যকর করতে শুরু করেন এবং এই বিষয়ে তাদের বোঝাবার 
জন্য, সাহায্য করবার জন্য অনেক তীক্ষবীদ মানুষ আমেরিকানরা তাদের দেশে অনেক আগে 
থকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি একজন ভদ্রলোককে জানি, তার নাম বলব না, তিনি ডক্টুরেট, 
অর্থনীতির বিরাট পন্ডিত, তিনি আমেরিকায় থাকার সময় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে 
বাষ্্ায়ত্ত শিল্প রাখা উচিত নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প তুলে দাও তাহলে ভারতবর্ষের উন্নতি হবে। 
আমি কিছুদিন আগে শুনলাম সেই ভদ্রলোক ভারতবর্ষের, আমাদের এই দেশের আরও 
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অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন যাতে দেশের উপকার হয়। এই রকম আরও 
অনেক গিয়েছে। অর্থনীতির যে সমস্ত পরিবর্তন হয়েছে, শিল্পনীতির পরিবর্তন হয়েছে, এইগুলি 
সব কাল্টিমেট করছে এঁ চুক্তি মারফৎ, ইন্সটিটিউলাইসড হয়েছে চুক্তির মারফৎ সই করে। 
ওরা একটা কথা বলেন, সেটা হচ্ছে অন্য দেশে আছে, আমরা সেখানে বলেছিলাম, 
আমাদের মতো যে সমস্ত দুর্বল দেশগুলি আছে, তাদেরকে নিয়ে জোট বীধুন না। এটা 
হয়েছিল যুদ্ধের সময়। সেটাই করুন না, যেটা যুদ্ধের সময় হয়েছিল। জোট বাঁধবেন না। প্রায় 
১৩০টি দেশ আছে। আর একটা কথা বলেন, চীনের কথা প্রায় শুনি-_আমেরিকানরা বলে 
আমাদের জন্য একটু দরজা খুলে দাও, তোমাদের দেশে যাব। কারণ চিনের যে যুক্তি, চিনের 
বাজারে ঢুকতে গেলে তাকে তাদের টার্মস ত্যান্ড কন্ডিশনে যেতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে 
ব্যবসা করার ব্যাপারে আপত্তি নেই, ব্যবসা করতেই হবে, কিন্তু ব্যবসার যে টার্মস ত্যান্ড 
কন্ডিশন সেইগুলি হচ্ছে সবচেয়ে গোলমেলে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এটা বিনয়বাবু বলেছেন, 
আরও দু-একজন বলেছেন, শুধু আমাদের দেশের কৃষক নয়, জাপানের কৃষকরা তারাও 
বিক্ষোভ জানিয়েছেন, ফ্রান্স ইটালি, স্পেইন, বিভিন্ন দেশের শুধু কৃষক নয়, জাপানে, থাইল্যান্ডের 
মাছ কি ভাবে ঢুকবে, মাছ ঢোকার যেসব চুক্তি হয় তখন সেখানে ফিশারম্যানদের বিক্ষোভ 
হয়েছে, আরও বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেও বিক্ষোভ হয়েছে কারণ প্রত্যেকের স্বার্থে লাগছে। এটা 
হচ্ছে একটা জিনিস। আর একটা জিনিস যেটা আমেরিকা বলছে, ভর্তুকি তুলে দাও। 
সম্তায় বীজ সরবরাহ করে এবং তার জন্য ফোরসিবলি অন্য দেশের মার্কেট তারা দখল করে 
দিচ্ছে-_এটা তারা করছেন। আর তাদের যদি কোনও অসুবিধা হয় তখন ৩০১ প্রয়োগ হচ্ছে 
যে অন্য বাইরের দেশের জিনিস সেখানে যেতে পারবে না। এই কথাগুলি ওরা বলেন না। 
তৃতীয়ত হচ্ছে, আমার আগে দু-একজন বলেছেন, আমরা ভর্তুকি কমাচ্ছি, এটা যদি শুধু 
দেখি তাহলে তাতে হবে না। সব ইমপ্যাক্ট তাতে বোঝা যাবে না। কারণ প্রত্যেকটি জিনিসের 
দাম বাড়ছে। জলের দাম বেড়ে যাবে, চাষী যে জল ব্যবহার করে, নদীর জল ছাড়া, 
ডিপটিউবওয়েলের জল তারও দাম বাড়বে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, ইলেন্ত্রিসিটির দাম বাড়বে, 
সকলের জন্য বাড়বে। যেমন এনরোলমেন্টের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে আমেরিকান কোম্পানির 
সেটা হচ্ছে, ওরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করবেন, ১৬ শতাংশ তার প্রফিট গ্যারান্টি করতে হবে। 
রেটও তারা ঠিক করবেন। ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সমিশন সিস্টেম সেটা যদি সংশ্লিষ্ট যারা এস. ই. 
বি. তারা যদি করে দিতে পারে দিল, না হলে ওরা করে দেবেন। ন্যাচারালি তখন তারা 
বলবেন, আমাদের রেট নিতে হবে। তারপরে টাকা যাতে ঠিকমতো পায় তার জন্য কাউন্টার 
গ্যারান্টি দিতে হবে স্টেট গভর্নমেন্ট। এই কোম্পানি যদি টাকা না তুলতে পারে। গ্রাহকরা 
যদি টাকা না দেয় তাহলে স্টেট গভর্নমেন্ট দেবে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি টাকা না দিতে পারে 
তাহলে সভরেন্ট গ্যারান্টি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার তারা দেবে। এবং এই সঙ্গে কমার্শিয়াল 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে তারা চুক্তি করে দিচ্ছে। এনরোলমেন্টরা আপত্তি করছে, কমার্ণিয়াল ব্যাঙ্ক মানি 
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না, তোমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি করে দিতে হবে যে আমাদের টাকা 
যদি না পাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে টাকা কেটে নেব। এবং এই ব্যবস্থাও হয়েছে। যদি 
এইভাবে এ কোম্পানির টাকা স্টেট থেকে না ওঠে তাহলে এস. ই. বি. যে টাকা, আমাদের 
গ্ল্যানিং-এ যে টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বরাদ্দ করবেন, সেখান থেকে স্লাইস কেটে নেওয়া 
হবে, সেই প্ল্যান থেকে। 


তাছাড়া এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি মারফত ওরা যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করবে, সেই 
পাওয়ারের যে টারিফ, আলাদাভাবে ব্যাঙ্কেতে তার লেজার হবে। ওখানে এ টাকাটা এস. ই. 
বি-কে জমা দিতে হবে। এস. ই. বি-র সমস্ত চার্জেস টাকা রিপেমেন্ট হচ্ছে কিনা তা দেখবে, 
তারপর অন্য চার্জেস দিতে হবে। রেজাল্ট হচ্ছে এস. ই. বি আরও সিক হবে। সমস্ত 
জিনিসটা ঘুরে এসে আমাদের উপরেই পড়বে। জিনিসের দর বাড়বে এবং জিনিসের দর 
বাড়লে সেটা আপনার উপর পড়বে, চাষীর উপর পড়বে এবং ডোমেস্টিকের উপরও সেটা 
গড়বে ও ইন্ডাস্ট্রির উপর সেটা পড়বে। সেই কারণে স্যার, আমি অন্য কথা বলতে চাই না, 
আমাদের একটা কথা ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে, আন্দোলন হচ্ছে, ২৯শে সেপ্টেম্বর 
নয়। যে নাগপাশে আমাদের জড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেই নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে 
* গেলে, খুঁটিনাটি দৈনন্দিন ব্যাপার নিয়ে আমরা যদি মানুষকে বোঝাতে না পারি তাহলে সমস্ত 
মানুষকে আমরা একটা জায়গায় আনতে পারব না। এর ফলে বিভিন্নভাবে কিছু লোক 
উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু ব্যবসায়ী যারা শুধু ইমপোর্ট, এক্সপোর্টের ব্যধসা করে-আমরা এও 
জানি তারা কোনও মাল বিক্রি না করে শুধু এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করে-তারা টাকা তুলে 
নিচ্ছে। এই রকম বু লোক আছে। খবরের কাগজগালো ওদের আছে, একটা এন্টারটেনমেন্ট 
চানেল ওদের আছে, যেখানে সাবান থেকে গুরু করে নানান রকমের বিজ্ঞাপন দেখানও হয় 
এবং এই সমস্ত জিনিসের মারফত তারা মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, সেটা আমাদের 
লোকের কাছে তুলে ধরতে হবে। নইলে ছোটখাট ইন্াস্্িগুলো মরে যাবে। এখানে ছাবড়িয়ারা 
৫০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে, সাবান তৈরি করার জন্য, টুথপেস্ট তৈরি করার জন্য। 
ফলে ছোট ছোট ইন্ডা্ট্িগুলো মরে যাবে। সেইজন্য আমার আর কথা নেই, যে প্রস্তাব 
এসেছে, সেটাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যাপকভাবে, শুধু এই বিধানসভার ভেতরে নয়, মাঝে 
মাঝে ধর্মঘট করলে বা মিছিল করলে হবে না, প্রতিক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে 
তাদের জীবন-জীবিকার অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে, যাতে সারা ভারতবর্ধ ব্যাপী 
একটা ব্যাপক আন্দোলন করা যায়। এখানে ওরা টাকা-পয়সা ইনভেস্ট করবেন, এটা বিচার 
করে যে এখানে পলিটিক্যাল সিস্টেম কি আছে। সোসিও পলিটিকাল সিস্টেম কি আছে এবং 
খুবই স্বাভাবিক সোসিও পলিটিকাল সিস্টেম আমাদের রাজ্যে যেটা আছে সেটা ওদের পছন্দ 
নয়। বিদেশ থেকে শিল্পের জন্য যে টাকা-পয়সা আসছে তার মাত্র এক পারসেন্ট পাচ্ছে 
ইস্টার্ন রিজিরন। বিদ্যুতের দাম বাড়লে আমাদের রাজ্যকেও তার দাম বাড়াতে হবে, খরচ 
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বাড়লে আমাদের সরকারকেও তার দাম বাড়াতে হবে এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে একটা 
বিক্ষোভ দানা বাঁধবে । এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের যেতে হবে এবং বারবার 
তাদের বোঝাতে হবে। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[1-50 - 1-58 0-7.] 


শ্রী সমর বাওরা £ আমি একটা তথ্য তুলে ধরতে চাই। ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট 
প্রোগ্রাম ৯৪ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে বলেছেন গ্যাট চুক্তি মোতাবেক প্রত্যেকটি গ্যাটভুক্ত 
দেশ যদি তাদের মার্কেটের বেড়াজাল খুলে দেয় তাহলে ২০০২ সাল নাগাদ মোট বিশ্ব- 
বাণিজ্য বাড়বে ২৭ হাজার ৪২০ কোটি ডলারে। কিন্তু এর মধ্যে পাবে কে কতটা? অর্গানাইজেশন 
অফ ইকোনোমিক কো-অপারেশন জ্যান্ড ডেভেলপমেন্টভুক্ত ১১টা উন্নত পুঁজিবাদী দেশ তারাই 
পাবে এর মধ্যে.১৮ হাজার ৭৮০ কোটি ডলার। গ্যাটভুক্ত বাকি ১৩৭টা দেশ ভাগ করে 
নেবে ৮ হাজার ৬৪০ কোটি 'ডলার। অর্থাৎ যে বিশ্ব-বানিজ্য বাড়বে সেই বিশ্ব-বাণিজোর মাত্র 
৬৬ শতাংশ ১১টা দেশ পাবে আর ১২৬টা দেশ ৩৪ শতাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা 
করে নেবে, যদি মার্কেট সবাই খুলে দেয়। কিন্তু গ্যাট চুক্তির এগ্রিকালচারের যে পার্ট আছে 
সেখানে বলা আছে যে, স্যানিটারি আ্যান্ড ভাইটো স্যানিটরি মেজর এই ক্লজ অনুযারী কোনও 
দেশ তার আমদানি রুখে দিতে পারে। মাননীয় বিধায়ক নির্মলবাবু জানেন কিছু দিন আগে 
আমাদের কিছু চা রপ্তানি হয়েছিল জাপানে। কিন্তু জাপানের ল্যাবোরেটারিতে ক্যামিক্যাল 
এনালেসিসে এ চা পাতাকে যে প্রেস্টিসাই স্প্রেকরা হয়েছিল সেটা নাকি পাওয়া গেছে। 
অতএব ফেরত। এই চা-বাগানের ১০০ বছরের ইতিহাসে অর্থাৎ কেমিক্যাল ফারটিলাইজার 
যতদিন আবিষ্কার করা হয়েছে, প্রতি বছরই বর্ষার আগে তা ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে 
নাইট্রোজেন। এটা করতে হয়, কারণ এক ধরনের পোকার আক্রমণে এ চা গাছগুলো লাল 
হয়ে যায়। কিন্ত এই গ্রাউন্ডে এতদিন এক্সপোর্ট আটকায়নি কিন্তু আজকে আটকাচ্ছে। অতএব, 
বাজার সবাই খুলবে না। আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন, আমাদের রপ্তানির জন্য বাজার খুলবে 
না অথচ আমরা বাজার খুলে দিরেছে। মাননীয় নির্মল দাস জানেন, এই গত বর্ষার মরশুমে 
চা-বাগানের ম্যানেজাররা ছুটে বেড়িয়েছেন, এইভাবে স্যানিটরিয়াম আর ভাইটো-স্যানিটরিয়াম- 
এর আক্রমণ দেখাতে গিয়ে কি করে লক্ষ লক্ষ নিমের চারা পাওয়া যায় তার জন্য ছুটে 
বেড়িয়েছেন। গ্যাট চুক্তির ফলে নিমেও হাত পড়েছে। এই পেটেন্টও আমার দেশে নেই। 
আমেরিকার টনিলারসেন কোম্পানি আমার দেশের নিমের পেটেন্ট নিয়ে বসে আছেন এবং 
সেই কোম্পানিরই একটা সাব-সিডি কোম্পানি ডবু. আর. গ্রেস্‌ কেমিক্যাল কোম্পাণি। তার 
এই নিম গাছ থেকে একটা অর্গানিক ইনসিকটিসাইড তৈরি করেছেন থে প্রোডাক্টের নাম 
মার্গসানও। আর অতি সম্প্রতি এই গোদরেজ কোম্পানি এ কোম্পানির জুনিয়র পার্টনার 
হিসাবে আমাদের দেশে অর্গানিক ইনসিটিসাইটড তৈরি করবেন বলে খবরের কাগজে বিবৃতি 
দিট়্ছেন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদের জনসভায় গিয়ে বললেন যে, বামপন্থীরা 
অপপ্রচার করছে যে আমেরিকার কোম্পানি নিম গাছের পেটেন্ট নিয়েছে। তোমরা ভারতবাসীরা 
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যখন সকালবেলা নিম-এর দীতন নিয়ে দাত মাজত তখন কি তা কেউ কেড়ে নিয়েছে? 
বামপন্থীরা অপপ্রচার করছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিম গাছে উষধি গুন নিয়ে বিদেশি 
কোম্পানি মুনাফা লুটবে আর আমার দেশের লোক শুধু দাতন কাঠি হাতে ধরে সম্তুষ্ট 
থাকবে, এই যদি গ্যাট চুক্তির অবাদন হয় কৃষিক্ষেত্রে তাহলে যারা আমাদের দেশকে গ্যাটচুক্তির 
অন্তর্ভুক্ত করেছে জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এটাই 
জানতাম, বিজ্ঞানীরা ল্যাবেরেটরিতে গবেষণা করে কোনও নতুন জিনিস বা কোনও নতুন 
পদ্ধতি আবিষ্কার করলে তার উপরে পেটেন্ট হয়। এ এক নতুন জিনিস; প্রকৃতির বুকে এই 
গাছ আপনা-আপনি চার হাজার বছর ধরে হচ্ছে তার উপর পেটেন্ট। আমেরিকার স্যালিফস 
বছর ধরে চাষ হত, কোনও ল্যাবোরেটারিতে তৈরি করা হয় না। তারও উপর পেটেন্ট নিয়ে 
নিলো এই স্যালিফস কোম্পানি । আবার এ সিমিলার প্যাটার্ন কটন বলিভিয়ায় চাষ হত এ 
স্যালিফস কোম্পানির পেটেন্টের সুবাদে বলিভিয়ার এই কটনের চাষ বন্ধ হয়ে গেল। 


এই গ্যাট চুক্তির অক্ট্রোপাশ কি ভাবে বিভিন্ন দেশের কৃষি বিকাশকে অবরুদ্ধ করে 
দিচ্ছে সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি তথ্য তুলে ধরে তা আমি দেখলাম। আমাদের দেশের 
নেতৃবর্গ বলেছেন কোনও অসুবিধা দেখা দিলে আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। 
আমার প্রস্তাব যেহেতু গ্যাট চুক্তির ফলে কৃষির উপর যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে তার 
উপর সেইহেতু আমি বলব, এই অসুবিধা দূর করার জন্য এর থেকে বেরিয়ে আসা হোক। 
এরজন্য আমি আমার প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি 
যে এই গ্যাট চুক্তি থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে আসা হোক। আমি আমার দাবি আবার 
জোরালোভাবে উত্থাপন করে এবং আমার প্রস্তাব সকলে সমর্থন করবেন এই অনুরোধ 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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/যেহেতু আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ, তাই এই দেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নতিসাধন, 
অন্যান্য বিষয়ে ও দেশের অগ্রগতি সম্ভব করা একটি পূর্ব শর্ত; 


যেহেতু স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের তথ্য রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর 
ক্ষিদের সম্মুখীন ; | 

যেহেতু গ্যাটচুক্তির ফলশ্রুতিতে কৃষির উপকরণগুলি__যথা-_সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ 
ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে ; 


যেহেতু গ/ট চুক্তির প্রভাবে কৃষিক্ষেত্ে উন্নত বীজের ব্যবহারে পেটেন্ট সং্রান্ত বিধিনিষেধ 
আরোপিত হবে ; 
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যেহেতু এই চুক্তির প্রভাব রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদনের নামে দেশের খাদ্য উৎপাদন 
বির্লিত করবে এবং খাদ্যের জন্য আমাদের দেশকে বিদেশের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে ; 
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এবং 
যেহেতু এই চুক্তির প্রভাব গণবন্টন ব্যবস্থা বানচাল করে কৃষকসহ দরিদ্র জনগণের 
জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তুলবে; 
অতএব এই সভা কৃষি ও কৃষকের তথা সমগ্র দেশের সর্বনাশ সৃষ্টিকারী গ্যাটচুক্তি 
থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি 
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্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ স্যার, আমাদের আমল থেকে শুরু করে এই সরকারের আমলে, 
গত বছর পর্যন্ত প্রত্যেক বছর আমাদের, এম. এল. এ.-দের “তস্তজ'-র পক্ষ থেকে ২০% 
বা ১০% রিবেটের একটা কুপোন দেওয়া হ'ত--১৭ বছর ধরে দেওয়া হয়েছে। এ বছর 
বলা হচ্ছে, তস্তজ'-এর ব্যবসা নাকি সাংঘাতিক ভাল হচ্ছে, অথচ এ বছর এ কুপোন দেয়া 
বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের যে প্রিভিলেজ ছিল, সেটা কার্টেল করা হচ্ছে। 
'তস্তজ'-এর যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের বলুন যে, 
কেন, কি কারণে এবারে ওটা দেয়া বন্ধ করে দিলেন। 


শ্রী পান্নালাল মাজি ঃ স্পিকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের 
মাননীয় সদস্য সু্তবাবু যেটা বললেন সেটা কিছুটা ঠিক, সবটা ঠিক নয়। জেনারেল রিবেট 
২০% যেটা দেওয়া হ'ত সেটা এবারেও সব জায়গাই দেয়া হচ্ছে, বন্ধ করা হয়নি। কিন্ত 
ইতিপূর্বে যে স্পেশ্যাল ডিস্কাউন্ট কার্ড দেয়া হ'ত এম. এল. এ., মন্ত্রী প্রভৃতি ভি. আই. পি.- 
দের সেটা অনিবার্য কারণ বশতঃ এবারে দেওয়া গেল না। এর জন্য আমরা দুঃখিত। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ আমি জানতে চাইছি, অনিবার্য কারণস্টা কি? 


মিঃ স্পিকার ঃ অনিবার্য কারণ হচ্ছে ভি. আই. পি.-দের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে 
না। 
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শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কালকে সন্ধায় ঘটনাচক্রে আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। সেই 
জায়গাটা ছিল মূলত অবাঙালি অধ্যুসিত গুজরাটি, মাড়োয়ারি এলাকা। সেখানে একটা জিনিস 
দেখলাম, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র থেকে তাদের যারা আত্মীয়-স্বজন ওখানে রয়েছেন, প্লেগের 
কারণে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ পশ্চিমবাংলায় চলে আসছে এবং অত্যন্ত আতম্কজনক অবস্থা 
সৃষ্টি করছে ওদের পরিবারগুলির মধ্যে। প্লেগ ছিল না, আবার ফিরে আসছে। যখন প্লেগ 
ছিল- বার্মা থেকে আসত তাদের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা ছিল এবং সেই ব্যবস্থা পোর্ট এবং 
রেলওয়ে স্টেশনে নেওয়া হত। আমি মনে করি, পশ্চিমবাংলায় বিরাট সংখ্যক মানুষের স্বার্থে 
বিশেষ করে এয়ারপোর্ট এবং বড় বড় রেলওয়ে স্টেশনে, ওয়েস্টবেঙ্গলের বর্ডারিং স্টেশনে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে যাত্রীদের যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা 
দরকার। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আজকে যেহেতু বিধানসভার শেষ দিন, এই 
ব্যাপারে দয়া করে স্বাস্থ্মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করুন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ে ঘোষণা করেন 
তাহলে আমার মনে হয়, পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারি সাধারণ মানুষ এই আতঙ্ক থেকে 
অব্যাহতি পাবেন। 
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মিঃ শ্পিকার £ মিঃ প্রবোধ সিন্হা, আজকে খবরের কাগজে দেখলাম ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হেলথ অফিসারদের নিয়ে এই ব্যাপারে মিটিং ডেকেছেন। কলকাতা 
ছাড়াও কিছু কিছু শিল্পাঞ্চল আছে। আমার সুরাটে যাবার অবকাশ হয়েছিল এবং অন্যান্য 
জায়গায়ও গেছি। আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, সুরাট থেকে অনেক মানুষ কলকাতায় 
আসেন এবং অনেক লোক কলকাতা থেকে গিয়ে ওখানে জরি, সোনা এবং রুপোর কাজ 
করেন। তারা সুরাট থেকে পালিয়ে আসছেন এবং কিছু কিছু লোক কলকাতায় চলে আসছেন। 
এই প্লেগের ইলিমিনেশন পিরিয়ড বোধ হয় ১৫ থেকে ২০ দিন থাকে। যারা আসছে তাদের 
মধ্যে প্লেগে আক্রান্ত হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। অতীতে এই প্লেগের জন্য একটা মনিটেরিং 
সেল ছিল, তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত, ইদানিং সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি স্বাস্থামন্ত্ী 
মহাশয়কে বলবেন এই ব্যাপারে সরকার যেন সর্তক থাকেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। 
অবশ্য সরকার এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই দেখছেন, কিন্তু হাউসের সেন্টিমেন্টটা কনভে করে 
দেবেন। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৭৫ তম জন্ম দিবস। এই জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা 
প্রসার সমিতি এবং এই রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষান্রতী মানুষ বিদ্যাসাগরের এই ১৭৫ তম 
জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ তারিখ থেকে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মেলার 
আয়োজন করেছেন। ইতিপূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্বাস্থান বীরসিংহ গ্রামে মেলা হয়েছে। 
মাননীয় বিরোধীদলের নেতা ডাঃ জয়নাল আবেদিন গতবছর এই বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে মেলায় 
ংশ নিয়েছিলেন এবং সর্বস্তরের মানুষ এই ধরনের মেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবারে 
মেলায় উদ্বোধন করবেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী শঙ্করদয়াল শর্মা। এছাড়া রাজ্যপাল থাকছেন 
এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা থাকছেন। এই বড় মেলা থেকে 
বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় ঘোষণা করা হবে। এই বিদ্যাসাগরের মেলাকে সফল করার জন্য এবং 
বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এই সভায় সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী মৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২ সেপ্টেম্বর আমরা যখন সবাই 
শিরালদাহে পুলিশের গুলি চালনায় বিচলিত ছিলাম তখন ক্যানিং-এর খুটিয়ারিশরিফে পুলিশ 
ফাড়িতে একটা মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। একজন বিবাহিতা মহিলা ঘিনি সম্ভানের 
জননী তাকে ২ জন পুলিশ কনস্টেবল ধর্ষণ করেছে, বলাৎকার করেছে। এই খবর সংবাদপত্রে 
বেরিয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেহারবানুর ধর্ধণের ঘটনা ঘটল ফুলবাগান থানার 
লক-আপে। 


[10-10 -_ 10-20 8.1)7.] 


বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মহিলারা নিরাপস্তার অভাব বোধ করছেন। আবার পুলিশ 
লক-আপে এই রকম একজন গরিব মহিলার ধর্ষণের ঘটনা ঘটল। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। আমরা দেখছি দুটি পুলিশ কপটেবল তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মহিলা আদালতে 
জবানবন্দি দিয়েছেন এবং এই ঘটনা একবার নয়, গত ১০ বছরে অন্তত ৫৫টি ধর্যণের ঘটনা 
ঘটছে, ১৭ বছরে লক-আপে ২০০-র বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। একদিকে পুলিশ লক-আপে 
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পেরে ঘুঁটিয়ারি শরিফের অন্তত মহিলারা তার প্রতিবাদ জানাবেন এটাই আশা করব। 


শ্রী প্রভপ্জন মন্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৬৯-৭০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের মুর্তি 
কলকাতা কলেজ ক্কোয়ারের সামনে, ভাঙ্গা হয়েছিল। সেদিন সারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিদ 
সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলেছিলেন এবং প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন সেই ন্যকারজনক 
ঘটনাকে। আগামী ২৬ তারিখ থেকে বিদ্যাসাগার মেলার উদ্বোধন হবে, এবং গোটা রাজ্যের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেই মেলার উদ্বোধন করবেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী শঙ্করদয়াল 
শর্মা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি ও এঁতিহ্কে সামনে রেখে সেদিনকার সেই পাপের স্বলন 
হওয়া দরকার। আমি মনে করি যারা সেদিনের সেই দুষ্ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল দ্যযর্থহীন ভাষায় 
যেন সেটা স্মরণ রাখেন। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার 
কথা আপনার এবং এই সভার কাছে উত্থাপন করতে চাই। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে প্লেগের 
বিষয়ে যে খবর খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে সেই রকম 
ঘটনা যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেটেড হয়ে গেছে বলে 
আমরা ভেবেছিলাম, কিন্তু ম্যালেরিয়া আবার বিপদজনক ভাবে দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে 
রেজিস্ট্রেস টাইপ অফ ম্যালেরিয়া হচ্ছে, সেরিব্রেল ম্যালেরিয়া অকারেন্স হচ্ছে, কুইনাইন 
রেজিস্ট্রেস হয়ে গেছে, ওতে আর রোগ সারছে না। তারপর বিহারের বার থেকে কালাজুর 
আমদানি হয়েছে, আসানসোল, বর্ধমান থেকে আরন্ত করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির 
বিভিন্ন গ্রামে হচ্ছে, স্টিডিও পাওয়া যাচ্ছে না। আবার প্রেগ ঘুরে আসছে। এই বিষয়টা 
অত্যত্ত দ্রুততার সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করা দরকার। শুধু টিট্রমেন্ট নয়, প্রিভেনটিভ 
সাইডটাও দেখা দরকার। 


মিঃ স্পিকার £ আমার মনে আছে, আগে আমাদের প্লেগের ইনকুলেশন ছিল, ইপ্রেকশন 
দেওয়া হত, খুব জর হোত, ৩/৪ দিন জবর থাকত। এখন সেই সিস্টেম আছে কি? 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ বেঙ্গল ইম্যুনিটি আ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি করত, এখন 
উঠে গেছে। আমরা সেই প্লেগ দেখিনি। সেই ধরনের রোগ আবার ঘুরে আসছে। 


মিঃ স্পিকার £ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এনকৌয়ারি করে দেখা দরকার। সুরাট থেকে 
যেসব লোক ফিরে আসছেন সেসব অঞ্চলে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়াটা জরুরি। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ স্যার, এই রোগের মূল মাধমে হচ্ছে ইদুর এবং এক প্রজাতির 
মাছি। কাজেই এদিকটা ব্লক জেলাওয়াইজ গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আমাদের যে এম. এল. 
এ. হোস্টেল, সেখানে পর্যস্ত এক-একটি তিন-চার কে'জি. ওজনের ইদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং 
সেখানে. আমার রুমের সমস্ত বই কেটে দিয়েছে। যেখানে-সেখানে ইঁদুর মরে পড়ে থাকছে। 
গ্রেনারি এরিয়া বর্ধমান, বীরভূম এর প্রতিটি বাড়িতে এ ইদুর রয়েছে। কিন্তু ইদুর গনেশের 
বাহন বলে অনেকেই মারেন না। কিন্তু এরা ইনফেকশন ছড়াতে পারে। রোগটা মারাত্মক। 
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এটা ফিরে এলে শরৎবাবুর যুগে ফিরে যেতে হবে। বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা 
দরকার একথা বলছি। 


শ্রীমতী ছায়া বেরা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই সভাকে আশ্বত্ত করতে চাই যে 
আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টা পেপারে দেখেছি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরও সচেতন হয়েছেন। এম. আই, 
সি. সমস্ত অফিসারদের নিয়ে বসেছেন এবং দিল্লির সঙ্গেও কথা বলেছেন। পেপারে বিষয়টা 
দেখবার পরই চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে, যেহেতু ১৯৪৮ সালের পর 
আর রোগটা দেখা যায়নি, স্বাভাবিকভাবেই এই রোগের চিকিৎসা তাদের আর করতে হয় না 
এবং তারফলে রোগটা দেখা দিলে তাদের অসুবিধাই হবে। সে কারণে স্বাস্থ্য দপ্তর সচেতন 
আছেন। আমরা অফিসারদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চালাচ্ছি যে, কিভাবে গ্রিভেন্টিভ 
মেজার নেওয়া যায়, সাথে সাথে দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বলেছি আমাদের স্বাস্থ্য 


দণ্তরকে এ-ব্যাপারে সাহায্যে করবার জন্য। কাজেই সবাই যদি সচেতন হই তাহলে নিশ্চয়ই 
বিপদটা ঠেকাতে পারব। 


মিঃ স্পিকার ঃ ডাঃ ভূঁইয়া, আপনার ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে, এটা খুবই বিপদের কথা। 
তবে অতীতে কংগ্রেসের একটি বাহক-_-পশ্-_বলদ থাকত, এখন সেটা ইদুর হয়ে যায়নি 
তো? 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পূর্তমন্ত্রী বলেছিলেন যে, বিশ্ববরেণ্য চলচিত্রকার 
সত্যজিৎ রায়ের একটি আবক্ষ ঘূর্তি-_ ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি বসছে__একটি বিশেষ জায়গায় 
বসবে। এ-ব্যাপারে আপনি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে আমি অনুরোধ করব, 
ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তি সুখমর চত্রবর্তী, ধিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছে 
কিন্তু তার নাম কেন অবিচুয়ারী রেফারেনে এল না জানি না, থিনি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান 
প্রমোদ দাশগুপ্তের সহকর্মী ছিলেন এবং একসঙ্গে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছেন, তার একটি 
আবক্ষ মূর্তি তিনি রিপন স্ট্রিটের যে এলাকায় থাকতেন সেখানে স্থাপন করা হোক এবং তার 
নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হোক। সত্যজিৎ রায় এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত 
বিষয়টা যদি পূর্তমন্ত্রী একটু বলেন বাধিত হব। 


[10-20 -- 10-30 4.1.] 


শ্রী মতীশ রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য হাউসের সামনে যে প্রস্তাব 
রেখেছেন, আমি সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। 
চলচিত্রকার সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আমরা প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার গ্রহণ করেছি। তার 
পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি এবং এই ব্যাপারে দু'একটি বৈঠকও*আমাদের 
হয়েছে। আমরা এই সত্যজিৎ রায়কে যাতে সঠিকভাবে সম্মানিত করতে পারি তার জন্য 
চিন্তা করছি। আর বিপ্লবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আমরা একই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 
সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি। আমরা আশা করছি যে আগামীদিনে 
এটাকে বাস্তবায়িত করতে পারব। 


শ্রী আবুল হাসানাৎ খান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজ্যের প্রয়াত রাজ্যপাল 
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[240) 92100677021, 1994] 
প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান, যিনি একজন মানবতাবাদী, এতিহাসিক এবং ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি 
একটা আদর্শ হিসাবে কাজ করে গেছেন, তার স্মৃতি রক্ষার জন্য ফারাক্কায় তার নামে একটা 
কলেজ করা হচ্ছে। সরকার সেই কলেজের অনুমোদন করেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও 
আফিলিয়েশন দিয়েছে । আগামী ৩রা অক্টোবরে সেই কলেজ উদ্বোধন করা হবে। বর্তমান 
রাজ্যপাল সেই কলেজ উদ্বোধন করার জন্য যাবেন। শিক্ষামন্ত্রী এবং এবং ভাইস-চ্যান্সেলরও 
সেখানে যাবেন। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী ৩রা 
অক্টোবর ফারাক্কায় কলেজের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবার জন্য। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে শিয়ালদা স্টেশনে 
পুলিশের পৈশাচিক আক্রমণে ৬ জনের মৃত্যুর পরে বামফ্রন্ট সরকারের হাতের রক্ত শুকোতে 
না শুকোতে তার কয়েক দিনের মধ্যে পুরুলিয়ায় আমাদের রাজ্য সরকারের পুলিশ যে ভাবে 
অবহেলিত আদিবাসিদের উপরে আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে ভাবার গুলি করল, সেই গুলিতে 
আবার ৩ জনের প্রাণ হারাল। এই ঘটনা আবার প্রমাণ করছে যে রাজ্য সরকার এই ভাবে 
সর্বক্ষেত্রে এমন কি অবহেলিত আদিবাসী যারা তাদের এই স্পর্শকাতর সমস্যাণুলিকে রাজনৈতিক 
ভাবে মোকাবিলা না করে অস্ত্র শয্যায় সজ্জিত পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে দমনগীড়ণ করে 
সমস্যা আরও দুরহ করে তুলেছে। রাজ্য সরকারের এই পুলিশ কথায় কথায় গুলি চালিয়ে 
গুলি করার চেষ্টা করছে। আমি এই ব্যাপারে সর্বদলীয় কমিটি করে পুলিশের ক্ষমতাকে 
কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


1, ১0০91007210 17010, 179 17010, 91011 1২001111000, 1১1১050770৬ 
০1 17090109 01 1111920. 
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শ্রী রবীন দেব £ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই অধিকার 
ভঙ্গের প্রস্তাব হাউসে মুভ করছি। গত ২২শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনের শুরুতে আপনি একটা 
শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, প্রাক্তন বিধান পরিষদের সদস্যা রেবা সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। 
এই প্রস্তাবের পরে নীরবতা পালন করা হয়। কিন্তু গতকাল একটা পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে যে বিধান সভায় শোকপ্রস্তাব করা হয়েছে শিয়ালদায় নিহতদের জন্য. এবং একথা 
উল্লিখিত হয়েছে যে বিধানসভায় এর আগে এই ধরনের নীরবতা পালন করা হয়নি। 


আপনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন, এই ভাবে বিধানসভার অধিবেশনকে তাদের সংবাদের 
মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে। আমি মনে করি এই সভার স্বাধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে। তাই 
আমি এই বিষয়টা আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ এই ব্যাপারে আমি প্রথমে নিউজপেপারের কাছে কৈফিয়ত চাইব, তার 
উত্তর আসার পর যা ব্যবস্থা নেবার তা নেব। সেক্রেটারি লিখবেন, কৈফিয়ত চাইবেন, 
কৈফিয়ত আসার পর ব্যবস্থা নেব। 


রী সুব্রত মুখার্জি ঃ গতকাল আমরা তো বনধে গিয়েছিলাম, বিধানসভায় আসিনি। 
কিন্তু কালকে এক দিকে গুরুত্বপূর্ণ অন্য দিকে হাস্যকর শিল্প নীতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 
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ঘোষণা করেছেন। স্যার, আপনি জানেন এই শিল্প নীতি রাজ্যের বিষয়বস্ত নয়, শ্রমনীতি 
রাজ্যের বিষয়বস্তু। আজকে কাগজে দেখলাম কয়েকটি দফা বলে দিয়েছেন, উনি এখানে চালু 
করবেন। তার মধ্যে আছে রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ থেকে আসবে, বিদ্যুৎ বিদেশিরা করবে, এই 
সমস্ত ছাপিয়ে দিয়েছেন। উনি ছাপিয়ে দেবার কে? যখন ওপেন মারকেট ইকনমি ইন্ডিয়া 
গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে তখন জ্যোতি বসু কোন হরিদাস? এর চেয়ে হাস্মকর কিছু হতে 
পারে না। দ্বিতীয় কথা হল যারা ট্রেড ইউনিয়ন করেন তাদের সঙ্গে আমরা এক সঙ্গে কাজ 
করছি দীর্ঘ দিন ধরে। ইস্কো” থেকে আরম্ত করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা লড়াই করছি। সব 
সময় আপনারা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প নীতি নিয়ে যে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে 
গেল। গতকাল যেটা বলেছেন সেটা ত্যাক্সেপ্ট করলে সেই ভাবে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে না? ওদের বিবেকের কাছে এটা আমি প্রম্ম করতে চাই। সবশেষ প্রশ্ন হল এর পর 
আশা করি ২৯শে সেপ্টেম্বর আর ধর্মঘট করার প্রয়োজন হবে না। যদি হয় তাহলে এর 
চেয়ে অর্বাচনীয় কাজ আর কিছু হতে পারে না। ২৯শে সেপ্টেম্বর যে ধর্মঘটের উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছিল সেই ধর্মঘট যদি হয় তাহলে এর চেয়ে হাস্যকর নীতি আর কিছু হতে পারে 
না। জ্যোতি বাবু কি নিজেকে প্রাইম মিনিস্টার মনে করেন নাকি? এটা কি ওনার পৈত্রিক 
সম্পত্তি নাকি? ওপেন মারকেট ইকনমি তো কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আছি প্রথমে একটু সংশোধন করে 
নিতে চাই। এই প্রস্তাবে আমাদের নাম আগে যে ভাবে দিয়েছিলাম তার মধ্যে অতীশচন্্ 
সিন্হা মহাশয়ের নাম ছিল না, এখন আমি অতীশচন্দ্র সিন্হা মহাশয়ের নাম আনতে চাইছি, 
আনার প্রয়োজন আছে। আশা করি সরকার পক্ষের এতে আপত্তি নেই। সিগনেচারিদের মধ্যে 
অতীশবাবুর নাম বাদ পড়েছে, এটা ইনক্লুড করা হোক। 

মিঃ স্পিকার ঃ ঠিক আছে লেট ইট বি ইনক্লুডেড। অতীশবাবু সই করে দিন। 
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আমরা এটা নিয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জরুরি 
ভিত্তিতে মন্ত্রিসভায় গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ 
কিছু হয়নি। এই ইরোশন অব্যাহত রয়েছে, জলঙ্গি টাউন চলে গিয়েছে পদ্মার গর্ভে। 


|10-30 -_ 10-40 ৪.7. ] 


মানুষগুলোর পুনর্বাসন বা রিলিফ হয়নি বলে আজকে তারা ক্ষুব্ধ এবং দিশেহারা হয়ে 
গেছেন, আমাদের উপর হামলা করছেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হ'ল, ত্রাণ অবধি পৌছায়ণি 
সেখানে, বরং তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই সভা 
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থেকে প্রস্তাব তোলার আগে আমি বলেছিলাম যে, এখান থেকে একটা টিম গিয়ে ওদেরকে 
আ্যাসিওর করতে প্রকাশ্যে বলুন যে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ তোমাদের সঙ্গে আছে ; তোমাদের যে 
উদ্বেগ, সর্বনাশ এবং লোকসান হচ্ছে সেটা গোটা পশ্চিমবঙ্গ শেয়ার করে নেবে। কিন্তু সেটা 
করা সম্ভব হয়নি। কেন সেটা সম্ভব হল না বুঝতে পারলাম না, কারণ এতে সরকারের 
আপত্তি থাকার কথা ছিল না। মানুষগুলোর এই দিশেহারা অবস্থাতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
তথা প্রশাসনের কীছে অনুরোধ করব, যাতে তাদের উপর কোনও অত্যাচার না হয়, তাদের 
যাতে আযাসিওর করা হয় যে, এই দুর্দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের সঙ্গে আছে। আজকে 
এখানে আপনারা যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা একমাত্র ইন্দোনেশিয়া ছাড়া আর কোথাও 
নেই। একই রেজিমে একজনের নেতৃত্বে সতের বছর কেটে গেল, একটানা ক্ষমতায় থাকার 
ক্ষেত্রে এটা কম সময় নয়। আপনাদের জানা দরকার যে, একটানা সতের বছর ক্ষমতায় 
আছেন বললেও ১৯৬৭ সালের পর থেকে আজ পর্যস্ত-_মাঝে আমাদের পাঁচ বছর বাদ 
দিলে-_একটানা বাইশ বছর বামফ্রন্টই সরকারের নেতৃত্বে আছেন। সেখানে বাইশ বছরে 
রাজ্যের কিন্তু কিছুই উন্নতি হয়নি। আপনারা সতের বছর রাজত্বকালেও কোনও কাজ করেননি। 
আজকে মাননীয় সেচমন্ত্রীকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি অবগত আছেন যে, চোদ্দ 
বছর আগে যে প্রীতম সিং কমিটি তৈরি হয়েছিল তার এস্টিমেট কেন কার্যকর করা হল 
না এবং তাতে ১৯৮ কোটি টাকার কথা যা বলা হয়েছিল তার কি ব্যবস্থা হল? আপনার 
এই ব্যাপারে দুটো জিনিস জানা দরাকর-_একটা হচ্ছে, ফারাক্কা ব্যারাজ না হলে কি অবস্থা 
হোত, আর ফারাক্কা ব্যারাজ হওয়ার ফলে কনস্ট্রাকশনের রাবিশ সারপ্লাস যা নদী বক্ষে ফেলা 
হল তাতে নদীর কোর্স বদলে গিয়ে নদী আযাংরি হয়ে গেল কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াটার 
গেট, প্যাসাজ অব ওয়াটার ইকোয়াল নয়। প্যাসাজ অব ওয়াটার ইকোয়াল না হওয়ার ফলে 
সেখানে ইরোশন হতে বাধ্য এটাই হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। আপনি কি এই ব্যাপারে 
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছেন যে এই দুটি কারণের ফলে এই প্রবলেম আযগ্রাভিট করেছে? 
প্যাসাজ অব ওয়াটার থু দি গেটস অব ফারাকা নট ইকোয়াল। এর ফলে জলের যে ফ্লো 
আসছে তাতে রাইট ব্যাঙ্ক অব দি ইন্ডিয়ান সাইড অব দি রিভার ইরোশন হতে বাধ্য। 
তারপরে, এখানে যে একশ কিলো মিটার বলা আছে সেটা, স্ট্রেচিং ফ্রম বেনিরাগ্রাম ডাউন 
টু জলঙ্গি আ্যান্ড বিয়ন্ড দশ কিলোমিটার ওয়ার্ড আউট হল কিনা তা জানা গেল না। এটা 
আমাদের আযাসিওর করার কথা ছিল যে কেন সমীন্ষা হয়নি। তার জবাব দেবেন এবং কেন 
করা হল না সেগুলো আজকে বলবেন। 


আজকে যে ইরোশন হচ্ছে, এটা ইরোশন নয়, রিভার ইজ চেঞ্জিং ইটস কোর্স। ৫০ 
বছর পূর্বে নদীর কোর্স এই দিক দিয়ে ছিল, আজকে ইট ইজ ফলোয়িং ইটস কোর্স। 
ধুলিয়ানের কাছে ১ কি. মি. ইন বিটুইন পদ্মা আ্যান্ড ভাগিরখী-_ মাত্র ১ কি. মি. বাকি আছে, 
এটা যদি ওয়াসড আউট হয়ে যায় তাহলে ডাউনস্ট্রিম অফ অল দি সিটিস লাইক নবদ্বীপ, 
কালনা, হাওড়া, ব্যারাকপুর এমন কি কলকাতার সল্টলেক পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু 
ভেরি ডেপ্জারাস সিগন্যাল, এটার সম্বন্ধে মানুষকে সরকার আশ্বস্ত করবেন কিনা তারা কি 
চিন্তা করছেন? আজ বিশেষজ্ঞরা কি চিন্তা করছেন? আমরা এই সম্পর্কে কি পরিকল্পনা 
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সেই কথা আমাদের বলতে হবে। আপনারা তো এক বা একাধিকবার কখন ৩ কোটি কখন 
২ কোটি টাকা এর জন্য খরচ করেছেন, সেটাতো ওয়াশড আ্যাওয়ে হয়ে গেছে। আপনারা 
খালি পেপার আযাকাউন্ট এর হিসাব দেখাচ্ছেন, এত খরচ হয়েছে। তিস্তা হচ্ছে এই রাজ্যের 
বড় প্রকল্প-_একাধিকবার আমরা এই ব্যাপারে বলেছি, আগের দিন করিম চৌধুরিও 
বলেছে-_এই ঘটনা কেন ঘটছে? ইট হ্যাজ বিকাম এ প্যারাডাইস অফ দি ক্ট্াক্টারস। 
কন্ট্াক্টাররা টাকা নিয়ে যে কাজ করেছেন, এত টাকা যেখানে খরচ হচ্ছে, সেখানে আজকে 
কিছুই হচ্ছে না। কারণ কন্ট্রাক্টারদের কাজের সুপারভিসন লোক নেই। আজকে এতবড় যে 
খরা হয়ে গেল, সেখানে তিস্তা নিয়ে ২০ বছরের যে পরিকল্পনা ছিল তা আজকে মানুষের 
কাজে লাগল না, মানুষকে হেলপ করতে পারল না। ইকোয়ালি আপনি এখানে বলেছেন, 
টাকাগুলি খরচ করেছেন কখন ২ কোটি, কখনও ৩ কোটি, কখনও ৪ কোটি টাকা-_কাগজে 
একটা খবর বেরিয়েছিল-_“[২[9০5 [[768-01019 50110776 (0 [70160119191 
8110/50 10 £801101 00150 00101101 ৬/051190 %৬/০% 81017 ৮11]) 016 010015817 
00195 ০01 121)0. আজ কেন এই টাকাটা খরচ করা হল না? এই টাকাটা খরচ হলে কি 
এইগুলি ঠেকানো যেত না? আজকে তো ত্রাণ মন্ত্রী নেই, অন্য মন্ত্রীদেরও দেখছি না, ধরেই 
নিচ্ছি জলঙ্গি ওয়াশড আ্যাওয়ে হয়ে গেছে আযালং উইথ ফাইভ থাউজেন্ড একরস অফ ল্যান্ড। 
আজকে সব চলে গেছে, থানা পুলিশ মানুষ সমস্ত সম্পত্তি শেষ, কিন্তু মানুষকে আমরা 
কোনও হেল্প করতে পারছি না। পশ্চিমবাংলায় ৭ কোটি মানুষের সাথে হোয়াই ক্যান্ট ইউ 
শেয়ার দি 2191 0170 001700595 06 116 [১0010 01016 ৬111) 1176 7551 01 ৬4০51 
73০1881? এখানে যে বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার করা হচ্ছে, সেই জিনিসগুলি দেখা দরকার। 
এখানে বু জিনিস আজকে লুঠ হচ্ছে, এখানে মানুষের যে উল নেমেছে তাকে ম্যানেজ করতে 
গিয়ে বিপদ হচ্ছে। এতবড় বিপদে যেখানে মানুষ তো৷ দিশেহারা হয়ে খাবেছ। এখানে কোনও 
ম্যানেজমেন্ট নেই। এখানে স্পেশ্যাল ম্যানেজমেন্ট দরকার, এটা দেখবার জন্য আমি অনুরোধ 
করছি। আমার শেষ কথা হচ্ছে-_আপনাদের এফেকটিভ পরিকল্পনা নিয়ে-_আজ সকালে 
আমি থেকে ভি. সি. শুক্রার সাথে ফোনে কথা বলেছি। আমি কেন্দ্রীয় জল সরবরাহ মন্ত্রীকে 
স্রাক্স বার্তা পাঠাচ্ছি। উনি নিজে আসছেন, আপনাদের তরফ থেকেও বলা দরকার। আপনারাও 
বলুন যে, আপনি যখন আসছেন তখন এটা দেখে যান। এখানে এক্সপার্ট টিম পাঠানো হোক, 
না হলে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসুন। এই ব্যপারে যারা এফেকটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছেন, 
তাদেরকে নিয়ে আসুন। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য কিউবা থেকে এক্সপার্ট টিম এনেছিলেন। 
এক্ষেত্রেও এই ব্যাপারে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, এই রকম স্পেশালাইজড লোকদের এখানে 
নিয়ে আসুন। আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারকে আসতে বলুন, রাজ্য সরকারকে কোঅপারেট 
করতে বলুন, মন্ত্রী নিজে এসে দেখুন এই ব্যাপারে যাতে প্রক্ষপট আযাটেনশন নেওয়া হয় 
সেটা দেখা দরকার। আজকে জলঙ্গির যে ভাঙন হল, সেখানে কেন ইট ভাজ নট রিসিভ 
দি আটেনশন অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট-_এটার জবাব দেবেন। এই ডিফারেলিয়াল ট্রিটমেন্ট 
কেন? আজকে পদ্মার কোর্স, ভাগিরথীর কোর্স-__যার জন্য ইরোশন হোক না কেন, আপনারা 
আ্যাটেশন দিচ্ছেন না, আযাডিকোয়েট আযাটেনশন দিচ্ছেন না। কেন এই জাতীয় ডিফারেল্সিয়াল 
ট্রিটমেন্ট হচ্ছে? এর জবাব আমাকে দিতে হবে। আমি আপনাদেরকে রাজনীতির উধের্ব উঠে 
বলি,_বুদ্ধদেব বাবু আমার কাছে গিয়েছিলেন ড্রাফটটা সংশোধন করার জন্য__এই ব্যাপারে 
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আমি আপনাদের সকলকে রাজনীতির উধ্র্বে থাকতে বলছি। আপনারা এই বিষয়ে রাজনৈতিক 
বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করবেন না, এই অনুরোধ বিশেষভাবে রাখছি। আর তাহলেই 
এলাকাগুলি বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে, রাজ্য বাঁচবে, সকলের কল্যাণ সাধিত হবে। 


আমার শেষ কথা হচ্ছে, ৬/০ 2১655 ০0 50110110. এক্সপার্টদের নিয়ে একটা 
টিম করুন, তারা আসেস করুক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বিভাগীয় মন্ত্রী যিনি আছেন এবং 
এক্সপার্ট যারা আছেন তাদের নিয়ে টিমটা করতে হবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কতখানি 
সাহায্য করতে পারে সেটাও দেখতে হবে। এই ইরোশন এবং নদীর গতিপ্রকৃতির যে পরিবর্তন 
তাতে মানুষগুলোকে নিশ্চিন্ত করে বিপদের সম্ভাবনার হাত থেকে কি করে রক্ষা করা যায় 
তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে, বিশেষ করে যখন আজকে মানুষ সমুদ্বের তলায় যেতে 
পারছে। আজকে বিংশ শতাব্দীর যুগে যে অগ্রগতি হয়েছে তার সাহায্য নিয়ে, ভারত সরকারের 
সহযোগিতা নিয়ে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই পদ্মার ভাঙ্গন রোধ করবার জন্য এবং 
মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে তা রোধ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। আজকে কাজ করার জন্য 
সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার দরকার। আজকে এটা আমাদের ব্যাপার নয় বলে আমরা বাধা 
দেব এটা হয় না, এটা সবার ব্যাপার। আমি আশা করি বিনা বাধায় এই মোশনটা গৃহীত 
হবে। 911 ৮/10) 01059 ৬/0105, ] 00]7])100170 [10 10101010115. 


শ্রী আবুল হাসনাৎ খাঁন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে 
মাননীয় সদস্য জয়নাল আবেদিন, লক্ষ্মীকান্ত দে এবং আরও কয়েকজন দুর্শিদাবাদ জেলার 
ভাঙ্গন সম্পর্কে সেই ব্যাপারে আমি দু-একটি কথা বলব। জয়নাল আবেদিন সাহেব প্রস্তাবটা 
উত্থাপন করতে গিয়ে এখানে রাজনীতি করেছেন, আবার এদিকে তিনি অন্যদের রাজনীতি না 
করার জন্য বলেছেন। এখানে ত্রাণ নিয়ে কোনও ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে না। পঞ্চায়েত সমিতি 
এনং জেলা পরিষদ এখানে ত্রাণের ব্যাপারে এক সঙ্গে কাজ করছে। আজকে বিরোধী দলের 
নেতার মুর্শিদাবাদের প্রতি দরদ উথলে উঠল কেন বুঝতে পারছি না? আমরা বার বার গঙ্গার 
ভাঙ্গন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি, বার বার ব্যাপারটা নিয়ে এখানে আলোচনাও 
হয়েছে। কিন্তু আপনারা কখনও এই ব্যাপারে কিছু বলেননি। আপনারা যখন সরকারে 
ছিলেন, তখন আপনারা এই ব্যাপারে কোনও কাজ করেননি। গঙ্গার ভাঙ্গনের কারণ কি 
এবং কি করে তা রোধ করা যায় তার ব্যবস্থা কি আপনারা নিয়েছিলেন? ১৯৮২ সালে 
সর্বদলীয় একটা টিম দিল্লিতে গিয়েছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে, 
সেই টিমটিতে সুব্রত মুখার্জিও ছিলেন। তিনি নিজে তখন ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, পদ্মার 
ভাঙ্গনের জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও কাজ 
করা হয়নি। এই ভাঙ্গন রোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে? গঙ্গা হচ্ছে একটি 
আন্তর্জাতিক নদী, এর ভাঙ্গনের জন্য আমাদের সীমারেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আমাদের জমি 
চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে, এটা একটা ন্যাচারাল ও ন্যাশনাল ক্যালামিটি। এখানে কি কেন্দ্রীয় 
কিন্তু কত টাকা তারা খরচ করেছেন? প্রিতম কমিটি তার রিপোর্টে বলেছিল ১৯৮ কোটি 
টাকার দরকার। 


500 55213. 71২00200105 
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সেইটা আমাদের নয়, আমরা স্বীকার করি। যখন সর্বদলীয় প্রস্তাব এসেছিল, তখন 
আমরা বলেছিলাম রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নেই অত টাকা খরচ করে। আমর] বারবার 
দিলিতে গিয়েছিলাম, দিল্লিরও টিম এখানে আসতে পারে। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় 
সরকার কি দায়িত্ব পালন করেছেন? অর্থাৎ গঙ্গা এবং ভাগিরথী যদি একসঙ্গে হয়ে যায়, 
তাহলে গোটা পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই প্রশ্নটা বারবার করেছি, কিন্তু কোনও 
দায় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছেন না। আবার বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। 
জয়নাল আবেদিন সাহেব স্পষ্ট করে বললেন না। এর দায় দায়িত্ব নিতে হবে কেন্দ্ৰীয় 
সরকারকে, টাকা দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে । ৩৫৭ কোটি টাকার প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হয়েছে, পাস হয়েছে ; কে বললেন হয়নি? মাননীয় মন্ত্রী জবাব দেবেন। আমরা বারবার 
প্রস্তাব করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, টাকা দিন। কিন্তু তারা এখনও টাকা দিতে এগিয়ে 
আসেননি। গঙ্গার ভাঙ্গন রোধের জন্য তারা কি দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন? ১০ হাজার 
লোক বাস্তহারা অনেকের কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়নি টাকা শর্টেজ থাকার জন্য, 
কম থাকার জন্য। মুর্শিদাবাদে এখনও ১০ হাজার লোক বাস্তুহারা। স্কুলবাড়ি, পঞ্জায়েত 
অফিস, থানা ভেসে গেল, এখনও ভাঙন অব্যাহত গতিতে চলছে। আখেরিগঞ্জ, রাধাপুর, 
ধুলিয়ান শেষ হয়ে গেছে। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি, সেই ধুলিয়ান শহর নদীর 
প্রায় ৫ কিলোমিটার ভেতরে। আমরা ভুক্তভুগি, আমার নিজের জমি পড়েছে, বাড়ি পড়েছে। 
মাননীয় সদস্য শীশ মহম্মদ, তার বাড়ি শেষ হয়ে গেছে। আমরা এর বিরোধিতা না করে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করি, প্রয়োজনীয় টাকা দিতে হবে, না হলে মুর্শিদাবাদ, 
মালদা জেলার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এর দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে পারেনি 
আমাদের আর্থিক সঙ্গতির অভাবের জন্য। সেই টাকা যাতে একসঙ্গে দিতে পারি, চাপ সৃষ্টি 
করি টাকা দেওয়ার জন্য। এটা না হলে সমস্যার সমাধান হয় না। আমি এর বিরোধিতা 
করতে চাই না, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব আজকে 
জলঙ্গির ভাঙন ণিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, যেটা সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে আমাদের বিবেচনা 
করতে হবে নেটা হচ্ছে, এটা একটা মারাত্মক ক্যালামিটি সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই 
এবং সমস্ত দূলর উধের্ব উঠে এই সমস্যা যাতে আগামী দিনে সমাধান করা যায় এবং এ 
সব দুর্গত মানুষের পাশে সকলে মিলে দাঁড়াতে পারি সেইজন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। 
কিন্তু কয়েকটি জিনিস আমি না বলে পারছি না, সেটা হচ্ছে, একটু আগে যারা প্রিতম সিং 
কমিটির রিপোর্ট সন্বন্ধে বললেন, প্রিতম সিং কমিটিকে নিয়োগ করা হয়েছিল রাজ্যে সরকারের 
পারছি না, কিছুটা পড়ছি। [799090 ০১৮ 11001] 11011001 (81005), 01101 ৬০101 
(01101155101, 1৮1. ঠি]এা। 91111), 009 190011 5001710060 (0 016 90006 01) 
7081 30, 19809, 909090 : 41270959101) 15 [01051955191 8০011৮6, 99090191111) 
[0718ঠাএা। 4১106115910], 10/011001, 1010110), 4১0101729090 274 0810171. 11015 
[0109৮955159 21095101 15 2. 1700000 01 21017). 
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সুতরাং এই জলঙ্গির ভান আজকে যে হটাৎ করে হয়েছে, তা নয়, আজ থেকে প্রায় 
১৪ বছর আগে আপনাদের নিয়োজিত প্রিতম সিং কমিটির রিপোর্ট জলঙ্গি সমেত নয়নপুর 
ইত্যাদি জায়গায় ইরোশনের ব্যাপার সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে এবং এখন থেকেই 
আপনাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ২২শে সেপ্টেম্বর যুগাস্তরে সম্পাদকিয়তে বলেছে, 'াত্র 
১০ দিন আগেও যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে রাজ্য সরকার ভয়ঙ্কার পদ্মার করাল গ্রাস 
থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন জনপদ জলঙ্গিকে রক্ষা করতে পারতেন, ১০ দিন পরে সেই 
ব্যবস্থাগুলো নিয়েও জলঙ্গি শহরকে বাঁচা বার তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা 
সম্ভব হয়নি, এর চাইতে দপ্তর এবং দর্শক সাক্ষী রেখে জলঙ্গি এলাকার প্রায় ১০ কিলোমিটার 
তলিয়ে গেছে দুরস্ত পদ্মার গর্ভে। রাজ্য সরকার মূল ব্যাপারটাকে আগে থেকেই গুরুত্ব না 
দিয়ে আজ ভাঙনের তীরে দীড়িয়ে আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি রক্ষার অর্থহীন বাক্য ব্যয় করে 
চলেছে। এখন সমস্ত দোষ, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, বলে পন্মার ভাঙন রোধ করতে পারছি 
না, এই কথা বলে আজ যে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন, সে কথা ঠিক নয়। 


|10-50 -- 11-00 0-7.] 


এখন সেখানে এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসছে না। এই টাকা রাজ্য 
সরকারের নিজের তহবিল থেকে অন্য জায়গার তহবিল থেকেই আসছে। কোটি কোটি টাকা 
খরচ করে বোল্ডার ফেলছেন সেই টাকা কোথা থেকে আসছে? এই টাকা যদি ১০/১৫ দিন 
আগে খরচ করা হত তাহলে হাজার হাজার মানুষের ঘর, বাড়ি ভেঙ্গে যেত না। তাদের 
ত্রাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারের কাছে হাত পেতে তাকিয়ে থাকতে হত না। আজকে 
টাকাটা আসছে কিন্তু আপনাদের সেচ দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আলাদা। তারা বলছেন আগে 
ভাঙ্গুক, আগে বন্যা আসুক, আগে বিপর্যয় ঘটুক তারপর আমরা সেখানে ত্রাণের ব্যবস্থা করব 
বা বোল্ডার ফেলার ব্যবস্থা করব। কারণ সেই সময় কোনও কাজ করতে গেলে সরকারের 
কাছে, জনসাধারণের কাছে কোনও কৈফিয়ত দিতে হবে না। যে এই টাকা কিভাবে খরচ হল, 
কোনও টেন্ডারের ব্যবস্থা থাকবে না তার কারণ তখন এমারজেন্সি কাজ করতে হবে। যেখানে 
একটি বোন্ডার ফেলার কথা সেখানে একটি বোল্ডারের খাঁচা ফেললেই হবে এবং সেই 
খাঁচাটা নদীর তলায় ভেসে যাবে। কেউ তার তদন্ত করতে পারবে না, কেউ বুঝতে পারবে 
না। এই হচ্ছে সেচ দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা বারে বারে দেখেছি এই মর্মান্তিক অবস্থা কিন্ত 
আপনারা এর কোনও ব্যবস্থা করেন না এবং কোনও পদক্ষেপ নেন না। তারপর যখন বাঁধ 
ভেঙ্গে যায় নদীর জল ঢুকে যায়, সমত্ত কিছু ভেসে যায় তখন তাড়াতাড়ি করে বোল্ডার এসে 
যায়, খাচা এসে যায় এবং হুড় হুড় করে কাজ হতে থাকে। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার, ক্ষতি 
যা হবার তা হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি সেচ দণ্তুর না পাল্টায় ভাহলে যত টাকাই 
কেন্দ্রীয় সরকার পাঠান না কেন সেটা আপনাদের তহবিলেই পড়ে থাকবে। জলের সঙ্গে ধুয়ে 
যাবে, বন্যার সঙ্গে ভেসে যাবে, নদী গর্ভে চলে যাবে। সুতরাং আজকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন 
দরকার। জলঙ্গিতে যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই ব্যাপার নিয়ে স্থানীয় কৃষকরা চাষীরা মাঠে 
যাতে জল না ঢোকে, চাষের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য সেচ দপ্তরকে প্রশাসনকে 
বলেছে। কিন্তু এ সেচ দপ্তর তখন চোখ কান বুজে বসেছিলেন, কোনও কাজ করেননি। 
সেখানে তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আসার 
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আগেই তারা সেখানে খাঁচার পর খাঁচা ফেলার চেষ্টা করছে। রেডিওতে বলা হচ্ছে সেখানে 
লোহার খাঁচা ফেলা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে লোহার বদলে বাঁশের খাঁচা ফেলা হচ্ছে। তাদের 
চোখের সামনে বাড়ি ঘর, স্কুল ভাঙচ্ছে। রেডিওতে এক রকম বলা হচ্ছে কিন্তু কাজের 
বেলায় অন্যরকম করা হচ্ছে। সেজন্য সাধারণ মানুষের ক্ষোভে ফেটে পড়ার সঙ্গত কারণ 
আছে। সেই কারণে জয়েন্ট ডি. ভি. সি., পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখানে আক্রাত্ত 
হয়েছে। নিশ্চয় আমরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সরকারি সকল কর্মচারী আক্রান্ত হোক 
এই ঘটনাকে সমর্থন করি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কারণ বুঝতে হবে। চোখের 
সামনে দিয়ে তার সারা জীবনের সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে তৈরি বাড়ি যখন নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে 
তখন তার ক্ষোভ হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে যখন দেখি 
এই ঘটনার পরে সি. পি. এমের অফিস ভাঙচুর হচ্ছে তখন নিশ্চয় আমরা এই জিনিস 
সমর্থন করব না। সাধারণ মানুষের চোখের সামনে দিয়ে যখন তার সারা জীবনের সঞ্চয় 
এভাবে চলে যায় তখন তার সহ্য করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করলাম যে যেহেতু ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আক্রান্ত হয়েছেন, সি. পি. এমের 
অফিস ভাঙচুর হয়েছে সেই জন্য ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের দোকান, 
মুদির দোকান, স্টুডিও, ফার্ণিচারের দোকান লুটপাট করা হয়েছে। এ জিনিস সি. পি. এমের 
লোকেরা করছে। সেখানকার ফরোওয়ার্ড ব্লকের নেতা চিত্ত কুন্ডু অভিযোগ করেছেন যে এই 
সমস্ত জিনিস সেখানকার সি. পি. এমের দ্বারাই হচ্ছে। স্থানীয় ফরোওয়ার্ড ব্লকের নেতার কুন্ডু 
স্টুডিও, কুন্ডু ফার্ণিচার, ৬-৭টা মুদির দোকান লুট করা হয়েছে এবং আপনি জানেন সেখানে 
এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার সমাজ বিরোধীরা এসে জায়গা দখল এবং 
লুটপাটের অংশগ্রহণ করে সুতরাং এই ঘটনা যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 


[11-00 -- 11-10 ৪.).] 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
ওখানে যথেষ্ট ত্রাণের ব্যবস্থা নেই, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এত বড় ঘটনা ঘটেছে, বিরাট ভাঙন 
হয়েছে- ত্রাণের পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি পায় এবং সেটা নিরপেক্ষভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
তাদের মধ্যে যাতে বিলি হয় তার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি সেখানে যেখানে তারা বাড়ি 
তৈরি করতে পারবে এবং বাড়ি তৈরি করতে কম পক্ষে ১ লক্ষ টাকা করে দেয়া হোক, 
যাতে তারা বাড়ি করতে পারে। এই কথা বলে আমি এই মোশনকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সব দলের পক্ষ থেকে যে রেজলিউশন 
এসেছে আমি তাকে আত্তরিকভাবে সমর্থন করছি। এটা নিয়ে জয়নাল সাহেব হতাশা প্রকাশ 
করে বললেন, “১৭ বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ার মতো আপনারা থেকে যাচ্ছেন, আমরা কিছু 
করতে পারছি না।” জ্যোতিবাবু এটা বুকেই.ওকে সব রকমের মন্ত্রীর সুখ সুবিধা দিয়েছেন 
যাতে ওর হাতাশা একটু কমে। উনি সব রকমের সুযোগ সুবিধাই পাচ্ছেন। জয়নাল সাহেব 
বার বার আমাকে লক্ষ্য করে হিন্দু মহাসভা' ইত্যাদি বলেন। অথচ আজকে উনি বক্তৃতা 
রাখার সময় বললেন, “মায়াপুরে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, মুর্শিদাবাদে হয় না।” ওর 
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এই ইঙ্গিতটা অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ইঙ্গিত এবং এটা উনি না বুঝলেও আমাদের সকলেরই 
এটা বোঝবার মতো বুদ্ধি আছে। যাই হোক আজকে এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে, ওখানে 
আবার বন্যা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২ ফুটের উপর জল বেড়েছে। আমরা সকলেই জানি পদ্মার 
জল না কমা পর্যস্ত ওখানে বিশেষ কিছু করা যাবে না। মাননীয় সদস্য অতীশ সিংহ 
মহাশয়ের সঙ্গে আমি একটা বিষয়ে একমত যে, আমরা এখন পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
কেবল মাত্র ডেপুটেশন দেয়া জোর দিয়ে কিছু বলিনি। এটা ঠিক কথা-_জোর করে বলা 
হয়নি, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেয়া হয়নি। যে চাপ দেয়া উচিত সেটা দেয়া উচিত 
ছিল সেটা দেয়া হয়নি। আজকে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির কথা বারবার বলা হচ্ছে, কিন্তু এর 
আগে ওখানকার বহু এলাকারই অস্তিত্ব মুছে গেছে। কয়েক দিন আগেই আখেরিগঞ্জে ৬ 
কোটি টাকা খরচ করা হল, তার আজ আর কোনও চিহ্ন নেই। জলঙ্গিতে পদ্মার ভাঙনে 
শত শত ঘর-বাড়ি, বাজার পর্যস্ত জলের তলায় চলে গেছে। বর্তমানে “বহরমপুর-_ জলঙ্গির 
রাস্তাটিকে রক্ষার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা হচ্ছে রক্ষা করা যাবে কিনা জানি না। পদ্মার 
ভাঙনে কয়েক হাজার পরিবার ভীষণভাবে আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের আমরা 
কতটা ত্রাণ সাহায্য করতে পারি তা আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে। এমন একটা অবস্থা 
হয়েছে যে, পদ্মার ভাঙনের ফলে জলঙ্গি আগামী দিনে রাজ্যের মানচিত্রে থাকবে কিনা সে 
বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ফরাককা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য মুর্শিদাবাদের লোকেরা, বিশেষ 
করে ফরাক্কার লোকেরা বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে__বহু মানুষের সমস্ত জমি-জমা চলে গেছে। 
কিন্তু আমরা জানি এ ব্যারেজ তৈরির মধ্যে কিছু ক্রটি আছে এবং সেই ক্রটির জন্যই আজকে 
এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু মুর্শিদাবাদেই এ জিনিস হচ্ছে না-__মালদা জেলার মানিকচক 
থেকে পঞ্চাননতলা পর্যস্ত চার ধারের ১৪ কিলোমিটার জায়গা রোজ ভাঙছে। এ ব্যারেজ 
নির্মাণ কার্যের মধ্যে কিছু মারাত্মক ক্রি আছে। প্রিতম সিং কমিটির রিপোর্টে সেকথা বলা 
হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা সেই রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ চাপ 
দিতে পারি না। ফরাককা ব্যারেজ করার জন্যই আজকে এটা হচ্ছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। সেজন্য আমি আজকে বলছি যে, শুধু ডেপুটেশন দিলেই হবে না, জোরদার আন্দোলন 
করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে হবে। ভাটিতে ৫৪ কিলোমিটার এবং 
উজানে ১৪ কিলোমিটার জায়গা ভাঙছে, এই ভাঙনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দিতে হবে। বর্তমানে যারা ওখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের কথা এই মুহূর্তেই আমাদের 
ভাবনা-চিত্তা করতে হবে। ধাঁরা বাস্ত-ভিটা হারিয়েছেন এবং অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন 
তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে, সাহায্য করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে 
অবশ্যই বাধ্য করতে হবে সব রকমের দায়-দায়িত্ব বহন করার জন্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইতিপূর্বে 
অনেকবার এখানে এসেছেন পদ্মা আন্তর্জাতিক নদী, সে নদীর ভাঙনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারকে নিতেই হবে। এই কথা বলে প্রস্তাবকে আর একবার সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী আবু হেনাঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আজকে রুল ১৮৫-তে ডাঃ জয়নাল আবেদিন 
সহ অন্যান্য সদস্যরা যে মোশন নিয়ে এসেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। জলঙ্গি শহর 
এখন মুর্শিদাবাদের মানচিত্র থেকে চলে যেতে বসেছে। গত রবিবার পদ্মার ভাঙনে জলঙ্গি 


504 /557াএ9া,% 2২০ খেয়টাব0 

[2411 ০]00710017, 1994] 
থানা, হাইস্কুল, পাকাপাকা বাড়ি, পঞ্চায়েত অফিস, গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির 
অফিস, বি. ডি. ও অফিস গঙ্গার তলায় চলে গেছে। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী, 
আমার বিধানসভা কেন্দ্র লালগোলা। পদ্মার ভাঙনের ব্যাপারটা কি সেটা আমি জানি। গত 
৮৯ বছর ধরে পল্মার রাইট ব্যাঙ্ক যেভাবে ভাঙছে তাতে আমার একটা বাজে অভিজ্ঞতা 
হয়েছে। আমি ৯১ সাল থেকে নির্বাচিত, আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি, দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে 
ভাঙনের ফলে সেখ আলিপুর, তারানগর প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘা সম্পত্তি নষ্ট 
হয়ে গেছে। এখানে যে বাধটা ছিল যাকে নবাব বাঁধ বলা হত সেই বাঁধটা ভেঙে গেছে। 
এর ফলে হাজার হাজার বিঘার' সম্পত্তি এবং শত শত বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্যার, 
এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখন পরিকল্পনা করা দরকার তখন কিন্তু সেই পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়নি। যখন ভাঙতে আরম্ত হয়ে যায় সেই সময়ে আমরা দেখেছি, এমারজে্সি 
বেসিসে তারা কিছু কাজ করেন। এ ব্যাপারে আমাদের লিডার অফ দি অপোজিশন বললেন, 
অতীশবাবুও বললেন এবং আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি, তখন বাঁশের খাঁচা তৈরি করা হয় এবং 
এরজন্য ৮ লক্ষ, ১০ লক্ষ কিম্বা ২০ লক্ষ টাকা ব্যায় করা হয়। প্রথমে বাঁশের খাঁচা তৈরি 
করে তার মধ্যে গাছের ডাল দেওয়া হয় এবং ১। ২টি বোল্ডার দিয়ে সেটা পদ্মায় ফেলা হয় 
ভাঙন রোধের জন্য। কিন্তু সেটা বেশিদিন থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কনট্রাকটারদের সঙ্গে ডিপার্টমেন্টাল প্রশাসনের একটা অণ্ডভ আতাত থেকে 
যায়। যেখানে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করার কথা, সেখানে ৪ লক্ষ টাকা খরচ করে ৬ লক্ষ 
টাকা গায়েব হয়ে যায়। পার্টির কিছু লোক কনট্রাকটারদের সঙ্গে তজীতাত করার চেষ্টা করে। 
১৯৯১ সালে সেখ আলিপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তারানগর, কালিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে 
৪। ৫টি বাড়ি ভেঙে গেছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এইভাবে এরোসন রোধ করা যাবে না। 
অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পদ্মার লেফ্ট ব্যাঙ্ক সাইডে বাংলাদেশ যেখানে কংক্রিটের 
বাধ তৈরি করতে পারে, সেখানে আমরা তা করতে পারব না কেন? আজকে এরফলে 
হাজার-হাজার বিঘা জমি এবং বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু সুখের কথা, এ বছরের এপ্রিল 
মাসে কিছু কাজ হয়েছে। আড়াই কোটি টাকার এস্টিমেটেড আ্যামাউন্ট ছিল, সেখ আলিপুরে 
কিছু কাজ হয়েছে। এর ফলে লালগোলা শহর বেঁচে গেছে। যদি এই কাজ না হত তাহলে 
লালগোলা শহর জলঙি মতন অবস্থা হতো। কিন্তু এটা হয়তো ২।৩ বছর থাকবে, এটা 
পারমানেন্ট সলিউশন নয়। 


কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা তো কোন পার্মানেন্ট সল্যুসন নয়। পার্মানেন্ট সমাধান 
আমাদের করতে হবে। জলঙ্গি চলে যাবে, ২/৩ বছরের মধ্যে লালগোলাও চলে যাবে, অদূর 
ভবিষ্যতে হয়ত পদ্মা ভাগিরগীর সঙ্গে মিশে যাবে। কেন হচ্ছে, ফারাক্কার জন্য হচ্ছে কিনা 
সেটা আমি বলছি না। এফেকটিভ ব্যবস্থা করতে হবে। ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ 
দিচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে যখন এই কাজটা করা দরকার তখন করা হয় না। মাননীয় অতীশ বাবু 
ঠিকই বলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে আমরা যদি কিছু কাজ না করি জলঙ্গি এবং তার সঙ্গে 
জলঙ্গির আরও ৪/৫টি অঞ্চল চলে যাবে, পদ্মা ভাগিরথীর সঙ্গে মিশে যাবে। আমি মানশীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব এখনই এমারজেন্সি মেজার নিন, বর্ষার সময়ে ভাঙন 
প্রতিরোধের জন্য যে এমারজেঙ্সি মেজার নেওয়া হয় সেই রকম জোর নিন, না হলে ওখানে 
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একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে তখন সেই বিক্ষোভ দমানো যাবে না। যে কথাটা কাগজে 
বেরিয়েছে যে কাজ আরম্ভ করার ১৫/১৬ দিন আগে থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নিলে ভাঙন 
এতটা হত না। আপনাদের ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা আছেন তারা কোন কার্যকর ভূমিকা 
পালন করেন না। বর্ষার সময়ে এমারজেন্সি এসে যায় তখন ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন টাকা 
পয়সার কোনও অভাব হয় না। ত্রাণ যেটা দেওয়া হচ্ছে নমিনেল ত্রাণ। আমি মাননীয় সেচ 
মন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করছি যে, এখানে যে প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে 
একটি টেকনিক্যাল টিম পাঠানোর জন্য সেটা করুন, হাই-পাওয়ার কমিটি ইনর্লডিং দি চিফ 
মিনিস্টার একটা টিম পাঠাবার প্রস্তাব রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শীশ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী লক্ষ্ীকান্ত দে, 
ডাঃ জয়নাল আবেদিন, শ্রী ক্ষিতি গোস্বামি এবং অন্যান্য সদসার৷ যে বক্তব্য রেখেছেন এবং 
যে রেজিলিউসনটা নিরে এসেছেন তাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। কথায় আছে, মন্বত্তরে মরিনি আমরা মারি নিয়ে ঘর করি।, আমরা নদীর ভাঙন 
বিধ্বস্ত এলাকার লোক, পদ্মার ধারে আমাদের বাড়ি। অবশ্য লালগোলা যখন ভাঙে মাননীয় 
আবু হেনা তখন বাচ্ছা ছেলে বলে আমার ধারণা, আমার বয়স পেরিয়ে গেছে, অনেক 
দেখেছি। মাননীয় জয়নাল সাহেব যেভাবে ডিফেন্স দিলেন যে ফরাকা ব্যারেজ হওয়ার জন্য 
পল্মার ভাঙন হচ্ছে সে কথা নয়। কে. এল. রায় তখন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বড় 
ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বাংলাদেশ যাতে জল পায় সেজন্য তিনি এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন পাড়গুলি এমনভাবে তৈরি করেন নিচে থেকে জলের যে তোড় থাকে, জল যে পাড়টা 
অতিক্রম করে যায় তখন তার ভেলোসিটি যে কত কিলোমিটার গিয়ে তবে থামে সেটা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। ভেলোসিটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বদিক এই রকম জিগজাগ 
কোর্সে যায় যার ফলে এটা হয়, ফারাক্কা ব্যারেজের জন্য নয়। এই জন্য বলি স্যার, যে 
মণ্থভ্তরে মরিনি আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি।” আমাদের অভিজ্ঞতা আছে আমরা যারা নদীর 
ধারে বসবাস করি ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে আমরা বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলে দাখি করি, 
কারণ অর্জুনপুর, ওরঙ্গাবাদ, দাসপুর, কাজিপুর, হাসানপুর, সেখ আলিপুর, আখেরীগঞ্জ বাজিতপুর 
সমত্তই চলে গেছে, কিন্তু তাই বলে রাজ্য সরকার যে কাজ করছেন না এবং এর জন্য 
ভাঙন রোধ করা যায় না এই কথা বললে চলবে না। আমরা দেখেছি এবং আমিও মাননীয় 
ননীকর মহাশয়ের সঙ্গে অল পার্টি ডেলিগেসনে কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। মাননীয় দেবব্রতবাবুর 
সঙ্গেও ছিলাম, তিনি ত্রিদিব চৌধুরি মহাশয়ের কাছে কনভেনসন করে দেখিয়েছেন, আমরা 
দেখেছি সোদপুর, ধুলিয়ান এ সব জায়গার ভাঙন প্রতিরোধের জন্য সব সময়ে এগিয়ে 
আসার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি দিনের পর দিন 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করেছেন। কিন্তু এই আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে সর্বনাশা পদ্মার 
ভাঙন প্রতিরোধ করা যায় না এই কথা মাননীয় জয়নাল সাহেবকে বিবেচনার জন্য অনুরোধ 
করব। 


[11-10 __- 11-20 0.].] 
কারণ আমরা নদী-ভাঙ্গন এলাকার লোক। গত বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুরা 
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এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নদী-ভাঙ্গন প্রতিরোধে টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু দিয়েছেন 
কি সেই টাকা? ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল, গনিখান চৌধুরি যখন রাজ্যের ইরিগেশন মন্ত্র 
ছিলেন, সেই সময় ইরিগেশন স্কিমে কয়টি জায়গায় কাজ হয়েছিল? তারপর প্রভাস রায় 
এলেন। তিনি নিমতিতা, নয়নপুর প্রভৃতি জায়গায় বাধ করলেন। তারপর ননীবাবু স্পার 
করেছেন, অনেক কিছু করেছেন। এবং তারপর দেবব্রত বন্দ্োপাধ্যায়ও দেখছি, তিনিও কাজ 
করছেন, কিন্তু যে পরিমাণ টাকা দরকার সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই জানেন, এক্ষেত্রে 
রাজ্যের কতটুকু ক্ষমতা, কিন্তু তারমধ্যেও কাজটা তারা করেছেন। আজকে ভাঙ্গন রোধে যদি 
বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ না করা যায় এবং সেক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য 
পাওয়া না যায় তাহলে কিছুই করা সম্ভব নয়। ভাঙ্গন এলাকায় বর্ধাকালে যে পাথর ফেলা 
হয় সেটা জলের তোড়ে উড়ে চলে যায়। কাজেই খরার সময় কাজটা করতে হবে। এক্ষেত্রে 
স্পার করবার 'আমরা বিরোধী, কারণ স্পার করলে একদিকে জল ঘুরবে এবং আর একদিকে 
জলের প্রেসার গিয়ে পড়বে। সুতরাং প্রিচিং ওয়ার্ক করতে হবে এবং তাহলে ভাঙ্গন রোধ 
করা যাবে। কিন্তু এক জায়গায় যদি প্রিচিং ওয়ার্ক করার পর যদি কিছুদূরে আর এক 
জায়গায় প্রিচিং ওয়ার্ক করা হয় তাহলে দুর্টিই ভেঙ্গে যাবে। তারজন্য ভারতের সীমান্ত এলাকা 
থেকে সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত, যেখানে পদ্মা বাংলাদেশে ঢুকে গেছে, সে পর্যন্ত পরিকল্পনা নিয়ে 
যাবে না। জয়নাল সাহেব যেটা বলছিলেন যে, ভাঙ্গন এলাকাতে সি. পি. এম.-এর লোকেরা 
লুটতরাজ করছে, এটা সম্পূর্ণ অসত্য এবং উদ্দবেশা প্রণোদিত। আমি......(সময় শেষ হয়ে 
যাওয়া মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়)। 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল £ মাননীয়' অধ্যক্ষ মহাশয়, পদ্মার ভাঙন সম্পর্কে যে প্রস্তাব এসেছে 
তার সমর্থনে দু-চারটি কথা বলতে চাই। আজকে এই প্রস্তাব সর্বদলীয় প্রস্তাব। যখন পন্মার 
ভয়ঙ্কর ভাঙ্গনে শহর ও গ্রাম-গ্রামাস্তরের জনপদ, স্কুল-কলেজ সমস্ত কিছু ভেঙে নিয়ে চলে 
যাচ্ছে, যারজন্য শুধুমাত্র সেখানকার মানুষই আতঙ্কগ্রস্ত নন, আমরাও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সরকার 
এবং বিরোধীপক্ষ মিলে একসঙ্গে যে প্রস্তাবটা এনেছি, বিরোধী দলনেতা সেটা মুভ করতে 
উঠে এভাবে যে কেন সেটাকে মুভ করলেন, আশ্চর্য লাগলো। তিনি রাজনীতির কথা 
বলছিলেন। অতীশবাবু এখানে প্রিতম সিং কমিটির রিপোর্ট রেফার করেছেন। তিনি যে 
রেফারেন্স দিলেন তারপর পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বদলীয় কমিটি ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে 
রাজীব গান্ধীর এবং এখন নরসীমা রাওয়ের সময় পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে কয়েকবার দিল্লিতে 
গিয়েছি, কিন্তু কোনও টাকা দিয়েছেন তারা? এই ফেডারেল দেশে পশ্চিমবঙ্গও একটি রাজ্য 
এবং তারাও জল-কর, রাজস্ব ইত্যাদি দেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। 


এই যে ভাঙন, এর শুরুটা হয়েছিল ফারাক্কা ব্যারেজের শুরু থেকে। আমি একটু 
পিছনের দিকে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন, মাননীয় 
অতীশবাবু এম.পি. ছিলেন, তাদের আমি একটু ভাবতে বলব, একটু পিছিয়ে যেতে বলব। 
ফারাক্কা ব্যারেজ যখন তৈরি হল, তার যে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট, তার যে কারিগরি রিপোর্ট 
মেঘনাদ সাহার আমল থেকে বা সেই সময়কার কারিগরি যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্টে কনডেম 
করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে ভুলভাবে এই কারিগর তৈরি হয়েছে, এতে সর্বনাশ 
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হবে। ফারাক্কা ব্যারেজের শুরু থেকে দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন। বাংলাদেশ পর্যস্ত যে নদী 
চলে গেছে, সেই নদী কবে না ভেঙেছে। সেই ভাঙন রোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
এই রাজ্য সরকার যতবার প্রস্তাব দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছেন? রাজ্যের মধ্যে 
ভাঙছে, রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু টাকা আছে সেই টাকা নিয়ে তারা 
হাজির হন। সেই টাকা খরচ করতে গিয়ে কোথায় কনট্রাকটরের দুই বস্তা সিমেন্টের জায়গায় 
এক বস্তা বেড়ে গেল, সেটা আজকে এই প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয় বস্তু নয়। আলোচ্য বিষয় 
বস্তু হচ্ছে যে ভাঙন, যে ভাঙনে আমাদের গোটা গ্রাম-গঞ্জ শহরে, সভ্য জগতে যারা বসবাস 
করছে, আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, যারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এই দেশে বাস 
করছে, আমরা এই দেশের একাংশ, এই রাজ্যের একাংশ মানুষ, আমরা জলের তলায় চলে 
যাব, আমাদের বসতবাড়ি জলের তলায় চলে যাবে, এটা হতে পারে না। এটা নিয়ে আমাদের 
ভাবতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। সেই প্রস্তাবের এইভাবে আলোচনা 
করা হল। এখানে যে ক্ষোভ দেখানো হল, সেই ক্ষোভের জবাব দেবার জন্য আমি উঠিনি। 
আমি উঠেছি যে প্রিতম সিং কমিটি থেকে আরম্ত করে, ইন্দিরা গান্ধী থেকে আরন্ত করে 
যত প্রধানমন্ত্রী এখানে ছিলেন, প্রতিটি প্রধানমন্ত্রীর দরজায় গিয়ে আমরা হাজির হয়েছি, তাদের 
কাছে বারবার গিয়ে দরবার করেছি। এখন সেই গুরুত্ব যদি তারা উপলব্ধি করেন না বা 
উপলব্ধি করেও যদি তারা রাজনীতি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে টাকা না দেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের যে রাজস্ব আছে তা দিয়ে কি করা সম্ভব? মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন, 
ভিনি একজন বিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, তিনি মন্ত্রীও ছিলেন। আপনার কাছে আমি জিজ্ঞাসা 
করছি, আপনি বলুন যে ভাবে ভাঙন হচ্ছে, সেই ভাঙন রোধ করার জন্য যে টাকার 
প্রয়োজন সেই ফাণ্ড কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে? তার। কি এটা বৃহত পরিকল্পনা নিয়ে 
পল্মার এই রাক্ষুসি ভাঙ্গনকে রোধ করতে পারে, এই জনগণকে রক্ষা করতে পারে? আজকে 
শহর, গ্রাম-গঞ্জ থানা, বি.ডি.ও অফিস, ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠান সমস্ত কিছু বিপন্ন হয়ে পড়েছে। 
মানুষ আজকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ক্যাম্পে এসে বসবাস করছে। তাদের রক্ষা করার জন্য যে 
টাকা প্রয়োজন সেই টাকা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আছে? সেই টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
নেই। এটা আপনারাও জানেন, আমরাও জানি। আপনি একজন বিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে 
নিশ্চয়ই জানেন বলে আমার বিশ্বাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেজন্য আমি শুধু একথা 
বলতে চাই, আজকে সর্বদলীয় প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীর সরকারের কাছে চলুন। বিদ্যাচরণ শুক্লা 
কখন আসবে সেটা আমাদের জানার দরকার নেই। আপনি ফ্যাক্স পাঠাবেন, কি পাঠাবেন না, 
সেটাও আমাদের জানার দরকার নেই। আপনাদের দাবি, আমাদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
মানুষের এই দাবি যে, আজকে জনপথকে রক্ষা করতে হবে। এই দায়িত্ব গ্রহণ করে আজকে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একথা বলতে হবে, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আর বিলম্ব নয়, 
২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে দিতে হবে। এই বলে এই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


গ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডাঃ জয়নাল আবেদিন সহ এই 
সভার সদস্যরা পন্মা ভাঙন রোধের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন 
করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এটা ভাবা যায়না থে মুর্শিদাবাদ বাস্তবিক কীর্তিনাশা 
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পদ্মার আগ্রাসী আক্রমণে আজকে ভূগোলের মানচিত্রে আগামীদিনে জলঙ্গি থাকবে, কি থাকবে 
না, জনপথ মুছে যাবে, কি থাকবে, এটা নিয়ে একটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। এই রকম একটা 
সময়ে যখন বিজ্ঞান প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়েছে_ মধ্যযুগে যখন আমরা প্রকৃতির দাস ছিলাম 
সাবজেক্ট টু ন্যাচারাল ল তখন বিধ্বংসী বন্যায় নদী তার ধ্বংসকাণ্ডে সভ্যতাকে শেষ করে 
দিত। কিন্তু আজকে বিজ্ঞানের যুগে, সভ্যতার যুগে এই জিনিস আশা করা যায় না। আজকে 
পন্মার এই ভয়াবহ ভাঙন রোধ করার জন্য রাজ্য সরকারের যে সীমিত কোষাগার তা দিয়ে 
রোধ করা সম্ভব নয়, এর জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য দরকার। 


|11-20 -- 11-30 8.7. ] 


কিন্ত আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে এই জিনিস আশা করা যায় না। আজকে দুঃখের 
বিষয় হল আমাদের এই রকম অবস্থায় পড়তে হয়েছে। পম্মার এই ভয়ঙ্কর ভাঙন রোধ 
করতে রাজ্য সরকারের যে সীমিত কোযাগার তা দিয়ে সম্ভব নয়, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাহায্য দরকার। সেই জন্য সর্বদলীয় কমিটি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়া 
প্রয়োজন অর্থের জন্য। এই ব্যাপারে এক্সপার্টদের আসার প্রয়োজন আছে যারা সমস্ত জিনিসটা 
তদস্ত করে দেখতে পারবে। এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি এই প্রস্তাবকেই সমর্থন করছি। 
সাথে সাথে আমি এই কথা বলতে চাই পদ্মার এই যে ভাঙন যা জলঙ্গিতে বিধ্বংসী কাণ্ড 
ঘটে গেল এই ব্যাপারে স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু অভিযোগ দেখা দিয়েছে। সংবাদপত্রে এই 
ব্যাপারে বেরিয়েছে। আমরা সেখান থেকে সংবাদ পাচ্ছি এই ব্যাপারে সেখানকার সাধারণ 
মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তারা বলছে ১০ দিন আগে সরকার যদি ব্যবস্থা 
নিত তাহলে এই ধ্বংসলীলা হত না। সেখানে রিহ্যাবিলিটেশন এবং নানা জিনিস নিয়ে প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছে, নানা রকম আশঙ্কা এই অংশের জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে। এই বিধানসভা 
থেকে স্থানীয় জনগণের কাছে গিয়ে তাদের আশ্বস্ত করা দরকার, তাদের বলা দরকার তাদের 
পাশে গোটা রাজ্যের মানুষ আছে। সেই ভরসা তাদের দেওয়া দরকার। যদি কোনও বিভ্রান্তি 
থাকে তাহলে সেটা দূর করা দরকার। যদি কোনও ক্রটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে সেটা সরজমিনে 
তদন্ত করে সেটা নিরশন করা দরকার। ইতিপূর্বে হাউসে বলেছিলাম দিল্লিতে যেমন টাকার 
জন্য যাওয়া দরকার সেই রকম এই আযাসেম্বলিতে থেকে একটা অল পার্টি ডেলিগেশন অন 
দি স্পট এনকুয়ারি করার জন্য যাওয়া দরকার। সেখানে স্টেট গভর্নমেন্টের কি পারফরমেন্স 
সো ফার রিলিফ, রিহ্যাবিলিটেশন মেজার সেটা দেখা দরকার। স্টেট গভর্নমেন্ট তার সীমিত 
ক্ষমতার মধ্যে যেটা করা দরকার সেটা করেছে কিনা, প্রকৃত অবস্থা কি, সমস্ত বিষয়টা 
সরজমিনে দেখা দরকার। এই ব্যাপারে সেখানে একটা অল পার্টি ডেলিগেশন যাওয়ার দরকার 
ছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি দিল্লিতে ডেলিগেশনে যাওয়া হত তাহলে বিষয়টা 
আরও কার্যকর হত। এই প্রস্তাবকে আরও শক্তিশালি করার জন্য আমি একটা আযামেন্ডমেন্ট 
দেব, আমার দাবি সেটা গ্রহণ করা হোক। আমার এই আ্যামেন্ডমন্ট গ্রহণ করলে সব দিক 
থেকে কার্যকর হবে। যে সমস্ত ডেলিগেটসরা দিলিতে যাবেন তারা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর 
দাঁড়িয়ে প্রকৃত পরিস্থিতির উপর দীড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিষয়টা রাখতে পারবে। 
এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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মিঃ ম্পিকার ৪ এই মোশনটি যে সময়ে শেষ হবার কথা ছিল, দেখতে পাচ্ছি সেই 
সময়ে শেষ করতে পারা যাবে না। আমি আরও আধ ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিতে চাইছি। আশা 
করছি এই বিষয়ে কারও আপত্তি নেই। 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জলঙ্গী ভাঙনের পরিস্থিতির উপর 
বিরোধী দলের নেতা ডাঃ জয়নাল আবেদিন সহ অতীশচন্দ্র সিন্হা, ক্ষিতি গোস্বামী প্রমুখ 
সদস্যরা যে মোশান এনেছেন তাকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি। 


আমি খুব মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করলাম, বিরোধী দলের নেতা জয়নাল আবেদিন 
সাহেব এবং পন্ডিত মানুষ শ্রী অতীশ সিন্হা মহাশয় যা বললেন সেগুলো অনুধাবন করবার 
চেষ্টা করেছি। তারা কয়েকটি মূল্যবাদন প্রশ্ন করেছেন। সব জিনিসটা বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে 
তারা বিস্তৃতির অন্ধকারে চলে গেছেন এবং যথাযথভাবে সেটা ঠিক রাখতে পারেননি। যাই 
সেইসব মূল্যবান প্রশ্নের উত্তর যথোচিতভাবে দেওয়ার। গঙ্গা-পন্মা ভাঙ্গন শুধু নয়, আজকে 
প্রায় ভাগিরঘী-হুগলিরও ভাঙ্গন চলছে এবং এই ভাঙ্গন প্রায় ১৯৮২-৮৩ সালে শুরু হয়েছে, 
ব্যাপক হারে চলছে। আজকে বিরোধীদলের নেতা একটা বড় প্রশ্ন করেছেন এই গঙ্গা- 
ভাঙ্গনের প্রন্নে, সেখানে ফরাকা ব্যারেজের যে অবস্থা, ফরাক্কা ব্যারেজ যে জায়গায় হয়েছে, 
তাতে এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাকে ইংরাজি পরিভাষায় শোল বা চর বলে, সেই চরের যে 
পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে পদ্মার যে ফ্রো তার ডিপ চ্যানেলে, ইউনিফর্ম থাকছে কিনা এবং 
ইউনিফর্ম না থাকলে ডান দিকের পাড় ধাক্কা খাচ্ছে কিনা এবং ধাক্কা খেলে তাতে বিশে 
কোনও কারণ আছে কিনা-_এইসব নানাবিধ প্রশ্ন করেছেন। এই ফরাঞ্চা ব্যারেজে কমিশন 
যখন তৈরি হয় তখনই যাটের দশকে এই নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ৬০ এর 
দশকে এই ফরাকা ব্যারেজ কমিশন তৈরি হয়, ঠিক তার পূর্বে যাটের দশকের প্রথম দিকে 
এটা নিয়ে বিতঁক শুরু হয়েছিল। সেই তর্কের একদিকে ফরাককা ব্যারেজ যেখানে শুরু হয় 
সেখানেই হওয়ার পক্ষে রায় দিয়ে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইর্জিনিয়ার ডঃ কে. 
এল. রাও এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা ফরাক ব্যারেজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবেশ মুখার্জি 
মহাশয়। তারা তাতে সহমত পোষণ করেছিলেন। এবং ওদেরই সমকক্ষ সমমেধা সম্পন্ন 
ইঞ্জিনিয়ার ডঃ প্রাণবন্পুভ চক্রবর্তী ছিলেন, তার মত ছিল যে এই জায়গায় ফরাক্কী ব্যারেজ 
হলে পরে অজন্র জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দেবে। আখড়িগঞ্জে যখন দু দুবার ভাঙ্গনের ফলে 
মালদহ বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ল তখন একটা উচ্চ পদস্থ এনকোয়ারি কমিটিকে দিয়ে এটা 
তদন্ত করতে চাইলাম এবং তাতে চেয়ারম্যান হিসাবে ডঃ প্রাণবল্লভ চক্রবর্তীকে করতে 
চাইলাম। কিন্তু তিনি চেয়ারম্যান হতে রাজি হলেন না, কারণ এর যে অবজারভেশন তা 
যাটের দশকেই করা হয়েছে এবং আজকে যে ঘটছে তা এরই ফলশ্রুতি। সুতরাং এইসব 
তর্কের মধ্যে যাওয়া খুবই মুশকিল। তবে ডাঃ জয়নাল সাহেব যে অনুসন্ধানের ব্যাপারে 
বলেছেন, আমি সেই প্রসঙ্গে তাকে জানাই যে, ওনার শুনলে উপকার হবে, এই ব্যাপারে 
আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কয়েকবার গেছি এবং ১৯৮৯ সালে আমি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে গেছিলাম, আপনিও তখন ছিলেন, আপণার নিশ্চয় মনে আছে। 
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(ডাঃ জয়নাল আবেদিন $ আমি সেই সময়ে এম. এল. এ. ছিলাম না) 


সেই সময়ে আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তুলেছিলাম যে ফরাকা হওয়ার জন্য কি কি হয়েছে 
সেটা জানান। 


[11-30 _- 11-40 ৪.0] 


সেই ব্যাপারে ৮৯ সালে বলা হয়েছিল, এখানে যে ব্যাপারটি আপনাদের জানা দরকার 
সেটা হচ্ছে এই ভাঙনের ব্যাপারে আপনারা সকলেই জানেন কেন্দ্রীয় ওয়াটার কমিশনের দক্ষ 
ইঞ্জিনিয়ার মিঃ প্রিতম সিং-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি হয় '৭৯ সালে তদানিস্তন পশ্চিমবাংলার 
সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় যখন ছিলেন তখন তিনি যা আলোচনা করেন তার ভিত্তিতে একটা 
কমিশন হয়__প্রিতম সিং এর নেতৃত্বে। সেই প্রিতম সিং-এর রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে 
তারা পদ্মার ভাঙনের জন্য, তার প্রতিরোধ প্রতিকারের জন্য একটা স্কীম তৈরি করেন, তার 
এস্টিমেটেড কস্ট হয় ১৯৮ কৌটি টাকা--সেই দিনকার মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী। আমরা 
সেইদিন থেকে শুরু করে-_ প্রভাস রায়ের আমল থেকে--”৭৯ সালে, ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
৮৩ সালে, ৮৯ সালে, "৯২ সালে এবং সর্বশেষ '৯৩ সালে মোট ৫ বার এই বিষয়টি 
নিয়ে সর্বদলীয় কমিটি মিট করি। প্রতিবারই একটা জিনিস থাকে, আমরা আমাদের দায়িত্ব 
পরিহার করছি না, যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল রিভার এই পদ্মা নদী, গঙ্গা নদী এবং ক্ষয় 
যেহেতু পদ্মাজাত ফারাক্কা থেকে সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে 
আসতে হবে। এই দাবি-দাওয়া আমরা বারে বারে করে এসেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত পজিটিভ 
রিপ্লাই না পেলেও একেবারে শেষের দিকে কিছু তথ্য গিয়েছে, যেটা অনেকের জানা নেই। 
সেটা আমি খানিকটা বলব। আপনারা সকলেই জানেন এই ব্যাপারে আমরা যে 
রিপ্রেজেনটেশনগুলি দিয়েছি তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে এই যে ভাঙন বিভিন্ন জায়গায় 
হচ্ছে এটা আমাদের একার পক্ষে-__পশ্চিমবাংলার সরকারের পক্ষ থেকে-এঁ ১৯৮ কোটি 
টাকা, যেটার এখন ভ্যালুয়েশন ৪৫০/৫০০ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে সেটা বহন করার সম্ভব 
নয়। অতীশ সিন্হা মহাশয় নিশ্চয় জানবেন, এর চেয়ে বড় ভাঙন হয়েছিল বিধানচন্দ্র রায়ের 
আমলে, তখন সেচমন্ত্রী ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভূপতি মহাশয়, সেই সময় ব্যারেজ কসট্রাকশন 
বা কমিশন্ড হয়নি। ৫২-৫৪ সালে সবচেয়ে বড় গঞ্জ ধুলিয়ান সেটা পন্মার গঙে বিলীন হরে 
গিয়েছিল। তারপরে যখন ফারাক্কা ব্যারেজ কমিশন্ড হয়নি, যখন এর প্রকোপ আরও বেড়ে 
যায়নি, সেই সময় প্রফুল্প চন্দ্র সেন যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং অজয় সুখার্জি মহাশয় যখন 
সেচমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় জলঙ্গির গঞ্জ, শহরের ৩/৪ ভাগ নদী গর্ভে বিলীন হয়ে 
গিয়েছিল। ৬২/৬৩ সালে, আজ থেকে ৩২/৩৩ বছর আগে। সুতরাং পন্মার ভাঙন অনেকদিন 
ধপেহ »পঙে, তবে এখন সেটা আকসেনচুয়েটেড হয়েছে। আমাদের অভিমত হল যে এই 
ফারাক্কা ব্যারেজ হওয়ার পর থেকে এটা বেড়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসাররা এবং 
বিদ্যাচরণ শুক্লা এই ব্যাপারটায় সহমত পোষণ করেননি । আমরা সেইজন্য এটা নিয়ে বারবার 
বলার চেষ্টা করছি শুধু পন্মা বা গঙ্গার ভাঙন নয়, আমরা যখন '৯২ সালে একটা সর্বদলীয় 
কমিটি করে দিল্লিতে যাই তখন গঙ্গা, পন্মার ভাঙনসহ পশ্চিমবাংলার ভৈরবি, হুগলি, ভাগিরথা 
সিস্টেমের যে ৮২/৮৫টি জায়গায় ভাঙন হচ্ছে, তার সামগ্রিক একটা স্কীম আমরা রেখেছি 


1071089 0বা)২ [0.৮ 185 51] 


সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সামনে। 


তাতে করে আমরা ৩৫৫ কোটি টাকা চেয়েছিলাম। আমরা মনে করি এটা খুবই কম 
বলা হয়েছিল। বন্যা প্রতিরোধের জন্য আরেকটা স্কীম আমরা দিয়েছিলাম এবং বহু তর্ক- 
বিতর্কের পরে-_এটা আপনাদের বলে রাখি__একটা টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সম্প্রতিকালে 
দিয়েছেন, আমরা একটা প্রোজেক্ট হাতে নিয়েছি, সেটার ফলে গঙ্গা-পন্মার ভাঙ্গন কিছুটা 
প্রতিরোধ করা সম্ভব, যদিও যৎসামান্য প্রতিরোধ কর৷ সম্তব। টাকাটা তারা স্যাংশন করেছে, 
কিন্তু আমরা টাকাটা হাতে পাইনি। আরও দুটো প্রোগ্রাম হচ্ছে, একটা হচ্ছে বার ডেভেলপমেন্ট 
প্রোগ্রাম এবং আরেকটি হচ্ছে ইন্দো-বাংলাদেশ রোড প্রোগ্রাম। ইন্দো বাংলাদেশ রোড প্রোগ্রাম 
এই স্বীমটাতে সি. পি. ডবলু, ডি.-র সঙ্গে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স থাকছে। এখনও তারা 
ঠিক করতে পারেনি পশ্চিমবাংলার সেচ দপ্তরকে তারা এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করবে 
কিনা। আমাদের চিফ সেক্রেটারি এই ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বার এরিয়া রোড প্রোগ্রাম, 
যেটার জন্য আবুহেনা মহাশয় খুবই উদ্বিগ্ন-_এখানে ২১ কৌটি টাকার একটি পরিকল্পনা 
নেওয়া হয়েছে, সি. পি. ডবলু. ডি.-র সহযোগিতায় এই কাজটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা সেচ 
ও রাস্তার খানিকটা কাজ করবে। তবে আখেরিগপ্রকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট অতি সম্প্রতিকালে তিস্তা ব্যারেজের ক্ষেত্রে খানিকট] সহযোগিতার হাত প্রসারিত 
করেছে। আর এই ব্যাপারে যৎ সামান্য হলেও তারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে। বার 
এরিয়া রোড প্রোগ্রামের নামে পাঁচ কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা তারা হাতে নিয়েছেন এবং 
টাকাটা চিফ সেক্রেটারির মাধ্যমে সেচ দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন। দু মাস, আড়াই মাস 
টাকা আমরা পেয়েছিলাম এবং জুলাই আগস্ট মাসে কাজ করা উচিত হবে না বলে আমরা 
মনে করেছিলাম। এই ব্যাপারে টেকনিকাল এক্সপার্ট খারা, যারা আমাদের বাংলার গর্ব, সেই 
রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা সকলেই একমত পোষণ করেছে। আমরা ঠিক করেছিলাম 
যে টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে, সেই পাঁচ কোটি টাকার মধ্যে তিন কোটি টাকা আমরা নভেম্বর, 
ডিসেম্বর থেকে জলঙ্গির. ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য আমরা খরচ করব। আমরা যদি বর্ধাকালে 
টাকাটা খরচ করতাম, তাহলে আপনারাই আবার সমালোচনা করতেন, যে বৃষ্টির মধ্যে কাজ 
ওর করে দিলেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা ওয়নাল আবেদিন সাহেব কি বিরোধিতা 
করার জন্যই বিরোধিতা করেন। পরিষ্কারভাবে আপনাদের বলতে হবে, পশ্চিমবাংলার সেচ 
দণ্তরের সঙ্গে আপনাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে, ডু নট ট্রাই টু স্পিক উইথ টাঙ্গ ইন দি চিফ। 
আমতা আমতা করে কোনও কথা বলবেন না, যা বলার তা পরিষ্কারভাবে বলবেন। হ্যা, 
আপনাদেরও সহযোগিতা করা দরকার। ১৯৭৯-৮০ সাল (থকে ১৯৯৩ সাল পর্যস্ত আমরা 
বারবার কেন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম. বার বার বলেছিলাম তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কি 


কোনও ভূমিকা ছিল না। 
[11-40 __ 11-50 ৪.1.] 


আপনারা কি অনুগ্রহ করে সেই কথাটা অনুধাবন করবেন না? তা সত্বেও এই কথাটা 
বলতে চাইছি, এর মধ্যে সব ব্যাপারে আমরা সফল হয়েছি, শুধুমাত্র আখেরিগঞ্জে সফল 
হইনি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলি, আমি খুবই কৃতজ্ঞ হচ্ছি, বরসে ছোট হলেও যে সত্টা 
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তিনি স্বীকার করছেন, 'একটা অসাধ্য-সাধন করেছেন"। সাত্তার সাহেব চেষ্টা করেছিলেন, তবে 
আড়াই তিন কোটি টাকা খরচ করে। সকল রাজনৈতিক দল সমবেত ভাবে এই কাজের 
অসাধারণ প্রশংসা করেছেন। এবং এটা হয়েছে বলেই আজকে লালগোলা শহর ভাঙনের 
করল থেকে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা ভাঙনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। এ কথা স্বীকার 
করেছেন বলে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, খণি। যে ধুলিয়ান শহর বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে, 
ভূপতিবাবুর অ'মলে ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল, যে বিশ্তীর্ণ ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল ; আমার 
আগে যিনি মন্ত্রী ছিলেন- শ্রদ্ধেয় ননী ভট্টাচার্যের আমলে, আজকে যে শেখ আলিপুর, 
ধুলিয়ান বেঁচে আছে, সেটা আমাদেরই চেষ্টায় হয়েছিল। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি আমি 
মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিলাম। শ্রী শীশ মহম্মদের বাড়ি এ ওঁরঙ্গাবাদে, এ কাজ না হলে 
সেটাও তলিয়ে যেত। সেটাও সেচ দপ্তর করেছে। সাত্তার সাহেব আজ বেঁচে নেই, তার পুত্র 
নিশ্চয়ই জানেন, সেই জায়গা রাজারামপুর যে জায়গার লোকেরা বারবার বেঁচে গিয়েছিলেন, 
সেই কাজটা সাত্তার সাহেবের অনুরোধে আমাদের দপ্তর করেছিল। সেই জন্য লালগোলা, 
উরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান বেঁচে গিয়েছিল, পারিনি শুধু আখেরিগপ্জে। পারিনি বলেও মরা হাতি লাখ 
টাকা, যে কনস্টরাকশনটা ছিল, সেই কনস্ট্রাকশনটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে অনেকাংশে । জলঙ্গির কাজে 
টাকাটা অতি সম্প্রতি স্যাংশন হয়েছে। সেটা আমরা স্বীকার করছি। ডি. এ. ডি. পি. স্কীমে 
আমরা সেটা ঠিক করেছিলাম ডিসেম্বরে করব। তার আগেই এখানে জয়নাল সাহেব জানতে 
চেয়েছেন কোন কারণে নদীটা তার গতি পরিবর্তন করল? একজন নন টেকনিক্যাল ম্যান 
হিসাবে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। একটা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টিম পাঠিয়েছিলাম, চিফ 
ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে, তারা যে রিপোর্ট দিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের জানা গেছে একটা চর 
উঠেছিল, সেই কারণে নদীটা ডিফ্রেটেড হয়েছে। কিন্ত এটা আরও তদন্ত সাপেক্ষ। আমি সেই 
কারণে মনে করি, আসুন সকলে মিলে ভাঙনের কাজ যে ভাবে করতে পারছি না, সেই 
অসম্পূর্ণ কাজকে ঠিক করার জন্য সকলে মিলে কেন্দ্রের কাছে যাই ; যেমন সকলে মিলে 
তিস্তার ব্যাপারে গিয়েছিলাম ফল পেয়েছি, সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রোজেকন্টের ব্যাপারে ফল পেয়েছি। 
গতকাল কমলণাথ মন্ত্রী মহাশয়ের চিঠি পেয়েছি। সেই তিস্তা প্রকল্পের ফরমালি ক্লিয়ারেন্সের 
জন্য আমি যাচ্ছি, সকলে মিলে আমাদের যাওয়ার দরকার এবং যাওয়ার আগে যে প্রস্তাবটা 
করছি, আমরা যেমন একটা টেকনিক্যাল টিম পাঠিয়েছি, কেন্দ্র থেকেও একটা কেন্দ্রীয় টিম 
আসছে শুনেছি। অত্যন্ত ভাল কথা। সেই টেকনিক্যাল টিম আসুক, যৌথভাবে দুই টেকনিক্যাল 
টিম অবজারভেশন করবে। যাই করুক, টাকা লাগবে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দরাজ ভাবে 
বলে দিয়েছিলেন তার ৫০% পর্যন্ত রাজ্য সরকার দেবে। অর্থাৎ যত টাকা লাগবে, বরাদ্দ 
করবে, আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে সেই টাকা দেবে, 
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি এটা ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরসিমহা রাওয়ের কাছে গত 
বছর সেই কথা বলে এসেছি এই বিষয়ে। কেন্দ্রের সর্বদলীয় টিম যাবে বর্ডার ডেভেলপমেন্ট 
প্রোগ্রাম দেখতে। সেই যে সহযোগিতার হাতটা, কৃপণ হাতটা অকৃপণ হয়ে টাকাটা আসবে 
এই আশা করছি। আমরা এই ভাবে যদি কাজ না করতে পারি, তাহলে আজ জলঙ্গি যাবে। 
মায়াপুরের কথাও উল্লেখ করেছি, মন্ত্রী মহাশয় সেটার জন্য বরাদ্দ করে গিয়েছেন। 


তবুও এসব জায়গায় ভাঙন রোধ করা বড় কঠিন। আমি আশা করি আমার বক্তব্য 
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পুরোপুরি শোনার পর আমাদের সর্বদলীয় যে প্রস্তাব এসেছে সেটা আমরা করতে পারব। সি. 
পি. টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে টেকনিক্যাল টিম যেটা পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে। আমরা চাইছি যে কেন্দ্র থেকে একটা অভিজ্ঞ নদী বিশেষজ্ঞ আসুক। যৌথ 
ভাবে দেখে যত তাড়াতাড়ি তারা এর ভিত্তিতে রিপোর্ট দেবেন তত তাড়াতাড়ি দিল্লিতে গিয়ে 
করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সকলেই সমর্থন করেছেন এটা ভাল 
এবং শুভ। শুধু ফরাক্কার ওই মাননীয় সদস্য হাসনাত সাহেব বলেছেন জয়নাল সাহেবের 
দরদ এত কেন বাড়ল? লেখাপড়া আপনারা কত করেছেন যে জানবেন? বঙ্কিমচন্দ্র 
কপালকুন্ডলা যারা পড়েছেন তারা জানেন যে নবকুমারদের কাঠ সংগ্রহ করতে হয় নতুবা 
হাসনাত সাহেবরা ভাত খেতে পারেন না। সুতর!ং কংগ্রেস মানেই সেবা, মানুষের বিপদ 
হলেই কংগ্রেস এগিয়ে আসে। সি. পি. এম. লুঠতরাজে অভ্যন্ত। সি. পি. এম চুরি, ডাকাতি 
এগুলিকে প্রশ্য় দেয়। আর আমরা হিত সাধন করি, মানুষের সেবা করি, মানুষের কল্যাণ 
করতেই আমরা অভ্যন্ত। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম 
করে কোনও মহান নেতাই ক্ষমতার কথাই বলেননি, নিষেধ করেছেন এখন এই সমস্ত 
অর্বচিনরা এখানে এম. এল. এ. হয়ে এসেছেন। নবকুমাররা যাতে জাতে পারেন তারজনাই 
এটা বলা দরকার। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব মালদায় কিছু বিপত্তি হয়েছে এবং 
এই প্রসঙ্গে মালদার কথা কিছু বলার আছে। মাননীয় সেচ মন্ত্রী মালদায় বাধ ভেঙে যাচ্ছে 
কিছু জায়গা বিধ্বস্ত। বীরেনবাবু বললেন মালদায় আপনি আযসেস করে নেবেন। মালদায় 
গঙ্গার ভাঙনে কৃষিতে অসুবিধা বারবার দেখা যাচ্ছে। নদী সরে যাচ্ছে। মালদায় আযসেসমেন্ট 
করে প্রোগ্রাম ঠিক করুন। আমরা চাইছি রাজনীতির উরে ওই হাসনাতে সাহেবদের বন 
করে আমরা যাতে কাজ করতে পারি সেটাই আমরা টাইব। ধন্যবাদ স্যার। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুধপুর্ণ একটা সফধি্ষণে এখানে আন। 
হয়েছে__পশ্চিমবাংলা সমেত ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবন্পনার 
বিকেন্দ্রীকরণ, মানুষের হাতে অধিক ক্ষমতা দেয়ার জন্য রাজীব গান্ধী পঞ্চারেডি রাজের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন। তার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরসিমা রাও"র 
নেতৃত্বে সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতা মানুষের হাতে দেবার রূপরেখা রচিত হয়েছে। অথচ 
[সই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজা পশ্চিমবদে সাধারণ মানুষ এবং গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে নির্বাচিত বিভিন্ন বিরোধ রাজনৈতিক দলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধির কি ভাবে শাসক 
দলের নেতৃত্বের দ্বারা ডিগ্রাইভড হচ্ছে, ভারই একটা রূপরেখা আামরা এখানে তুলে ধরার 
[চষ্টা করছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জবাধি ভাধণে দেবর সময় আমি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করব। 
এখন আমি ডিবেট শুরু করার জন্য আপনাকে অগুরোধ করছি। 


রী প্রভপ্রন মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুল ১৮৫-ভে ঘে মোশন আনা হয়েছে 
উঃ মানস ভূঁইয়া এবং অন্যান্য করেক জন সদস্যের ঘ্ারা, সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 
কারণ মানসবাবু প্রথমেই বললেন যে, পঞ্চায়েভরাজ নাকি রাজীব গার স্বপ্ন ছিল। পণ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকারের ঘোধিত কর্মসূচি গুলির অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ 
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[240 900917067, 1994] 
সালে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেছেন। আর রাজীব গান্ধী কেন্দ্রে কখন ক্ষমতায় 
এসেছিলেন এমন কি তিনি কখন রাজনীতিতে এসেছিলেন? এই প্রশ্নটা আমি মানসবাবুর 
কাছে রাখছি। এই সামান্য কথাটাও একান্তভাবে না বুঝে উনি এসব কথা বললেন। হোয়েন 
রাজীব গান্ধী কেম টু পাওয়ার? রাজীব গান্ধী এসেছিলেন মাচ লেটার দ্যান ১৯৭৮। ১৯৭৮ 
সালে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেছেন পশ্চিম .বাংলায়। তার আগে ২০/২৫ 
বছর যাবৎ পঞ্চায়েতকে এখানে কারা কুক্ষিগত করে রেখেছিল? জোতদার, জমিদারদের 
বাগান-বাড়িতে পধ্ঠয়েতকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল। 


তারা আজকে বলছেন পঞ্চায়েতি রাজ নাকি তাদের স্বপ্ন ছিল? আমি কি এই প্রসঙ্গ 
ক্রমে বলতে পারি না যে তাকান, একবার ত্রিপুরার দিকে। ত্রিপুরায় নির্বাচন হল। আপনারা 
ক্ষমতায় এসে সেখানকার পঞ্চায়েতের যে সমস্ত বডিস ছিল সেগুলিকে ভেঙ্গে দিলেন। এইসব 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল যে হ্যা, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত বডিসগুলিকে 
ভেঙ্গে দিতে হবে? নির্বাচনে জেতবার পর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ভেঙে দিতে হবে? আপনারা কি 
বলেছিলেন? আপনারা বলেছিলেন পঞ্চয়েতি রাজ। সেই পঞ্চয়েতি রাজ নির্বাচনের মধ্যে 
দ্রিয়ে পঞ্যয়েতি ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আমরাই একমাত্র পশ্চিমবাংলায় বলতে পারি সারা 
ভারতবর্ষের সামনে আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছি। সেটাই পরবর্তীকালে আপনাদের কৃতিত্ব 
হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের থু দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছেন। ১৮ বছর পর্যস্ত ভোটাধিকার 
কারা দিয়েছে? এই জিনিস কোথায় হয়েছে? এই পশ্চিমবাংলায় প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় 
আমরা ১৮ বছর পর্যস্ত ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করলাম। এখন আপনারা যদি বলেন সেই 
নির্বাচনগুলি করা সঠিক হয়নি, উচিত হয়নি তাহলে কিছু বলা যায় না। আপনারা এখানে 
যে প্রসঙ্গগুলি তুলেছেন একটার পর একটা, তারমধ্যে কি উদ্বোশ্য আছে? আপনারা বলেছেন, 
11010050119 001101955 (1) 11917091501 010 31101 0:111010501 0090195 ]11 
[২8111512201 130 2910189401 1151100010105 105৩ 0901 1017010 111111001015 91 
01101017011 01105901095. এর অর্থটা কি? আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বলেছি, পঞ্চায়েত 
রাজে নামে কোনও টাকা আ্যালটমেন্ট হবে না, হতে পারে না, এটা অগণতান্ত্রিক। গ্রাম 
পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে যে কাজগুলির হবে সেই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের 
নামের ভিত্তিতে আলটমেন্ট হবে না। হবে, সেই এলাকার মধ্যে কোন কোন বিষয়গুলি 
সবচেয়ে বেশি প্রাওরিটি পাবে, সেখানকার কোন কোন বিষয়গুলি সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে 
তার ভিত্তিতে হবে। সেখানে সবাই বসে ঠিক করবে। আমি যদি বলি, ধরুন, পভারি 
এরাডিকশন প্রোগ্রাম সেটা করছেন। আই. আর. ডি. পি., ডি. আর. ডি. এ. জে. আর 
ওয়াই, এফ. এফ. ডি. এ. কারা করছেন? স্পেশ্যাল কম্পোনেন্ট প্রোগ্রাম কারা! করছেন! 
জেনে শুনেই তারা কাজ করছেন। সুতরাং এইভাবে পলিটিক্যাল রেজোলিউশন আনার চেষ্টা 
করছেন কেন? আপনারা জানেন এই এই স্বীমগুলি করার জন্য অলরেডি সার্ভে লিস্ট তৈরি 
করা হয়েছে। এই সার্ভে লিস্টের বেসিসে দাঁড়িয়ে নাম সিলেকশন করা হয়। এর একটা 
পিরিওড থাকে। এই সার্ভে লিস্ট অনুযায়ী আই. আর. ডি. পি. এফ. এফ. ডি. এ. চলছে। 
আজকেই এই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় ৩০ পারসেন্ট মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
করেছেন। আজকে এস. সি. আ্যান্ড এস. টি.-র রিপ্রেজেন্টেশন কোথায়? এই পশ্চিমবাংলায়। 
"ধরায় সরকারের যা আইন করা হয়েছে তাতে এবারে চেয়ারম্যান, সভাপতি, প্রধান, উপ- 
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প্রধান কর্মাধ্ক্ষ এই সমস্ত ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সেকশন থেকে আসবেন। এটা নিশ্চয়ই গ্রহণ 
করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের অপরাধ কোথায় তা আমরা বুঝতে পারলাম না। কিন্ত 
মেম্বারদের হাতে টাকা দিতে হবে এটা কম্মিনকালেও করা যাবে না। আমরা কোনও মেম্বারদের 
হাতে টাকা দেব না, এটা কখনওই সম্ভব নয়, হাজার চেষ্টা করলেও সম্ভব নয়। আজকে 


পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে ল্যান্ড রিফর্মস হয়েছে, যা আগে করা সম্ভব হয়নি, সেই কাজগুলি 
করেছেন। 


[12-00 _- 12-10 0.1.] 


ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে অনেক কথা আছে, অনেক আলোচনা হচ্ছে, ফারাক্কার 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এ ফারাক্কা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র পর্যন্ত গঙ্গার যে রিভার 
পর্যন্ত ভাঙ্গন চলছে। সেই বিষয়গুলি নিরে পঞ্চায়েত আলোচনা চলছে, পঞ্চায়েত থেকে স্থীম 
তৈরি করছে, নিচের তলা থেকে স্কীম তৈরি হচ্ছে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট যেখানে আমাদের 
টাকা দিতে পারছে না পঞ্চায়েতে জে. আর. ওয়াই, অন্যান্য যে সমস্ত টাকা বা ফান্ড আছে 
সেখান থেকে টাকা নিয়ে তৈরি করছে, মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। আজকে গ্রামাঞ্চলের 
যে মূল বুনিয়াদ যেটা গ্রামের নিচে থেকে যে বুনিয়াদ তৈরি হচ্ছে, তাতে গ্রামের মানুষ বুঝতে 
শিখেছে যে তাদের অধিকার আছে এবং তারা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে। শুনে খুশি 
হবেন গ্রামে ছোট ছোট যেসব গ্রাম সভা আছে যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছে সেখানে এক 
একটি ওয়ার্ড ভিত্তিতে গ্রামের অঞ্চল ভিত্তিতে বুথ ভিত্তিতে সেখানে যে সব মেম্বার তারা 
কংগ্রেস, সি. পি. এম. আর. এস. পি. ফরওয়ার্ড ব্লক যাই হোক না কেন সেখানে বেশিরভাগ 
লোককে সাক্ষর করে দিয়ে যেতে হবে এবং যদি তা না হয় তার অন্য ব্যবস্থার জন্য আইন 
গ্রহণ করা হয়েছে, আপনারা যদি বলেন যে কিছু হচ্ছে না সেটা গারের জোরে বলছেন, কিন্তু 
হচ্ছে, এটা হচ্ছে, বাস্তবে ঘটছে। কংগ্রেস দল যখন ছিল তখন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কি ছিল 
সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। কংগ্রেস পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, এখন পর্যস্ত যে সমস্ত 
পঞ্চায়েতগুলি আছে দু-একটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আছেন-_আমি উল্লেখ করতে চাই, ধরুন 
যেমন পাথর প্রতিমা পি. এস. কংগ্রেস, পরিচালিত পঞ্চায়েত গরিব মানুষের ঘর করে 
দেওয়ার জন্য ৮০ হাজার টাকার গন্ডোগোল হয়েছে, জেলা পরিষদে রিপোর্ট করা হয়েছে, ৩ 
বার এনকোয়ারি হয়েছে, তারপর নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি, আমরা সেখানে চাপ সৃষ্টি 
করেছি, নামখানায় ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে খতিয়ান নম্বর উল্লেখ করতে পারি ভূমিহীন 
মানুষের জন্য ভেস্টেড ল্যান্ডকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সেহ পাট্রাদারদের পাট্টাগুলিকে 
আযানুর করার জন্য এস. ডি. ও.-র কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই জায়গার দাঁড়িয়ে উনি 
বলছেন বে যে ইন্ডক্ক্রিমিনেশন নেই, সেজন্য আমি সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে পঞ্চায়েত যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, গ্রামের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাড়িয়েছে, 
বিচার করার সুযোগ করে দিয়েছে, মানুষ সচেতন হয়েছে। আগামী দিনে গণতান্ত্রিক বিকাশ, 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রসেস সেই প্রসেস পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একটা বাস্তব ভূমিকা পালন 
করছে এবং মাননীয় মানসবাবুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি! 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ডাঃ মানস ভূঁইয়া এবং 
অন্যান্যরা যে মোশন এনেছেন পঞ্চায়েত সম্পর্কে, আমি সেই মোশনকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন 
করছি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যদিও বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন পাঁচ বছর অন্তর 
অন্তর করছেন, তবুও আমরা দেখছি যে, যে সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং 
পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই সেখানে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদের কাজ করবার 
কোনও অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সেই এলাকার যে কোনও কাজই হোক-_ ইন্দিরা আবাস 
যোজনা হোক, জওহর রোজগার যোজনা হোক বা রিলিফ বিতরণের কাজই হোক-__কোনও 
কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টা আমরা বহুবার পঞ্চায়েত বিভাগের জরে এনেছি, 
কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদের কাজ করবার অধিকার 
সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। তারই জন্য আজকে দুঃখের সঙ্গে এই রেজলিউশন আমাদের 
আনতে হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, যাতে নির্বাচিত কংগ্রেসি সদস্য যারা বিরোধা 
পক্ষে রয়েছেন তারা যাতে দায়িতৃটা পালন করতে পারেন সেটা দেখবেন। এই প্রসঙ্গে আমি 
আরও কয়েকটি কথা মাননীয় মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নজরে আনতে চাই। আপনি জানেন, 
এবারে আইনের পরিবর্তন করে পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারিদের গ্রাম-প্রধান এবং উপ- 
প্রধান নির্বাচনে ভোট থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বিভিন্ন 
জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে। যেসব পঞ্চায়েত এক বা দুই এর তফাৎ, এর ফলে সেখানে ভীষণ 
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে আগামী দিনে হাইকোর্টে বহু কেস হবে এ-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। ৭৩ তম সংবিধান দেখবেন, এটা পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিযদের ক্ষেত্রে করা 
হয়েছে, কিন্তু নিচের স্তরে নয়। পঞ্চায়েত দপ্তর জানিয়েছেন, যারা পঞ্যায়েত সমিতির সভাপতির 
'ইলেকশনে ভোট দিতে পারবেন তাদের যেহেতু জেলা পরিষদ থেকে ভোট দেওয়া বাদ দেওয়া 
হয়েছে, সেজন্য গ্রাম পঞ্চারেত এবং পঞ্চায়েত সমিতির ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
হয়েছে। এক বছর আগে ১৯৯৩ সালের মে মাসে যে নির্বাচন হল, সে নির্বাচনে পঞ্চায়েত 
সমিতির সদস্যরা অংশগ্রহণ করে পঞ্রেত প্রধান এবং উপ-প্রধান নির্বাচনে ভোট দিলেন, 
সেই টেনিওরের মধ্যে প্রধান এবং উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে যদি অনাস্থা আসে সেক্ষেত্রে তাদের 
ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। কিন্তু ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের নির্দেশ, গ্রাম পঞ্চায়েত 
সমিতি ভোট দিতে পারবে না। কাজেই সেখানে এক বা দুই এর তফাৎ হলে খুবই ভ্রসুবিধা 
সৃষ্টি হবে। কাজেই ১৮ই জুন যেভাবে আইনটা পরিবর্তন করেছেন সেটা আবার সংশোধন 
করা দরকার। 


[12-10 __ 13-20 077-] 


অভ্তত এই পথ্শয়েতে সেই আইন যাতে কার্যকর না হয় সেগন্য আপনার পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা দরকার। আগামী দিনে পঞ্চায়েতে এটা ব্যবহার করুন তাতে আমাদের আপ্তি 
নেই। আর একটা জিনিস আমাদের কাছে ইমপর্টেন্ট লেগেছে। আমরা দল বিরোধী আইন 
কার্যকর করার জন্য বারবার মন্ত্রী সভার কাছে, এখানে বিধানসভার দাবি করেছি। সেই 
মোতাবেক এই দল বিরোধী আইন ৫১ ধারায় সন্নিবেশিত করেছেন। এটাতে আমাদের বলার 
কিছু নেই। আমরা শুনেছি যে এই দল বিরোধী আইন কার্যকর করতে গেলে ভোটের থে 
গোপনীয়তা, সেটা থাকছে না। অর্থাৎ একজন প্রধান বা উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে যদি অনাস্থা 
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আসে এবং যদি ভোট হয় তাহলে সকলকে হাত তুলে ভোট দিতে হবে। কাজেই এক্ষেত্রে 
ভোটের যে গোপনীয়তা সেটা থাকছে না, সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই জিনিসটা বিচার 
করে দেখতে হবে। 


(এই সময়ে স্পিকার অন্য বক্তাকে ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 


স্ত্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই মোশনটা যারা এনেছেন, 
ডাঃ মানস ভূঁইয়া, অতীশ সিনহা, এদের আমি রেসপনসিবল মানুষ বলে মনে করতাম। কিন্তু 
তারা যে বস্তাপচা রেজলিউশন এনেছেন, এই ব্যাপারে নো-কনফিডেন্স মোশনের উপরে যে 
আলোচনা হয়েছে তাতে উত্তর দেওয়া হয়েছে। কাজেই আবার এই রেজলিউশন এনে বিধানসভার 
সময় নষ্ট করলেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তারা বলেছেন যে আমাদের ডিসক্রিমিনেশন 
ইত্যাদি হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই যে ভারতবর্ষের কোথায় বিরোধী দলের নেতাকে 
ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করা হয়েছে? আমরা আপনাদের বিশ্বাস করেছি সেজন্য এটা 
করা হয়েছে। দলত্যাগ বিরোধী আইন পাস করা হয়েছে। আপনারাও চেয়েছেন, আমরাও 
চেয়েছি। আজকে গ্রাম সভার প্রত্যেক জারগায় কি করা হয়েছে? আজকে বাই ল নিজেরা 
করতে পারবে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা ভারতবর্ষের আর কোথায় আছে! আপনারা 
ডিসক্রিমিনেশনের কথা বললেন, কিন্তু কোথায় কোথায় হয়েছে সেটা বলুন? আমি বলছি যে 
এটা ঠিক হয়েছে। আমার এলাকায় একটা কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চার়েতে যে টাকা এসেছে তার 
৭৫ ভাগ টাকা চুরি হয়েছে। 


আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে বলব যে সেখানে অন্য কোন লোক পাচ্ছে না। 
(এই সময় লালবাতি জুলে ওতে) 


স্যার, আমার তো ৫ মিনিট সময়, এখনও তো হয়নি। ভাই আর ডি পি শিন্টের ক্ষেত্রে 
সমস্ত কংগ্রেসের লোকেরা ছাড়া কারো নাম নেই। হিগঙ্গ দেওয়ার ছেত্রে কংঘ্রেদের লোকের 
ছাড়া নাম নেই কারো। মাননীয় মন্ত্রী মহাণয়কে বলব পঞ্চায়েত প্রধান তার মনোমতে। 
(লোককে দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি পঞ্চায়েত প্রধান হণ এ মিটিং করে দেন, অর্থাৎ 
প্রধান মিটিং করে ছাড়া কাউকে দিতে পারবে না এই বাধ্য-বাধকতা করে দেন তাহলে ভাল 
হয়। পঞ্চায়েত প্রধান যদি কোন অন্যায় করেন তার আপিল করার কোনও ব্যবস্থা নেই। 
আপিল করার একটা ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। 
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শ্রী দেওকীনন্দন পোদ্দার £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ ইনফরনেশন আংছে। স্যার, 
এই হাউসে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবয় বলেছিলাম ১৯৯১ সালে। আপনার দণ্চুর থেকে সে 
বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছি ১৯৯২ সালে। আমার বিষয় ছিল বড় বাজারে রাত সাপ্গানো? ঝাপার 
নিয়ে। আমাকে জানানো হলো- স্যার আপনার দপ্তর জানিয়েছে নাস্তা দিপেয়ার 521 স্লা 
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[2401 59010170001, 1994] 
তো ধাপ্লাবাজি দিয়ে চলে কিন্তু জানতাম অগস্ট হাউসের একটা মর্যাদা আছে। মেম্বারকে যে 
ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে সেটা অসত্য ইনফরমেশন। বলা হয়েছে রাস্তা রিপেয়ার হচ্ছে। 
কিন্তু রাস্তা রিপেয়ার কোনওদিন হয় নি। রাস্তার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। 
আপনার কাছে অনুরোধ আপনার দপ্তরের চিঠি... 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী নর্মদা রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ডাঃ মানস ভূঁইয়া সহ বিরোধী দলের 
কয়েক জন সদস্য মিলে তৃত্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি 
সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। ওনারা ভাল করে জানেন ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার 
এখানে আসবার পর ১৯৭৮ সালে তৃস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এখানে চালু হয়েছে। এই তৃত্তর 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি 
হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর করে কৃষির উপর। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে গ্রামীণ 
অর্থনীতির উন্নতি ঘটেছে। এই তৃত্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে। তারা সমস্ত কিছু খরচ করছে এবং বছরে ৬ মাস অন্তর অন্তর হিসাব দিচ্ছে। 
গণতান্ত্রিকভাবে ব্রিস্তর পঞ্চয়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটেছে, রাস্তা-ঘাটের উন্নতি 
ঘটেছে এবং সমস্ত কিছু উন্নতি ঘটেছে। এটা কংগ্রেস সহ্য করতে পারছে না। কেননা ওর৷ 
কোনও দিন পঞ্চায়েত নির্বাচন করেন নি। ওনারা চাইছেন আগে যেভাবে চলত সেইভাবেই 
চলুক। সেই জন্যই আমরা লক্ষ্য করছি যেখানে ওনারা সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে গ্রাম পঞ্চায়েত 
দখল করেছে সেখানেই তারা অগণতীন্ত্রিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। আমাদের জেলায় 
জয়নাল আবেদিন সাহেব আছেন, তিনি একজন দক্ষ পারলামেন্টারিয়ান, তিনি আমাদের 
জেলার কোনও মিটিং-এ যান না, অথচ তিনি একজন এক্স-অফিসিও মেন্বার। ওনাদের যাঁরা 
নির্বাচিত সদস্য তারা পরিকল্পনা কমিটির মিটিং-এ যান না। আমি দক্ষিণ দিনাজপুরে দেখেছি 
জেলার পরিকল্পনা কমিটিতে ওনাদের নির্বাচিত সদস্যরা তাদের এলাকার কথা তুলে ধরতে 
সেই মিটিং-এ যান না, তারা সেই এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরেন না। ওনারা ওদের 
আমলে ১৮-১৯ বছর ধরে পঞ্চায়েত নির্ধ»ন করেন নি, নিজেদের মতো করে চালিয়েছেন 
সেই অবস্থায় তারা ফিরে যেতে চাইছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৭৮ সালে তৃস্তর 
পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে এবং এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ 
হচ্ছে। এটা একটা সঠিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ আশির্বাদ 
করছে। এই কথা বলে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[12-20 -_ 12-30 741. ] 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় সদস্য এবং মুখ্য 
সচেতক যে মোশন পঞ্চায়েত সন্বন্ধে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। বর্তমানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যেভাবে চলছে তাতে বামফ্রন্ট সরকার ইলেকশনে 
জেতাবার একটা হাতিয়ার হিসাবে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে তৈরি করেছে। এখানে পঞ্চায়েত 
সন্বদ্ধে অনেক অনেক কথা বললেন। আমার মালদহ জেলাতে জেলা পরিষদকে ৫ বছরে ৩৫ 
কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার জে আর ওয়াই হিসাবে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই টাকা আজ 


1071085 [ঢাব0]২ 0.2 185 521 


পর্যন্ত সঠিক কোন্‌ কাজে খরচ করেছে জানা গেল না। এতে কোনও কাজ হয়েছে কিনা 
আজ অবধি জানলাম না। তাছাড়া পঞ্চয়েত সমিতির যে সমস্ত স্কিম আছে জেলা পরিষদ 
সেই সমস্ত স্কিম কতটা পালন করেছে তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। আপনাকে আরো জানাই 
যে, এই কথাও বলা হচ্ছে জেলা পরিষদ থেকে যে, তোমাদের পঞ্চায়েত সমিতিতে কাজ 
দিতে পারি যদি আমাদের পার্টির লোককে দিয়ে ব্্রা্ট দেওয়া হয়, আদারওয়াইজ কাজ 
দেওয়া হবে না। আমার জেলাতে, আমার ব্লকে সিপিএমের এই রূপ। আজকে পঞ্চয়েত 
যেভাবে চলছে সেটা সঠিক পথ নয়। আপনারা বলে বেড়ান যে কংগ্রেস গ্রাম-পঞ্চায়েতের 
কোনও কাজ করে না এবং হিসাব নিকাশ দিচ্ছে না। আপনার তো জে আর ওয়াই এর 
টাকা নিয়ে দলবাজি করছেন। তারপরে পঞ্চায়েতের জন্য যে টাকা আসছে সেই টাকা 
আপনাদের সরকারি কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা আত্মসাৎ করছে। যাদের নাম 
ক" তালিকায় লেখা আছে। তারা এই ডি আর ডি এ টাকা এবং আই. আর. ডি. এর টাকা 
নিয়ে ভোগ করছে। যেখানে এই আই আর ডি-এর টাকা কেবল দরিদ্রসীমার নিচে যারা বাস 
করে তাদের জন্য আসে। কিন্তু সেই টাকার উপরে এই সরকারি ক্চারির। লোন নিচ্ছে আর 
গরিব মানুষেরা বঞ্চিত হচ্ছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বিষয়টা দেখা উচিত। তারপরে আমার এলাকাতে 
জেলা পরিষদ কোন্‌ টাকা দিয়ে যে কলেজ করার জায়গা কিনলেন বুধাতে পারলাম না। 
সুতরাং এইসব হিসাব-নিকাশ আমাদের জানানো দরকার। কিভাবে জায়গা কিনছেন, কোথায় 
থেকে কলেজ কেনার জায়গা হল এর কোন কিছুই আমাদের জানান হয় না। পঞ্চায়েতকে 
হাতিয়ার করে সি. পি. এম যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। সেই কারণে আমাদের মুখ সচেতক 
যে মোশন এনেছেন তাকে সমর্থন করছি এবং যে পরিমাণ দুর্নীতি এখানে চলছে সেই 
সম্পর্কে আমি ডাটা এবং ডকুমেন্টস পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে দিতে পারি এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মানস ডুঁইয়া এবং অন্যান্য সদস্যরা থে 
মোশন এখানে এনেছেন তার বিরোধিত৷ করছি। এখানে যে বলা হয়েছে এই মোশন রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আনা হয়েছে এটা সঠিকভাবেহ বলা হরেছে। কিছুদিন আগে ওদের 
পঞ্চায়েত সম্মেলন হল, সেখানে যে যে কথা বলেছে সেগুলো তো আবার বলতে হবে সেই 
কারণে এই মোশন এনেছেন। আসলে কংগ্রেসের মুশকিল হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের আর কোথাও 
তো পঞ্চায়েত নেই, সুতরাং সমন্মেলনটা করবে কোথায়? সুতরাং এখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 
ভাল এবং এখানেই সম্মেলন করা যাক। এই সম্মেলনে অনেক বড় বড় ব্যক্তি ওদের 
এসেছিলেন। গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নিজেই, তার রাজ্যে পঞ্চায়েত নেই। তিনি 
অন্ধপ্রদেশের, তার রাজ্যে পঞ্চায়েত নেই। অনেকদিন আগেই সেখানেই মেয়াদ শেষ হয়ে 
গেছে, যে রাষ্টরমন্ত্রী পঞ্চায়েত দেখেন তার রাজ্যেও পঞ্চায়েত নেই। তারা কোথায় গিয়ে 
সম্মেলন করব, দিল্লির থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রী এবং ব্যক্তি এসেছিলেন তাদের কারুর 
রাজ্যে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা নেই, সুতরাং এটাই তাদের উপযুক্ত জায়গা । কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েত 
আছে সেখানে আবার নির্দল প্রার্থী, সুতরাং পঞ্চায়েত থেকেও সেখানে নেই। সেখানে আপনাদের 
অর্থাৎ কংগ্রেসিদের গর্ব করা উচিত যে এখানে এইরকম ব্যবস্থা রয়েছে বলে আজকে 
আপনারা সম্মেলন করতে পারলেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত 
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যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোথাও পঞ্চায়েত বলে কিছু থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে 
একমাত্র আছে এবং যার উপরে আপনারা দীড়িয়ে সম্মেলন করতে পারলেন। 


এটাকে এখান থেকে তুলে দিতে হবে। এর জন্য বিশৃঙ্খলা ডেপুটেশন দাও, অমুক 
করো, তমুক করো, আর এখানে যা পারো করো, আর বাইরে করো এইসব। এটা ওরা 
করছেন। আর যেটা আছে, চিরকাল ওরা বলছেন দলবাজি, এমন চুড়ান্ত দলবাজি হচ্ছে থে 
সরকারি দলে যারা আছেন, তারা নিজেদের দলের লোকদের সব সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে 
এমন কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বিরোধী দলের লোকদের দিচ্ছেন যে বিরোধী দলকে আজকাল 
কমিশন করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝুন। দলবাজি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আর এ কথা 
বলছেন, পুরনো কথা, জওহর রোজগার যোজনায় রিসোর্সেস এইসব ঠিকমতো ভাগ কর। 
হচ্ছে না, সেখানে বঞ্চিত করা হচ্ছে কাউকে। এই যে গাইড লাইন আছে, এটা খুব 
পরিষ্কার-_ আমি বারবার বলেছি, আবার বলছি, জওহর রোজগার যোজনায় শতকরা ৮০ 
ভাগ টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে বরাদ' করা হবে। আর বাকি যেটা থাকে ২০ ভাগ, সেটা 
জেলাস্তরে বন্টন করা হবে। সেটা হচ্ছে গ্রাম-সংখ্যা, জনসংখ্যা, গ্রাম পধ্যায়েতের জনসংখা। 
আর তফসিলি জাতি-উপজাতির জনসংখ্যার অনুপাতের হিসাব--এটা হচ্ছে পরিস্কার অঙ্কের 
ব্যাপার। যদি আপনারা একটাও দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন যে সারা পশ্চিমবাংলায় ৩ হাজারে? 
বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত, একটা কোন গ্রাম পঞ্চয়েত নিয়ে যে নিয়মনীতি আছে, গাইড লাইন 
আছে, একে ভেঙে কোথায় কাকে কি বঞ্চিত করা হয়েছে, আমি এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে 
পারি তার ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আর যদি ওরা বলেন সাধারণভাবে, আমি অনেক দৃষ্টার্ 
দিতে পারি, দেন না কেন, দৃষ্টান্ত দেন। আমরা তো চাচ্ছি, কোথায় কি অভিযোগ আছে। 
কয়েকটি অভিযোগ আমরা পেয়েছি। যখন আমি পাই তখন সব সময় সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের 
চিঠির জবাব দিই। নিশ্চয় আমাদের বিরোধী দলের কেউ বলতে পারবেন না ঘে চিঠি 
দিয়েছেন আমাকে অথচ জবাব পাননি। আমরা কাকে দিচ্ছি, কি ব্যবস্থা করছি, সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা জানিয়ে দিই। সুতরাং যদি দেন কিছু, তা নিশ্চয় আমরা দেখবো। আর বিরোধী দলের 
লোক তাদের কোনও ভূমিকা নেই? এটা ওরা বলছেন, যারা আছেন আর কি পঞ্চায়েতে। 
মানে ওদের দলের যারা আছেন পঞ্চয়েতে, তাদের নাকি ভূমিকা নেই। আপনারা শুনলেন, 
এত বড় ভূমিকা কোথাও আছে নাকি, বিরোধী দলের নেতা যিনি জেলা পরিষদের হবেন, 
তিনি ডিস্টিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন। আমাদের এখানে যেরকম পি. এ. কমিটি আছে, 
তার চেয়ারম্যান এর সমান ক্ষমতা, প্রায় এক রকম, সেই স্তরে দেওয়া হয়েছে। জেলাশুদ্ব 
যেখানে অভিযোগ থাকবে ওরা দেখতে পাবেন। এখানে বলছেন কেন, মালদাতে কি হচ্ছে? 
আপনাদের বিরোধী দলের ঘিনি নেতা আছেন, আপনাদের দলের, তাকে নিয়ে একটা আলোচনা 
করুন না। এই যেমন সম্মেলন হল, তেমনি তাদের একটু খুঝিয়ে দিন না কি কাজ করতে 
হবে। অভিযোগ এলে কি দেখতে হবে। এইসব দেখার অধিকার তো আমরা দিচ্ছি। অধিকার 
আমরা দিচ্ই কেন, এইজন্য যাতে গণতন্ত্র শক্তিশালি হয়। যাতে আপনারা এই সমস্ত 
জিনিসগুলি দেখেন। আপনারা বলতে পারেন। আপনারা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। 
এখানে বললেন কেন, এখানে বললেন যাতে হয় এটা, সেইজন্য আমরা এটা করেছি। 
তারপরে দেখুন, আমরা ডেলিগেশনের পাওয়ার দিচ্ছি, এটা ছিল না, কোনদিন আইনে। 


1101103500২ ই]. 185 523 


আমরা এটা দিচ্ছি, গ্রাম পঞ্চয়েতের সদস্যদের। দপ্তর ভিত্তিক যাতে বণ্টন করা যায়। আমি 
নিজে সব জেলায় মিটিং করেছি, প্রত্যেকটি জেলায় এই মাসে এবং গত মাসে। তিন মাস 
আগেও করেছিলাম ডি.এম., সভাধিপতিদের নিয়ে, আবার আমি তিন মাস পরে মিটিং 
করেছি। সেটা করে আমি এটা পর্যালোচনা করছি, কতটা গ্রাম পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়েছে, আর 
কতটা দেওয়া হয়নি। কতটা কার্যকর হচ্ছে আর হচ্ছে না। এটা আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে 
চাই। আমি আপনাদের বলছি, এইসব ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা দরকার। খালি 
বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবেন না। একটা ব্যবস্থা তো আমরা করেছি। আমরা সবাই 
মিলে এটাকে কত শক্তিশালি করতে পারি, এটা তো আমাদের গর্ব। বাইরের লোকরা 
এসেছেন, দেখেছেন, তারা বলছেন, কত লেখা বেরিয়েছে। এইসব বিভিন্ন যারা লোকেরা 
এসেছেন তারাও বলছেন, এটাকে আমর। কি করে শক্তিশালি করতে পারি। কাজেই সেই 
ভূমিকা আপনাদেরও আছে। এখানে যারা সদস্য আছেন, তাদেরও যোগ্যতার সঙ্গে পালন 
করতে হবে। আমরা একটা প্রশিক্ষণের বাবস্থা করেছি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কিন্তু মুশকিল 
হচ্ছে, আমরা এক রকম শেখাব, আর ওরা এক রকম শেখাবেন, তাহলে কি করে কি হবে? 
তাদের কি করে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করা হবে£ সেইজন্য তাদেরও আপনারা বোঝান, 
তার৷ যাতে ঠিকমতো ভূমিকা পালন করে, এটা আপনারা দেখবেন। আমি একটা জিনিস 
বুঝতে পারি না, পঞ্চায়েত আইনটা নিয়ে এতবার উনি বললেন, আর এতবার আমি বলি 
আর ওরা বলেন, এটা আর বলে বলা যায় না। এই থে পঞ্চায়েত সমিতির সদসা, তাদের 
ভোটাধিকার দেওয়া হল না, কেড়ে নেওয়া হল-__অতীশ বাবু বলেছেন, আমি আপনাদেরকে 
বলছি, কেন ভোটাধিকার দেওয়া হল না, ভোটাধিকার তো আমরা দিয়েছিলাম আইন সংশোধন 
করে, এই বিধানসভাতে, এখানেই আমরা দিয়েছিলাম, তার পরে তো কেড়ে নিল ওখানে। 
পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ তো কেড়ে নিয়েছে সেটা অশ্বথামা হতঃ ইতি গজর মতন 
চেপে যাচ্ছেন কেন? 
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আবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা পরিষদে ভোট দিতে পারবেন না, গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান পঞ্চায়েত সমিতিতে ভোট দিতে পারবেন না। ক্পটিটিউশনে যেটা বলা 
আছে, সেটা হচ্ছে কেবলমাত্র সরাসরিভাবে নির্বাটিত, ডাইরেঞ্টুলি ইলেকটেড মেম্বার, অর্থাৎ 
যারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য তারাই কেণলমাত্র এই চেয়ার পার্সণদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করতে পারবেন। আমরা এটার বিরোধিতা করেছিলাম। আমি আপনাদের বার বার খেয়াল 
করিয়ে দিচ্ছি, আমরা বলেছিলাম, তাদের ভোটাধিকারের অধিকার দিলেন না, অথচ বাজেট 
পাসের সময় তাদের ভোটাধিকার দিচ্ছেন, একটা প্রস্তাব পাসের সময় তাদের ভোটাধিকার 
দিচ্ছেন, তাহলে যেটা হবে, সভাপতি যারা ছিলেন ঝ৷ প্রধান যারা ছিলেন তারা রিম্যুভ হয়ে 
গেলেন, পরিবর্তিত হয়ে গেলেন, নতুন ঘারা এলেন তারা৷ সংখ্য।গরিষ্ঠ সমর্থন নেই। যারা 
ইনডাইরেক্টলি ইলেকটেড মেম্বার, পরোক্ষভাবে যারা নির্বাচিত সদস্য তাদের সমর্থন নিয়ে 
প্রধান থাকলেন, কি সভাপতি থাকলেন, কিন্তু বাজেট পাস করতে পারবেন না, প্রস্তাব পাস 
করতে পারবেন না। এই অচলাবস্থা কারা সৃষ্টি করেছে? এই অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে 
তিয়ান্তরতম সংবিধান সংশোধন। কাজেই ওখানে তারা বললেন না, এখানে বলবেন, এখানে 
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গোলমাল বাঁধাবেন। আপনারা আইন বোঝেন তো, এটা করা যায় না। আপনাদের দলের 
যারা আইনজ্ঞ আছেন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। আপনারা বলছেন মামলা হবে, 
মামলা তো হয়েছে। মামলা হলে আমি বলেছি, আমাদের যারা আইনজ্ঞ তাদের বলতে হবে, 
কি করার আছে, সংবিধান মেনেই আমরা এটা করেছি। যদি মামলা করতেই হয় তাহলে 
ওদের কাছে যান, কনস্টিটিউশন বেঞ্চ আছে, সুপ্রীমকোর্ট আছে সেখানে গিয়ে এইসব বলুন, 
তবেই কিছু হতে পারে। আর দলত্যাগ বিরোধী আইন, এটা তো উত্তুট কথা, এই রকম 
উদ্তুট কথা আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু দলত্যাগ বিরোধী আইন আছে, আর দলের নির্দেশমতো 
আপনার সদস্যরা কাজ করছেন কিনা সেটা আপনি জানতে পারবেন না, আপনাকে গোপন 
রেখে করবে। গণতীন্ত্রিক অধিকার হচ্ছে গোপন ভোটের অধিকার। মানস বাবু আপনি তো 
চিফ হুইপ আপনি এসব মেনে নেবেন। বোঝান এটা অতীশবাবুকে, এটা উনি চাইছেন, এটা 
নাকি গণতন্ত্র। জনগণ দেখতে চায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ওখানে গিয়ে কি ভূমিকা পালন 
করছে। জনগণের কাছে তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, সেই প্রতিশ্রতির ভিত্তি সংসদের 
মধ্যে, বিধানসভার মধ্যে বা পঞ্চায়েতের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে দলত্যাগ বিরোধী 
আইনের মূল বিষয়। আর আমার বলার কি আছে, বলার মতো আর ম্যাটিরিয়া নেই। হ্যা, 
ওরা বলছেন বি. ডি. ও.-রা পক্ষপাতিত্ব করছেন। এখানে আমি এটা বলেই শেষ করব। বি. 
ডি. ও.-রা পক্ষপাতিত্ব করছেন এটা ওরা অনেকবার বলেছেন। বি. ডি. ও.-রা নাকি আমাদের 
হাতের পুতুল, সুতরাং এখানে নিরপেক্ষভাবে চলতে গেলে বি. ডি. ও.দের বাদ দিতে হবে ; 
হবে ; পুলি“ আমাদের হাতের পুতুল, নিরপেক্ষভাবে চলতে গেলে তাদেরও বাদ দিতে হবে। 
আর শেষে আপনারা বলবেন পশ্চিমবাংলার জনগণ আমাদের হাতের পুতুল তাদেরও বাদ 
দিতে হবে। আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই তাদেরকে আমরা বাদ দিতে পারব না। 
তাদের নিয়েই আমরা আছি এবং তাদের নিয়েই আমরা চলব। আপনাদের তারা বর্জন 
করেছেন এবং বর্জন করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুব আশা করেছিলাম যে, 
মাননীয় মন্ত্রী আমার এই প্রস্তাবের প্রক্ষাপটে, উনি তো গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেন, উনি তো 
গণতন্ত্রের পুজারি হিসেবে দাবি করেন, সেই সম্বন্ধে দুচারটে কথা অন্তত বলবেন এবং 
নির্ভিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তার কথা এখানে উপস্থাপিত করবেন। হ্যা, আমরা 
পশ্চিমবাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৯ই ও ১০-ই আগস্ট নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের 
যে পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলন করেছিলাম, তাতে ওদের একটা গাত্রজ্বালা হয়েছে। ওদের 
একজন নেতা বললেন কংগ্রেস আবার পঞ্চায়েতের কথা কবে থেকে ভাবতে শুরু করল? 
ওদের মন্ত্রী আজকে হাউসে বললেন, পশ্চিমবঙ্গ ওরাই পঞ্চয়েত শুরু করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী, 
আপনি ভালভাবেই জানেন, গ্রাম স্বরাজ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, এইগুলো ওদের দলের পূর্বপুরুষ 
মার্কস, লেনিন এবং মাও সে তুং ওরা ওদের অটোক্রাট, ওদের ডিক্রেটর এবং ওরা একদলীয় 
শাসন .ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে এতটুকু আস্থা এবং বিশ্বাস ওদের নেই। এরা 
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে গণতন্ত্রকে হত্যা করে এবং পদ্ধতিকে হত্যা করে, এটাই 
ওদের চরিত্র এবং উদ্দেশ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মহাত্মা গান্ধীর গ্রামীণ স্বরাজের স্বপ্ন, 
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ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচি, রাজীব গান্ধীর পঞ্চায়েতি-রাজ এবং নগরপালিকার স্বপ্ন", 
এই ডাঃ সূর্যকাত্ত মিশ্রের দল, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং 
জনতা পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে একসঙ্গে নগরপালিকা এবং 
পঞ্চায়েতি রাজ যে বিল, তার বিরোধিতা ক'রে বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয় আপনি জানেন, রাজ্যে আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম মহিলাদের সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে 
আসব। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, আদিবাসী, তফসিলি জাতিকে সংরক্ষণের আওতায় 
নিয়ে আসব। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দল, তাদের রাজ্যসভার সদস্য, লোকসভার সদসারাও 
মেনে নিতে পারেনি, এটা কি কথা, রাজীব গান্ধী এটা পাস করিয়ে নেবে? এই জন্য 
লোকসভায় পাস হলেও রাজ্যসভাতে এক ভোটে পরাস্ত হ'ল। এটা কেন ভূলে গিয়েছেন? 
সূ্যবাবু তো ইন্টেলিজেন্ট ডক্টর, ওর তো স্মৃতিবিভ্রম হওয়া উচিত নয়ঃ ১০ বছরের সভাধিপতি 
এবং ৫ বছরের পধ্গয়েত মন্ত্রী, এত দুর্নীতির পাহাড়ের উপর, আগ্নেয়গিরির উপর বসে 
আছেন। পেছন থেকে এত দুর্নীতির উত্তাপ গ্রহণ করছেন ফলে ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উনি বললেন ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সমেত ১২টি রাজ্য 
আছে যেখানে পঞ্চায়েত সঠিকভাবে, সমবেত ভাবে কাজ করলেও কর্ণটক, গুজরাট, মহারাষ্.. 


(তুমুল হট্টগোল) 
ডাঃ মানস ভূইয়া £ মাননীয় উপাধ্যঞ্ মহাশয়, [৯ *: 71] আমি কি বন্ধ কারে দেব? 
(তুমুল হট্টগোল ; এই সময় শ্রীভপন হোড় মাননীয় উপাধ্যক্ষের কাছে চলে যান) 


উপাধ্যক্ষ মহাশয় £ ওনাকে বলতে দিন, ওনাকে বলতে দিন। মিঃ তপন হোড়, আপনি 
আপনার সিটে গিয়ে বসুন, প্রিজ টেক ইয়োর সিট। উনি যে ইন্ডিসেন্ট কথাটা বলেছেন, সেটা 
উইথড্র হবে। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মহাত্মা গান্ধীর গ্রামীণ রাত কংগ্রেসই 
প্রতিষ্ঠিত করেছে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নয়। 


(গোলমাল) 


আপনি এই বাঁদরগুলোকে সামলান। কাউকে বলতে দেব না। আপনি এই হাউস 
সামলান। মিঃ ডেপুটি স্পিকার আমার অধিকারকে প্রোটেক্ট করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় 
এই যে আলিবাবা বসে আছে, ডাঃ সূর্যকান্ত নিশ্র। এই আলিবাবা ৪০ চোর নিয়ে সরকারে 
রয়েছেন, পঞ্চায়েতকে শোষণ করছে, উন্নগনের টাকা ঢ্ুরি করছে, দুর্ীতির পাহাড় জমা 
করেছে। যে পঞ্চায়েতগুলি আজকে মানুষের ঘুক্তি মানুষের উন্নয়ন, মানুষের গির্জা, মন্দির, 
মসজিদ হতে পারত। এই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা সূর্ধকান্ত মিশ্রের নেতৃত্বে সেগুলি 
কসাইখানায় পরিণত হয়েছে, অত্যাচার হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমার কাছে আরও 
তথ্য আছে। আমি ১৭ বছরের ইতিহাস ভুলে গেলাম। আমাদের মাননীয়া সদস্যা সাবিত্রী 


িটিটিনিরিনিট রতি তিতির 
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মিত্র কথায় উনি গৌসা করেছিলেন। জওহর রোজগার যোজনার লেটেস্ট পারফরমেন্স 
রিপোর্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট-রে লিস্ট আছে ৩১শে জুলাই ১৯৯৪ পর্যস্ত। তাতে পশ্চিমবঙ্গের 
ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্স এর কথা ছিল। এতে একশ উনষাট কোটি একাত্তর হাজার 
টাকা ছিল। কিন্তু খরচ হয়েছে আট কোটি দুই লক্ষ বার হাজার টাকা, মাত্র ৫.০২ পারসেন্ট। 
কাজের মন্ত্রী, কর্মবীর পঞ্চায়েত মন্ত্রী বসে আছেন। তিনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গ-এ নাকি জনমজুর 
পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে এপ্রিল থেকে জুলাই এই সময় শুকনো সময়, এই সময় কাজ 
হয়। আগষ্ট বৃষ্টি হয়, সেপ্টেম্বরেও বৃষ্টি চলছে। জওহর রোজগার যোজনায় এই কর্মবীর 
মন্ত্রীর নেতৃত্বে মাত্র ৫.০২ পার্সেন্ট কাজ হয়েছে। এরা কাজ চায় না। একটা ডিসক্রিমিনেন্ট 
ডিপ্রাইভ করছে। আমার রেজলিউশনে কি বলা আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের 
নির্বাচিত সদস্যদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা গ্রাম 
পঞ্চায়েত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটির সদস্য আছে ৭ জন এবং আমাদের ৬ জন সদসা 
আছে। মোট ১৩ জন সদস্য। 


পঞ্চায়েত মিটিং ডাকা হচ্ছে। আমরা যাচ্ছি। আমাদের সদসাদের এলাকা ভিত্তিক পঞ্চায়েত 
কাজের আই. আর. ডি. পি.-এর স্পেশ্যাল কম্পোনেটের তালিকা করতে দিতে হবে। আজকে 
পঞ্চায়েতে যতগুলি কর্মধারা আছে তার সঙ্গে যুক্ত ভাবে আমাদের কাজ করতে দিতে হবে। 
একটা জায়গায় আমাদের নির্বাচিত পঞ্ঘায়েত সদস্যদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় 
মন্ত্রী এটা শুনে রাখুন আপনি সেখানে ওয়ার্কশপ করছেন। মুখামন্ত্রী আজকে তিনি পর্যালোচনা 
করছেন। আমাদের জেলা মেদিনীপুরের হলদিয়ায় তিনি গিয়েছিলেন, মিটিং করেছিলেন, ডাঃ 
সূর্যকান্ত মিশ্রও ছিলেন। আমাদের বক্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। আমরা গণতন্ত্রে 
বিকাশ চাই। ইভলিউশন অফ পাওয়ার পধ্ায়েতে কনসেপ্ট হোক। ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ 
প্ল্যানিং যদি পঞ্চায়েতে কনসেপ্ট হয় তাহলে ৬ জন নির্বাচিত সদস্য ন্যুনতম কাজের 
অধিকার পাবে। কেন একটা ভোটে জেতা ১৩ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদসাদের মধো কংগ্রেসের 
৬ জন সদস্যকে কাজ করতে দেবেন নাঃ আমি বলেছি যে মানুষের কথা আপনারা বলেন 
আমরাও সেই মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করি। সেই মানুষের জায়গিরদার করবার ঠিকেদারি 
করবার দায়িত্ব ওই সূর্যকান্ত মিশরের হাতে সমর্পিত নয়। আন্রা ১ কোটি ৮ লক্ষ মানুষের 
প্রতিনিধিত্ব করি। বামফ্রন্ট ১কোটি ১৪ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, আমাদের চেয়ে মাত্র 
৬ লক্ষ বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। কেন »মাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া 
হবে? কেন আমাদের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করতে দেওয়া হবে না? নেতাজী 
ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পঞ্চায়েতের সম্মেলন করেছিলাম আমরা। এখানে মহিলা, আদিবাসী, তফসিলি 
সম্প্রদায়ের মানুষ, পিছিয়ে পড়া হরিজন মানুষ, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরা এসেছিলেন। 
তারা বলেছিলেন আমরা মানুষের ভোটে নির্বাচিত। আমরা কাজ করব। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য 
শুনেছি। সংবাদপত্রে সূর্যকান্ত মিশ্রের নির্দেশ দেখেছি যে পঞ্চ/য়েতে সবাইকে কাজ করতে 
দেওয়া হবে, গোলাপ ফুলের মতো গণতন্ত্রকে বিকশিত করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের 
একটা কাজও করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এর প্রতিবাদ করছি। 
এই জায়গায় দ'ড়িয়ে আজকে মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে এখানে এই প্রস্তাব 
নিয়ে এসেছি এবং আমরা দাবি করছি, মানুষকে কাজ করতে দেয়া হোক। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কাছে সূর্ঘবাবুর তৈরি করা কমিটির রিপোর্ট আছে। 
রা বলনে ওরা ভূমি সংস্কারে চ্যাম্পিয়ন। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এটা সত্য কথা নয়, 
টা আলবাৎ অসত্য কথা। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংক্ধার শুরু হয়েছে ১৯৫২ সালে বিমলচন্দ্ 
নংহর সময়। '৭২ থেকে '৭৭ সাল পর্যস্ত আমরা কৃষকদের পাট্টা দিয়েছি। ১৯৭২ সাল 
থকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আমরা সর্বদলীয় ব্লক আযডভাইসারি কমিটি করে মানুষকে জমি 
য়েছি। সে কাজ করতে আমাদের সূর্যবাবুর কৃষক সভার দরকার হয়নি, কৃষক সভার 
ধ্যমে সংগঠিত গুগডাদের দিয়ে মানুষের ফসল লুঠ করার দরকার হয়নি। আমরা ব্লক 
যাডভাইসারি কমিটি তৈরি করে জমি বন্টন করেছি, পাট্টা দিয়েছি, বর্গা রেকর্ড করেছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশর, আপনি জানেন "৭৭ সাল পর্য্ আমরা ৩ লক্ষ ১০ হাজার 
গা রেকর্ড কারছিলাম। তারপর ১৭ বছরে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ রেকর্ড হয়েছে। আজ 
র্যন্ত পশ্চিম বাংলায় মোট ১১ লক্ষ বর্গা রেকর্ড হয়েছে। আমরা দেখছি কংগ্রেস এই 
মাজের প্রতিকৃতি । অর্থ।ৎ কংগ্রেসই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে বর্গা রেকর্ডিং শুরু করেছিল। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমি 
চষ্টিবিউট করা হয়েছে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এখানে এবটা হিসাপ দেখছি, এই হিসাবে 
লা হচ্ছে, বিগত ১১ বছরে--১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯২ আল পর্ন্ত ৯৪.৩১ হাজার একর 
মি সুধবাবুর নেতৃত্বে বন্টন করা হয়েছে। তাহলে পার ডে সারা রাজ্যে ৩০ একর করে 
মি বিলি করা হয়েছে এবং পার ডে গ্রেলা পর্যায়ে ১৮ একর করে জমি বিলি করা 
যেছে। শানণীয় অধ মহাশয়, ওর দল যেমন ফুধা কৃথকের মুখের সামনে পর্গা রেকর্ড 
[লিয়ে রেখে রাজনীতি ঝরে তেমনি এক খন্ড করে জনি ঝুলিয়ে রেখেও রাজনাতি ঝরছে 
ধগয়েতে এক দলীয় শাসন বাবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জন্য। সেই উদ্দেশ্য ভুমি বন্টন না করে 
£মিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। গত ১১ ধঙ্ছরে মাএ ৯৪ হাজার জমি 
ধলি করেছে। ভুমি সংক্ষারের নামে ভুমি সংহার করছে। সাধারণ দপ্রি্র মানুষকে আরও 


পিদ্র মানুঘ দিয়ে খুন করাচ্ছে। গ্রামে গ্রানে অভাগরের দাবানন ভুলছে। প্রেত অফিপগ্ুলো। 
“দের ক্যাডারদের নেতৃত্রে কষাইথানায় পরিণত হয়েছে গানে কোনও উন্নয়ন কাজ নেহ। 


[ধারণ মাথুবের উন্নয়ন কার্য সাধারণ মানুষের শা যামাবদা হেত, হদের ভ্ডা, বদনাস, 
[নিদের হাতে চলে গেছে। মাননার উপাধাক মহাশয়, গান্ধীজির স্বপ্ন, রাজাব গাঞ্খার চি 
রা, নরসিমা রাও-এর সংবিধান সংশোধন আজকে ওদের হাতে পশ্চিম বাংলায় খুন হয়ে 
গছে। এখানে পঞ্চায়েতের অফিসগুলো উয়নের নানার হয়নি, মসজিদ হয়নি, গির্জা হয়নি। 
খানে সেপ্ডলো সি. পি. এম.-এর কযাইখানায় পরিণত হয়েছে। তাই আজকে ভার বিরুদ্ধেই 
এমি এখানে এই রুল ১৮৫ অনুযায়ী মোশন উখাপন করেছি। যদি লঙ্জা থাকে তাহলে 
থামি আশা করব পঞ্চায়েত মন্ত্রী এই মোশনের বিরোধিত করবেন না। আজকে সভ্যিই যদি 
নীণ বিকাশ চান, সত্যিই যদি ঘানুবের স্বার্থে ক্ষমভার বিবেন্দ্রীকরণ চান তাহলে এই 
-এনের বিরোধিতা করবেন না। আমরা কি দেখেছি? সুর্বাণু বাইরে থেকে কিছু লোককে 
য়ে এসে গোটা রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে তাদের সামনে অতি সংক্ষিপ্ত একটা রাপরেখা, চিত্র 
লে ধরার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে গোটা রাজ্যকে বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছেন। থে 
গবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলছে তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। 


528 4১১59125191, 23005570705 
[2401 ১০101011001, 1994] 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মোশনটি সভা গ্রহণ করবে, এই আন্তরিক দাবি 
সভার কাছে আপনার মাধ্যমে জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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৮/1011 0110 970601110 00109 111105, 01] [001101091 00115100110101) 0114 10201015011 0100114 
9/ 106 [৪1111১01709 | 

11101010106, 0015 85590110001 01065 001) 010 51010 009৬0111101) 10 [১01 
ঢা) 00 (01106 1010001095 01 01501111110101) 00100011110 19 1100 [017010010 01 
60021110110 00011010111 010 00110011010 1001119 50151100100 11101 [090101৩ 
091 0170 ১1009 2111:65. --৮/95 (10) [001 010 1991. 


শ্রী তপন হোড় £ আমার একটি পয়েন্ট অফ অর্ডার আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার 
স্যার, আমাদের কংগ্রেস দলের চিফ হুইপ ডাঃ মানস ভূঁইয়া তার বক্তৃতার সময়ে ডেপুটি 
স্পিকারের চেয়ারকে লক্ষ্য করে উনি বলেছেন, লোকটা কালা, গুনতে পায় না__এই ধরনেব 
কথাবার্তা বলেছেন। এই হচ্ছে ওনার রুচির পরিচয়। এটা স্বাধিকার ভঙ্গের বিষয় দাঁড়াচ্ছে 
কিনা আপনি বিবেচনা করবেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ ওসব কথা বাদ যাবে। এখন বিরতি, আবার আমরা মিলিও 
হব ১-৩০ মিনিটে। 
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(৮. 0015 50886 00০ 1710036 /5 100) 80108171190 0111 1-30 7.1.) 
১11-30 1740 নান] (ঞাটো 4010010170170) 


রী সুব্রত মুখার্জি ঃ অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন স্যার, আমরা প্রত্যেক সেশনে 
দেখেছি প্রত্যেক বার হাউস বেলা ১০ টার সময় যেদিন আর্ত হয়, সেদিন দীর্ঘক্ষণ আমাদের 
অভুক্ত থাকতে হয়, সেজন্য তুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এতে কংগ্রেস, সি. পি. এমের 
কোনও ব্যাপার নেই, আমরা কেউ সকাল ৯টায়, কেউ ৮ টায় বেরিয়েছি, অভুক্ত অবস্থায় 
হাউস করছি। ইট ইজ এ গ্রেস ইনজাসিটিস টু আস। আপনি কতকগুলি অভুক্ত মানুষের 


উপর অত্যাচার করছেন, আমি তাই আপনার কাছে দাবি করছি অন্ততপক্ষে যদি খাবার নাও 
দিতে পারেন আ্যাট লিস্ট কিছু মূল্য ধরে দিন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সুব্রতবাবু রিসেসটা তো এঁ জন্যই দেওয়া হয়েছে, খাওয়া 
দাওয়া করে আসবেন। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ স্যার, ধার করে খেয়ে এসেছি, যাবার সময়ে শোধ করে যেতে 
হবে। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উনি মূল্য ধরে দেবার কথা বলেছেন, 
আপনি বামুন মানুষ, আপনি কথাটার মূল্য বুঝবেন। 
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শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী 
রবীন দেব, শ্রী লক্ষণ শেঠ যে প্রস্তাব হাউসে এনেছেন আমি সেটা প্রথমে পড়ে দিচ্ছি, পড়ে 
দেবার পর আমি আশী করব যে পরে আমি আমার বক্তব্য বলতে পারব। 


“যেহেতু ভারত সরকারের উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও আতন্তর্জাতিকীকরণের নীতি 
দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বনির্ভরতাকে আঘাত করছে ; 


যেহেতু এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের সর্বনাশা নীতি দেশকে আত্মঘাতী পর্যায়ে নিয়ে 
গেছে; 

যেহেতু বেকারি দূর করার মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার এবং দেশের সুষম বিকাশের যে 
প্রতিশ্রুতিং ১৯৯১ এ কংগ্রেস সরকার দিয়েছিল, তা পালিত হয়নি ; 


যেহেতু মুক্ত বাজার নীতি, নয়া অর্থনীতি তথা আর্থিক সংস্কারের নামে দেশের স্বনির্ভরতা 
নষ্ট করে নয়া ভেষজ নীতি, গ্যট চুক্তি ও নয়া শিল্পনীতি অনুসরণের ফলে লক্ষ লক্ষ 
কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় মুখে ; এবং 


যেহেতু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ বন্ধ হওয়ায় কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও জনকল্যাণ 
খাতে কেন্দ্রের বরাদ্দ হাস পাওয়ায় এবং সার, সেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ভরতুকি কমানোর 
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ফলে গ্রামীণ মানুষ আজ' গভীর সংকটের সম্মুখীন ; 


সেই হেতু এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির তীব্র নিন্দা করছে এবং একই 
সাথে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নীতি পরিহারের দাবি জানাচ্ছে।, 


আমি উপসংহারে আমার বক্তব্য রাখব। 


শ্রী সুরত মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এরকম একটা রেজলিউশন, আমার মনে 
হয়, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে, মুখ্যমন্ত্রী গতকাল একটা এ ধরনের জিনিস এখানে 
প্লেস করবেন সেটা না জানাতেই বোধ হয় এটা করে ফেলেছেন। আমার মনে হয়, এটা 
উইথড্র করলে আপনাদের মান-সম্মান বাঁচবে। রবীনবাবু লক্ষ্মণবাবুরা কি জানেন না, এই 
ইস্যুগুলির উপর সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি আন্দোলন করেছে? ইস্কো থেকে আরম্ভ করে বনু 
শিল্পে কি তারা আন্দোলন করেননি? রাজ্য সরকার গতকাল যা ঘোষণা করেছেন তাতে 
ভাবুন তো আগামী দিনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির কি অবস্থা হবে। আজকে রাজ্য সরকারের নীতি 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের, এই দুই এর মধ্যে কিভাবে বিভাজন করবেন? গতকাল মুখ্যমন্ত্রী 
যে সমস্ত ঘোষণা করেছেন এবং আজকে ওরা যেসব জিনিস নিয়ে এসেছেন এত স্ববিরোধী। 
মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন। দেশের শিল্পনীতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের 
নীতি ঘোষণা কারা-_সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সার্বিক শিল্পনীতি রাজ্য মরকারের 
হতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ঘোষণায় বলেছেন যে, আগে যে প্ল্যান্ড ইকোনোমি 
ছিল সেটা থেকে সরে গিয়ে তারা ওপেন মার্কেট ইকোনোমিতে চলে গেছেন। আমাদের 
রাজাটা একটা আলাদা রাষ্ট্র নয়, স্বভাবতই কেন্ত্রীয় সরকারের এই সুনির্দিষ্ট ঘোষণার পরে-_ হয়ত 
এই নীতি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, হয়ত এই নীতির অনেক জায়গায় এঁক্যমত 
রয়েছে- কোনও রাজ্যের আলাদা কোনও নীতি হতে পারে না। দেশের কিছু মানুষ বোকা 
হতে পারেন, কিন্তু সমস্ত মানুষ বোকা-_এটা হতে পারে না। কাজেই রাজ্যের শিল্পনীতি-_এটা 
সমস্তাটাই ভ্রান্ত। আপনি লজ্জা পাবেন আরতি দেবি, সংবাদপত্রে পড়ছিলাম, সাধারণত যে 
কাগজ আপনারা সবচেয়ে আগে পড়ে থাকেন সেই গণশক্তির দ্বিতীয় সংস্করণ আজকাল 
পত্রিকা। সেখানে বলেছে-_বিদেশি বিনিয়োগের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে, কিন্তু আপনারা এখানে 
আপত্তি করেছেন বিদেশি বিনিয়োগের । আপনি বলেছেন যে, বিদুৎ ইত্যাদিতে ভরতুকি কমানোর 
ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাংঘাতিক অসুবিধা হবে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, বিদ্যুৎ 
শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে স্বাগত জানানো হবে। আপনি কি জানেন না, 
বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম? আপনি কি জানেন না, ক্যালকাটা ইলেকদ্রিক 
- সাপ্লাই কর্পোরেশন বেসরকারিকরণের ফলে কতগুণ বেশি ইলেন্ট্রিকের ডোমোস্টিক কনজামশনের 
রেট বেড়ে গেছে এবং আরও বাড়বে যা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে? এরপর কি করে 
বলছেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বন্তরশিল্প-_এগুডলোকে বিদেশিদের হাতে দেওয়া হবে? অবাক 
লাগছে_ যে মুখ্যমন্ত্রী বলতেন যে, বার্ণ, ব্রেথওয়েট, জেশপ, টেকসম্যাকো, এসব কারখানাগুলিতে 
যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী যদি ২৫,০০০ ওয়াগনের অর্ডার না দেওয়া হয় 
তাহলে এগুলোর অস্তিত্ব থাকবে না, আজকে যেখানে দুই তিন মাস অন্তর শ্রমিকদের সেখানে 
মাইনে হচ্ছে, ইরেগুলারিটিজ হয়ে যাচ্ছে সবকিছুতে এবং যা নিয়ে আমাদের লড়াই চলছে, 
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তখন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, এগুলোকে বেসরকারিকরণ করা হোক। আজকে মাত্র ছয় 
হাজার ওয়াগনের অর্ডার পাওয়া গেছে, ফলে যে কোনও সময়ে সেগুলো বন্ধ হয়ে যেত 
পারে। 


আপনার বক্তব্য কি হবে? আজকে কি তাহলে যৌথ আন্দোলনে সকলেই এই কথা 
বলবেন? কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আপনারা ধর্মঘট করছেন ২৯ তারিখে, 
আমরা করছি না। এই একই কারণে ৩ তারিখে আমরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক 
করছি। তখন কি আপনারা আমাদের সঙ্গে সামিল হবেন এবং স্ট্রাইক করবেন? আজকে 
এমন একটা বিপদজনক জায়গায় এটাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যারা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন 
করি-_আমি জানিনা কে কে ছিলেন? কালিবাবু ছিলেন, চিত্তবাবু ছিলেন- সেখানে ঠিক 
হয়েছিল যে চিফ মিনিস্টারকে চিঠি দেওয়া হবে। তারপরে আমরা সকলে মিলে আলোচনা 
করব। ওরা চিঠির উত্তর দিলেন যে, আমরা বিবেচনা করছি, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা 
করব। কিন্তু কারও সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে আগে যদি এই 
জিনিস হত তাহলে আপনারা কি বলতেন? তারপরের লাইনটা দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে 
ফন্ট নয়, জ্যোতি বসুর শিল্প নীতি। এটা আমার কথা নয়। এরা কি করে এই প্রস্তাবের 
উপরে ভোট দেবে। এরা মানুষ নয়। এরা মুখে এক কথা বলে আর কাজে অন্য রকম করে। 
সৌগত রায় কি যেন একটা কথা বলে-__এরা না নর, না নারী, ড্যাস__সেই রকম। 
সংবাদপত্র বিদ্রুপ করে বলেছে যে, ফ্রন্ট নয়, এটা জ্যোতি বসুর শিল্প নীতি। এই রকম আদি 
ভৌতিক জিনিস হতে পারে ঘে ফ্রন্ট আলাদা, আর জ্যোতি বসু আলাদা? বামফ্রন্ট আলাদা, 
আর মুখ্যমন্ত্রী আলাদা। আপনাদের শিল্প নীতি আলাদা, আর জ্যোতি বসুর শিল্পনীতি আলাদা? 
এই অদ্ভুত, অরাজনৈতিক জিনিস, ইন্প্র্যাকটিক্যাল জিনিস নিয়ে এই রিজলিউশন আনা হয়েছে। 
আপনারা রেজলিউশনটা ভাল করে পড়ে দেখুন। আর তার সঙ্গে যা ঘোষণা করেছেন সেটা 
আমি সংক্ষেপে পড়ে দিচ্ছি। আপনারা আগে বলেছেন যে, কেন্দ্রের নুতন আর্থিক নীতির 
সুবিধাজনক দিকগুলি কাজে লাগাতে হবে। আরতি দেবি, আপনি বাংলা নিশ্চয়ই ভাল 
বোঝেন। আপনি দেখুন, এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত শিল্পনীতির 
সুবিধাজনক দিকগুলি কাজে লাগাতে হবে। তাহলে সুবিধাজনক দিক আছে এবং সেই 
সুবিধাজনক দিকগুলি নিশ্চয়ই ভাল এবং সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। আবার আপনি 
রেজলিউশনে বলেছেন যে, এটা সর্বনাশা নীতি, এটাকে বাতিল করতে হবে এবং সেই কারণে 
২৯ তারিখে ধর্মঘট করতে হবে। আপনারা কি করে ট্রেড ইউনিয়ন করেন আমি জানি না। 
বাইরে গিয়ে কি বলবেন? আপনারা একবার বলছেন যে, কেন্দ্রের শিল্পনীতির সুবিধাজনক 
দিকগুলি কাজে লাগাতে হবে, আবার রেজলিউশন নিয়ে এসে বলছেন যে, সাংঘাতিক খারাপ 
নীতি, এটাকে বর্জন করতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। আপনি নিজেও গ্যাটটা ভাল করে 
বুঝলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গ্যাট আছে। গ্যাটের সঙ্গে ডাঙ্কেল, তার সঙ্গে 
সোশ্যাল ক্লজ যুক্ত হলে, তাকে নিয়ে যদি সমালোচনা করতেন তাহলে তার একটা মানে 
বুঝতাম। সোশ্যাল ক্লজের বিরুদ্ধে তো খোদ ভারত সরকার। এবারে আই, টি. ও-তে 
১৮৫টা ভোট পড়েছে বিরুদ্ধে। আমরাও সেই লড়াই করছি। আপনারা কি লড়াই করছেন? 
আমি নিজে রেজলিউশন কমিটির সদস্য ছিলাম। আমি ভোট দিয়েছি কেন্ট্রায় সরকারের পক্ষে । 
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আর গ্যাটের জম্ম তো ৩ বছর আগে হয়নি। গ্যার্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হয়েছে। ৩টি 
প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল এক সঙ্গে__আই, টি. আই, টি. ও, যেটা পরবর্তীকালে গ্যাট 
হয়েছে এবং যেটাতে আমেরিকা পরবর্তীকালে তার সদস্য হয়নি। তার কারণ যুদ্ধের কারণে 
তাদের অর্থনৈতিক বাজার তখন খুব খারাপ ছিল। তারপরে যখন ওরা ডিস্ট্েস হল তখন 
গ্যাট নিয়ে এল। তাতেও যখন সন্তুষ্ট হল না তখন ডাঙ্কেল নিয়ে এল, তাতেও যখন সন্তুষ্ট 
“হল না তখন সোশ্যাল ব্লজ নিয়ে এসেছে, সোশাল রাইটস নিয়ে এসেছে। এই সব না বুঝেই 
গ্যাটের বিরোধিতা করছেন। ৩০/৪০ বছর ধরে কিছু করলেন না, এই হালে ৩ মাস ধরে 
গ্জটের বিরোধিতা করছেন। এটা হচ্ছে একটা দিক। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগ 
এবং প্রযুক্তি এই রাজ্য নেবে বলে কাল জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন। আর আপনি 
বিদেশি বিনিয়োগকে বলছেন যে, বিদেশি বিনিয়োগ হলে আমাদের সর্বনাশ হবে, আমাদের 
সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে। আরতী দেবী, আপনি ভাল করে জিনিসটা বুঝুন। জ্যোতিবাবু বলছেন, 
বিদেশি বিনিয়োগ চাই। মৎস্য মন্ত্রী মীন দ্বীপ যেটা উঠেছে, তাকে দিয়ে দিচ্ছেন জাপানকে। 
[****] একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, তাকে দিয়ে দিচ্ছেন একটা ফরাসী 
সংস্থাকে। 


জাপান, জার্মান, ফান্সকে এখানে আনলে সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাবে না, জ্যোতিবাবু যে 
শিল্প নীতি ঘোষণা করলেন তাতে সার্বভৌমত্ব নষ্ট হচ্ছে না, কেন্দ্রীয় সরকারও ওদের ডাকছে 
বলে ২৯ তারিখে আপনারা বন্ধ ডেকেছেন ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সুভাষ চক্রবর্তী সিঁধে চোর বলা হয়েছে, এটা বাদ যাবে। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ তারপর কালকে ঘোষণা করেছেন “প্রতিযোগিতার বাজারে দেশি 
প্রযুক্তি বা দেশি জিনিসপত্র লাভ জনক নাও হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগ 
প্রযুক্তিকে স্বাগত জানানো হবে।” আমরা এক সঙ্গে লড়াই করেছি জয়েন্ট সেক্টর যাতে না 
হয় যতই লোকসান হোক, ওদের প্রোডাকশন যতই লোকসান হোক। আমাদের লাক্স সোপ 
উঠে যাবে? তার জায়গায় ক্যামি আসবে? আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। আপনারা বাইরে 
কোকো-কোলার জন্য প্রতিবাদ করছেন, তুলসি গাছ নিয়ে চলে যাবে, নিম গাছ নিয়ে চলে 
যাবে বলে বইরে চিৎকার করছেন আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন লোকসান হলে 
সেই ক্ষেত্রে--বিদেশি পুঁজি আসুক। তারপর বলছেন “অনেক বহু জাতিক সংস্থা ও অনাবাসী 
ভারতীয় এই রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহ দেখাচ্ছে।” তারপর বলছেন “বিদ্যুৎ সড়ক যোগাযোগ 
গ্রোথ সেন্্রার ছাড়া স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বেসরকারি সংস্থাকে স্বাগত জানানো হবে”। রাস্তার গর্ত 
বোজানোর জন্য এন. আর. আই.-কে ডাকবার চেষ্টা করছেন। হাসপাতাল চালাতে পারছেন 
না, এটাও বিদেশিদের দেবেন? এটা কি আপনাদের ট্রেড ইউনিয়নের কথা, শ্রমিকদের কথা? 
আপনাদের যদি বিবেক থাকে তাহলে বুকে হাত দিয়ে বলুন- দীর্ঘ দিন আপনাদের সঙ্গে ট্রেড 
ইউনিয়ন করেছি__এই কথার সাথে তাদের কথার সামগ্রস্য আছে কিনা। সততা থাকে, 
বিবেক থাকে তাহলে বলুন কার স্বার্থে আপনারা এত দিন. লড়াই করেছেন? [****] এই 
যে শিল্প নীতি ঘোষণা করেছেন এটা প্লেগের থেকেও মারাত্মক জিনিস। আমি চাই এটা 
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উইথড্র করা হোক। আপনারা এই নিয়ে বিতর্ক করুন, আলোচনা করুন। আমি বলছি না 
এর প্রতিবাদ আপনারা করবেন না। কিন্তু আজকে এটা স্থগিত থাক। আপনারা সর্বভারতীয় 
স্তরে আলোচনা করুন, সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে আলোচনা করুন। আলোচনাটা আমাদের 
মধ্যে হবে। তা না করে [****] এবং এ যে কোনও মন্ত্রীর আড়কাটি, [***] এই দুজনে ' 
মিলে আলোচনা করে শিল্প নীতি ঠিক করে দেবেন? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ নাম বাদ যাবে। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ$ একটা বড় বিপদ নেমে আসবে। বিপদ শুধু আমাদের নয়, বিপদ 
আপনাদেরও। ইক্কো' নিয়ে আমরা লড়াই করেছি। ভাবুন সেই লড়াই-এর কথা। লক্ষণ শেঠ 
মহাশয় বহু জায়গায় লড়াই করেছেন, আই. এস. আই. নিয়ে লড়াই করেছেন, পোর্ট নিয়ে 
লড়াই করেছেন। 


[1-50 __ 2-00 7.7.] 


এখন কি বলবেন তাদের। স্বাভাবিকভাবেই বলতে চাই এই ব্যাপারে সর্ব স্তরে আলোচনা 
করুন। এই সব করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। যা এখানে ঘোষণা করা হয়েছে আমি তার 
তীব্র প্রতিবাদ করছি। | 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা সময়োপোযোগী প্রস্তাব এখানে 
আনা হয়েছে। তার উপর আমি আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি, এটা অত্যন্ত আনন্দের 
কথা। স্যার, আপনি জীনেন ইতিমধ্যে সারা দেশে একটা তোলপাড় চলছে। বিভিন্ন রকম প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছে। ভারত সুর যে অর্থনীতি গ্রহণ করছেন এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ারের 
চাপে যেটা করতে হচ্ছে সেটা আমারে দের, পক্ষে কতটা ভালু হবে, কতটা খারাপ হবে 
' এই সমস্ত নিয়ে বিতর্ক চলছে সারা দেশে। 


আমাদের দেশকে বাঁচানোর জন্য, নতুন অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য, আমরা আত্মসর্মপণের 
দিকে যাচ্ছি না। কেউ বলতে পারবে না আমরা কম্পালশন করে জোর করে ক্ষমতার আছি, 
কম্পালসন করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া এটা আমাদের নীতি বিরোধী, সেই জায়গায় যদি হার 
মানতেই হয় তাহলে হার মানব। কারণ হার মানা আর আত্মসমর্পণ করা এক নয়। এই 
কয়েকটি কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সি. পি. এমের সদস্যা আরতি দাশগুপ্তা 
যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সর্বাঙ্গীনভাবে তার বিরোধিতা করছি। এই প্রস্তাবের মধ্যে অনেক 
অসত্য কথা আছে সেইগুলি আপনাদের দেখা দরকার। উনি বলেছেন, কেন্দ্রের নয়া শিক্পনীতির 
ফলে লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে। আমি জানতে চাই কোন লক্ষ কারখানা বন্ধ 
হওয়ার মুখে, লক্ষ সংখ্যাটা ওর বোধহয় ধারণা নেই। দ্বিতীয়ত উনি বলছেন, কেন্দ্রীয় 
সরকারের কৃষি গ্রামীণ উন্নয়ন ও জনকল্যাণ খাতে কেন্দ্রের বরাদ্দ হাস পাওয়ায় নাকি ক্ষতি 
ইচ্ছে, এতবড় মিথ্যা কথা উনি কি করে বললেন। আমি এই ব্যাপারে মনমোহন সিং এর 
যে বাজেট ম্পিচ আছে সেটা থেকে পড়ছি “116 ০9018/ [01 019 06781010610 ০01 10াএ| 
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3,855 00195.” এটা কি উনি বলছেন হাস পেয়েছে আউট লেজ ফর এগ্রিকালচার উইল 
বি রুপিজ ২,০০৫ ক্রোরস। তারপর প্লান আউটলেতে উনি বলছেন, বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে প্লান 
আউটলে ফর পাওয়ার সেক্টর হ্যাজ বিন রেইজড ফ্রম 5. 7,461 01055 10 [২5. 8,464. 
070195 1 1994-95. উনি ঘুমাচ্ছিলেন, না বিমুচ্ছিলেন আমি জানিনা, এইসব প্রস্তাবের 
মধ্যে মূর্ধের মতো কি করে লিখলেন আমি জানি না। দ্বিতীয়ত ওনারা বলছেন, ভারত 
সরকারের উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও আন্তর্জাতিক করণের নীতি দেশের সার্বভৌমত্ব ও 
স্বনির্ভরতাকে আঘাত করছে, আমি বলছি প্রাইভেটাইজেশনের নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের কোথাও 
নেই। ওরা ৩ বছর ধরে এই হাউসে মিথ্যা চিৎকার করছে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে 
পারি ভারতবর্ষে একটাও সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টার আন্ডারটেকিংকে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি, 
আপনারা বলতে পারবেন একটা পাবলিক সেক্টারকে প্রাইভেট সেক্টারের হাতে তুলে দেওয়া 
হয়েছে কিনা, কোনও পাবলিক সেক্টার আন্ডারটেকিং থেকে ডাইরেক্ট ছাটাই হয়েছে কিনা? 
শিল্লোন্নয়নের সুযোগ নিয়ে যদি সরাসরি কোনও জায়গায় শ্রমিক ছাঁটাই হত বা ডাইরেক্ট 
শ্রমিক এর প্রস্তাব উঠলে তার বিরোধিতা করতেই হবে। কিন্তু শুধু অসত্যর উপর দাঁড়িয়ে 
কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে এলেন, সেখানে তথ্যর কোনও ব্যাখ্যা নেই, আমি তার কোনও কারণ 
বুঝতে পারি না। আসলে এই প্রস্তাব হচ্ছে সিটুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নয়া শিল্প নীতি নিয়ে যে 
দবন্ধ চলছে, এই প্রস্তাব হচ্ছে তার প্রতিফলন। আপনারা জানেন শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত 
হচ্ছেন সিটুর সেক্রেটারিয়েটের মেম্বার তার জন্য ওনাকে সেখানে জবাবদিহি করতে হয় 
একদিকে জ্যোতি বসুর শিল্পনীতি, অন্যদিকে তার বিরোধী সিটুর বিভিন্ন নীতি। এই ২ এর 
মধ্যেখানে পিস্ট হয়ে উনি এমন একটা প্রস্তাব আনলেন যেটা নাইদার ফিস নর ফাউল না 
নর না নারী। এমন একটা শিল্পনীতির প্রস্তাব করেছেন যেটা পশ্চিমবাংলার কোনও উন্নয়ন 
আনবে না। আপনি একদিকে রাজ্য সরকারকে বাঁচিয়ে কথা বলছেন, অথচ সেই আপনারাই 
কি করছেন গ্রেট ইস্টার্ন এর ব্যাপারে, সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয় একটা প্রস্তাব দিয়েছেন দেড় 
শত কোটি টাকার সম্পত্তিকে ২৭ কোটি টাকায় প্যাসিফিক একারদের হাতে তুলে দেওয়া 
হবে। কিন্তু দেড় শত লোক যাঁদের বয়স ৫০ বছরের উপর তাদেরকে ছাঁটাই করা হবে, 
আরও ২ শত লোক ট্রান্সফার করা হবে ট্যুরিস্ট লজে। আপনারা এখানে বলছেন 
বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সাহস থাকলে বলুন সুভাষ চক্রবতীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, 
এটা বলার সাহস হল না কেন? 
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আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই একদিকে আপনারা বলছেন বক্রেশ্বরের চার নম্বর ইউনিট 
এবং পাঁচ নম্বর ইউনিট তৈরি করবে আমেরিকান একটি কোম্পানি, তারা সি. এস. সি. 
জেনারেশন করবে এবং লোক নিয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা তাদের থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাতে 
সায় দিয়েছেন। একটা বিদেশি কোম্পানি তারা তাদের ইচ্ছামতো লোক নিয়োগ করবে, আর 
আপনারা সেটা মেনে নিয়েছেন। আপনারা মানছেন কি মানছেন না সেটা আপনারাই বলুন। 
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আপনারা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার এখানে বিদেশি পুঁজি নিয়ে আসছে। আর আপনাদের 
শিল্পমন্ত্রী বিদু্বাবু সিঙ্গাপুরে গিয়েছেন বিদেশি পুঁজি ধরে আনার জন্য। আপনারা পেট্রোকেমিকেল 
করার জন্য জর্জ সোরসকে নিয়ে আসছেন। সোরস ক্যাপিটালকে আপনারা হলদিয়ার ক্ষেত্রে 
নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। একদিকে আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা করছেন, 
আর এদিকে আপনারা জর্জ সোরসের পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আপনারা আবার সিমেলের 
কাছে রাজ্য সরকারের ওয়েবেল টেলিম্যাটের যে শেয়ার ছিল সেটা বিক্রি করে দিচ্ছেন। 
ওয়েবেল ট্রেলিম্যাটের সঙ্গে রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে কাজ করছিলেন, সেখানে সমস্ত 
শেয়ার আপনারা সিমেন্সের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। সিমেন্স সেখানে ডাইরেক্ট ফারদার 
ইনভেস্টমেন্ট করবে। আজকে কোনটা আপনাদের আসল চেহারা সেটা বোঝা যাচ্ছে না, সি. 
, পি. এমের বক্তব্য না সিটুর বক্তব্য। কয়েকদিন আগে সি. পি. এমের সেক্রেটারিয়েট মিটিঙে 
জ্যোতিবাবু বললেন, বিদেশি লগ্নিকারিরা তো এখানে দান করতে আসবেন না। আজকে 
আপনাদের পার্টির মধ্যে এমন অবস্থা যে হরকিষেণ সিং সুরজিৎকে দিয়ে আপনাদের এই 
শিল্পনীতির পক্ষে তাকে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি 
চূড়ান্ত করে ঠিক হয়.যে বিদেশি পুঁজি এখানে আসতে পারে। গতকাল যখন আমরা এই 
হাউসে নেই, নেই সুযোগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে তার শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন। 
একদিকে আপনারা গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করছেন, কেন্দ্রের আর্থিক নীতির বিরোধিতা 
করছেন, আবার অপরদিকে বলছেন বিদেশি রাজ্যে লগ্নি করুন। ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট 
১৯৯৩-৯৪ সালে সারা দেশে হয়েছিল ৬,৪৪৫ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবাংলায় হয়েছে 
মাত্র .৭৩ পারসেন্ট। মহারাষ্ট্র যেখানে ১,৪৫০ কোটি টাকা, গুজরাটে যেখানে ৩০০ কোটি 
টাকা, আর পশ্চিমবাংলায় সেখানে হয়েছে মাত্র ৫০ কোটি টাকা। আপনারা এখানে বলেন, 
আমাদের এখানে বিদ্যুতের অবস্থা খুব ভাল। এখানে পার হেড ইলেক্ট্রিকসিটি কল্গাম্পশন 
হচ্ছে ১৬৫ মেগাওয়াট, যেখানে গুজরাটের মতো ছোট্ট রাজ্যে হচ্ছে ১৬৩ মেগাওয়াট। এখানে 
৮৮০ জন লোক পিছু একটি টেলিফোন, আর গুজরাটের মতো ছোট্র রাজ্যে ৭৬ জন লোক 
পিছু একটি টেলিফোন আছে। আজকে আপনারা নিজেরা কনফিউশনের মধ্যে পড়েছেন। 
আজকে সিটু এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে শিল্পনীতি নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। আজকে এই রাজ্যে 
বিনিয়োগ হচ্ছে না। আমি গত দিনও এই ফিগারটা এখানে বলেছিলাম। ফরেন ইনভেস্টমেন্ট 
আমাদের রাজ্যের স্থান ১৩তম স্থানে। যেখানে মহারাষ্ট্রে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোপোজাল 
ফাইনালাইজড হয়েছে ১৬,৪৪০ কোটি টাকা, উত্তরপ্রদেশে ৯,২৩৭ কোটি টাকা, তামিলনাড়ুতে 
২৯৬২ কোটি টাকা, আর সেখানে পশ্চিমবাংলায় হয়েছে মাত্র ৭৫৬ কোটি টাকা এবং 
কেরালায় হয়েছে ৭৯৫ কোটি টাকা। গত নির্বাচনের আগে জ্যোতিবাবু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যে 
পশ্চিমবাংলাকে আমরা মরুভূমি হতে দিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবাংলাকে তো আপনারা 
মরুভূমিই করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি জ্যোতিবাবুর কথা কেউ মানছে না। সিটু তো 
মানছেই না। আপনাদের জন্য শ্রমিকরা আজকে স্যাক্রিফাইস করছে। খড়দার ইলেকট্রো স্টিল, 
সেটি সিটুর আন্দোলনের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে তড়িৎ তোপদার আন্দোলন করে 
কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছে। মেটাল বক্স সাত বছর ধরে বন্ধ আছে। ৯১ জন শ্রমিক 
সেখানে মারা গেছে। যাতে ওটা মীমাংসা করে খোলা যায় তার জন্য ইউনিয়নের সঙ্গে 
ম্যানেজমেন্টের একটা চুক্তি হল। সেখানে সিটুর সাপোর্টার হচ্ছে দশ পারসেন্ট। কিন্তু সিটু 
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. সেখানে গেট আটকে রেখেছে। শাস্তিরঞ্ন ঘটক মহাশয় নিজেও বলছেন সিটুর এইভাবে গেট 
আটকে রাখা উচিত নয়। 


সিটুর ৮০ জন লোক গিয়ে মেটাল বক্সের গেট আটকে দিল। আমরা বারবার বলেছি, 
কিন্তু সিটুর নেতারা শুনছেন না। কোনওটা আপনাদের শিল্পনীতি, একদিকে গ্যাট একদিকে 
সিটু? হান্টিং উইথ দ্য হাউন্ড আযান্ড রানিং উইথ দ্য হেয়ার। আপনারা খরগোশের সঙ্গে 
দৌড়চ্ছেন আবার কুকুরের সঙ্গে শিকার করছেন। এটাই হচ্ছে আপনাদের নীতি। আসলে, 
আত্তজাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিজম যে সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, আপনারা ভেবেছেন সেই সংকট 
থেকে পশ্চিমবঙ্গকে উটপাখির মতো বাঁচাবেন? তাদের কন্ট্রোলেড ইকনমি। আজকে চীন 
ইনভেস্টমেন্ট ১.৫ বিলিয়ন ডলার। ৪.৫০০ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছিল গত 
বছরের আগের বছর। চীন পেয়েছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা ; ৯০,০০০ কোটি টাকা 
বিদেশি বিনিয়োগ। চীন আজকে আগ্রহী গ্যাটের মেম্বার হতে। তারা ভারতবর্ধকে ধরেছে, 
তদ্ধির করছে যাতে গ্যাটটের মেম্বার হতে পারে। আপনারা ভারতবর্ষকে গ্যাট থেকে নাম 
উইথড্র করার প্রস্তাব দিচ্ছেন ; যান না, চীনকে বলুন না মহাচিনের কাছে বলতে, আমরা 
পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা আবেদন করেছি, যাতে গ্যাটে না যায়, আমরা মুখ দেখাতে পারছি 
না। কিউবার কাছে আবেদন করুন না, আপনারা ফিদেল কান্ত্রোর দেশ, আমরা পশ্চিমবঙ্গের 
পুচকে কমিউনিস্ট, আমরা তোমাদের হলদিয়া থেকে গম পাঠিয়েছিলাম, আপনারা বেরিয়ে 
আসুন, বলতে পারবেন না? একদিকে জ্যোতি বসু তার আত্ীয়-স্বজনকে, তার পরিবারের 
লোকদের ইন্ডা্ট্রিয়ালিস্ট তৈরি করছেন ; দেশ-বিদেশ ঘুরে ইন্ডাস্ট্রি করছেন ; না এগোচ্ছেন, 
না পেছোচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন। আমরা চাই ক্লারিফাই করে বলুন, 
পরিষ্কার করে বলুন আপনাদের শিল্পনীতি কি? মেটাল বক্সের ক্ষেত্রে কি অবস্থা, আমরা তার 
মুখে শুনতে চাই। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ হোয়াট ইজ ইয়োর পয়েন্ট অফ অর্ডার? 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, এই মাত্র মাননীয় সদস্য সৌগত 
রায় মহাশয় তার বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, ১৪ সেপ্টেম্বর হরকিষণ সিং সুরজিৎ, 
তিনি পলিটব্যুরোর সভ্য ; তিনি ও জ্যোতিবাবু শিল্পনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি জানাতে চাইছি যে, ১৪ সেপ্টেম্বরের এটা কে সাবস্টেঙ্সিয়েট করতে 
হবে। আর না হলে হরকিষণ সিং সুরজিতের নাম তার বক্তব্য থেকে বাদ দিতে হবে। 


শ্রী সৌগত রায় £ আমাকে একটু বলতে দিন স্যার, আমাদের রুল ৩২৮ এতে 'আছে 
মেম্বাদের কি কি নিয়ম মানতে হবে। তার মধ্যে একটা নিয়ম হযে, আমরা হাউসের 
মেশ্বারদের নিয়ে এমন কোনও আযালিগেশন, এমন কোনও আসপারশন করতে পারব না। 
আমি হরকিষণ সিং সুরজিৎ সম্বন্ধে কোনও আযাসপিরেশন করিনি। মাঝে মাঝে শিল্পনীতি নিয়ে 
রবীনবাবুকে বলতে দিয়েছেন। আমি জানতে চাই, এই বিধানসভার মধ্যে জ্যোতিবাবু আর 
বিনয় চৌধুরি বলতে পারেন পলিটব্যুরোতে কি আলোচনা হয়েছে, তারা পলিটব্মুরোর মেম্বার। 
রবীনবাবু পলিটঝ্যুরোতে কি আলোচনা হয়েছে তা বলবেন, এটা আমার জানা ছিল না। 
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রী শক্তপ্রসাদ বল $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, ভারত সরকারের নয়া অর্থনীতি 
এবং আন্তর্জাতিকীকরণে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, সেই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি দু-একটি 
কথা বলতে চাই। স্যার, আমাদের নয়া অর্থনীতির গভীর সংকট কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে 
আমাদের দেশে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন দেশে 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রাখতেন। তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে সমস্ত রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করে দেশে এসে নানান ধরনের চুক্তি করতেন। আমি শুধু একটা কথা 
উল্লেখ করতে চাই, তৎকালীন সময়ে চিনের প্রধানমন্ত্রী টৌ, এন. লাই. এবং সোভিয়েতের 
ব্রেজনেভ, ক্ুুশ্চেভের যে এতিহাসিক চুক্তি হয়েছিল, বান্দুনে যে শাস্তি চুক্তি হয়েছিল, তখনকার 
সময়ে এই আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার আগ্রাশন থেকে দেশকে শাত্তির স্তরে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছিল। 
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দেশকে শাস্তি স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগে চুক্তি হত। আর এখন আমাদের বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী কি করছেন? তিনি এখন ফেরিওয়ালা মতো সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
দেশকে বেচে দেওয়ার জন্য কথা বলছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিদেশে তিনি যাচ্ছেন দেশের 
উন্নয়নের জন্য নয়, আজকে তিনি যাচ্ছেন দেশের অর্থনীতিকে কি করে বিক্রি করে দেওয়া 
যায়, দেশের শিল্পকে কি করে বেসরকারিকরণ করা যায় এবং সেখানে গিয়ে তিনি আহান 
করছেন সমস্ত বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে যে এস মা লক্ষ্মী বস মা ঘরে। আমার এখানে 
যা নেবে তাই সাড়ে ৬ আনা বলে একটা কথা আছে। তিনি এইভাবে সেখানে পুঁজিপতিদের 
আহান করছেন। আগে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু তার সফর সঙ্গী ছিলেন 
বড় বড় কুটনীতিবিদ, তিনি যখনই বিদেশে যেতেন তখনই তার সঙ্গে এই বড় বড় কুটনীতিবিদরা 
যেতেন। আর আজকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কারা যাচ্ছেন, আজকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পুঁজিপতি 
গোষ্ঠীর লোকেরা, শিল্পপতিরা তারা আজকে উপদেষ্টা হয়েছেন বা তার সফর সঙ্গী হয়েছেন। 
এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান দেশের, আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি, নয়া অর্থনীতি। 
যারা আজকে সাফাই গাইলেন, দুজন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিরোধী দলের, তাদের কথা 
শুনলে অবাক হতে হয়। দেশ আজকে কোথায় গেছে নয়া অর্থনীতির সাফল্যে তা আমরা 
বুঝতে পারছি। আমার সময় থাকলে পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে পারতাম এবং সমস্ত কিছু 
ক্যাটাগোরিক্যালি বলতে পারতাম। কিন্তু আমার সময় নেই। আমি শুধু একটা কথাই সংক্ষেপে 
উল্লেখ করতে চাই যে নয়া অর্থনীতির সাফল্য আমরা বুঝতে পারছি না। নয়া অর্থনীতিতে 
যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তা কি আমরা বুঝতে পারি না, জিনিসপত্রের দাম আজকে আকাশছোঁয়া 
তা কি আমরা বুঝতে পারি না। নয়া অর্থনীতিতে কথা ছিল যে জিনিসপত্রের দাম আজকে 
কমবে কিন্তু আজকে সেখানে কি হচ্ছে না জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বেকারি বাড়ছে। রেলের . 
ভাড়া বাড়ছে, তেলের দাম বাড়ছে, পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, শেয়ার 
কেলেঙ্কারি হচ্ছে, এরই নাম অর্থনীতি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি কি বেসরকারিকরণ হচ্ছে না? 
আজ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক উঠে গেল, সেখানে কি বেসরকারিকরণ ছিল না? রেলের আজকে 
খড়গপুর স্টেশনকে কি ভাড়া দেওয়া হয়নি? নয়া অর্থনীতি আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। 
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[240 59019170921, 1994] 
ক্লোজার হল, এসব কি আর শ্রমিকরা বুঝতে পারে না? এসবই হচ্ছে নয়া অর্থনীতির 
কুফল। আমার হাতে সময় নেই। আমি নয়া অর্থনীতির আর একটি সাংঘাতিক ব্যাপার 
সম্বন্ধে বলব। এবং এই ব্যাপারটা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। আজকে বিদেশি 
সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে সংবাদ জগতকে আজকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার গভীর 
চক্রাত্ত চলছে। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে নিয়ে আজকে পার্লামেন্টে জোর বি3ত্ঁক চলছে এবং 
ইতোমধ্যে আমরা সমস্ত খবর পাচ্ছি এবং দিল্লি থেকেও আমরা খবর পাচ্ছি এম. পি.-দের 
কাছ থেকে যে এই মাসের নাকি ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে 
বিদেশি সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে অবৈধভাবে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে। আজকে 
সমস্ত সংবাদ জগতের অনেক বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা এখানে আছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলব যে 
আজকে কি হচ্ছে? আজকে যদি বিদেশিদের হাতে এই রকম ভাবে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম চলে 
যায়, যেমন রেডিও, টেলিভিশন, সমস্ত খবরের কাগজ, সমস্ত সংবাদ সংস্থাগুলির কি হাল 
হবে? এই হচ্ছে আপনাদের গ্লোবালাইজেশন। এটা বোঝার জন্য পন্ডিত হওয়ার দরকার নেই, 
কোনও অর্থনীতিবিদেরও দরকার নেই। সুতরাং আমি স্বাভাবিকভাবে বলতে চাই যে আপনারা 
যে নয়া অর্থনীতি গ্রহণ করেছেন তা কি আমাদের দেশের মানুষের দুঃখ দারিদ্র ঘুচিয়ে দেবে? 
আপনারা কি সোনার ভারত গড়ে দেবেন? 


(এই সময় মাইক অফ হয়ে যায় এবং উপাধ্যক্ষ মহাশয় পরবতী বক্তার নাম ঘোষণা 
করেন) | 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্তা 
এবং অন্যান্যরা যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমার বক্তব্য হচ্ছে- কেন্দ্রীর সরকারের নয়া 
অর্থনীতির, শিল্প নীতির, উদার নীতির এবং গ্লোবালাইজেশনের আমাদের দল মনে প্রাণে 
বিরোধী। কারণ এর ফলে আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের" জীবনে 
সর্বনাশ নেমে আসবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন আজকে এই প্রস্তাবের যারা উত্থাপক তাদের দল 
এবং তাদের দলের পরিচালিত যে সরকার, তারা আজকে যে নীতি অনুসরণ করে চলছেন 
তা কি এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আমার প্রশ্ন গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের 
অনুপস্থিতিতে চুপিসারে যে শিল্প নীতি এই বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন সেই শিল্প নীতি কি 
এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আপনারা বলছেন, আপনারা গ্লোবালাইজেশনের বিরোধী, 
অথচ অতি কৌশলে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী গতকাল এখানে বলে গেলেন তার বক্তব্যের পেজ 
গ্রিতে “076 51919,5 00115109160 ৮19৬/5 1) 1959901 01 11015 90017017710 [9০1 
289 01 16001715216 ৮/611-1010৬/) 010 211 916670901৬9 00100581 08590 0) 
5917-161121706 1095 0০961) 5559560 9১ 0076 90806 00৬91101061 ৬1011501101 
150181017 [7018 [00 0) 80108] 9০0170119.” এর ফলে গ্লোবালাইজেশন অব দি 
ইকনমিকেই সমর্থন করা হ'ল, বিদেশি পুঁজির বিরোধিতা করা হল না। পেজ ফোর-এ বলা 
হল, “]1765 91816 009০1111001) ৮/০1০০01795 10161) (901170105 210 11৬951- 
17010, 23 [009 ০6 80010011919, 0ো [10001] 20৬০1100890015.” এর মধ্যে দিয়ে 


আপনাদের স্ববিরোধিতাই প্রকাশিত হচ্ছে। আপনারা! এই প্রস্তাবে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা 
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করছেন, অথচ বাস্তবে , ওয়েবল' থেকে শুরু করে 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পর্যস্ত-_যেটা 
লাভজনক সংস্থা, সেটাকেও ফরাসি সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছেন আ্যাট দি কস্ট অব দি 
লেবার। সেখানে শ্রমিক ছাটাই হবে। আপনাদের নেতা বালানন্দ বলেছেন, আজকের কাগজেই 
দেখলাম, “হোটেল তো পরিষেবা" সেখানে এই জিনিস হতে পারে।” এর ফলে কংগ্রেস 
নেতারা যে পথ খুঁজছিলেন, সেই পথ তারা পেয়ে গেলেন এবং তারা খুশি হলেন। ব্যান্ক, 
বিমা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, এগুলো সব পরিষেবা-_বালানন্দন যখন বলেছেন তখন এগুলোও 
বেসরকারিকরণ করা যাবে। এটা মিথ্যাচারের রাজনীতি, চালাকির রাজনীতি । এটা দিয়ে দেশটাকে 
কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? এতকাল পর্যস্ত, হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস পর্যস্ত যৌথ পুঁজির কথা 
বলেছেন। এখন সরাসরি বিদেশি পুঁজিকে ওয়েলকাম করছেন। সিঙ্গাপুরের “এলবির' 
কোম্পানিকে এখানে ডেকে আনছেন। তাদের কমপিউটার হার্ড-ওয়ার কোম্পানি এখানে হবে 
তার জন্য ১০০ কোটি টাকার পুরোপুরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হবে। চুক্তি সই করবার জন্য 
দেবব্রত ব্যানার্জির নেতৃত্বে টিম পাঠিয়েছেন। এ জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, অথচ কালকেই 
গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে এখান থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, 
যে শিল্প নীতি ঘোষণা করেছেন তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির একদম 
কার্বন কপি। মুখে এক কথা বলে কার্য ক্ষেত্রে অন্য পথ গ্রহণ করে এই স্ববিরোধিতার দ্বারা 
দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দেখলাম বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কটি হয়েছে- ন্যাশনাল 
ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল হয়েছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, শরদ পাওয়ার তার চেয়ারম্যান। সেখানে 
পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছেন পশ্চিম বাংলার বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং তিনিই সেখানে সব 
চেয়ে বড় প্রবক্তা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদগ্ডলোকে বাণিজ্যিক ভি্তিতে পরিচালনা করার। তিনি 
সেখানে বলেছেন, “সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে, বেসরকারিকরণ করতে হবে।' একদিকে 
আপনারা গ্লোবালাইজেশনের বিরোধী, আন্তর্জাতিকীকরণের "বিরোধী প্রস্তাব আনবেন অপরদিকে 
এই সমস্ত কাজ করবেন। এই মিথ্যাচারের কি জবাব দেবেন পশ্চিমবাংলার জনগণের কাছে? 
আমরা তো আপনাদের কথা এবং কাজের কোনও অথই খুঁজে পাচ্ছি ন|। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আজকে আমরা সর্বক্ষেত্রে এই জিনিস দেখছি। “ওয়েবল'-এর ক্ষেত্রে এই জিনিস 
হয়েছে। অথচ এখানে রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করা হচ্ছে। হ্যা, 
আমরাও বিরোধিতা করছি। অথচ রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? রাজ্যের ক্ষেত্রে আপনারা 
বলছেন, “রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেয়া যাবে। কারণ রাজ্য 
সরকারের টাকা নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আছে__এইসব যুক্তি মানা হবে? এইসব যুক্তি 
করে আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের যে সর্বনাশা নয়া অর্থনীতি, শিল্পনীতি এবং যেভাবে 
বহুজাতিক সংস্থাকে প্রি করে, ওয়েলকাম করে অবাধে লু্ঠন করার সুযোগ করে দিচ্ছেন 
কার্যত সেইসব চুক্তি, গ্যাট চুক্তি রূপায়িত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকে আপনারা 
শক্তিশালী করেছেন। সুতরাং এইভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে ভাবের ঘরে চুরি করে কোনও লাভ 
নেই। 

ডাঃ মানস তুঁইয়া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্তা, মাননীয় সদস্যা 
যে প্রস্তাব এখানে আজকে উথাপন করেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় ডেপুটি লিডার, 
্রী সুব্রত মুখার্জি এবং মাননীয় সদস্য, শ্রী সৌগভ রায় সঠিক কথাই বলেছেন। যদি 
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[240) 99101277001, 1994] 
জ্যোতিবাবুর গতকালের ঘোষিত শিল্প নীতিকে বিশ্লেষণ করে এবং তার সঙ্গে কথা বলে এই 
প্রস্তাব আনার কথা চিস্তা করতেন তাহলে এই প্রস্তাব নিশ্চিতভাবে এই সভায় আলোচিত 
হত না। একটা সরকার কতবড় স্ববিরোধী বক্তব্য রাখতে পারেন তা ভাবা যায় না। মুখ) 
শাসকদলের রাজনৈতিক চিস্তা-ধারা এবং অর্থনৈতিক চিস্তাধারার মধ্যে কতটা ফারাক তা 
গতকালের ঘোষিত শিল্পনীতি সঙ্গে আজকের প্রস্তাবের মধ্যে তা পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটাঁ অত্যন্ত চিন্তার বিষয়, যে এদের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে 
নাকি? কারণ একদিকে আর. এস. পি.র সদস্যরা বলছেন, জ্যোতিবাবুর ঘোষিত শিল্পনীতি 
ওনার শিল্প নীতি, ফ্রন্টের শিল্পনীতি নয় আর শ্রীমতী দাশগুপ্তা বলছেন, বেসরকারিকরণ 
চলবে না, আন্তর্জাতিককরণ চলবে না, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চলবে না, মাল্টি-ন্যাশনাল 
কোম্পানিকে ডাকা চলবে না, কিন্তু জ্যোতিবাবু ওদের কান মুলে দিয়ে বলছেন সবটাই চলবে, 
আই ওয়েলকাম ৪2]1] 11565017061] িা। 0161৮ 59000 2170 10] 0100 100110- 
70010191. শুধু তাই নয়, গতকাল যে তথ্য পেশ করেছেন শিল্পনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে, 
সেখানে উনি বলেছেন, “2 ]ি0ো) 116 01050170901 10120 1110101) 1170051191 
[1011559 [00001011106 1] 015 50019, 2. 1001111 0117৬1010-41101001 60170019- 
(1075 (105) 172৬6 10176 0997. 58009550011 01001810115 17) 0116 ৩0015 0100, 
(0 00170 & (9৮/, (109১ 01০ [1111005, 0150 10101055001 1:৬1, 101, ১16106105, 
13902, 900. £ 9100776 06910107107 15 10180 ৪ 69090 110]009 01 1301- 
[২55100110 ]001915 (15), 14105 0116010]/ 01 0710081) 01612] (00৬01717105 
৪70 [11010]) [700050191 1000595 179৬6 101 (106 19001) 70950 9110৮) 50০0101 
10051991 1) ০0015 10 7০917301691 61061 [0 5900176 01) 1709৩ 11100501199 
0 ০১9079101) 06 95190106 100050191 0110105- তই, শ্রীমতী দাশগুপ্তাকে আমি বিনীতভাবে 
আবেদন করব, আমরা জ্যোতিবাবুর দুটি স্বরূপ জানি-_তাই বলছি, অতি নগ্রভাবে ৮০ 
বছরের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ পরিহাসের কলঙ্কিত নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করবেন না। আমি 
তাই বলছি, এই প্রস্তাব তুলে নিন, তা না হলে স্ব-বিরোধিতায় পড়বে আপন্যদের এ 
রাজনৈতিক দল এবং সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে দ্বি-মুখি তথ্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি 
বলেছেন, গ্রামীণ অর্থনীতি, ভেষজ নীতি, গ্যাট চুক্তি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় নীতিশুলি দেশের বিরুদ্ধে 
গেছে এবং টাকা নাকি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায় গত বছর 
এবং এ বছর তার মানদন্ড পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেভেম্থ প্ল্যানে ৭ হাজার কোটি 
টাকা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ছিল। অষ্টম প্ল্যানে ৩০ হাজার কোটি টাকা ভারত সরকার 
নিয়োগ করেছেন। আপন্নি অঙ্ক ভুলে গেলেন? কোনওটা বেশি? একটা সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি 
পরিকল্পনাতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য দিলেন ৭ হাজার কোটি টাকা আর সেই সরকার অষ্টম 
পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য দিলেন ৩০ হাজার কোটি টাকা। তাহলে এটা 
কম, না বেশি হল? তারপর পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস-এ ভারত সরকারের অর্থের 

বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১ লক্ষ হাজার কোটি টাকা। 


ফিনালিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে শুরু করে, কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে আজকে 
তাদের ইনভেস্টমেন্ট ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। এরপর শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্তা কোন 
জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন তথ্য থেকে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, উনি স্ববিরোধিতায় ভুগছেন, এতে 


10110 010২ চ].8 185 541 


খুবই দীনতা প্রকাশ পেয়েছে আপনার প্রস্তাব ট্রেড ইউনিয়নিস্ট আপনার তথ্যের ভিতর 
লেখার ভিতরে এত দীনতা দেখে বিস্মিত হয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গ্যাট চুক্তির বিষয়ে 
ওরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দুজন শ্রদ্ধেয় নেতা তাদের প্রস্তাবনায় বলেছেন বাইরেও 
প্রকাশ করেছেন গ্যাটের জন্য নাকি কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, ভরতুকি তুলে নেওয়া হবে। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন কৃষির উপর ১৯৯৩-৯৪ সালে ৭ হাজার কোটি 
টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছে, ১৯৯৪-৯৫ সালের আর্থিক বছরে ১ টাকা ৫০ পয়সাও 
কমানো হয়নি, ১ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ৮ হাজার কোটি টাকা হয়েছে, 
অর্থাং ১ হাজার কোটি টাকা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে ১৯৯৪-৯৫ বছরে এক হাজার কোটি 
টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে বাইরে ইনভেস্টমেন্টের 
কথা উদার চিন্তে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন বললেন, তিনি আহান করেছেন, 
সিটু এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ চলছে পরস্পর বিরোধিতা করছে যে তাত্তিক বিরোধিতা 
চলছে তার যে বিপদজনক বহিঃপ্রকাশ হাউসে প্রকাশিত হয়েছে এক কথায় বলা যায় সেটা 
শ্রীমতী দাশগুপ্তার আনীত অনাস্থা প্রস্তাব হল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত 
অনাস্থা প্রস্তাব। আজকে যা হাউসে পাস হয়েছে, তাতে আগামী দিনে মাননীয় জ্যোতি বসুর 
মুখ্যমন্ত্রী থাকার কোনও অধিকার থাকবে না। অপর কাউকে নির্বাচন করে শ্রীমতী দাশগুপ্তার 
মনোনীত নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করুন। আপনারা সংখ্যাধিক্যের জোরে এটাকে পাস করাবেন কিন্ত 
নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব উইথড্র করুন। এটা আপনাদের দলীয় নেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ 
পাচ্ছে, এই প্রস্তাব উইথড্র করুন, নতুবা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব নিয়ে 
আসুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার £ এই বন্ৃতাটা ২টো ১২ মিনিটে শেষ হওয়ার কথা, সকলের মত নিয়ে 
আধ ঘন্টা সময় বাড়ালাম। আশা করি সকলের মতামত আছে, গৃহীত হল। 


তরী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে প্রস্তাব মাননীয়া আরতি দাশগুপ্তা 
সহ মাননীয় সদস্যরা এনেছেন তাকে আবার সমর্থন করে করেকটি কথা উল্লেথ করতে চাই। 
মাননীয় সুর্রতবাবুর বক্তৃতা শুনলাম, উনি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, দুর্ভাগ্যের বিষয় উনি 
ভন্ডামি করেন, কংগ্রেস দলটাই ভন্ড দলে পরিণৃত হয়েছে। গ্যাট চুক্তির ফলে 'আমাদের কৃষি, 
শিল্প বিদেশি পুঁজি এবং বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। উনি 
শ্রমিকদের রক্ষা করার পরিবর্তে শ্রমিকদের বিরোধিতা করছেন। এটা আলোচনা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে 
কতকগুলি যে শিল্পনীতি উপস্থিত করা হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের সেই অর্থনীতি এবং শিল্পনীতির বিরোধিতা করছি। বহুজাতিক সংস্থা আগেও ছিল, 
সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার যে পথ গ্রহণ করেছেন তাতে 
নিঃশর্তভাবে আমাদের দেশে বিদেশি পুঁজির বাজারের সিদ্ধান্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই কৃষি 
এবং শিল্পনীতি যদি করেন তাতে আমাদের দেশের কৃষকের তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটা 
অংশ রপ্তানির জন্য দিতে হবে, এবং কৃষিকাজে তাদের নির্মিত যন্ত্রাংশের ব্যবহার করতে বাধ্য 
থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বহুজাতিক সসস্থাগুলি আমাদের দেশে বিনিয়োগ 
করবেন তাদের যদি লোকশন হয়, ১৯ শতাংশ লাভ না থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন লাভ পুষিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্বের উপর চরম 
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[240 ১০002170917, 1994] 
আঘাত হানবে। স্বাভাবিকভাবেই একটা কথা মনে হয় পশ্চিমবঙ্গকে কোনও পরিস্থিতির উপর 
দাড়িয়ে চলতে হচ্ছে? 


[2-309 এ 2-40 07.] 


পশ্চিমবাংলার প্রতি চরম অবেহলা করা হচ্ছে, একে মরুভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে। 
অন্য রাজ্যে গিয়ে কম দামে বিক্রি হয়েছে। তারফলে চা বাগানের শিল্পপতিরা এই রাজ্যের 
মূলধন নিয়ে গিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে শিল্প স্থাপন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিভাবে 
বঞ্চিত করেছেন তার আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তারা চাইছেন, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পহীন হোক এবং 
তাহলে তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ হয়ে যাবে। মহারাষ্ট্রে ১৯৯৩-৯৪ সালে যেখানে মূলধন 
বিনিয়োগ হয়েছে ৩৭ পারসেন্ট, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ২.৫ 
শতাংশ, অথচ সারা দেশের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ এই রাজ্যে বসবাস করেন। 
তাদের নীতির মাধ্যমে আমাদের হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাইছেন। আমরা তার 
আদর্শ এবং আস্থা সম্পর্কে এই নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে, কারণ তা না হলে 
আমরা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাব। ওরা কংগ্রেসি নেতা, ওরা কুলাঙ্গার। রাজ্যের উন্নতি ওরা . 
চান না। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতা করতে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং 
একে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। | 


মিঃ স্পিকার ঃ মিঃ শেঠ, এখানে একবার বলা হল-_মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, কিন্তু তাকে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিতে হবে ; আজকে বলা হল--সি. পি. এম. থাকবে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী 
অন্য কাউকে করতে হবে। ওদের বক্তব্য হচ্ছে এটা। 


শ্রী শাস্তিরপ্রন ঘটক £ মিঃ স্পিকার স্যার, শ্রীমতী আরতি দাশপুপ্তা এবং আরও 
কয়েকজন যে প্রস্তাবটা এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। এটা কোনও পলিসি নয়, 
প্রস্তাব। যে বিষয়গুলি গ্যাট চুক্তির ফলে এসেছে সেটা আজকের বিষয় নয়, কয়েক বছর 
ধরেই চলছে। আমরা এর মাধ্যমে সেই পলিসিরই বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য সুরতবাবু, 
তিনি যখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে বলেন, আমি জানি, তখন তিনি ওদের এই 
শিল্পনীতি, বিদায় নীতির বিরোধিতা করেন অন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে গলা মিলিয়ে। . 
এবং সেখানে একটিই মাত্র তফাৎ, সেটা আন্দোলনের ধারার তফাৎ, ডিগ্রির তফাং। সৌগতবাবুকে 
বুঝি। তিনি জিনিসটা চমৎকার হয়েছে বলেন। মানসবাবুর কথা ছেড়েই দিলাম। এখন: সেখানে 
এই এফেব্গুলি হয়েছে। এই যে এফেব্টগুলি হয়েছে, এটা অত্যন্ত মারাত্মক জিনিস।' যে 
ঘটনাগুলি ঘটছে, এই ঘটনাগুলি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে এবং এফেব্টগুলিও 
মারাত্মক হবে। প্রতিদিন খবরের কাগজ দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একটার পর 
একটা কি ভাবে মারাত্মক আকার নিচ্ছে। গতকাল এখানে কৃষির উপরে প্রভাব নিয়ে গ্যাট 
চুক্তি আলোচনা হয়েছিল, ওরা ছিলেন না, তাতে অনেক্‌ সদস্য যারা অভিজ্ঞ তারা সেকথা 
বলেছেন। যেমন ধরুন, গত কয়েক বছর মিনিকিট বলে একটা চাল পাওয়া গেছিল। শোনা 
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যাচ্ছে যে সেই বীজটা আমাদের দেশে নাকি ব্যবহার করতে পারবে না। সেটা নকি দুটোর 
সংমিশ্রণে চলে যাচ্ছে অন্য কোথায়। এই রকম আরও বিভিন্ন রকম জিনিস আছে। আজকে 
কিম্বা কালকের কাগজে দেখবেন যে ইন্দো-ওম্যান যে গ্যাস চুক্তি তাতে কেন্ত্রীয় সরকারের 
দুটো দপ্তরের মধ্যে বিরোধ হচ্ছে। একটা ডিপার্টমেন্ট বলছে যে এটা খুব ভাল। আর একটা 
দপ্তর বলছে যে এর ফলে গ্যাস সাপ্লাই আমাদের ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রিতে বেড়ে যাবে এবং 
তার ফলে সারের দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে চাষীদের উপরে চাপ পড়বে এবং খাদ্য-শস্যের 
দাম বাড়বে। এই রকম আরও অনেক আছে। যেমন-_একটা ডিপার্টমেন্ট সিছবেটিক আনতে 
চাচ্ছেন। তা নিয়ে এ দপ্তরের সঙ্গে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ঝগড়া চলছে। একটা 
ডিপার্টমেন্ট বলছে সিছেটিক আনতে হবে না, আর 9016 ডিপার্টমেন্ট বলছে আনতে হবে। 
কাজেই এর এফেইীগুলি হচ্ছে মারাত্মক। এটা নিয়েই আলোচনা এবং এটা ভারতবর্ষের বেশির 
ভাগ মানুষ বুঝেছেন এবং প্রতিবাদও করেছেন। এটাই হচ্ছে এই প্রস্তাবে যে দিকটা আছে। 
আমি গতকাল বলেছিলাম যে, এর প্রতিবাদ করার জন্য মানুষকে আরও বেশি করে বোঝাতে 
হবে। সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতে হবে- কৃষক, অমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পপতি 
পর্যস্ত। মানুষ যাতে সমস্ত জিনিসটা বোঝে সেই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আজকে ওরা যে 
কথা বলবার চেষ্টা করছেন, সুব্রতবাবু কিছুটা করেছেন, সৌগতবাবুও করেছেন, মানসবাবু তো 
আরও অনেক জিনিস বলেছেন, এগুলি ঠিক নয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গতকাল 
মুখ্যমন্ত্রী যে শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন, তার কপি ওরা পেয়েছেন। সেই-শিক্পনীতির সঙ্গে এই 
প্রস্তাবের কোনও বিরোধ নেই। আমাদের রাজ্য সিটু এবং কেন্দ্রীয় যে সিটু আছে তাদের সঙ্গে 
কোনও বিরোধ নেই। সুব্রতবাবু একটা কথা উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিকই যে পশ্চিমবঙ্গে বা 
অন্যান্য স্টেট গভর্নমেন্ট যেগুলি আছে, আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করছি। এখানে যে 
শিল্পনীতি বা আর্থিক নীতি বা ফিসক্যাল পলিসি ইত্যাদি হয় সেটা কেন্ত্রীয় ভাবে ঠিক হয়, 
কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেন। পশ্চিমবঙ্গ যদি একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল রিপাবলিক হত, একটা 
স্বাধীন স্টেট হত তাহলে স্বাধীন ভাবে করা যেত যেটা আমরা পছন্দ করি। কিন্তু কোনও 
স্টেটের এটা করার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যে শিল্পনীতি, নয়া আর্থিক নীতি বা 
অনান্য ্রীতি নিয়েছেন, তার মধ্যে যেটা গ্যাটের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, খাতায় উঠে গেছে, 
আমরা নীতিগত ভাবে তার বিরোধিতা করেছি এবং এখনও করব। কিন্তু আমাদের বিরোধিতা 
সত্বেও আমাদের এই রাজ্যে থাকতে হবে, শিল্প ইত্যাদি গঠন করতে হবে। আর একথা 
কখনও বলা হয়নি যে বিদেশি পুঁজিকে বর্জন করতে হবে। একথা বলা হয়েছে যে, বিদেশি 
পুঁজি কি শর্তে নেওয়া হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। এমন কোনও শর্তে আমরা নেব না, যে: 
শর্তে নিলে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব হবে। এ ধরনের কথা জানেন.” 


[2-40 -_ 2-50 0.7. ] 
(গোলমাল) 


এধরনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে মহারাষ্ট্রে গভর্নমেন্টের যে, যে বিদ্যুৎ সাপ্লাই হচ্ছে তার 
১৬ পারসেন্ট প্রফিট গ্যারান্টি, তারপর কাউন্টার গ্যারান্টি, সোভারিন গ্যারান্টি এবং নানা 
গ্যারান্টি আছে। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে টেকনোলজি। টেকনোলজির কথা আমরা বলেছি যে 
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আ্যাপ্রোপিয়েট টেকনোলজি হওয়া দরকার, যে টেকনোলজি আমাদের পক্ষে কাজে লাগবে, 
আমাদের রাজ্যের পক্ষে কাজে লাগবে, আমাদের দেশের পক্ষে কাজে লাগবে। তারপর সমস্ত 
কন্ডিশন এমন হওয়া উচিত নয় যাতে আমাদের বাধায় পড়তে হয়। পুঁজি কোথায় আসবে 
সেটা একটা স্পেসিফিক এরিয়া নির্দিষ্ট থাকবে। যারা এখানে পুঁজি ঢালবে সব তাদের উপর 
নির্ভর করবে তা নয়, তারা যা বলবে তা হবে না। সেই ব্যাপারে বসে আলোচনার মাধ্যমে 
মিউচুয়ালি এপ্রিয়েবল টার্মস ত্যান্ড কন্ডিশন যেটা হবে তার উপর নির্ভর করবে। কাল 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে শিল্প নীতি ঘোষণা করেছেন তাতে সেই কথাগুলি আছে। মৌগতবাবু, 
একটা কথা বলি। এই কথা ঠিক যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা আছে সাইন বোর্ড বদলে 
কোনও প্রাইভেট কোম্পানি হয় না, সেটা লম্তব নয়। হয় না এই কারণে সেটা সম্ভব নয় 
বলে। অন্য ভাবে হচ্ছে, ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ইক্যুইটি শেয়ার শুধু 
পাবলিককে নয়, শুধু সাধারণ পাবলিককে নয়, বড় বড় লোককে বিক্রি করা হচ্ছে। তাই 
নিয়ে অনেক কেচ্ছা বেরিয়েছে, অনেক কিছু বেরিয়েছে । আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প একেবারে 
অকেজো নয়। কালকে আপনি দেখবেন সেল নিয়ে বিদেশি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সেলের 
পোটেলিয়ালিটি অনেকে বেশি, বাইরের বড় বড় শিল্প আছে, ইস্পাত শিল্প আছে তার চেয়েও 
বেশি। সেখানে এই সমস্ত কথাবার্তা উঠছে। এটা হচ্ছে ওদের পলিসির ব্যাপার। রাজ্যের যে 
নীতি তাতে পাবলিক সেক্টর আমরা রাখবার চেষ্টা করছি, আমরা রাখছি এবং তার গুরুত্ব 
দিই। এ ছাড়া হচ্ছে জয়েন্ট সেক্টর। এই কথা ঠিক যে আজকে প্রাইভেট সেক্টর যা আছে 
সেটা বর্জনীয় নয়। মানসবাবু অনেক কথা বলেছেন। ফিলিপস ইত্যাদি তো বহু বছর ধরে 
আছে, তারা ইন্ডিয়ানাইজ হয়ে গেছে। বর্জন করা হয়নি। যারা এখানে আছে তাদের কি 
ফেলে দিতে হবে? নাকি আপনাদের কথা অনুযায়ী তাদের বলে দিতে হবে যে আপনারা 
গুজরাটে চলে যান, মহারাষ্ট্রে চলে যান। আপনারা বলতে পারেন। আপনার সাহস থাকে 
বলুন না যে বাটা, হিনদুস্থান লিভার ইত্যাদি যে সমস্ত পশ্চিমবাংলায় আছে সেইগুলি আর 
থাকবে না, আপনারা তুলে, মহারাষ্ট্র, গুজরাটে পাঠিয়ে দেবেন। সাহস করে গিয়ে বলুন না 
দেখি। বাটাকে গিয়ে বলুন না যে তোমরা কেন আছ এখানে, মহারাষ্ট্র চলে যাঁও। সুতরাং 
সেটা কথা নয় এবং তার মধ্যে কোনও স্ববিরোধ নেই। 


আমি জানি কার ইউনিয়ন কি ভাবে আছে, সুব্রতবাবুও সেটা জানেন, সৌগতবাবু 
কিছুটা জানেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের যে শিল্প নীতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 
তার মধ্যে শ্রমিক মালিক সর্ম্পক, শ্রমিকদের কারেক্টিভ বারগেনিং, সেখক্জ শ্রমিক কর্মচারিদের 
জেনুইন ইন্টারস্টে ইত্যাদি সেই গুলি রক্ষিত হবে সেই কথাগুলি সেখানে পরিষ্কার ভাবে - 
আছে। আমাদের কথা হচ্ছে সিলেক্টিভ এরিয়া আলোচনা করে ঠিক হবে। টেকনোলজি, 
আ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি হবে। মিউচুয়ালি এপ্রিয়েবল টার্মস আ্যান্ড কন্ডিশন হবে এবং 
পাবলিক সেক্টার হতে জয়েন্ট সেক্টার হতে পারে প্রাইভেট সেক্টার হতে পারে। আজকে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নিয়েছেন তার সঙ্গে এর তফাৎ আছে। তার অনেক উদাহরণ আছে 
সুব্রতবাবু জানেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পলিসি সেই পলিসিতে এমনকি তাদের নিজস্ব কিছু 
বলার এক্তিয়ার নেই, যদি ইচ্ছাও করেন তাহলেও বলতে পারবেন না, মানতে হবে। অন্য 
দিকে হচ্ছে তারা যে ডিক্ক্রিমনেশন করছেন, এটা সত্যি কথা, এখনও তারা করছেন। যে 
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সমস্ত বিদেশি পুঁজি আছে তাতে পশ্চিমবাংলা বিহার সহ সমস্ত ইস্টার্ন রিজিওনে অত্যন্ত 
সামান্য। 


পশ্চিমবঙ্গে বা ইস্টার্ন রিজিয়নে এত সামান্য কেন হচ্ছে, এত কম কেন দিল্লির কাছে 
জিজ্ঞাসা করুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই যে শিল্পনীতি সেইদিক 
থেকে বিশেষভাবে দেখা উচিত ছিল” পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ 
কাজ করছে। এই পশ্চিমবঙ্গে অরগানাইজড ফ্যাক্টরে ৫৪ পারসেন্টের উপরে বাংলার বাইরের 
লোক আসছে, রোজগার করছে। ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মের মানুষ ভাষাভাষীর মানুষ, কৃষ্টির 
মানুষ বাস করে, তাদের উপরে ডিক্ক্িমিনেশন করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও সুব্রতবাবু যে 
বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি যে বুঝেছেন আজকে এই কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির ফলে 
শ্রমিক কর্মচারিরা মার খাবে এরজন্য তাকে ধন্যবাদ। আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করে 
এই আরতি দাশগুপ্ত আনীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না। 


(গোলমাল) 


মিঃ স্পিকার ঃ আপনারা বসুন, বসুন, কোনও রেকর্ড হবে না। এইভাবে চলতে পারে 
না। 


শ্রী শান্তিরঞ্রন ঘটক ৪ মেটাল বক্সের শ্রমিকরা যদি চুক্তি মানতে না চায় তারজন্য 
আমরা কি করব? আপনারা তো গ্যাট চুক্তির ক্ষেত্রে গোপনে চুঙ্ডিপত্রে সই করেছিলেন, 
তারপরে আলোচনা করেছিলেন। সুতরাং এইসব কথা বলে কোনও লাভ নেই। আপনারা 
লোকসভাতে আগে ইকোনমিক পলিসি, ফিসক্যাল পলিসি নিয়ে কোনও আলোচনা করেননি। 
আপনাদের শর্তগুলো লোকসভাতে কেনও জানাননি। সুতরাং আজকে লেফট ফ্রন্ট সরকারের 
শিল্পনীতি ঘোষণা করার ব্যাপারে কথা বলছেন, আপনাদের মুখে এইকথা মানায় না। যাইহোক 
আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আবার বলছি যে, মুখ্যমন্ত্রী যে শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন 
সেটা এর স্ববিরোধী নয় এবং তারসঙ্গে এই প্রস্তাবের কোনও বিরোধিতা নেই সুতরাং 
মানসবাবু যে আকাশ কুসুম দেখছেন তাতে কোনও উপায় হবে না, তিনি কোনওদিন ফাণুস 
হয়ে যাবেন। 


|2-50 -__ 3-00 [070] 


শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত ৪ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, এতক্ষণ ধরে বিরোধীপক্ষের 
নেতারা আমাদের জ্যোতিবাবুর সঙ্গে সিটুর কত ধরনের কলহ আছে, কত ধরনের বিরোধ 
আছে সেটা তারা৷ বলাবর চেষ্টা করলেন। স্যার, আপনি জানেন একটা কথা চালু আছে 
আত্মবৎ মনোমতো জগৎ। ৪০ জনের মধ্যে যদি ৬টি দল থাকে, একজন যদি দলের প্রধান 
হন, আরও যদি ১৬ জন বলেন আমরা এ নেতাকে মানি না, এর চেয়ে বড় চিন্তা ওনারা 
করবেন কি? আমার দ্বিতীয় কথা সুব্রতবাবু যদি অনুগ্রহ করে পরের মুখে ঝাল না খেয়ে 
জ্যোতিবাবু যে নীতির কথা বলেছেন এবং আমরা যা বলেছি সেটা যদি দেখতেন তাহলে উনি 
দেখতে পেতেন স্ববিরোধিতা নেই। আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি, সেই প্রস্তাবে আমি বলেছি এই 
নিঃশর্ত আত্মসর্মপণ আমরা বলিনি, আপনারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও খণ গ্রহণ করবেন 
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না আমি বলিনি, আপনারা এমন কিছু কাজ করবেন না যাতে সাধারণ লোক আপনাদেরকে 
নিন্দা করতে পারে। আমি এখানে বলেছি, নিঃশর্ত আত্মসর্মপণ করছেন আমাদের সরকার। 
আপনারা দেখুন জ্যোতিবাবু যে শিল্পনীতি নিয়েছেন সেটা একটু যদি পড়তেন তাহলে সেখানেও 
দেখতে পাবেন, এখানে তিনি বলছেন, আপনরা “কি নোটটা দেখুন, মিউচ্যুয়াল ইন্টারেস্টে 
যদি কোনও টেকনোলজি, কোনও ইনভেস্টমেন্ট, কোনও রকমের কোনও খণ পশ্চিমবাংলায় 
আসে তাহলে সেটা তারা মেনে নেবেন, কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে বাইরে নয়, মিউচ্যুয়াল 
ইন্টারেস্টের কথাটা মনে রাখবেন। তিনি বলছেন আ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং মিউচুয়ালি আযাডভান্টেজিয়াস 
এই দুটো যদি হয় তাহলে আমরা তো তাতে আপত্তি করি না। আপনারা জানেন পশ্চিমবাংলায় 
দীর্ঘদিন ধরে মান্টিন্যাশনালরা আছে এবং থাকবে, কিন্তু যে ভাবে আপনারা মান্টিন্যাশনালকে 
ডেকে আনছেন এই ব্যাপারে শান্তিবাবু বললেন, সঙ্গে সঙ্গে সৌগতবাবু তার পুরনো নোট 
থেকে কতকগুলি ডাটা বার করে গরুর রচনার মতো শুনিয়ে দিলেন, আমি বলি এই প্রসঙ্গে 
আরান ইলেন্রিক্যাল কোম্পানি দাভালে শুরু হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, সেখানে তো 
বললেন না ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তারা বলেছেন যদি তারা লাভ করতে না পারে ১৬ শতাংশ 
থেকে ১৮ শতাংশ, সেই লাভের ক্ষেত্রে তারা গ্যারান্টি করবেন। কিন্তু গ্যারান্টি মানে তো 
আপনি জানেন পশ্চিমবাংলার বিদ্যুমন্ত্রী যখন কথা বলতে গেলেন সেখানে তারা বললেন 
এস. ই. বি.-র জন্য ৩ শতাংশ, আর এন. টি. পি.-কে ১০ শতাংশর বেশি লভ্যাংশ দেওয়ার 
কথা মনে করছেন না। আমার বক্তব্য হচ্ছে নিঃশর্ত আত্মসর্মপণ ছাড়া আর কি? এই প্রসঙ্গে 
আমার একটা লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে-_আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরে, এবার আমারে 
নাও অনুগ্রহ করে। সৌগতবাবু এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চায়নার ইনভেস্টমেন্টের কথা 
বললেন, তিনি কি জানেন, ৯৬ সালে তারা যে বড় বড় মোটর কোম্পানির সঙ্গে ফান্সের 
জার্মানির ভক্সওয়াগান এদের সঙ্গে যে আ্যাগ্রিমেন্ট করেছেন তারা বলেছেন, তারা বলেছে ২ 
বছরের মধ্যে সেই এপ্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এবং ৪০ শতাংশ যন্ত্রাংশ চায়নার নিজস্ব 
যন্ত্রপাতি থেকে নিতে হবে। এই ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট যদি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার করেন 
তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তারা কি বলছেন, তারা বলছেন, কলকাতার রাস্তায় যদি 
টয়টো চলে তাহলে তারা খুশি হবেন এবং স্বাথ্ক হবেন বলে মনে করেন। আমরা যে 
শিল্পনীতির কথা বলেছি, সেই শিল্পনীতির কথা সুব্রতবাবু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, তাই তো 
ওরা ইস্কোর সময় আমাদের সঙ্গে হেঁটেছেন, তার জন্য ওরা বি. আই. আর. এ আমাদের 
সঙ্গে চলেছেন। গ্রেট ইস্টার্ন এর কথা বলছেন বলুন। 


কিন্তু গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আমরা ইঙ্কোর মতো এক তরফা এগ্রিমেন্ট করতে চাই না। 
আমরা গ্রেট ইস্টার্নের ব্যাপারে সমস্ত কর্মচারীকে সঙ্গে রেখে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে 
সিদ্ধাত্ত নেব কি হবে, কি হবে না। আর গ্রেট ইস্টার্নের কথা ভবিষ্যতে আলোচনা করা 
যাবে। আপনি বললেন আমাকে বুকে হাত দিয়ে বলতে, সৌগতবাবু আপনি নিজের বুকে 
হাত দিয়ে বলুন তো এই শিল্পনীতির জন্য আজকে শ্রমিকদের অবস্থা কি। আজকে মালিকরা 
চার্টার অফ ডিমান্ড মানছে না। মালিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দিচ্ছে না, ই. এস. 
আইয়ের টাকা মা দিচেছ না। কিভাবে আজকে তাদের আটকাবেন সেটা বলুন। মৌগভবাবু 
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বক্তব্য রাখার সময়ে সেই পুরন সুরেই সুর মিলিয়ে আজও অনেক কথা বললেন। আপনারা 
জেনে রাখবেন, আমরা শুধু এই হাউসের মধ্যেই আমাদের বক্তব্য রাখছি না আমরা পশ্চিমবাংলা 
ও গোটা ভারতবর্ষে এই শিল্পনীতি ও অর্থনীতি ও কেন্দ্রের সমস্ত নীতির বিরুদ্ধে আমাদের 
বক্তব্য আমরা রাখছি এবং আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর আমরা বাংলা বন্ধ এবং ভারত বন্ধ 


ডেকেছি। গোটা ভারতবর্ষের লোক সেদিন ৫ি 
| রঃ শ ধর্কীর জানাবে। এহ কথা বলে 
রা ই আমি আমার 
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“যেহেতু ভারত সরকারের উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও আত্তর্জাতিকীকরণের নীতি 
দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বনির্ভরতাকে আঘাত করছে ; 


যেহেতু এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের সর্বনাশা নীতি দেশকে আত্মঘাতী পর্যায়ে নিয়ে 
গেছে; 

যেহেতু বেকারি দূর করার, মূল্যবৃদ্ধির রোধ করার এবং দেশের সুযম বিকাশের যে 
প্রতিশ্রুতি ১৯৯১-এ কংগ্রেস সরকার দিয়েছিল, তা পালিত হয়নি ; 


যেহেতু যুক্ত বাজার নীতি, নয়া অর্থনীতি তথা আর্থিক সংস্কারের নামে দেশের স্বনির্ভরতা 
নষ্ট করে নয়া ভেষজ নীতি, গ্যাট চুক্তি ও নয়া শিল্পনীতি অনুসরণের ফলে লক্ষ লক্ষ কল- 
কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে ; এবং 


যেহেতু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ বন্ধ হওয়ায় কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও জনকল্যাণ 
খাতে কেন্দ্রের বরাদ্দ হাস পাওয়ায় এবং সার, সেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ভরতুকি কমানোর 
ফলে গ্রামীণ মানুষ আজ গভীর সঙ্কটের সন্মুথীন ; 


সেই হেতু এই সভা! কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির তীব্র নিন্দা করছে এবং একই 
সাথে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নীতি পরিহারের দাবি জানাচ্ছে।” 
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শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সুব্রতবাবুর এবং আরও দুজন 


কংগ্রেস সদস্যের আনীত যে মোশন, তার বিরোধিতা করছি এই কারণে যে, খুব কৌশলে 
বৈষম্যের কথা বললেন। এ ৭৫০টা ওয়ার্ড, সেখানে বৈষম্য করা হয়েছে, এই কথা বলে ওরা 
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মূল বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে ওরা পৌরসভা চালাতেন, ওদের যে ব্যর্থতা সেটা 
ঢাকবার জন্য জনসাধারণের যে অধিকার, সেই অধিকার ওরা কেড়ে নিয়েছিলেন। নির্বাচিত 
পৌরসভাগুলিতে ওরা আযাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করতেন, সময় মতো পৌরসভার ভোট করতেন 
না। ১৮ বছরের ভোটাধিকার যখন বামফ্রন্ট সরকার এসে কায়েম করার চেষ্টা করল, তখন 
ওরা বিরোধিতা করেছিল। ওরা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ১৯৭৬ সালের শ্রমিক কর্মচারিদের 
বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখবার জন্য সুপারিশ করেছিল। বোনাস দেওয়ার যে ব্যবস্থা, সেটাও বন্ধ 
করার সুপারিশ করেছিল। নিশ্চয়ই সেই কথা ওরা ভাবতে পারেনি। ওরা এই ব্যর্থতাগুলো 
ঢাকবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালের পরে এবং ১৯৮৭ সালের বাজেট হবার পর 
যে সমস্ত কর্মসূচি, বিশেষ করে পৌরসভায় পাশ, গণতন্ত্রীকরণ করা হল, তখন ভোটাধিকারের 
সময় ছিল প্রতি ৪ বছর অন্তর, এখন ৫ বছর অন্তর ভোটাধিকার হয়েছে। প্রতি ৪ বছর 
অন্তর ছিল আগে, কিন্তু এখন ৫ বছরু অন্তর ভোটাধিকার। সময় মতো ভোট করে কোনও 
পৌরসভাকে কারণ না দেখিয়ে বাতিল করা যাবে না। সেই ব্যবস্থা কায়েম করে পৌরসভাগুলিকে 
১৯৭৭ সালের আগে মাথাপিছু ব্যয় করতে হত মাত্র ৫০-৫৫ পয়সা। আজকে সেটা বাড়িয়ে 
৪২ টাকা করা হয়েছে। যা কংগ্রেস আমলে ওরা কল্পানাও করতে পারেনি। ওরা বৈষম্যের 
কথা বলেছেন। কি বৈষম্য? বিভিন্ন পৌরসভাকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, কর্পোরেশনকে যে 
অর্থ বরাদ্দ করা হয়, পারক্যাপিটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে মাথাপিছু যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, 
এমন একটা নজিরও ওরা দেখাতে পারবেন না যে পশ্চিমবাংলা যে কোনও পৌরসভাকে 
সরকারি যে বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় সেখানে কোনওরকম বৈষম্য করা হয়েছে? 
এই রকম কোনও তথ্য ওরা দেখাতে পারবেন না। কাজেই নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ডের কথা, সেই 
ওয়ার্ডও কোনও শহরে, কোনও পৌরসভায় এই কথা ওরা বলেন নি। আসলে সামনে পৌর 
নির্বাচন তাই তার আগে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এই বিধানসভাকে ওরা ব্যবহার 
করার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিভ্রাত্ত করবার জন্য ওরা এটা করছেন। আমি 
কয়েকটা উদাহরণ দেব। অবশ্য বেশি বলার প্রয়োজন নেই। যেখানে ওরা নগর পালিকার 
সম্মেলন করলেন কৃষ্ণনগর শহরে, সেই শহরের কথা একটু বলা হয়ে যাক। জনগণকে 
সেখানে তো আপনারাই তো বঞ্চিত করেছেন। কর্মচারিদের তো আপনারাই তো বঞ্চিত 
করেছেন। কর্মচারিদের বেতন ২-৩-৪ মাস ধরে দেন না। শুধু তাই নয় কর্মচারিদের প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড দেন নি। সুব্রতবাবু কি বলবেন? কর্মচারিদের ৩০ লাখ টাকার উপর প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
টাকা জমা দেওয়া হয় নি। তাহলে কি ওই পৌরসভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে? কি 
বলবেন সুন্রতবাবু? তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়ন লিডার। সুতরাং ওই পৌরসভার ১ কোটি 
৪ লাখ টাকা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ টাকা দেয় নি। গরিব মানুষদের জন্য ওই হাডকো হাউসিং 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল ৩০ লাখ টাকার উপর কৃষ্ণনগর 
পৌরসভাকে, অন্যত্র তারা কি করেছেন? মেরে দিয়েছেন, কি অন্যত্র ব্যয় করেছেন তার 
হিসাব আজও পর্যন্ত দিতে পারেন নি। এই বিষয়গুলি ভেবে দেখা দরকার। বলা দরকার। 
আর আজকে পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে যে সারা রাজ্যে থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে- আজকে নগর পালিকার 
সম্মেলন করে এই কনসেপশন কোথা থেকে আসল? পশ্চিমবাংলায় আজকে মেয়রিং কাউন্সিল 
কর্পোরেশনগুলি তৈরি হয়েছে। আজকে পশ্চিমবাংলায় আজকে চেয়ারম্যানিং কাউন্সিল তৈরি 
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হয়েছে। সেখানে ক্যাবিনেট পর্যায়ে পৌরসভাকে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এমন একটা খাত 
আপনারা দেখাতে পারবেন না সেখানে ডি এ সাবমিশন থেকে শুরু করে, আযামিউজমেন্ট 
ট্যাক্স থেকে শুরু করে, ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ট থেকে শুরু করে, অকট্রয় গ্রযান্ট থেকে শুরু করে, 
কোনও ক্ষেত্রে কোনওরকম বৈষম্য হয়েছে? পশ্চিমবাংলার কোন পৌরসভার ক্ষেত্রে এটা 
দেখাতে পারবেন না। এখানে আপনাদের বলতে পারি যে, আই ডি এস এমটির টাকা 
কৃষ্ণনগরে আপনারা ভেঙ্গেছেন। সরকারি টাকা ঠিক ঠিক খাতে ব্যয় না করে অন্য খাতে 
ব্যয় করেছেন। আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, বহরমপুর পৌরসভায় ওই গঙ্গা আকশন 
প্লটানের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় 
করেছেন। আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, বহরমপুর পৌরসভায় ওই গঙ্গা আাকশন প্ল্যানের 
জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় করা 
হয়েছে? যা নিয়ে ব্বার আলোচনা হয়েছে। এই ভাবে আপনারা সরকারি অর্থ নির্দিষ্ট খাতে 
ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় করেন। যেখানে রাস্তার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে সেখানে সেই 
টাকা ব্যবহার করা হয়নি। যেখানে জল সরবরাহের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে সেই 
টাকা ব্যয় না করে অন্য কাজে ব্যয় করা হয়েছে। গরিব মানুষের বাড়িঘর করার জন্য 
যেখানে টাকা দেওয়া হয়েছে সেখানে সেই টাকা অন্য খাতে আপনারা ব্যয় করেছেন এবং 
আপনাদের যা অন্যায় তার দায়ভার সরকারের ওপর চাপাবার চেষ্টা করছেন। আমি আশা 
করব আপনারা আজকে যে বিষয়টি এখানে তুলেছেন উনি সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন। উনি 
নিশ্চয়ই স্বীকার করে নেবেন যে, এখানে এই মোশনটা তোলা ঠিক হয় নি। নগর উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে আপনারা বলুন তো দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কটা পৌরসভা ছিল মাত্র ৭৫টি। 
আর" আজকে ১২১টি। আপনারা যখন ছিলেন ৩০ বছরের মধ্যে, ৩ বছর যুক্তস্রন্ট সরকার 
ছিল। এর ভিতরে আপনারা কটা পৌরসভা করলেন? মাত্র ১৬টি পৌরসভা করলেন। আর 
আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কতগুলি হল? ৩০-৩১টা পৌরসভা গঠন করা 
হয়েছে। নগর উন্নয়ন করার জন্য কোন পরিকল্পনা আপনাদের ছিল? সারা রাজ্যে কি করে 
নগর উন্নয়ন করা যাবে তার কোনও পরিকল্পনা আপনাদের ছিল£ ওপার বাংলা থেকে লক্ষ 
লক্ষ উদ্বান্ত যারা এসেছিল ৪৭ সালের আগে, কংগ্রেস সরকারে আজকে যারা নেতৃতে 
আসবেন, পরবর্তীকালে তারা কি বলেছিলেন যে, ওপার ভায়েরাবোনেরা কখনও ভাববেন না 
যে, আপনারা বিদেশে আছেন। আপনারা আমাদেরই ভাই এবং বোন। আপনারাদের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব। প্রথম প্রথম আপনারা বললেন যে, পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তদের 
জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হল এখানেও করা হবে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে আপনারা 
করলেন না। শুধু তাই নয় আপনারা তো দিল্লিতে গিয়েছিলেন। সেখানে বঞ্চিত করা হয় নি? 
বঞ্চনা করা হয়নি? পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের আজকে কি অবস্থায় রাখা হয়েছে। এখানে যদি 
অর্থ বরাদ্দ করা যেত, উদ্বাস্তদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং ব্যাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত 
তাহলে গোটা রাজ্য উপকৃত হত। 


[3-10 -_- 3-20 0.1.] 
আমরা যখন দিল্লিতে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম তখন আমাদের সঙ্গে সুব্রতবাবু এবং 
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মানসবাবু ছিলেন। তখন হঠাৎ ফতোয়া জারি হয়ে গেছিল উদ্বাস্ত ত্রাণ দপ্তর তুলে দেওয়া 
হয়েছে। কে তুলে দিল? মন্ত্রিসভা জানে না, বিভাগীয় মন্ত্রী জানেন না, অর্থমন্ত্রী জানেন না, 
প্রধান মন্ত্রী জানেন না, যোজনা কমিশন জানে না দপ্তর তুলে দেওয়া হ'ল! আমাদের রাজ্যে 
পূর্ব বাংলা থেকে যারা এসেছিলেন তারা আমাদের সম্পদ। তাদেরও জনা পরিকল্পিত নগরায়ণ 
দরকার ছিল। আপনারা তা করেন নি। বামফ্রন্ট সরকার নির্দিষ্টভাবে নতুন নতুন পৌর 
এলাকা এবং নোটিফায়েড এরিয়া তৈরি করেছেন। সেগুলোয় নির্দিষ্ট পাঁচ বছর অন্তর অস্তর 
নির্বাচনও নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন পৌরসভাগুলোর জন্য খরচ করা হবে না? নিশ্চয়ই 
খরচ করা হচ্ছে এবং হবে! আপনারা আজকে আপনাদের দায়-দায়িত্ব বাম-পন্থীদের ওপর 
চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আশা করব এটা না করে, এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন 
এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় নগরায়ণের কাজ যা বামফ্রন্ট সরকার করছে তাকে 
সমর্থন করবেন। এই কথা বলে আমি এই মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার আমাদের কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সুব্রত মুখার্জী পৌরসভাগুলির 
প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন 
জানাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে বামফ্রন্টের যে নগরায়ণ, সেটা হাস্যকর ব্যাপার। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 
কিছু এলাকাকে ওঁরা হঠাৎ পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। গ্রামীণ এলাকাকে শহরে 
রাপান্তরিত না করেই গুধু পৌরসভার নামে মানুষের ওপর ট্যাক্সের বোঝ৷ চাপিয়ে দিয়ে জমির 
স্পেকুলেটরদের সুবিধা! করে দেবার জন্যই এ জিনিস করেছেন। বামক্রন্ট সরকার গত কয়েক 
বছর ধরে এই শীতি গ্রহণ করেছেন। অথচ সি. পি, এম সদস্য, খিনি এবট্ু আগে এই 
মোশনের ওপর বক্তব্য রাখলেন, তিনি এ বিধবে একেবারে শারব। স্যার, আমি আবার 
আপনাকে স্ারণ করিয়ে দিয়ে বলি-কলকাতা কর্পোরেশনের ১০০টা ওয়ার্ডে ওরা হেরে 
যাবেন বলে যাদবপুরের গ্রামাঞ্চল, বানতল!- যেখানে এখনো শিয়াল ডাকে, এখনো বাশ ঝাড় 
আছে, সেখানে পাশেহ ধাপা, সে সমণ্তড জায়থাকে কলকাতা কর্পোরেশনের মধে। ঢুকিয়ে 
দিলেন। যাদবপুরের ১৪টা গয়ার্ডকে কলকাতা কগোরেশনের মধো টুগিয়ে দিলেন। যেখানে 
ন্ুনতম নগরায়ণ হর নি, নগরায়ণের কোনও বাবা হয় শি সেখানকে ঘগর কলকাতার মধ্যে 
ঢুকিয়ে দিলেন। শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের ইলেকশন করার নামে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের 
গ্রাম্য এলাকাগুলোকে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মধ্যে চকিয়ে দেওয়া হলে। এই করে আপনারা 
আর্বানাইজেশন সন্ধে বড় বড় কথা বলছেন! সপ্প্রতি থে নোর নির্বাচন হল তাতে আমরা 
দেখলাম মহেশ তলা বলে একট পুরো এলাকাকে, আকরা-ফ্টক থেকে গুরু করে বজবজ 
বর্ডার পর্যন্ত একটা নতুন গৌরসভা ঘোষণা করে দিলেন। অর্ধেক এলাকা খোলা নর্দমা এবং 
বাঁশ ঝাড়ে ভর্তি। সেখানে এখনও শিয়াল ডাকে, এঁদো পুকুর রয়েছে, গ্রামের সব কোয়ালিটি 
সেখানে রয়েছে। পৌর এলাকার বা আর্বানাইজেশনের ন্যুনতম প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে- পাকা 
রাস্তা, পাকা ড্রেন, বাড়িতে বাড়িতে ড্রিকিং ওয়াটার, রাস্তায় বিদ্যুতের আলো। এই নুুনতম 
ব্যবস্থা না করেই পঞ্চয়েত এলাকাকে পৌরসভা করে দিলেন। রাজপুর নামে ১০০ বছরের 
একটা পুরোনো পৌরনভ। আছে। তার সঙ্গে সোথারপুরের পর্গয়েত এলাকাকে যোগ করে 
সোনারপুর-রাজপুর পৌরসউ। করে দিলেন। সেই সোনারপুরের পঞ্চায়েত এলাকাগুলোয় সব 
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রকমের ব্যাকোয়ার্ডনেস থাকা সত্তেও তাকে পৌর এলাকাতুক্ত বলে ডিক্লেয়ার করে দিলেন। 
কেবল ডিক্লেয়ার করলেই কি নগরায়ণ হয়? যে প্রসেসে আপনারা এই কাজ করেছেন একে 
কখনোই আর্বানাইজেশন বলে না। নগর বা শহর জীবন হচ্ছে মানুষ যেখানে নিজের ওপর 
কম নির্ভরণীল, সামাজিক পরিকাঠামোর উপর বেশি নির্ভরশীল। তার মানে সোসাল ইনকফ্রান্ট্রীকচার 
সেখানে গড়ে দিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার সেই সোসাল ইনফ্রান্ট্রাকচার গড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে 
টোটাল ব্যর্থ। সেইজন্য আজকে আমরা পৌরসভার ব্যাপারে এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। 
আজকে ওরা কি করেছেন? ওরা যেটা করেছেন সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। ওদের 
একটাও প্রোগ্রাম নেই, পৌরসভার উন্নয়নের জন্য কোনও প্রোগ্রাম নেই। যেমন, পঞ্চায়েতে 
বামফ্রন্ট সরকারের নিজস্ব কর্মসূচি কি? জে. আর. ওয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। সেখানে 
জহর রোজগার যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ পারসেন্ট টাকা পঞ্চায়েতে ব্যয় হয়। 
পৌরসভাগুলির জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব কোনও সেপারেট প্রোগ্রাম নিয়েছেন কি? আমাদের 
একটা বই সাপ্লাই করা হয়েছে, বইটির নাম হচ্ছে আরবান ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৯৪-৯৫, এই 
বইটি এম. এল. এ.-দের সাপ্লাই করা হয়েছে। এই বইটি খুলে দেখবেন, পৌরসভাগুলির জন্য 
কি প্রোগ্রাম নিয়েছেন? আই. ডি. এস. এম. টি- ইনট্রিগেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল আ্যাণ্ড 
মিডিয়াম টাউন, সেখানে কেন্দ্র অর্ধেক টাকা দেবে, রাজ্য সরকার অর্ধেক টাকা দেবে এবং 
এখন পর্যন্ত ৩৬টি পৌরসভা এর অধীনে এসেছে। সেই আই. ডি. এস. এম.-টিতে কাদের 


রী সুব্রত মুখার্জি চেয়ারম্যান স্যার, হাউসের কোরাম নেই, আপনি গুণে দেখুন? 
(এই সময়ে বেল বাজানো হয়) 
মিঃ স্পিকার £ মিঃ সৌগত রায়, এবার আপনি বলুন, হাউসের কোরাম হয়ে গেছে। 


শ্রী সৌগত রায় ই আমি যে কথাটা বলছিলাম, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় 
সরকার যখন টাকা দিচ্ছেন তখন সেখানে এই সরকার ডিসক্রিমিনেশন করে আই, ডি. এস. 
এম.-টি প্রকল্পে ৩৬টি মিউনিসিপ্যালিটি ঢুকিয়েছে। তার মধ্যে কংগ্রেসের যে ৪1৫টি 
মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেগুলি নেই। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রোগ্রাম অথচ ওরা নিজেদের 
স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালিত পৌরসভাগুলিতে ব্যয় করছেন। তারপর লিবারেশন অফ 
স্কাভেনজার্স-এতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাবসিডি হচ্ছে ৪৫ পারসেন্ট, আর হাডকোর লোন হচ্ছে 
৫০ পারসেন্ট আর ৫ পারসেন্ট বেনিফিসিয়ারিদের দিতে হবে। এক্ষেত্রেও কংগ্রেস পরিচালিত 
পৌরসভাগুলিকে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। নেহেরু রোজগার যোজনা শহর এলাকায় 
কাজের সংস্থান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এই নেহেরু রোজগার যোজনায় 
সেখানে শেয়ারিং হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ৬০ পারসেন্ট আর রাজ্য সরকারের ৪০ পারসেন্ট। 
এর ৩টি পার্ট, (1) ১০110176 [0 [090] 11100-27021101595 (2) 90106776 [01 
[0৮ ৬22০ 12110109101 (3) 501161716 10 17005110510 9191101 
[0219020101. কংগ্রেসের পরিচালিত পৌরসভাগুলি যেমন, গোবরডাঙা পৌরসভা নেহেরু 
রোজগার যোজনার টাকা চেয়েছে, কিন্তু পায়ের চটি খুইয়ে ফেলেছে, এই সরকার-এর কাছ 
থেকে হাউসিং শেল্টার ফর আপ-গ্রেডেশন প্রোগ্রামের জন্য টাকার সংস্থান করতে পারেনি, যে 
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প্রকল্পে ৬০ ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে সেই প্রকল্পে কংগ্রেসের পৌরসভাগুলিকে টাকা 
দিতে ওদের এত কুষ্ঠা কেন? তারপর ইউ. বি. এস. পি-আরবান বেসিক সার্ভিস ফর দি 
পুওর, এদের উন্নতির জন্য যে স্কীম আছে সেখানে দেখুন কারা কারা সিলেকটেড? ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কোচবিহার, বসিরহাট, বনগী, হাবড়া, অশোকনগর গোবরডাঙা, 
কৃষ্ত্নগর, নবদ্বীপ, চাকদা, তারকেশ্বর, পুরুলিয়া, আসানসোল, মেদিনীপুর, খড়গপুর, হলদিয়া, 
দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কালিম্পং, কার্শিয়ং মিরিক, বালুরঘট, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি। 


[3-30 -__ 3-30 0..] 


২০টির মধ্যে ৪টি কংগ্রেসের, সেটাও আবার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, তার ফলে 
যে কথাটা আমরা বার বার বলার চেষ্টা করছি, রাজ্য সরকার একদিকে টাকা দেবেন না, 
উন্নয়নের জন্য নিজেরা কোনও স্কিম করবেন না, তাই আমরা অভিযোগ এনেছি। আমি শেষ 
কথা বলতে চাই, আপনার মনে আছে বহরমপুর পৌরসভাকে মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু ভেঙে 
দিয়েছিলেন অন্যায়ভাবে, সেজন্য হাইকোর্ট যেতে হরেছিল, আমরা হাইকোর্টে জিতেছিলাম, 
প্রমাণ হয়েছিল যে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু অন্যায় করেছিলেন। কৃষ্তনগর গৌরসভাকে এই 
সরকার অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোবণা করেছেন এবং কৃষ্ণনগরকেও ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র 
করছেন। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ টাকা দেয়নি বলে কংগ্রেসের ইলেকটেড বোর্ড রিজাইন করা 
হয়েছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার আইন নিয়ে এসেছেন যাতে করে পৌরসভাগুলিকে রাজ্য 
সরকারের উপর নির্ভর করতে না হয়, রাজা সরকারের মিউনিসিপ্যাল ফিনাঙ্স কমিশন তৈরি 
হবে, রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় হবে না এইগুলিকে ভেঙে দেবার। আজ পর্যস্ত আইনটি 
রূপায়িত হয়নি, কগ্রেসের লৌরসভাগুলি এবং বামফ্রন্ট পরিচালিত যে পৌরসভাতে কংগ্রেসের 
কাউন্সিলার আছেন সেই ওয়ার্ডগুলিকে প্রতিদিন বৈধম্য কর| হচ্ছে সেই এলাকার গরিব 
মানুষরা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সুযোগ থেকে ধঞ্চিত হচ্ছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 

ডাঃ মানস ভূঁইয়্যা ই মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকে হাউসের 
শেষ দিন, এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। এখন নগরপালিকার 
উপর যে প্রস্তাব আলোচনা হচ্ছে আমরা দেখছি এখানে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কিংবা পৌরমন্ত্ী 
মহাশয় নেই। সুখের কথা পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী আমাদের বর্তব্যের জবাব দিয়েছেন। এতে 
আমাদের অপমান এবং হাউসকে অননানন। ক, হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা রাইটার্স 
বিল্ডিংসে বসে আছেন তাদের আপনি ডাকুন। 


(গোলমাল) 
মিঃ চেয়ারম্যান £ আপনারা বসুন, বসুন। 


(গোলমাল চলতে থাকে এবং বিরোধী ও সরকার পক্ষের অনেক মাননীয় সদস্য 
চেয়ারম্যানের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকেন।) 


.. নয়েজ আযান্ড ইন্টারাপশন ... 
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মিঃ চেয়ারম্যান £ আপনারা বসে পড়ন। 

(এই সময় মিঃ স্পিকার চেয়ারে পুনরায় আসীন হন) 

মিঃ স্পিকার £ আপনারা সবাই আসনে বসুন। টেক ইওর সিটস। 
.. গোলমাল .. 


(এই সময় কংগ্রেস দলের সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন) 


গী ললান্তহ নিবক্কী :- লাললীবষ ল্শীক্ষহ লহ, নিহীঘী লবন মুল মুত্রার্জী জীন 
হী-ল্লাহ লন্্পী ল আ লশহ্নালিক্কা ্ধ ললনল্্ দল লাান লাঘ্‌ উই জীহ নালক্ষল্ত অন্কাহ 
নন ন্বিহীঘ মল আন্কাযঅন্ত অনা ল নন্ম্স হ্ঘিউক্ষিন্বাল লম্ভী ভালা উ। হুল 
সনিলুদি ল লা লাহাল লাহ্‌ উ লী তলন্কা নিহাঘ নহলা ভঁ। স্ুর্টি নালসল্ত মহল্ঞাল 
অনলল ল নিহ্ানাল হী উ। হুনলিঘ অন্ত অন ক্যা জাতৃহ লত্ণী উ, ক্কায়ল ক 
লত্ভ্পী নি লহ্ঘালিক্কা ক্ধ অকনল্ম লা ল্য হি উ নালক্ষল্ত লঙ্্যাল উল 
জযুলিলিঘলিতী ল লহ্ঘালিক্সা লমাত ভানী উ। নল্ভীতন্ ভর্তা ভীল ই জীন নিন্দরধ 
কমা জ শীত ভ্লাহা মুল সান ই। হুললহন্ত ক্কায়ল ভ্রাহা নিহাঘ হল না ্কাহু নাল 
লভী উ। ভা, নালস্ন্ত অহক্ষাহ লা নাল কন ক্কা ঘক্র ব্রা ই, হক লতীক্কা উ। 

ক্তাটল জন্য্পা জা জানা উনি তলন্ধা জনষা লর্তী নিনা সানা উ্। লব্ষিন ঘর্লা 
অন্থা জ্ুলিমিঘলীতী কী আ জা ন্তুনিঘা উ, হাহ জনা বা মাল হন ম তলা ল্মান্র্না 
ই। ক্বায়ল হ্বালিল ক্ঘুলিলিঘলিতী লনা লম্ভী বু হভ্ভী উ ুলী নাল নর্ভাভ।্িল্সা 
লহ ক্ধা শ-ান লন্বী ভালা হঘঘা কা হ্লাতলন্ত ললাল হত ল ভালা উ। ক্ষিহ 
ধী নী নিহীগ্র ক্ষহল উ। লহক্কা সা নবা-লা নুলী উ ত্রন্ঘ ক্ষহ্লী ই। জিল ক্কান 
ল ক্র না স্থান্তিঘ অভা অন্্ ল কহ ভুহী লহ্ক্ নর্থ কৃতী ই।ত্তন্্ হন ল 
ক্কাটীল হ্বালিল লশাহ্ঘালিক্কা ক্কা লালন ক্ষিন নহভ্ত ছী হভা ই ক্ষিলী ঘ ন্তুঘালন্ী 
ই অন্তহলঘুহ কৃষ্াললহ ল তললানাঁ নদী ঘতুলা হুক ভী হই ই।কায়ল ্ধ অনুজ ঘা 
অন্ছঠী হন্ত সালনী উই ক্ষি অহ্বিন্বন নাল ম নালক্ষল্ত লহন্কাহ ্ধ ঘভ্তল লমবঘালিক্কা 
লী ট্খিনি না খী! তলঙ্গী লজ্সা ভভী উ। লাক্ক্ষানত ঘ্হ্যা অন্ত ই। লার্ত কী জন্ভনা 
অন্ত উ। ভ্রহক্কাহ কী আঁ সলিমৃত্বি ই, লহক্কাত ক্কী আঁ সলিঘুনি উ, লহক্কাহ কী সা 
আর্থিক জ্তনিগ্রা জলা উ তল্ত ক্কামান্বিল কুহ। অন্তী ভাল জী। অন্ত লহক্ষাহ ভাহা 
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আঁ ঘুনিত্রা বী আ হী ই, হুম অক্ষ নিচ্কুল তম্িল উ। অন্ত সাল মলান্তল জাহীঘ 
৷ ন্ষি কাতান হাবিন «৩০ নান ই নট তীন্ধ নম জ তমা উমা লভভী বিঘা জালা 
্। তীক্ষ ভূ জী ধান লত্তী ভীলা উ। লক্ষিন নালক্ষল্ত মক্কোহ হুলমাল গালা জ জাল 
অনন ন্মক্ষলিত্ ম্লান ক্র লিঘ্‌ ক্কহলী ই। ভ্রললিঘ হলন্কা সী জাহীঘ উ তন্বিল লল্তী 
উর, লিহারাহ উ। তনলামা ল জ্তুব জত্তান-কলযাতা ভীন কলা ই জীহ তলক্ষ জাঘন্মী লত্তাহু- 
লাভা ক্ধ ক্ষাহ্ঘা শী ন্ধাল সমানিল ভালা উ। 


নালসন্ত বক্তা লাল ভঘ ল ছল হুল, ইহ ঘা্ী কা বত্বনী উ, নালক্ষন্ত 
লহক্ষা নিকল্্রীক্ষতণ ল নিহ্থানাল কত্্লা ই| তলক্কা লা জাহান ই জীহ মুল জ্থিলি 
লন্কাহ লাহনল্ৰ লম্ভী ই। হ্ুললিহ ক্কাযন ন লা নাহান লা উই ত্তলন্কা নিহীঘ বলা 
টু, লানস্ল্ত লহ লিজ নীলি জল ন্যাল নন ন্ভী উ তল নিশা হল লামন্ক লতা 
ন্রাল লন্ভী ই। জন: অহক্কাত নী লীনি ন্গা লন কম্ন দল অঘলা নল ললাম 
তু লী অনন্যা ্ষা। 


[3-30 __ 3-40 740.] 


শ্রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দলের পক্ষ থেকে ১৮৫ 
মোশনের যে প্রস্তাব এসেছে, তাকে সমর্থন করে সংক্ষেপে কযেকটি কথা বলতে চাই। ১৯৯১ 
সালের ২৩শে ডিসেম্বর সংসদে নগর পালিকা বিলের ৭৪তম সংশোধন হিসাবে সর্থবধানের 
অন্তর্ভুক্তি হল। এই বিল কেন হল? ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে দৃঢ় করতে এবং 
তৃণমূলে পৌছে দেবার জন্য এই বিলটা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভারতীয় 
এঁতিহা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক যে ক্ষমতা, তাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং এর পাশাপশি স্বায়ন্ত 
শাসনের চিত্তাটাও এসেছিল রাজীব গান্ধীর মাথায়। রাজীব গান্ধীর যে স্বপ্ন ছিল, আমাদের 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে পালন 
করেছেন। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে ১৯৯৩ সালের জুন 
মাসে যখন এই আইন বলবৎ কৃরা হল তখন থেকে এক বছর পর্যন্ত আগের প্রৌর আইন 
বলবৎ থাকবে এবং এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয ব্যবস্থা নিয়ে, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো 
তৈরি করে ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীকে বলবৎ করতে হবে। কিন্তু আমরা কি দেখছি? 
আমরা দেখছি যে, এই বছর ১৫ই মে ১৭টি পৌরসভার আপনারা নির্বাচন করলেন। তার 
কারণ হচ্ছে, এই সরকার এই বিলকে এডিরে মহিণা সমাজের যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষ 
আছে, তফসিলি জাতি, উপতফসিলি জাতির ভাইদের সংরক্ষিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার 
জন্য একটা ঘৃণ্য চত্রাস্ত করেছেন। এই থে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেটা রাজ্য প্রশাসনকে 
কাজে লাগিয়ে করেছেন, নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে করেননি। আমরা দেখেছি যে পিছিয়ে 
পড়া মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে বিপুল টাকা তাদের উন্নয়নের জন্য 
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আসছে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব কর্মসূচি আসছে, সেই সমস্তকে বাইরে রেখে পশ্চিমবঙ্গের 
পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করেছেন এবং সেই সরকারি পয়সা জমে উঠেছে মার্কসবাদী 
যে এই ১৭ বছরে পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম.-এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ব্যাপক দুর্নীতি করে 
চলেছেন। এরা টাকা দেবার ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 
বঞ্চিত করেছেন। এরা এলাকাভিত্তিক বিভাগ সৃষ্টি করেছে। এই রাজ্যে যে সমস্ত কংগ্রেসি 
পৌরসভাগুলি আছে তাদের দলীয় স্বার্থে, সংকীর্ণ স্বার্থে টাকা পয়সা না দিয়ে বঞ্চিত করেছেন। 
স্থানীয় মানুষের উন্নয়নমূলক কাজকে ব্যহত করার চেষ্টা করে চলেছেন। এই সরকার আদালতের 
নির্দেশ অমান্য করছেন। এরা সংবিধানকে ভূলুঠিত করে, রাষ্ট্রীয় আদর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে 
একটা অদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন। এই রকম ঘৃণ্যতম দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষের আর কোনও 
রাজ্যে নেই। স্যার, আমার জেলায় ৪টি পৌরসভা আছে- টাকি পৌরসভা, বনর্গা পৌরসভা, 
গোবরডাঙ্গা পৌরসভা এবং নৈহাটি পৌরসভা। সেখানে আজকে কোনও কাজ হচ্ছে না। 


সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনও কাজ হচ্ছে না, একতরফা ভাবে গোবরডাঙ্গাকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমার দাবি আয়-ব্যায়ের হিসাব সি. এ. জি.-র মাধ্যমে করতে হবে। 
সংসদে গৃহীত নগর পালিকা বিলে যে কথা বলে দেওয়া আছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করতে হবে। সি. পি. এম.-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস পৌরসভাগুলিকে যে ভাবে বঞ্চিত করা 
হচ্ছে, যে ভাবে সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে, সার্বিক যে অরাজকতা হচ্ছে তার তীব্র 
বিরোধিতা করছি। এই যে মোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কয়েকজন বিরোধী দলের সদস্য সহ 
মাননীয় সুরত মুখার্জি মহাশয় আজকে যে মোশন এনেছেন সেই মোশনটা আনার পর তাদের 
কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। সেই প্রস্তুতি ওনারা নিয়ে উঠতে পারেননি। সৌগতবাবু ভাল 
বলেন, মাঝে মাঝে শুনি। যদিও তার বক্তব্যে সার বন্ত কিছু থাকে না, তার বক্তব্যের কায়দা 
থাকে, বীধুনি থাকে। আজকে দেখলাম সেটাও নেই। তিনি ঠিক প্রগতি নিতে পারেননি। 
আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই তা হল সুব্রত মুখার্জি মহাশয়ের মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন 
ধরে একটা ক্ষোভ এবং বেদনা কাজ করে চলেছে এবং কখনও কখনও তার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটছে। আমার মনে হয় বৈষম্য বর্তমান বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলার পৌরসভা এবং পৌরসভার 
অধীন জনগণের প্রতি করেনি, বৈষম্য যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কংগ্রেস পরিচালিত . 
যে পৌরসভাগুলি আছে সেই পৌরসভাগুলির সেই নির্দিষ্ট পৌরসভার অধীন জনগণের প্রতি 
কংগ্রেপ করেছে। এটা অবিচার করেছেন বলা যেতে পারে। রাজ্য সরকার যে টাক৷ 
পৌরসভাগুলিকে বরাদ্দ করে থাকেন সেটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিয়ম এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতির 
মাধ্যমে করেন। সেখানকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে টাকা বরাদ্দ হয় এবং সেই টাকা সেই 
মিউনিসিপ্যাল বোর্ড অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং বোর্ড অফ কমিশনারস মিটিং-এ আাপ্রভালের 
ভিত্তিতে কাজ করে। সেই যে টাকা বরাদ্দ হয় সেটা বিভিন্ন ওয়ার্ডে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
কোনও ওয়ার্ডে কি কাজ হবে, রাস্তা হবে না ড্রেন হবে, নাকি পানীয় জলের ব্যবস্থা কারা 
হবে এবং সেটা কত টাকার প্রকল্প হবে এই সমস্ত কিছু কিন্তু বোর্ড অফ কমিশনারস মিটিং 
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এ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে বা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস হওয়ার পর সেটা 
কার্যকার হয়। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার নিয়ম। মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন বলতে আমরা 
যেটা বুঝি সেটা সুব্রতবাবুরা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবাংলায় এবং গোটা ভারতবর্ষে সুব্রতবাবুর 
সঙ্গে চরম অবিচার করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালে তিনি পুলিশমন্ত্রী ছিলেন এবং তার সঙ্গে 
অন্যান্য দপ্তরও ছিল। পরবর্তীকালে ডিমোশন হল। ডিমোশন এই কারণে বলছি, ওনাকে 
ধাপার জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। কারণ হচ্ছে তখন তাকে দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশনের । তখন এই কলকাতা কর্পোরেশন ধাপায় পরিণত হয়েছিল। 
সেখান থেকে মুক্ত করতে যতটা সম্ভব আমরা পেরেছি, এখনও কিছু ময়লা আছে। সেই যে 
তাকে ধাপার জঙ্গলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই ক্ষোভ আজও কাজ করে চলেছে। একটা 
বৈষম্য কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকার ফলে এই সভায় উপস্থিত করতে পারেননি । আমি 
বলব কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডগুলিতে বরং সেখানকার জনগণের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। 
তারা উন্নয়নের নামে টাকা গ্রহণ করেছে, সেটা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করে আনপ্রোডা্টিভ 
এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছে। স্যার, সেখানে একটা মিউনিসিপ্যালিটির নির্দিষ্ট সংখ্যক স্যাংশন এবং 
ক্রিয়েটেড পোস্ট আছে সেখানে সেই পোস্টের বাইরে আনস্যাংশন্ড আনত্যাপ্রুভ আযাপয়েন্টমেন্ট 
দিচ্ছে আযডহক আযপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে। 
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তাদের ডিএ ইত্যাদি কোনও কিছুই প্রাপ্য নয়। তাদের ক্যাডার বসিয়ে দিয়ে এইভাবে 
গৌরসভাগুলোতে আআপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন। এইভাবে উন্নয়নের টাকা দিয়ে তাদের অন্যায়ভাবে 
মাইনে যোগাতে হচ্ছে। যার ফলে এক একটা মিউনিসিপ্যাপিটিভে যে ২০ টা করে ওয়ার্ড 
থাকে সেই ২০টা ওয়ার্ডের প্রত্যাশা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডগুলো পালন করতে পারছে না। 
তাদের রাস্তা তৈরি করতে পারছে না, ড্রেন, পাণায় জল ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে অপারগ 
হয়ে পড়ছে, তাদের দিতে পারছে না। এইভাবে তারা অন্যায়ভাবে উন্নয়ন খাতের টাকা অন্য 
খাতে বেআইনিভাবে ব্যয় করছেন। সেই কারণে রাজ্য সরকার যখনই সুনির্দিষ্ট কোনও 
ব্যবস্থার কথা বলছেন তখন কংগ্রেস তাকে অগণতান্ত্রিক বলে ব্যাখ্যা করছেন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তার গণতান্ত্িক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উন্নতি কায়েম করেছেন। ওরা উন্নয়নের নাম 
করে টাকা নিয়ে সেই টাকা অন্যখাতে ব্যয় করছেন। এরফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে 
সেইসব পৌরসভাগুলো, যে পৌরসভাগুলো কংগ্রেস পরিচালিত। তাদের অধীনে অর্থাৎ সেই 
সমস্ত পৌরসভার অধীনে যেসব জনগণ রয়েছে তারা ভুক্তভোগী। সুব্রতবাবু বললেন যে এই 
কংগ্রেস চালিত পৌরসভাগুলোর উপরে অবিচার হচ্ছে। আমাদের এখানে ৫৭০ জন কাউন্সিলার 
আছে, আপনাদের মতে যদি এদের উপরে অবিচার করা হচ্ছে বলেন তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি 
ইত্যাদি করার প্রস্তাবে পৌরমন্ত্রীর কাছে আপনাদেরই বহু কংগ্রেস বিধারক কেন বলেন যে 
আমার কনস্টিটিউয়েসির অধীনে এই অঞ্চলটা খালি একটু মিউনিসিপ্যালিটি করা হোক। যদি 
মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা কোনও কাজ না হয়, জনগণ ঝোনও পরিষেবা না পায় তাহলে কেন 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন করার জন্য এত ব্যস্ততা । আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার ১৭-১৮ 
বছরের রাজত্বকালে বছু পঞ্চায়েত এলাকাকে পৌরসভার মধ্যে এনে তাকে আরও জনমুখী 
করার জন্যে। তার উন্নয়নের সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েও সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছে। যে 
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উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি আজকে আমরা দেখাতে পেরেছি তাতে কংগ্রেস বিধায়করা যতই অস্বীকার 
করুক না কেন তার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যাশা জাগ্রত 
হয়েছে। এইভাবে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মধ্যে পঞ্চায়েতগুলোকে অন্তভূক্ত করার মধ্যে 
দিয়ে নগরায়ণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে পৌরসভাগুলোর মধ্যে 
অনেক পঞ্চায়েতকে আনা হয়েছে। আবার কয়েকটি গৌরসভাকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 
আওতায় আনার জন্যে বলা হয়েছে। আপনাদের পক্ষ থেকেও এই আবেদন করা হয়েছে। 
কাজেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেখানে দেশের নগরায়নের দিকে ছুটছে তখন আপনারা ঠিক তার 
বিপরীত দিকটা চিন্তা করছেন। জনগণকে অন্যপথে প্ররোচিত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 
যেখানে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নকে ঢেলে সাজাতে চাইছে সেখানে আপনারা নানা 
ছুতোতে তাকে বাধা দিতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে 
দিয়ে পৌরব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। আপনি যখন পৌরমন্ত্রী ছিলেন তখন পৌর পরিষেবার 
নামে কি করেছিলেন সেটা নিশ্চয় আপনাদের ধ্যান ধারণাতে আছে। আপনার! পশ্চিমবঙ্গের 
সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে গৌর দপ্তরকে সঠিকভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করুন, 
সহযোগিতা করুন এবং গঠনমূলক সমালোচনা সেক্ষেত্রে করতে হয় করুন কিন্তু অযথা 
একটা ভাল কাজকে ব্যহত করবেন না। আজকে গৌর দপ্তরকে আরও কিভাবে উন্নত করা 
যায়, তার আনপ্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট কিভাবে বন্ধ করা যায় সেটা দেখতে হবে| সেখানে যদি 
পৌরসভার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনগভাবে অন্যায় দেখা খায় তার শান্তি হওয়া দরকার। 
সেক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা পরিচালিতই হোক বা কংগ্রেস পরিচালিতই হোক যারাই 
আনত্যাপ্রভড আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন বা যেখানে অন্যায় দেখা যাবে তার বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়াতে হবে। পৌরখাতের খরচ যদি অন্যায়ভাবে অন্য খাতে খরচ হয় তারজন্য ব্যবস্থা নিতে 
হবে। 


এই গঠনমূলক প্রস্তাব যদি আপনারা রাখেন তাহলে সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েও 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার পৌর পরিষেবা যেটুকু পৌছে দিতে চাইছেন সেটাকে আরও 
সুসংহতভাবে পৌঁছে দিতে পারবে। তার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার কথা বলছেন, 
অবশ্যই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা চাই, এটা আরও বেশি বেশি করে চাই, 
এটা দয়ার দান নয়, গণতান্ত্রিক অধিকার। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার তার 
কোষাগারে যে হাজার হাজার কোটি টাকা সেখানে নিয়ে যান, পশ্চিমবাংলার যে খাতে যা 
প্রাপ্য সেই টাকা আমরা চাই এবং যা পাই তার চেয়ে অনেক বেশি বেশি প্রাপ্য আমাদের 
আছে। সেই টাকা যদি আমরা পেতে পারতাম তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে টাক৷ 
আমাদের দেন তাতে আমাদের যে ১২১টি মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন আছে সেই 
জায়গাতে আমরা আরও উন্নত পরিকল্পিত কর্মসূচি পৌছে দিতে পারতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব 
হচ্ছে না। তাই আমি আবেদন জানাব বিরোধী সদস্য যারা আছেন তারা একত্রিতভাবে একটা 
সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করুন পশ্চিমবাংলার পৌরাঞ্চলে পনিকৃল্পিতভাবে পৌরযেবা পৌছে 
দিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও টাকা দিতে হবে। দীর্ঘাদন ধরে পশ্চিমবাংলার নির্বাচন 
আপনারা বন্ধ করে রেখেছিলেন, সেই ব্যবস্থাকে আমরা চালু করেছি। সেই কারণে যে ব্যাক 
লগ কাজ হয়নি আপনাদের জামানায়, ১৬/১৭ বছর যে উন্নয়নমুখি কাজ আটকে পড়েছিল, 
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যার ফলে কিছুটা পশ্চামুখি হয়েছিল, সেটাকে আমরা সম্মুখ দিকে আনার চেষ্টা করছি। সেই 
ব্যাক লগ পরিষ্কার করে। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও টাকা দিতে হবে ; এই দাবি 
যদি আমরা করতাম তাহলে পশ্চিমবাংলার জনগণের প্রতি দরদ দেখাতে পারতাম। পশ্চিমবাংলায় 
যে পৌর পরিষেবা আমরা তৈরি করেছি তাকে আরও নূতন করে আমরা তৈরি করতে 
চাইছি তাকে আরও উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা আমরা ভাবছি। এই ব্যাপারে 
আপনারা যদি একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাহায্য করতেন তাহলে 
ভাল হত। এই কথা বলে, ওরা যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী অশ্বিকা ব্যানার্জি ঃ মিঃ ম্পিকার স্যার, আমরা যে প্রস্তাব এনেছি সেটা বাস্তব 
প্রস্তাব তাকে সমর্থন করে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিশেষ করে 
যিনি বলছিলেন যে তারা নাকি কোনও পৌরসভার বিরুদ্ধে কোনও রকম অবিচার করেননি, 
এর আগে আমাদের এক বক্তা বলেছেন, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি যে ভাবে নক্করজনকভাবে 
বেআইনি ভাবে তুলে দেওয়া হয় পরবর্তীকালে তারা আবার প্রথমত আইনে এবং পরবর্তীকালে 
সাধারণ মানুষের ম্যান্ডেটে সেখানে ফিরে এসে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তারা সেখানে ঠিকভাবে 
চলছিলেন। যে কারণে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে বরখাস্ত করা হয়, সেই কারণে কলকাতা 
কর্পোরেশনকে বরখাস্ত করার কথা, সেই একই কারণে আরও অনেক মিউনিসিপ্যালিটিকে 
বরখাস্ত করার কথা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকেও বরখাস্ত করার কথা। মাননীয় বিধায়ক 
আপনি বলুন কলকাতা কর্পোরেশনে আপনারা কত হাজার ক্যাডার আযাপয়েন্টমেন্ট করেছেন, 
হাওড়া কর্পোরেশন হয়ে যাওয়ার পর কয়েক হাজার লোককে সেখানে আযাপয়েন্টমেন্ট করেছেন, 
সেখানে আপনাদের রেভিনিউ আসে না। এই কথা কিন্তু আপনারা বললেন না। আপনারা 
রেভিনিউ ক্যালেক্ট করতে পারছেন না, ট্যাক্স আদায় করতে পারছেন না, বিরাট বিরাট 
মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংগুলির কাছে যেতে পারছেন না, ট্যাক্স আদায়ের জন্য। অথচ সাধারণ 
মানুষ যারা ট্যাক্স পেমেন্ট করতে চায় তারা সেটা করতে পারছে না, কারণ ট্যাক্স রিসিভ 
করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। 


হাওড়া কর্পোরেশনে এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। হাওড়া কর্পোরেশনে ১৮ জন কংগ্রেসি 
কাউন্সিলার তাদের সঙ্গেও কোনও কথা বলা হয়নি। গত ৪ বছরে ঘৃতন রাস্তা রিপেয়ার 
হয়নি, গত ৪/৫ বছর ধরে ক্ট্াক্টাররা টাকা পাচ্ছে না, ৭ কোটি টাকা বাকি। আমরা যারা 
বিরোধী পক্ষে আছি বারবার অনুরোধ করেছি, মাণনীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন নিবেদন করেছি, 
কিছু টাকা দিন হাওড়া কর্পোরেশনের রাস্তাঘাটগুলিতে অন্তত কিছু খোয়া পড়ুক। 
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আমি নিজে গেছি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে। আমি বলেছি আপনি হাঁওড়ায় গিয়ে দেখে 
আসুন, সেখানে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই, যে জলটুকু আসছে সেটা পান করার উপযোগী 
নয়। তিনি নিজে গিয়ে সেটা দেখে এসেছেন। সেখানে এক কোটি টাকা তাকে দিতে হয়েছে। 
আমাদের আবেদন-নিবেদন অনুযায়ী তাকে টাকা দিতে হয়েছে। আমরা যখন তাকে বললাম 
নতুন রাস্তাঘাট হওয়া দূরের কথা, আপনি রিপেয়ার করার জন্য কিছু টাকা দিন। তখন তার 
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কাছে আমরা শুনলাম হাওড়ার মেয়র রাস্তাঘাট রিপেয়ার করার জন্য কোনও কথা বলেননি। 
সেখানে ক্ট্রাক্টার যারা কাজ করছেন তারা চার বছর ধরে পেমেন্ট পাচ্ছে না এবং সাত 
কোটি টাকা তারা হাওড়া কর্পোরেশনের কাছে পায়। আজকে পুজোর আগে একটাও গর্ত 
বোজানোর ক্ষমতা তাদের নেই। প্রোমোটাররা সেখানে একের পর এক বে-আইনিভাবে বাড়ি 
তুলছে। তাদের সেখানে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করতে সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী 
বুদ্ধদেববাবু আগে যখন এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন, তখন তিনি বিধানসভার ভেতরে 
বলেছিলেন আমরা বে-আইনি বাড়ি ভেঙ্গে দেব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বে-আইনি 
বিল্ডিং হয়েই যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে একটা বাড়ি বে-আইনিভাবে পাঁচ-ছয় তলা হওয়ার পর, 
কর্পোরেশন থেকে সেখানে গিয়ে উপরের তলার ছাদটা এক জায়গায় ফুটো করে দেওয়া হল, 
বলা হল বাড়িটি ডিমোলিস করা হয়েছে। সেখানে ট্যাক্স কালেকশন করবার জন্য একটা 
ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে আপনারা আপনাদের ক্যাডারদের বসিয়ে দিয়েছেন, তারা কাজ 
করতে পারছেন না। এখন আবার কর্পোরেশন বলছে যে রাস্তা রিপেয়ার নাকি ডিপার্টমেন্টালি 
হবে। ডিপার্টমেন্টে আজকে বহু মানুষ আছে তাদের কোনও কাজ নেই। আজকে কিছু কাজ 
ডিপার্টমেন্টলি হওয়া দরকার। আজকে কর্পোরেশন বা মিউনিসপ্যালিটিগুলোর ডিপার্টমেন্টালি 
কাজ করার কনোও ইনক্রান্ট্রাকচার নেই। যদি সেই মানুযগ্ডলোকে আপনারা ব্যবহার করতে 
পারতেন, তাহলে খানিকটা রাস্তা নতুন হতে পারত। অনেক বেশি রাস্তা রিপেয়ার হতে 
পারত। আমাদের অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু কার কাছে বলব, কে শুনবে, কে জবাব 
দেবে। মন্ত্রী মহাশয় তো এখানে নেই, হাওড়ায় যে সমস্ত রাস্তা আছে সেগুলো ইমিডিয়েটলি 
মেরামত করা হোক। মানুষ যাতে জল পায় তার ব্যবস্থা করা হোক। আজকে কর্পোরেশন 
এলাকায় বা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় যেখানে যেখানে কংপ্রেসি কাউন্সিলাররা আছে, সেখানে 
অগ্রগতির সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের প্রতিবাদ, 
এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হোক। এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য সুব্রত 
মুখার্জি, সৌগত রায় এবং অজয় দে আজকে যে পৌরসভা সংক্রাস্ত বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন 
করেছেন এবং তাদের যে বক্তব্য এখানে তারা পেশ করলেন সেটা আমি শুনলাম। এই 
প্রস্তাবের সাথে বক্তৃতার কোনও যোগ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে 
এবং কর্পোরেশনগুলোতে কতগুলো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে 
আইনের গণতন্ত্রীকরণ। দীর্ঘদিন আগে ১৯৩২ সালের আইন অনুযায়ী এই পৌরসভাগ্ডলো 
পরিচালিত হত। সেই আইনকে পরিবর্তন করে পরিবর্ধন করে এইগুলো গণতন্ত্রীকরণ করা 
হয়েছে। মেয়র-ইন-কাউলিল, চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল ঠিকমতো করে যাতে পৌরসভা পরিচালনা 
করতে পারে সেই পরিকাঠামো আইনের মধ্যে করা হয়েছে। 


এরপর হচ্ছে কি না, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যে সমস্ত শহরগুলো ধীরে 
ধীরে নগরোন্নয়নের দিকে যাচ্ছিল, সেইগুলোকে পৌরসভা হিসেবে তারা ঘোষণা করেছেন 
এবং এখনে সৌগতবাবু একটা কথা বললেন, আজ পৌরসভাগুলোকে ভাগ কারা হয়েছে 
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অনেক ক্ষেত্রে ভোটের সুবিধার জন্য, কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত তারা তুলে ধরতে পারবেন না। 
যদি বলেন তাহলে ধরুন, বর্ধমান, জামুরিয়া, কুলটি, এখানে যে পৌরসভা হয়েছে। একথা 
সকলেই জানে বর্ধমান জেলাতে বামফ্রন্টের এমন ভিত্তি রয়েছে, সেখানে কি এই যুক্তি 
ঠিকমতো যুতসই হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে আশেপাশের 
অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সুসংঘবদ্ধ করার জন্য সেই এলাকাগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন 
আমরা দেখছি, কলকাতা, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সহ পাশাপাশি যে সমস্ত 
মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, এইগুলোকে নিয়ে একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তাবায়িত না করা 
যায়, তাহলে এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা যাকে মহানগরী নামে খ্যাত করা হয়েছে, তাকে 
মহানগরী আখ্যায় আখ্যাত করা যাবে না। তাই মেগাসিটি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
ক্যালকাটা সি. এম. ডি. এ. এসব পরিকল্পনা ক'রে তাকে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। আর 
একটা কথা, যেটা আমরা শুনলাম, রাজ্য সরকার নাকি পৌরসভাগুলির কোনও উন্নয়নমূলক 
কাজে কোনও অর্থ বরাদ্দ করে না। এটা ঠিক নয়। কেননা, রাজ্য সরকার তার নিজস্ব 
ভান্ডার থেকে প্রৌরসভাগুলিকে যে টাকা দিয়ে থাকে, গৌরসভাগুলো অন্রুয় ট্যাক্স, শেয়ার, 
এন্টারটেনমেন্ট, মোটর ভেহিক্যালস ট্যাক্স, এই যে অর্থগুলো গৌরসভাকে দিয়ে থাকে, এই 
অর্থগুলো মুলত গৌরসভাগুলো তাদের চিস্তা-ভাবনা অনুখায়ী গৌর এলাকাগুলির মধ্যে 
উন্নয়নমূলক কাজে বায় করবেন। কৌথাও রাস্তা করবেন, এই ভাবে উন্নয়নের দিকে নিয়ে 
যাবেন পৌরসভাগ্ুলোকে। বাকি কিছু জায়গা আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু আর্থিক সাহায্য 
আছে এবং রাজ্য সরকার কিছু আর্থিক সাহাযা দেয়। একা কেন্দ্র দেবে, রাজ্য সরকারের 
কোনও ভূমিকা নেই, সেটা তা নয়। তাছাড়া আমাদের ভাবতে হবে, আমরা একটা যুক্তরাষ্্রীয 
কাঠামোর মধ্যে বাস করছি, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়-দায়িত্ব আছে, রাজ্য সরকারেরও 
দায়িত্ব আছে। সমস্ত দেশের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সেটা কেন্দ্রীয় 
সরকার পরিচালনা ক'রে থাকেন। সুতরাং একটা অঙ্গ রাজা হিসাবে আমাদের সেই পরিকল্পনার 
সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঘে টাকা উন্নয়নের 
খাতে আশা করে থাকি, তার সবটা পাইনা । আই. ডি. এস. এম. টি. সেটা লোন আসিস্ট্যান্সের 
৫০ নেহেরু রোজগার যোজনার, সেইগুলোকে ফিরিয়ে, দিতে হবে বেশিরভাগ। সুতরাং এই 
যে অবস্থা রয়েছে, কিছু কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান আছে, রাজ্য সরকারের শেয়ার আছে, 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শেরার থেকে লোন নিতে হয় এবং ফেরৎ দিতে হয়। 
শুধু পৌরসভা কেন, পঞ্চায়েত কেন, গোটা পশ্চিমবাংলার জনজীবনে যে সমস্যা রয়েছে, যদি 
সেই সমস্যার কথা চিস্তা করতে হবে। এবং পরিকল্পনার আয়তন বাড়াতে হলে আজকে 
পশ্চিমবঙ্গ যে বিশে অবস্থায় রয়েছে, সেই অবস্থার কথা বিবেচনা করতে হবে। দেশ 
বিভাগের ফলে যে বিশাল সংখ্যক জনগণ পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, সেই সমস্যার কথা চিন্ত। 
করতে হবে। আজ কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার বিরাট সমস্যা রয়েছে, সেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের 
সমস্যাকে মন্ত্রী মহাশয় যদি সঠিকভাবে সমাধান করে দিতে পারেন তাহলে একদিকে নগরজীবন 
নিয়ে সমস্যা অনুভব করতে হত না এবং মুখোমুখি হতে হত না। তাই কলকাতার উন্নয়নের 
জন্য ১৭৮০ কোটি টাকা দাবি করছি। গত বছর সুব্রতবাবু এবং আমরা সবাই গিয়েছিলাম 
সর্বদলীয় প্রতিনিধি হিসেবে এবং পরিকল্পনা। পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা 
করেছিলাম কলকাতার পানীয় জলের জন্য। তিনি বলেছিলেন পরিকল্পনা রচনা করুন এবং 
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কার্যকর করুন এবং জলের উপর থেকে ট্যাক্স নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে এই 
পরিকল্পনা রূপায়িত করা যাবে না। সুতরাং আসল ক্রটিটা কোথায়, অসুবিধাটা কোথায়। সেটা 
বুঝতে হবে, কিন্তু আমরা একটা কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার এখানে 
পৌর এলাকায় যে নতুন নতুন পৌরসভা গঠন করছে ট্যাক্স আদায়ের উদ্দেশ্যে, সুব্রতবাবু 
যা বললেন, তা নয়। 
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নতুন যে সব পৌরসভাগুলো তৈরি হয়েছে, যে সব পৌরসভাণ্তলো আছে সেখানে যে 
বিষয়টা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার পৌরসভাগুলিতে যে কর কাঠামো নীতি 
অনুসবণ করেছেন, চালু করেছেন তাতে যারা দরিদ্রতম মানুষ, যাদের দেওয়া সাধ্য নেই, 
তাদের সেই করকাঠামোর আওতা থেকে বাদ দেওয়া আছে। যারা শহরাঞ্চলে বাস করবেন, 
শহরের সুযোগসুবিধা, নগরজীবনের সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন এবং বিশ্ুশালী মানুষ হিসেবে 
করতে হবে, তাদের ট্যাক্স দিতে হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর আরেকটা কথা 
ল্যান্ড রেগুলেশনের ব্যাপারে আমি বলতে চাই না। কারণ এগুলোর নানারকম ফ্যাক্টুরস 
এখানে কাজ করে। এর পিছনে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও চিন্তা-ভাবনা বা কোনও ভূমিকা 
নেই। কিন্তু এবটা কথা যেটা বলছি যে ৫৭০টি ওয়ার্ডে যেখানে ওরা বলেছেন যে কংগ্রেস 
কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডে কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পৌরসভাগুলি করছে না, সেখানে 
রাস্তাঘাট নির্মাণ করছে না, জল সরবরাহ ব্যবস্থা করছে না, বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করছে 
না-_এই যে অভিযোগ রয়েছে, এই অভিযোগ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও 
বক্তব্য থাকার বিষয় নয়। কারণ আপনারা সকলেই জানেন যে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা 
এগুলো হচ্ছে স্বয়ংশাসিত সংস্থা। সরকার পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে আর্থিক অনুদান 
বা আর্থিক বরাদ্দ করে থাকে। পঞ্চায়েত কিংবা পৌরসভাগুলি তারা কি ধরনের উন্নয়নমূলক 
সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা কাজ করবে। যদি কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে থাকে যে_ কোনও 
ওয়ার্ডে এই কাজ হয়নি বা অমুক হয়নি, সেটা যদি পৌর দপ্তরে আপনারা দেন, তাহলে 
নিশ্চয় পৌর মন্ত্রীকে দিয়ে অনুমোদন, করে তথ্য অনুমোদন করে রাখা যাবে। কিন্তু মূলত যে 
অভিযোগটা কথা প্রসঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এসে গেছে সেটা হচ্ছে-_নতুন কিছু কিছু 
পৌরসভা আছে যেগুলিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য যে টাকা, 
সেই টাকা তারা খরচ করেছেন কর্মচারিদের বেতন দিয়ে। কত অর্থ ডাইভারশন্যাল ফান্ড 
হচ্ছে এবং কর্মচারিদের বেতন দিতে গিয়ে টাকা খরচ করতে গিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত 
হচ্ছে সেখানে সংকট দেখা দিয়েছে এবং এই যে কর্মচারিদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে 
অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে কিছু বেআইনি বা অবৈধ কার্যকলাপ যুক্ত হয়েছ। কারণ 
নতুন কর্মচারিদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। কারণ সরকারের কাছ থেকে 
অনুমোদন নিয়ে পোস্ট ত্যাপ্রভ করিয়ে কর্মচারিদের নিয়োগ করতে হবে। কিছু কিছু পৌরসভা 
সেই নিয়ম মানে নি এবং দুঃখের বিষয় হলেও এটা বাস্তব সত্য। এরকম ঘটনা কংগ্রেস 
শাসিত পৌরসভাগুলিতে বেশ কিছু ঘটেছে। ফলে এই অসুবিধার জন্য সেখানে উন্নয়নমূলক 
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কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকার কিন্তু 
কোনও পক্ষপাতিত্ব করেননি। কারণ সৌগতবাবু যে ৩৬টি মিউনিসিপ্যালিটির কথা বললেন 
সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং ছোট ছোট নগরায়ণ পরিকল্পনার মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ; তাতে 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী যে টাকা আসছে, ম্যাচিং গ্রযান্টে রাজ্য সরকারের যে টাকা 
মিউনিসিপ্যালিটি ওয়াইড টাকা আযালোটমেন্ট হচ্ছে সেই টাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে পৌছে 
দেওয়া হচ্ছে। আর রাজ" নরকার-এর পক্ষ থেকে ডি. এ. সাব মেনশন কিংবা অস্ট্রীয় কিংবা 
আমিউজমেন্ট ট্যাক্স কিংবা এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স এর টাকাটা দেওয়া হয়, যেগুলো জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে দেওয়া হয়। সুতরাং কোনও গৌরসভাকে কোনও ভাবে পক্ষপাতিত্ব বা বঞ্চিত করার 
কোনও প্রশ্ন আসছে না। আমি এই কয়েকটি কথা বলে তারা এই যে প্রস্তাবটি এনেছেন এই 
প্রস্তাবের এক জায়গায় তারা বলেছেন কঙ্সিডারেশন, আমি কিন্তু মনে করছি না তাই নয়, 
ওরা বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রস্তাবটি এনেছেন, সামনে পুরসভা 
ইত্যাদি নির্বাচন আছে। সুতরাং এই প্রস্তাবের যে বিষয়বস্তু তাকে আমি সরকার পক্ষ হিসেবে 
সমর্থন করতে পারছি না। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী সুরত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাকে জানাই যে আজকে শেষ 
দিন, আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে কোনওরকম ভাবে বিব্রত করতে চাই না। আমি স্যার 
বহুবার বলেছি যে প্রশ্ন-উত্তরের দায়িত্ব যে কোনও মিনিস্টার নিতে পারেন কিন্তু আপনি 
আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন এবং বলছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আসতে পারেননি। অন্য কোনও 
মন্ত্রীকে আপনি আযালাও করেন না। আমরা পার্লামেন্টের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা সত্বেও 
আপনি এখানে তা মগ্ুর করেন নি। অথচ এই মোশনের উপর মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে 
বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তর দিলেন না, অন্য মন্ত্রী উত্তর দিলেন এবং আপনি তাকে অনুমতি দিলেন। 
আমরা জানি আপনি সব সময় নিউট্রাল হতে পারেন না, কিন্তু আমরা দেখেছি আপনি মাঝে 
মাছে একটু নিউট্রাল হন। আমরা আশা করেছিলাম এ ক্ষেত্রে আপনি নিউট্রাল হবেন এবং - 
বিভাগীয় মন্ত্রীকেই উত্তর দিতে বলবেন। তা হল না। প্রবোধবাবুকে আপনি অনুমতি দিলেন 
এবং তিনি একটা এক্সটেম্পোর বক্তৃতা করলেন, কোনও স্পেসিফিক বক্তব্য রাখলেন না। 
আমরা যখন স্পেসিফিক প্রস্তাব উত্থাপন করব তখন নিশ্চয়ই স্পেসিফিক উত্তর আশা করব। 
প্রবোধবাবু এসব বিষয়ে কি উত্তর দেবেন, উনি কি জানেন? ওর এখানে লিস্ট করা ছাড়া 
আর কোনও কাজ নেই। আপনি ওকে একটা লাল আলোর গাড়ি দিয়েছেন_উনি লিস্ট 
করেন আর সেটা চড়েন। এছাড়া আর ওর কোনও কাজ নেই। ওর কাজ হচ্ছে, “রিসিভ 
ইয়োর লেটার ডেটেড সাচ আ্যান্ড সাচ-এ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। এই হচ্ছে ওর 
পরিচয়। আর সরকার পক্ষের প্রধান বন্তা নির্মলবাবুর কি পরিচয়? উনি একটা কর্পোরেশনের 
জগ্রালের দায়িত্বে আছেন। এদের কাছ থেকে ১০৬-টা পৌরসভা এবং চারটে মোটিফায়েড 
অথরিটির কি জবাব পাব। স্যার, কোনও রাজনৈতিক মতলব নিয়ে আজকে আমরা এই 
রিজলিউশন নিয়ে আসিনি। স্যার, এবারে আমরা পর পর দুটো কনফারেন্দ করেছি_ একটা 
কলকাতায় আমাদের সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে, আর একটা কৃষ্ণনগরে নগরপালিকা বা 
পৌরসভার সদস্যদের নিয়ে। দুটো কনফারেন্সেই আমরা দুটো বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি। ক্ণনগরের কনফারেলে আমাদের দলের ৬৭০ জন মিউনিসিপ্যাল সদস্যর সাধারণ 
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মন্তব্যগুলোকে বিচার বিবেচনা করে সেই পটভূমিকায় আমরা আজকে এখানে এই রেজিলিউশন 
নিয়ে এসেছি। তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, তারা কি ভাবে 
ডিপ্রাইভড হচ্ছেন। পরিকল্পনামাফিক তাদের ডিপ্রাইভড করা হচ্ছে এবং আমি তা আপনাকে 
দু' একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। স্যার, আজকে যদি প্রবোধবাবু তৈরি হয়ে এসে 
বক্তব্য রাখতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তার বক্তব্য মেনে নিতাম। দপ্তরের সেক্রেটারি যদি 
মেটিরিয়া দিয়ে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এবং সে ভাবে যদি তিনি তার বক্তব্য 
উপস্থিত করতেন তাহলেই হয়ত কিছু গ্রহণযোগ্য জিনিস তার বক্তব্যের মধ্যে থাকত। উনি 
যেভাবে বক্তব্য রাখলেন তাতে আমার পক্ষে আর কিছু বলা নিরর্৫থক এবং অরণ্যে রোদন 
করা ছাড়া আর কিছু হবে না। আযাট লিস্ট ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি যদি গ্যালারিতে উপস্থিত 
থেকে ওকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন তাহলেও আমরা বুঝতাম যে, সরকার বিষয়টিকে 
গুরুত্ব দিচ্ছেন। 


স্যার, সৌগতবাবু ইতিপূর্বে নির্বাচিত বলছেন যে, বাঁকুড়া জেলায় ইকনমিক ব্লকেড 
করার জন্য কংগ্রেস পরিচালিত নির্বাচিত নগরপালিকাকে রিজাইন করতে হয়েছে। রিজাইন না 
করলে আর্থিক অনটনের জন্য ওখানে যে জঞ্জাল নগরীর সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তাদের মার 
খেতে হ'ত। এসব বিষয়ে আমরা কার কাছে উত্তর পাব? আজিমগঞ্জ__জিয়াগঞ্জ 
মিউনিসিপ্যালিটিকে উত্তর দেবে? আমরা জানি বেশিরভাগ মিউনিসিপ্যাল এলাকার মানুষরা 
সাধারণভাবে আপনাদের সমর্থক নন। এটা সাধারণ সত্য। কলকাতা বলুন, হাওড়া বলুন, 
অন্য মিউনিসিপ্যাল এরিয়া বলুন, এটা সত্য কি রাজ্যে, কি রাজ্যের বাইরে ভারতবর্ষের 
রাজনীতি সম্পর্কে যারা পরিচিত, তাদের বক্তন্য হচ্ছে, “পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সি. পি. 
এম.-এর সাধারণভাবে প্রভাব বেশি। কিন্তু শহরে বা মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায় কংগ্রেসের 
আধিপত্য বেশি।” এই পলিটিক্যাল কল্সিডারেশনেই আপনারা আমাদের পৌরসভার মানুষগুলোকে 
ডিপ্রাইভড করছেন। কি ভাবে করছেন তার একটার পর একটা আমি নমুনা দিচ্ছি। কিন্তু 
দিয়ে কি হবে, উত্তর তো হবে না। প্রবোধবাবু আজিমগঞ্জের নাম শুনেছেন কিনা জানি না। 
এখানে আমি আর্বান ডেভেলপমেন্ট ডিপ"দমন্টের তৈরি করা তথ্য উল্লেখ করছি এবং 
নির্মলবাবুকে এটুকু শুনতে অনুরোধ করছি 
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ওয়েস্ট দিনাজপুরে ২টি মিউনিসিপ্যালিটি। একটা রায়গঞ্জ আর একটা বালুরঘাট। সবাহ 
জানেন, রায়গপ্জের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৫ জন, আর বালুরঘাটের 
লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৭৬ জন। রায়গঞ্জ হচ্ছে কংগ্রেসের মিউনিসিপ্যালিটির আর 
বালুরঘাট হচ্ছে নন-কংগ্রেস মিউনিসিপ্যালিটি অর্থাৎ আর. এস. পি.-র। টাকা আযালটমেন্ট 
কিভাবে হচ্ছে দেখুন? লোকসংখ্যা বেশি কপ্ঘ্রেসের রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিতে। সেখানে টাকা 
দেওয়া হয়েছে ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার টকা আর বালুরঘাটে তার চেয়ে কম লোকসংখ্যা, 
প্রেসের নয় বলে সেখানে দেওয়া হচ্ছে ৩৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আপনি বলুন, কোন 
যুক্তিতে বৈষম্য হবে? আমি নিজে দপ্তর চালিয়েছি, আমি জানি যদি লোকসংখ্যা গোনা হয় 
তাহলেও বালুরঘাট পায় না। 
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মিঃ স্পিকার £ কোন সালের পরিসংখ্যান দিচ্ছেন? 
শ্রী সুব্রত মুখার্জি ই আরবান ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৯৪-৯৫, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। 
মিঃ স্পিকার £ এই টাকাটা কোন সালের টাকা? 
্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ সব মিলিয়ে। আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, 9101৩, 91 7710 


185, 91219 011৬. ৬.9), 51215 01 01000110111)091]1195, 51016 01 70- 
1955101) 01006 0110 001111105.... 


মিঃ স্পিকার ঃ কোন স"দলর? 
শ্রী সুব্রত মুখার্জি £ ১৯৯২-৯৩ সালের। 


মিঃ স্পিকার ঃ তার মানে বালুরঘাট তখন জেলা হেডকোয়ার্টার, জেলা বিভাজন হয়নি। 
রায়গঞ্জ মূলত তখন বালুরঘাটে, অতএব লোকসংখ্যার হিসাবে অনেক বেশি। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ কোনও খাতেই টাকা পেল না। রায়গঞ্জ যেমন, [২০1291] 15 
01/255 11010 11100011201 001) [30101210 অথচ রায়গঞ্জের চেয়ে বেশি টাকা ওরা 
পেল। আপনি কি করে প্রোটেকশন দেবেন? 


মিঃ স্পিকার $ আপনি বলুন, বলুন। আমি ক্লারিফিকেশন চাচ্ছিলাম। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি $ আমি ব্রেকআপ দিয়ে দিলাম, 'বালুরঘাট কেন সুযোগে বেশি পাবে 
এবং পেতে পারে কিনা প্রবোধবাবু বলবেন? আমরা বনু জায়গায় ডিপ্রাইভ হয়েছি। বজবজ 
মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলতে পারি। বুদ্ধদেববাবু যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন বহরমপুর 
মিউনিসিপ্যালিটিতে উদ্ৃত্ত লোক নেওয়া হয়েছে বলে বাতিল করে দিলেন। যা হোক, আমরা 
হাইকোর্টে জিতলাম, আবার জিতেছি, মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে, আইন প্রমাণ করে দিয়েছে। 
বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি সি. পি. এমেরে মিউনিসিপ্যালিটি। সেখানে কেন ১৮০ জন লোক 
নিয়োগ করা হয়? এক্ষেত্রে কোনও অনুমতি নেওয়া হল না। আজ পর্যস্ত বজবজ 
মিউনিসিপ্যালিটিকে ভাঙা হয়নি কেন? কেন বলা হয়নি ঘে, তোমরা গঙ্গা আ্যাকশন প্র্যানের 
টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছ? কে একজন কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির কথা বললেন। আমি 
বলছি, ওরা ৫ কোটি টাকা পায় সরকারের কাছ থেকে। দিয়ে দিন, তারপর যদি কমপ্লেন 
থাকে, আমরা মাথা পেতে নেব। নানা খাতে ৫ কোটি টাকা পাবে। এই রকমভাবে আপনারা 
ইকনমিক ব্লকেড করছেন। এই জিনিস আমাদের সময় হয়। স্বাধীনতার আগে থেকে স্বায়ত্ত- 
শাসনের দাবি আমরা করেছিলাম। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই লড়াই আমাদের চলছে। 
এই যে ক্যালকাটা কর্পোরেশনে নির্মলবাবু বসে আছেন, ওনার আমাদের চলছে। এই যে 
ক্যালকাটা কর্পোরেশনে নির্মলবাবু বসে আছেন, ওনার ওখানে থাকবার কথা নয়। আমি যখন 
মন্ত্রী ছিলাম তখন এই আইন তৈরি করেছিলাম। বোরো কমিটি তৈরি করেছিলাম। এই বোরো 
কমিটি তৈরি করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে একটা সরকারের মতোন একটা ব্যবস্থা করেছিলাম 
চিফ মিনিস্টার, কাউন্সিল অফ মিনিস্টারস, তার স্টাফ__এই রকম ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। 
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মাননীয় নির্মলবাবু একটু সততা নিশ্চয়ই রাখবেন। উনি ওখানে বসেছেন, উনি নির্বাচিত 
হয়ে এসেছেন, কি করে নির্বাচন হয়েছে সেটা মাননীয় সৌগতবাবু বলেছেন। একবার নির্বাচন 
করবেন কলকাতা প্রপারে, কলকাতা মহানগরীতে, ১৪১টি করে তবে এসেছেন। লজ্জা করে 
না? মহেশতলার মতো একটা জায়গাকে নোটিফায়েড এরিয়া করলেন নিজের দলের লোককে 
ঢুকিয়ে দিয়ে। আমি মহেশতলা এলাকার মানুষ, সেখানে রাস্তার উপর কয়েকটা পাকা বাড়ি 
আছে, বাকি জায়গাটা এঁদো পুকুরে ভর্তি। কয়েকশো কোটি টাকা সেখানে ঢাললে তবে 
সিভিক আ্যামিনিটিজ হবে। মহেশতলার মতো জায়গা এখনও যেখানে প্রতি বছর বন্যা ত্রাণে 
খরচ করতে হয়। বানতলা সম্বন্ধে আজকে নির্মলবাবুর বক্তব্য রাখা উচিত ছিল। আমিও 
কর্পোরেশন চালিয়েছি, আপনার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা নিয়ে। প্রথমে আমি মিনিস্টার অফ 
বেশি ছিল। আপনাদের দু হাজার মেট্রিক টন গার্বেজ রোজ ডিসপোজ অফ করতে পারছেন, 
আমার নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি বড়বাজার, যেখানে সব চেয়ে বেশি ট্যাক্স দেয়, আর সবচেয়ে 
কম সিভিক আ্যামিনিটিজ। যেহেতু সেখানে এম. এল. এ. এবং কাউন্সিলাররা কংগ্রেসি, 
দেওকিনন্দন পোদ্দার, সুব্রত মুখার্জি এবং রাজেশ খৈতান। আমি একথা চিফ মিনিস্টারকেও 
বলেছিলাম, যে আমাদের পদত্যাগ নিন কিন্তু জল দিন। একতলায় জলের জন্য এক টাকা 
দোতলায় দুণ্টাকা এবং তিন তলার জন্য তিন টাকা দিতে হয় এভাবে মানুষ জল নিতে 
পারে? তারপর স্যুয়ারেজের কথাও বার বার বলেছি। চিৎপুরে মাছ চাষ করা যায়। কাজেই 
এসব বক্তৃতার অপেক্ষা রাখে না, চোখে দেখে, হাতে ছুঁয়ে মানুষ বুঝতে পারে। মানুষ 
ডিপ্রাইভ করছে, একে ধামাচাপা দেবার ক্ষমতা কোনও বামফ্রন্ট সরকারের আছে বলে বিশ্বাস 
করি না। আমাদের এই মোশন অতি বাস্তবসম্মত বিঞানসমও, প্রকৃত চিত্র, একে এস্টানলিস 
করুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি! 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যের একটা খুব মানবিক 
দিক থেকে একটা স্পর্শকতার ইস্যু যেটা বিধানসভায় অনেকবার উত্থাপন করেছি, সেই সমস্যা 
সমাধান করার জন্য এই প্রস্তাবটি এনে উত্াপন করছি। 


“এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৮১ সাল থেকে এই রাজ্যে স্কুল 
শিক্ষকদের পুরোদস্তর পেনশন দানের বিধি চালু হয়েছে, কিন্তু এখনও অবসর প্রাপ্ত স্কুল 
শিক্ষক ও অ-শিক্দক কর্মীদের পেনশন পেতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে ; বছরের পর বছর 
পেনশনের প্রতীক্ষায় থেকে, পেনশন না পেয়ে যারা গেছেন-_এমন মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে 
চলেছে ; দ্রুত পেনশন না পাওয়ার ফলে রাজোর অবসর প্রাপ্ত মৃত্যু স্কুল শিক্ষকদের 
পরিবারগুলি নিদারুণভাবে দুর্দশা গ্রপ্ত। 


অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে, পেনশন মগ্ুরি প্রথার 
সরলীকরণ করে, অবসরপ্রাপ্ত অথবা মৃত স্কুল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের পেনশন প্রদান 
তরান্বিত করা হোক। 

[4-20 -- 4-30 ]0-17.] এর ৃ 

স্যার, আমি সামান্য কিছু কথা এখন ধলছি, পরে 'বিযদভাবে বলব। আজকে সমস্যাটা 
অত্যন্ত প্রকট। ১৯৮১ সাল থেকে পুরদস্তুর ব্যবস্থাটা চালু হারেছে। আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক 
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এবং মাধ্যমিক শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীর মোট সংখ্যা তিন লক্ষের মতো। এই তিন 
লক্ষ শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারিদের মধ্যে বছরে আড়াই থেকে তিন পারসেন্টের মতো 
অবসর গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ৯,০০০ এর মতো অবসর গ্রহণ করেন। কাজেই ১৯৮১ সাল 
থেকে এ বছর পর্যস্ত এই সংখ্যাটা ১৩০ লক্ষের মতো। এর মধ্যে মাত্র ২৫,০০০ জন 
পেনশন পেয়েছেন এবং অনেক মারাও গেছেন যারা পেনশন পাননি। অবস্থাটা এরকম 
মর্মান্তিক। তারজন্য পেনশন দেবার ব্যাপারট৷ কি করে ত্বরান্বিত করা ঘায় সেটা দেখতে হবে। 
আশা করি সবাই আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। পরে সবার বক্তব্যক শুনে আমি 
আমার জবাবি ভাষণ রাখব। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়, যে প্রস্তাব 
এখানে উত্থাপন করেছেন, আমি মনে করি, এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত প্রস্তাব, 
সুতরাং মানবিক স্পর্শকাতর এই প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা 
সেটা আমি রাখব, কিন্তু তার এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্-প্রণোদিত প্রস্তাবকে আমি সমর্থন 
করতে পারছি না। 


স্যার, আপনি জানেন, আমি একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসর শিক্ষক। আমি 
আমার শিক্ষকভার জীবনে ৩৬ বছর ১ মাস বাদে গত ১৯৯৩ সালের এপ্রিল অবসর গ্রহণ 
করেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে বামফ্রন্ট সরকার পেনশন 
দিতে চেষ্টা করছেন সেই পদ্ধতি যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে পেনশন পেতে 
শিক্ষকদের অসুবিধা হবার কথা নয়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, দেবপ্রসাদবাবু কোথায় পেলেন 
যে, ১.৩০ লক্ষ শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অবসর 
গ্রহণ করেছেন? আমি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে কমিটির সদস্য। সেখানে কয়েক দিন আগে 
ডাইরেক্টর (পেনশন)-কে ডেকেছিলাম। তার কাছ থেকে থে তথ্য পেয়েছি তার থেকে বলতে 
পারি, ৪০,০০০-এর বেশি সংখ্যাটা নয়। যারা অবসর গ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে ২৯.৫ 
হাজার জন পেনশন পেয়েও গেছেন, ২.৫ হাজার দরখাস্ত-_যেগুলোতে ক্রটি ছিল_ সেগুলো 
ডাইরেক্টর (পেনশন) বিভিন্ন জেলার ডি. আইদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোথায় 
কোথায় অসুবিধা সেটা দেখতে কিছুদিন আগে আমরা কমিটি থেকে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি 
জেলা ঘুরে এলাম। সেখানে বিভিন্ন প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে গিরেছি। আমাদের সঙ্গে 
সাবজেক্ট কমিটির বিভিন্ন দলের সদস্যরা ছিলেন। 


তিনি জানেন যে সেখানে আমরা খোজ নিয়ে দেখেছি যে সার্ভিস বুক আপ-্টু-ডেট 
নেই, তার ফলে শিক্ষকদের পেনশন পেতে দেরি হয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, একজন 
শিক্ষক তিনি একাধিক স্কুলে শিক্ষকতা করবেন। তার জন্য যে পোস্ট ফ্যান্টো আ্যাপ্রভাল, 
সেটা যথা সময়ে না পাবার ফলে পেনশন পেতে দেরি হয়। তৃতীয়ত অনেক সময়ে শিক্ষকরা 
ওভার ড্রয়াল করে থাকেন। সেই সমস্ত ওভার ড্রয়ালের টাকা যদি যথা সময়ে ট্রেজারিতে 
চালানের মাধ্যমে সরকারকে ফেরৎ না দেওয়া হয়, সেই ট্রেজারি চালানের কপি পেনশনের 
দরখাস্তের সঙ্গে পেনশন ডাইরেক্টোরেটে না জমা দেওয়া হয় তাহলে পেনশন পেতে দেরি হয়। 
আমরা এটাও খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে পে ফিকসেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ত্রুটি থেকে যায় 


110110ট বাং হি], 185 57 


এবং সেক্ষেত্রে ওভার ড্রয়ালের, সম্ভাবনা থেকে যায়। সেটা যদি সময় মতো ধরা পড়ে, যদি 
স্কুল অথরিটি ডি. আই.এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এই ওভার ড্রয়ালের ব্যাপারে, পে 
ফিকসেশনের ব্যাপার যেগুলি হবে সেটা যদি আগে থেকে ঠিক করে নেন তাহলে পেনশন 
পেতে দেরি হয় না। আমরা দেখেছি যে একজন শিক্ষক তার শিক্ষাকর্ম থেকে রিটায়ার করার 
সঙ্গে সঙ্গে যদি তার কাগজপত্র ডি. আই. অফিসে পাঠিয়ে দেন এবং স্কুল সেক্রেটারি বা 
হেড মাস্টার মহাশয় যদি লাস্ট পে সার্টিফিকেট ডি. আই.-এর কাছে পাঠান তাহলে ডি. 
আই.-এর অথরিটি আছে যে বেসিক পে'র ৫০ পারসেন্ট প্রভিশনাল পেনশন এবং তার যত 
বছর সার্ভিস হলে পূর্ণ ১৬।| বছরের গ্রযাচযুইটি পাবার কথা, এক হাজার টাকা কেটে রেখে 
বাকি টাকা প্রভিসনাল গ্রাচ্যুইটি হিসাবে শিক্ষকদের যথা শীঘ্র দেওয়া সম্ভব হয়। কোথাও 
কৌথাও এক মাসের মধ্যে, কোথাও কোথাও তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে প্রভিসনাল 
পেনশন এবং গ্রাচ্ুইটি পেয়েছেন, এই রকম উদাহরণ আছে। তারপরে আমরা দেখছি যে এর 
৩টি স্তর আছে। একটা হচ্ছে স্কুল, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডি. আই. অফিস এবং তৃতীয়টি হচ্ছে 
ডাইরেক্টোরেট। আমরা আগে দেখেছি যে অনেক স্কুলে সিগারেটের প্যাকেটে আযাপয়েন্টমেন্ট 
হত। সেখানে তাদের ফাস্ট আপয়েন্টমেন্ট লেটার থাকত না এবং তার ফলে গ্া'-ইন-এড- 
এর মেমো না থাকায় তার কপিও থাকেনি। আবার ১৯৭২ থেকে ৭৭ সালে নকশাল 
আমলে বন্থ স্কুলে কাগজ-পত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সব কারণে অনেক জায়গায় 
অসুবিধা হয়েছে। সেই সব ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার নুতন যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে 
কনটেম্পর্যারি এভিডেলের সাহায্যে যদি কোনও শিক্ষক এত বছর সার্ভিস করেছেন, এটা যদি 
প্রমাণিত হয় তাহলে তার পেনশন দেবার ব্যবস্থা করা। আগে অনেক কাগজ-পত্র লাগত। 
একটা বুকলেট রাখা হত। সেটা ঠিকমতো ফিল্ড আপ করে যথাযোগ্য জায়গায় জমা দেওয়া 
হত। যদি স্কুল অথরিটি ঠিক সময়ে, অল্প সময়ের মধ জমা দেন এবং যদি ডি. আই. 
প্রত্যেব্টির উপনে কাউন্টার সাইন করেন তাহলে প্রভিমনাল পেনশন বা গ্রাঢইটি সাংশন 
হয়ে গেল। ২, & মাসের মধো তার পুর্ণ পেনশন এবং অর ১ হাজার টন গ্রাচ্যুইটি, আর 
কমিউটেশন আমাদের পেনশনের টাকা যা আমর! কমিট করতে গাপি, প্রতি টাকায় ১২৫ 
টাকা পাওয়া যায়, সেই কমিউটেশনের টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়। 


[430 -_ 440 077-] 


আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, এই ব্যাপারে 
নিয়ে আমরা জেলায় জেলায় ঘুরেছি। আমি মালদার কথা বলছি। আমরা কয়েক দিন আগে 
মালদায় গিয়েছিলাম। সেখানকার ডি. আই. সম্পর্কে কশিটি নিটিং-এ আমরা অভিযোগ করেছি। 
আমরা জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে বলেছি এই ভদ্রলোক 
অসুবিধার সৃষ্টি করছে। এখন প্রতিটি জেলায় একজন করে আ্যাপিপ্টেন্ট ডাইরেক্টর, পেনশন 
আছেন এবং একজন আ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর, আযকাউন্টস আছেন। প্রতিটি জেলায় এই রকম 
দুটি পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। ডি. আই.-দের সঙ্গে অনেক জায়গায় তাদের মনমালিন্য 
ঘটছে। মালদায় শুনলাম আ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর, আকাউন্ট বিভিন্ন স্কুল ঘুরে ঘুরে তাদের সমস্ত 
সার্ভিস বুক ঠিক করে দিচ্ছিলেন। একটা নোটিশ জারি করে তাদের সেই কাজ থেকে বিরত 
করা হয়েছে। সেখানে ডি. এম. ছিলেন, এটা যে নিন্দনীয় কাজ সেটা তার কাছে বলেছি। 
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ডিপার্টমেন্টকে বলেছি এই ধরনের ডি. আই. কাজে বাধার সৃষ্টি করছে, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলেছি। এই রকম রিপোর্ট আমাদের কাছে কিছু কিছু আছে। এই 
রকম দু-দশটা কেস হচ্ছে। এই জিনিস নিয়ে কাগজ ফুলিয়ে-ফাপিয়ে তুলছে। বর্ধমান জেলায় 
একজন প্রাইমারি টিচার ১৯৮১ সালে রিটেয়ার করেছেন, তিনি কোনও পেনশন পাননি। 
এনার যে সার্ভিস বুক সেটা ডি. আই. প্রাইমারি কাছে ছিল। তিনি যথাযথ ভাবে ডাইরেক্টর 
পেনশনের কাছে রিপোর্ট দিতে পারেননি। তার যথাযোগ্য কাগজ-পত্র ডাইরেক্টর পেনশনের 
কাছে পাঠান নি। আমি বলতে চাই বিধানসভায় একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন 
যে, সেই অফিসার কোথায় থেকে টাকা কেটে নেওয়া হোক। ১৯৮১ সালে সেই শিক্ষক যে 
পেনশন পাননি, তার জন্য যে ডি. আই. দায়ী তাকে শান্তি দেওয়া হোক। ১৯৮২ সালে 
হুগলি একজন প্রাইমারি শিক্ষিকা রিটেয়ার করেছেন, তার কোনও ডকুমেন্টস নেই, তাই তিনি 
পেনশন পান নি। এর জন্য দায়ী রেসপেক্টিভ ডি. আই। 


(এই সময় লালবাতি জলে ওঠে) 


আমি ১৯৫৭ সালে শিক্ষকতা শুরু করি, তখন আমার মাইনে ছিল ৭০ টাকা, আমি 
যখন রিটেয়ার করি তখন আমাদের মাইনে দাঁড়ায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। তখন ক্ট্রিবিউটারি 
প্রভিডেন্ট ফান্ড ছিল, আমরা দিতাম ৪-২০ পয়সা এবং গভর্ণমেন্ট দিত ৪-২০ পরসা। 
আমাদের মোট সঞ্চয় ছিল ৮-৪০ পয়সা। এই ছিল কংগ্রেস আমলের বৈবম্য। আজকে যে 
টিচার রিটেয়ার করছেন তিনি পেনশন পাবেন, তার যা বেসিক সেই বেসিকের ৫০ পারসেন্ট 
এবং তার সঙ্গে ৯২ পারসেন্ট রিলিফ। তার সঙ্গে গ্রাচ্যুইটি সাড়ে যোল মাসের পাবেন। 
এখন শিক্ষকদের মর্যদা বেড়েছে, সার্ভিস গ্যারান্টি বেড়েছে বামফ্রন্ট সরকারের দৌলতে । আমার 
দাবি যে সমস্ত লোক কাজে বাধার সৃষ্টি করছে তাদের শাস্তির ব্যাপারে সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করতে 
হবে। এই কথা ঠিক যে পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন অনেক সরলীকরণ নীতি নেওয়া 
হয়েছে। এই কথা বলে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সপ্ভীব কুমার দাস ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই হাউসের মাননীয় সদসা 
দেবপ্রসাদ সরকার একটা প্রস্তাব এনেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের সকল সদস্যকে 
অনুরোধ করব যে, কে প্রস্তাব এনেছেন এটা বিবেচনা করবেন না, কি ব্যাপারে এনেছেন সেটা 
বিবেচনা করবেন। পদ্মনিধিবাবু একটু আগে তার বক্তব্য রাখলেন। আমার মনে হয় উনি 
শিক্ষক ছিলেন ঠিকই, উনি রিটেয়ার করেছেন এবং পেনশনও পেয়ে গেছেন। তিনি যত না 
শিক্ষকদের ইন্টারেস্টের কথা ভাবছেন তার চেয়ে তিনি যে পার্টি করেন সেই পার্টির কথা 
ভাবতে হচ্ছে বলে তিনি এই কথাগুলি বলতে পারলেন। 


আমি এই হাউসে একটি কথা বলতে চাই যে, গত ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের 
পবিত্র অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষককে সম্মান দেওয়ার যে অনুষ্ঠান তাতে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী 
বললেন যে শিক্ষকদের রিটায়ার করার ৪ দিনের মধ্যে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। 
কতখানি স্পর্ধা, এতোবড় প্রহসন আর কখনো কেউ করতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই। 
যাদের সভায় ডেকেছিলেন তারাও পেনশন পান নি, সেখানে বলা হল যে ৪ দিনের মধ্যে 
পেনশন পেয়ে যাবেন। পরিসংখ্যান ভিত্তিক বিজ্ঞানে একটা স্যাম্পেল সার্ভের ব্যাপার আছে। 
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আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী নিজেও স্যাম্পেল সার্ভে করছেন। উনি নিজে এবং মাননীয় 
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী দুজন রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই এত তাড়াতাড়ি পেনশন পেয়ে গেছেন বলে 
কি সর্কক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন হবে আশা করেন ; আমি এইকথা হাউসকে বলতে চাই, 
মাননীয় পদ্মনিধি ধর শেষ পর্যস্ত শিক্ষকদের ব্যাপারে স্বীকার করেছেন যে, ১৯৮১ সালের 
রিটায়ার করার পরে এখনও পেনশন পান নি এমন শিক্ষকও পশ্চিমবঙ্গে বেঁচে আছন। তারা 
যদি এই শিক্ষামন্ত্রীর উক্তি শোনেন তাহলে কি মনে করবেন--উনি কি সুস্থ আছেন? উনি 
সেই সময় সুস্থ ছিলেন তো যে এতোবড় অসত্য উক্তি করতে পারলেন? আমার জানা নেই 
উনি কি করে করলেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যদি সুস্থ থাকেন তবে একটা প্রশ্ন নিবেদন করতে 
চাই, অপনি বলেছেন যে এই পেনশন ব্যবস্থা কংগ্রেস আমলে হয় নি, আপনাদের আমলে 
হয়েছে। হ্যা, এটা সত্যি কথা আপনারাই এই পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছেন। কিন্তু এই 
জায়গাতেই থেমে গেলে হবে না, সমস্যা আরো গভীরে । ১৯৮১ সালের পর থেকে আজ 
পর্যস্ত কতজন শিক্ষক রিটায়ার করেছেন এবং তাদের কতজনকে পেনশন দিতে পেরেছেন, 
আমি দেবব্রতবাবুর সঙ্গে একমত যে ৩০ হাজার টিচার রিটায়ার করেছেন আর পেনশন 
পেয়েছেন মাত্র ২৫ হাজার মত। পদ্মনিধি ধর মহাশয় বললেন যে ৪০ হাজার, এই ফিগারটা 
ঠিক, কিন্তু আপনার বোঝার ভুল হয়েছে, এই ৪০ হাজার দরখাস্ত ডি আই অফিস থেকে 
ডাইরেকটরেট অফ পেনশনে পৌঁছেছে। এইরকম অনেক অসহায় শিক্ষক, শিক্ষাকর্মিদের পেনশনের 
দরখাস্ত ডি আই অফিস থেকে বেরিয়ে ডাইরেক্টরেট অফ পেনশন গিয়ে পড়ে আছে এবং 
আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না। আপনারা কতজনকে পেনশন 
দিচ্ছেন এবং কতজনকে দিতে পারছেন না এটা সুনির্দিষ্টভাবে আপনার জানা নেই। আপনি 
যদি সত্যিসত্যি শিক্ষকদের স্বার্থের ব্যাপারে ভেবে থাকেন তাহলে শিক্ষকদের পেনশন দেওয়ার 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, ১৯৮৯ সালের পর থেকে কতজন শিক্ষক রিটায়ার 
করেছেন এবং ডাইরেক্টুরেট অফ পেনশন কতজনের দরখাস্ত পড়ে আছে, তারা এখনো সমস্ত 
ক্লিয়ার করতে পেরেছে কিনা--এর উত্তর দিতে পারবেন কি? আমি আপনাকে বিনীতভাবে 
বলব যে, আপনাদের বাজেটের যে প্রভিসন থাকে তাতে কতজন শিক্ষক বিটায়ার করছে 
এবং কতজন শিক্ষক পেনশন পাবে তার কোন প্রভিসন বাজেট থাকে না। সেখানে প্রত্যেক 
বছরই একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে এবং পরপর এইভাবে সংখ্যা প্রমশ বেডেহ চলেছে। 
আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবার পেনশন দেওয়ার জন্য কোথাও কোথাও ক্যাম্প করে 
একটা স্ট্যান্ট দেখাতে চাইলেন। যেন মনে হল টিচারদের প্রতি কত মায়া, টিচাররা মাসে 
মাসে পেনশন পাবে কিনা সেই ব্যাপারে বারাসাতে একটা ক্যাম্প করে দিলেন এবং ইট ইজ 
এ পলিটিক্যাল স্ট্যান্ট। তবুও বর্তমানে যিনি প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী তাকে ধন্যবাদকরণ তিনি 
হুইপ দিয়েছেন যে টিচারদের পেনশন ক্লিয়ার করতেই হবে। আগের শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত নেই, 
থাকলে আমি কিছু প্রশ্ন করতাম। সুতরাং দিজ গভর্নমেন্ট ইজ এ গভর্নমেন্ট অফ কোয়ান্টিটি 
নট অফ কোয়ালিটি। দে ডু নট ওয়াস্ট টু ইমপ্লিমেন্ট ইন হোয়াট দে সে। আমি এই কথা 
পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমি মাননীয় পদ্মনিঝি ধর মহাশয়ের সঙ্গে একমত যে 
ডাইরেক্ুটরেট অফ পেনশন থেকে আড়াই হাজারের মতো দরখাস্ত ফিরে গেছে। এই ব্যাপারে 
মাননীয় মন্ত্রী কি ব্যবস্থা নেবেন এবং ডি আই অফিস থেকে ডাইরেক্টরেট অফ পেনশনে 
দরখাস্ত গেলে যাতে তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা হয় তারজন্য কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা 
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আমাদের পরিষ্কারভাবে জানাবেন। 
[4-40 __- 4-50 [-17.] 


ডাইরেক্টার অফ পেনশন তিনি কি করবেন, উনি তো পেমেন্ট করবেন। আমি যদি 
পদ্মনিধিবাবুর কথাটাকে সত্য বলে ধরে নিই আড়াই হাজার শিক্ষকের দরখাস্ত ফেরৎ গিয়েছে 
এর জন্য কি একজনও ডি. আই. এর শান্তির ব্যবস্থা হয়েছে, এর জন্য দায়ি কে খুঁজে বার 
করুন, আপনি নিশ্চিতভাবে পারবেন না। পদ্মনিধি বাবু উনি একে সি.পি.এম.-এর শিক্ষক, 
আবার সি.পি.এম.এর এম.এল.এ. স্বাভাবিকভাবে উনি তো পেনশন পাবেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার 
বহু শিক্ষক হাহাকার করে মরে যাচ্ছে শুধু প্রাইমারি মাধ্যমিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নয়, কলেজ 
শিক্ষকদেরও একই অবস্থা। আজকে যেহেতু এখানে মেনশান উঠেছে মাধ্যমিক শিক্ষক ও 
শিক্ষা কর্মীদের পেনশন দেবার জন্য ডি.আই. এবং আ্যাকাউন্টস অফিসার রেখেছেন প্রত্যেক 
জেলায়, এই ব্যাপারে আমি বলব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি কি জানেন না এদের একটা 
ইগোর লড়াই চলছে, এ বলছে আমি বড়, সে বলছে আমি বড়। আমি এই ব্যাপারে একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি, আমার কেন্দ্রে একটা স্কুল আছে, সেই স্কুলের নাম হচ্ছে রাধাপুর হাইস্কুল, 
সেই স্কুলের শিক্ষক তার নাম হচ্ছে প্রদ্যুৎ পাত্র। তিনি ৩৬ বছর শিক্ষকতা করার পর 
রিটায়ার্ড করেছেন, রিটার়ার্ড করার পর '৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ডাইরেক্টার অফ 
পেনশন অফিস থেকে একটা চিঠি পান, তাকে যে চিঠিটা পাঠানো হয়েছে, সেখানে বল। 
হয়েছে তিনি ৩৬ বছর যে চাকরি করেছেন তার একটা আাকাউন্টেস ভেরিফিকেশান করে 
ডাইরেঞ্টার অফ পেনশন এর কাছ্ছে, এসব পেনশন পেপারগুলি ডিআই.কে দিয়ে কাউন্টার 
সাইন করাতে হবে, এই হচ্ছে অবস্থা। ৩৬ বছর ধরে ধিনি স্কুলে চাকরি করলেন, ঠিক 
রিটায়ার্ড করার পর তার সেই আ্যাকাউন্টেস নিয়ে ডাইরেক্টর অফ পেনশন থেকে এই রকম 
একটা নির্দেশ দেওয়া হল। এই শিক্ষক ডিআই. অফিসে ঘোরাঘুরি করে পেনশনের আশা 
শেষে ছেড়েই দিয়েছেন, এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। সি.পি.এম.-এর বন্ধুদের বলব, আপনারা 
সরকারের পক্ষে থেকে অনেক কিছু বলতে পারেন, কিন্তু বাণ্তব অবস্থাটা বুঝে দেখুন, 
শিক্ষকরা পেনশন পাচ্ছেন না। কার জন্য পাচ্ছেন না, আপনারা দয়া করে এই ব্যাপারট। 
চিত্তা-ভাবনা করে দেখুন। আপনি এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থ। নিয়েছেন সেটা বলবেন। 
আপনি এটা বলবেন, আজকে কি পারেন না একজন টিচারের সাভিস বুকটা দেখে লাস্ট 
পে ড্রন যা করল সেটা সার্ভিস বুকে দেখে তাকে ফিফটি পারসেন্ট পেনশন দিয়ে দিলেন, 
এতে তো অনেকটাই সহজ হয় একটা মানুষ পেনশন পেতে পারে। আপনি এমন করেছেন 
৩৫। ৩৬ এর প্রোফর্মা করতে করতে কোথাও একটা জায়গায় ত্রুটি হলে আপনি পেনশন 
পেপার ফেরৎ দিয়ে দিলেন, ডি.আই. কাউন্টার করল না, সেক্ষেত্রে শত শত পেনশন পেপার 
পড়ে থাকে ডি.আই. অফিসে কাউন্টার সাইন করেনি বলে। আপনি একটা দৃষ্টাস্ত দেখাতে 
পারবেন ডিআই, অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে অথচ শিক্ষক পেনশন পাননি, এমন একজন 
ডি.আই,কে পানিশমেন্ট দিতে পেরেছেন? আপনি তো কয়েক মাস এই দপ্তরের ভার নিয়েছেন, 
তার আগে অন্য একটা দপ্তরে ছিলেন সেখান থেকে ঘুরে এলেন এই দপ্তরে। এই অবস্থার 
মধ্যে আপনি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। এই ব্যাপারটা ওধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 
দেখবেন না, এর গভীরতার কথাও ভাবুন। আপনি যে স্টেটমেন্ট করলেন নিশ্চিতরূপে সেটা 
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দেবার চেষ্টা করবেন নাহলে এই শিক্ষক সমাজ আপনাকে ক্ষমা করবে না, আপনাদের ক্ষমা 
করবে না। আজকে পশ্চিমবাংলার সর্বস্তরের শিক্ষকদের মধ্যে একটা হাহাকার চলছে, যারা 
রিটায়ার্ড করেছে তাদের মধ্যে যেমন হাহাকার, আগামী দিনে ২ বছর পরে যারা রিটায়ার্ড 
করবেন, এই র্লাজত্বে তারা পেনশন পাবেন কিনা সেটাও চিত্তার ব্যাপার। সমগ্র শিক্ষক 
সমাজকে, শিক্ষাকর্মীদের চিন্তার মধ্যে রেখে আপনি নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারবেন না। 
আপনি এই সমস্যার গভীরে ঢুকুন এবং প্রকৃতপক্ষে যাতে শিক্ষকরা তাড়াতাড়ি পেনশান 
পেতে পারেন তার জন্য পেনশন ব্যবস্থাটা যাতে সহজভাবে করা যায় সেটা দেখবেন, সার্ভিস 
বুক থেকে লাস্ট পে ড্রন দেখে পেনশন ব্বস্থাটা করলে ভাল হয়, এটা চেষ্টা করবেন, এই 
বলে, এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শীশ মহম্মদ ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য করেবজন শিক্ষক, অশিক্ষক 
কর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে একটা রেজিলিউশন নিয়ে এসেছেন। সেই রেজিলিউশনে 
অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমি আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, ১৯৬০ সালে আমার আপয়েন্টমেন্ট হথেছিল নিমতিতা জি.ডি. ই্সটিটিউশনে। তখন 
ছাব্রদের কাছ থেকে যা বেতন হিসাবে পাওয়৷ যেত তা শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া 
হত। একদিন বৃষ্টি হচ্ছে, হাটের বার, আমরা কোনও টাকা-পয়সা পাইনি। হেডমাস্টার 
মহাশয় আমাকে বললেন, মাইনে যখন হল না, চলুন আমার বাড়ি থেকে চা খেয়ে যাবেন। 
বৃষ্টির জন্য কাদা হয়ে গেছে, তার জন্য তিনি চটি জোড়া খবরের কাগজের মধ্যে ঘুড়িয়ে 
বাড়িতে নিয়ে গেছেন। ওনার স্ত্রী ভাবলেন হয়ত কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া গেছে তাই মাছ 
নিয়ে এসেছে। তিনি সেটা খুলে দেখেন, সেটা মাছ নয় চটি। তখনকার দিনে শিক্ষকদের ছিল 
এই অবস্থা। তখন আমরা চাকরি করতাম কিন্তু মাইনে পেতাম না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় 
জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অস্বীকার করবার 
কোনও উপায় নেই। আজকে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাকরির 
নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হয়েছে। কি মাস মাইনে, কি পেনশন ব্যবস্থা, কি গ্র্যাটুইটি, কি প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের টাকা সব তারা আজকে পাচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের পেনশনের 
ব্যবস্থা করেছে। আজকে অনেক জায়গায় শিক্ষকদের পেনশন পেতে দেরি হচ্ছে, কিন্তু এই 
দেরির জনা সরকার কতটা দায়ি (সেটা আমি সদস্যদের ভাববার জনা অনুরোধ করব। হয়তো 
তিনি এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে গেছেন, ফলে সেখান থেকে সার্টিফিকেট নিতে বা বিভিন্ন 
বায়োডাটা নিতে তিনি ভুলে গেছেন। আগে তো মাস্টারমশায়রা এইসব বাপারে অভান্ত ছিল 
না। যে সমস্ত কাগজপত্র প্রয়োজন, সঠিকভাবে যেগুলো ডি. আই. অফিসে পাঠানো প্রয়োজন, 
সেগুলো সঠিকভাবে পাঠানো হচ্ছে না। তাবে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশকে বলব যে 
আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এখনও, পরিবর্তন হয়নি। আমি আমার সমস্ত কাগজপত্র 
ডি. আই. অফিসে নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে আমার রিটায়ারমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আমার টাকা 
পেয়ে যাই। তবে আনি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, ওখানে কিছু কর্মচারী আছে তারা 
পেনশনের ব্যাপারে লোককে অযথা হয়পানি করে। আর আমি অনুরোধ করব প্রভিসনাল 
পেনশন ২৪ মাসের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। অনেক মাস্টারমশায় আছে যারা পেনশন না 
পেলে খেতে পাবেন না। যারা সমাজে শিক্ষিত মানুষকে উৎপাদন করছে, তাদের আযাড-হক 
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বেসিসে পেনশনের ব্যবস্থা চালু করুন। যতদিন পর্যন্ত না পেনশন ফাইনালাইজেশন হচ্ছে 
ততদিন আ্যাড-হক বেসিসে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 


[4-50 -_ ১-০90 101. ] 


অথবা যেটা খেয়ে অন্তত বাঁচবেন শুধু এই এড-হক বেসিসে চালু করতে পারেন। 
এরকম লং টার্মে এটা হবে। অল্পদিনের মধ্যে করলে মরে যাবে। এদিকটা একটু-চিস্তা করুন। 
তার কাগজপত্র চেক করার জন্য ব্লকে এই কথা বলেছিলাম। ব্লক যদি এরকম শিক্ষা-সংক্রান্ত 
লোককে পাঠান যিনি এ কনসার্ড এরিয়ার কাগজপত্র ভেরিফাই ক'রে পাঠাবেন, তাহলে 
আমাদের সুবিধা হবে, শিক্ষকদের সুবিধা হবে। সুতরাং, এই কারণে আমাদের সরকারের 
কোনও দোষ নেই। দোষ হচ্ছে কর্তৃপক্ষের, যারা সঠিকভাবে কাগজপত্র পাঠানোর জন্য 
উপযোগি মানুষ, কর্মঠ মানুষ পাচ্ছেন না। সেই কারণে আমি এই বিলের সমর্থন করলেও 
এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলাম না। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়্যা ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, 
সেই প্রস্তাবের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি শীশ মহন্মাদ 
সাহেবের বক্তব্য শুনলাম এবং তিনি মাননীয় মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তার কাছে আহান 
জানালেন তাকে যেন ডাকা হয়, গোপনে কিছু কথা-_জেলার ডি. আই. অফিস কিভাবে 
কথাবার্তা বলে, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা গেলে, তিনি তাদের জানাবেন। শীশ মহম্মদবাবু সরকারি 
দলের একজন বিধায়ক, তিনি বলতে পারছেন না, কেননা, তার চাকুরি যাবে, আমি সেই 
কথাগুলো বলতে পারি। আপনি একজন শিক্ষক ছিলেন। ব্যক্তিগত স্তরে আপনার বিরদ্ধে 
আমার কিছু বলবার নেই, বলবোও না, উচিতও নয়। আপনি আগে পেনশন পেলে ও ১ 
লক্ষ ৫ হাজার শিক্ষক পেনশান না পেলেও বলব না। কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের কাছে 
দেখা দিয়েছে, সেই জিনিসটা হচ্ছে এই, বাস্তবে এটা সংবাদপত্রকে গালাগাল করুন আর যাই 
করুন, প্রতিদিন সংবাদপত্রের খবরে বার হচ্ছে__শিক্ষকরা পেনশন না পেয়ে কষ্টে দিন 
কাটাচ্ছে, অনেকে মারা গেছে, অনেকে অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এটা অবর্ণনীয় বিষয়। 
যে রাজ্য মাথা উঁচু করে দাবি করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, ১০০ টাকার মধ্যে ২৬ টাকা 
খরচ করে শিক্ষা খাতে, দিল্লীর পর সেকেন্ড হাইয়েস্ট বাজেটারি প্রভিশন ইন ইপ্ডিয়া, সেই 
রাজ্যে শিক্ষকরা পেনশন না পেয়ে মৃত্যু পথযাত্রী হবেন, ভাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও খেতে 
পাবে না এটা মর্মস্তদ ঘটনা। আমরা দেখছি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, তিনি আগেও দায়িত্বে ছিলেন, 
আবার ফিরে এসেছেন এবং যিনি নিশ্চিত জানেন, যে কথা আমাদের সপ্ভ্রীববাবু বলেছিলেন 
এবং আপনি কিছুদিন আগেও বলেছেন, আমরা সেক্ষেত্রে কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষকদের পেনশন 
করে দেব এবং ক্যাম্প করে জেলায় জেলায় .করব। কিন্তু বারাসাতের পর একটাও ক্যাম্প 
হয়নি, একটাই ক্যাম্প হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের কথা বলার কি আছে, এই ধরনের 
প্রবঞ্চনার কি আছে, এই ধরনের তঞ্চকতার কি আছে? শিক্ষকরাই তো জাতির মেরুদণ্ড 
তৈরি করে, সেই শিক্ষকদের প্রতিনিধি হয়ে যদি চুরি করে, অসত্য করে, প্রবঞ্চনা করে, 
তাহলে এর চাইতে মহাপাপ আর কিছু থাকতে পারে না। দিনের পর দিন ছবি বেরিয়েছে, 
এক বৃদ্ধ শিক্ষক জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় গোয়াল ঘরের সামনে দাড়িয়ে এনামেলের বাটিতে মুড়ি 
চাইছে। সেই শিক্ষক মারা গেছে, কোন প্রতিকার হয়নি। এবং সম্প্রতি ডি. আই, অফিস থেকে 
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পেনশানের সমস্ত ফাইলগুলো জেলার ডি. আই অফিসে ফেরত পাঠিয়েছে, এটা ঘুরে আসতে 
অনেকদিন লাগবে। আসল কথা, আপনাদের হাতে এখন টাকা নেই এবং সেই টাকা না 
থাকার ফলে কৌশল করে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এটা বিলম্বিত করছেন, যাতে শিক্ষকরা 
অনেক দেরি করে এটা পাবেন। শিক্ষকরা মর্যাদা পেয়েছেন ; শিক্ষকরা চিরকালই মর্যাদা পান 
এবং শিক্ষকদের মর্যাদা কংগ্রেসই দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদি শিক্ষাকে কংগ্রেসই 
বিস্তার করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন কংপ্রেসই বিস্তার করেছে। আজকে সর্বপরী রাধাকৃষ্ণণের 
জন্মদিন আমরা শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করি, আপনারাও পালন করেন। কিন্তু সেদিন, 
শিক্ষামন্ত্রী আপনাদের পুরস্কার দিতে ডেকে এনেছিলেন, তাদের মধ্যে ক'জন পেনশন পেয়েছিলেন 
আমাদের বলবেন? 


মালা দিলেন পেটে ক্ষিধে পুরস্কার দিলেন পেনশন দেননি। এই হল আজকের শিক্ষাব্যবস্থা । 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সেই শিক্ষা নিয়ে আপনি বড়াই করেন। ৬০ বছরের পরে বা ৬০ বছরের 
নিচে আপনি রিটায়ার করে যদি শিক্ষামন্ত্রী হয়ে বিধানসভায় মন্ত্িত্ব চালাতে পারেন তবে ৬০ 
বছরে জোর করে শিক্ষকদের রিটায়ার করিয়ে কলঙ্কিত নায়ক হিসাবে তাদেরকে চিহিন্ত করে 
অপমান করছেন কেন? শিক্ষকরা ৬৫ বছরের দাবিতে আন্দোলন করছেন। স্যার, বাংলাদেশের 
শিক্ষক সমাজ যে আন্দোলন করছেন তাতে জেলায় জেলায় আপনাদের এ.বি.টি.এ. ভেঙে 
চৌচির। স্কুল বোর্ড-এর প্রতিনিধি নির্বাচনে এ.বি.টি.এ-এর প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। এখন এ.বি.টি.- 
এর বাইরের শিক্ষকরা একের পর এক জিতছেন জেলায়, জেলায়। আপনারা শিক্ষকদের 
অপমান করছেন, প্রতি পদে পদে ইনসাল্ট করছেন। শিক্ষায় আগে কেরালার পরেই 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল। আপনারা বড়াই করেন যে শিক্ষাকে বাংলাদেশে এক নম্বর জায়গায় 
পৌঁছে দিয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান সতের নম্বরে। এটা কি শিক্ষার 
অগ্রগতি? আজকে আপনারা প্রাথমিক শিক্ষার এত বড়াই করেন সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে 
পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত ৬৪.৮ সারসেন্ট ছেলেমেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে স্কুল থেকে। যদি ধরে নিই 
শিক্ষকরা অনেক এগিয়ে গেছেন, আপনারা শিক্ষকদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করছেন তাহলে 
হতভাগ্য বাংলার ৩৮ হাজার গ্রামের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে রাখতে পারছেন না কেন? কেন 
ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবাংলার নাম এত নিচে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে? এই যে 
শতকরা ৬৪.৮ জন ছেলেমেয়ে প্রতি বছর স্কুল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে এটা অত্যন্ত লঙ্জার। 
এর থেকে মর্মত্তদ ঘটনা আর কি থাকতে পারে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে চাই, এ বিষয়ে অবহেলা করবেন না। শিক্ষকদের পেটে 
লাথি মেরে তাদের অপমান করে আজকে তাদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করে যে সমস্ত 
যুবকরা চাকরির পিছনে ছুটে মরছেন তাদের সামনে শিক্ষকদের কলঙ্কিত নায়ক হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত করে তাদের ৬৫ বছরের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের পেনশন না দিয়ে তাদের 
এভাবে অপমান করছেন তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ থাকল, যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন আমি 
তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি দেবপ্রসাদ সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে নয় আমি মনে 
করি বাংলার যে কলংকের ইতিহাস রচিত হয়েছে তার খলনায়ক হিসাবে আপনারা তার 
জবাব দেবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ৃ 
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রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদবাবু যে 
প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবের মর্মার্ঘর সঙ্গে আমি একমত হতে পারতাম, কিন্তু যেভাবে উনি 
প্রস্তাবটি এনেছেন তাতে আমি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ দেবপ্রসাদবাবু 
রাজনৈতিক সুযোগ নেওয়ার জন্যই এটা এইভাবে এনেছেন। তিনি যদি শিক্ষকদের স্বার্থের 
জন্য, শিক্ষকদের উপকারের জন্য সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সর্বদলীয় প্রস্তাব 
উত্থাপন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই ভাল হত। কিন্তু তিনি তা না করে কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
ফায়দা লুঠবার জন্য এইভাবে এটাকে এখানে এনেছেন। 


কংগ্রেসের আমলে শিক্ষকদের কি অবস্থা ছিল তা তো আমরা দেখেছি। মাত্র ৬২ টাকা 
বেতন ছিল। যেসব মাস্টার মশায়রা সে সময়ে ৬২ টাকা বেতনে চাকরিতে ঢুকে ছিলেন 
আজকে তারাই অবসর গ্রহণের পর ৭০০/৮০০ টাকা পেনসন পাচ্ছেন। সে সময়ে শুধু 
অর্থের অভাবই নয়, মানসিকতারও অভাব ছিল। মাস্টার মশায়রা যখন ৬২ টাকায় চাকরিতে 
ঢুকেছিলেন তখন তারা চিত্তাই করেন নি যে, তারা কোনও দিন পেনশন পাবেন। বামফ্রন্ট 
সরকারই রাজ্যে প্রথম পেনশন ক্কিম চালু করেছেন। সুতরাং তাদের উচিত বামফ্রন্ট সরকারকে 
এর জন্য ধন্যবাদ দেওয়া। 


এখানে দুর্নীতির কথা উঠেছে। হ্যা, দুর্নীতি আছে এবং আমরা এটা অস্বীকার করছি না। 
ডি. আই. অফিসে দুর্নীতি আছে। আমাদের মালদা জেলায় এরকম একটা দুর্নীতি ধরাও পড়েছে, 
একজন সাসপেগু হয়েছে এবং দুঃখের বিষয় সে কংগ্রেসের লোক। সে ঘুস নিয়ে সাসপেন্ড 
হয়েছে। 


আমি এই প্রসঙ্গে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, পেনশনের নিয়ম- 
কানুন একটু সরল করা যায় কিনা তা তিনি ভেবে দেখুন। এক সময়ে যে সমস্ত শিক্ষকরা 
চাকুরিতে ঢুকেছিলেন তারা সে সময়ে কোনওদিন ভাবেন নি যে, তারা কখনও পেনশন 
পাবেন। ফলে তারা সেভাবে তাদের কাগজপত্র রাখেন নি। এমনকি স্কুলগুলোতেও ঠিকভাবে 
কাগজপত্র রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অতএব আপনার কাছে আমার অনুরোধ এঁদের 
কেসগুলোর প্রতি একটু সদয় হয়ে আপনি বিবেচনা করুন। 


আজকে এখানে বামফ্রন্টের ইচ্ছার প্রশ্ন তোলা হয়েছে_-বলা হচ্ছে, শিক্ষকদের পেনশন 
দেওয়ার ইচ্ছে নেই। অথচ গতকালের সংবাদপত্রগুলোয় একটা বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে, 
'ঘারা পেনশন পাবেন তারা এই এইভাবে আবেদন করুন।” এই বিজ্ঞাপনই প্রমাণ করে যে 
বামফ্রন্টের সদিচ্ছা আছে। 


এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে আবার অনুরোধ করছি যে, এমন অনেক অবসরপ্রাপ্ত 
শিক্ষক আছেন যাঁরা যেসব স্কুলে পড়াতেন সেসব স্কুলে ইতিমধ্যে উঠে গেছে, ফলে তাদের 
কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা কাগজপত্র পুড়ে গেছে, হারিয়ে গেছে- এদের কথা 
বিবেচনা করে পেনশনের নিয়ম পদ্ধতি একটু সরল করুন এবং যাতে এরা পেনশন পেতে 
পারেন তার ব্যবস্থা করুন। 
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পরিশেষে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি দেবপ্রসাদবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না। 


রী কান্তি বিশ্বীস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার যে 
প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। এ 
সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নেই যে, পশ্চিমবাংলায় একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক এবং 
শিক্ষাকর্মী স্কুল কলেজ থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু এখনও পেনশন পাননি। তাদের পেনশন 
দেবার দায়িত্ব আমাদের, এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যেটা এখানে বলা দরকার 
তা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার এবং সপ্পিব দাস বললেন, *১ লক্ষ ৩০ হাজার 
শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গে অবসর নিয়েছেন।' আমি তাদের অবগতির জন্য দুটি তথ্য এখানে হাজির 
করতে চাইছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার নিশ্যয়ই মনে আছে গোটা ভারতবর্ষে চতুর্থ 
শিক্ষা সমীক্ষা হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সে সময়ে পশ্চিমবাংলায় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল-_ প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক মিলিয়ে-_-২ লক্ষর কিছু বেশি, ২ লক্ষ ৩০ হাজার। *৭৯ সালে যেখানে মোট 
শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাজার সেখানে তাদের মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজারই অবসর 
নিয়েছেন! গল্পের গরু গাছে ওঠাবেন! আমি তাই বলবো, চতুর্থ শিক্ষা সমীক্ষা অনুযায়ী, 
১৯৭৯ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৩ হাজার 
ছিল। সুতরাং এই কয়েক বছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার অবসর নিতে পারেন না। এটা অবাস্তব 
কথা। ১৯৯১ সালের লোক গণনায় বলছে, পশ্চিমবাংলায় ১ হাজার মানুষের মধ্যে ৬০-এর 
বেশি যাদের বয়স তাদের সংখ্যা ৩.৫ জন। হিসাব করে যদি দেখা যায় তাহলে পশ্চিমবাংলায় 
৬০-এর বেশি যাদের বয়স তাদের সংখ্যা আদমসুমারী অনুসারে ২ লক্ষ ৩০ হাজার। যদি 
আদমসুমারী মানতে হয় তাহলে ৬০-এর বেশি যাদের বয়স তার সংখ্যা ১ হাজারে ৩.৫ 
জন। তাই যদি হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় ৬০-এর বেশি যত মানুষ আছে তার অর্ধেকের 
বেশি শিক্ষক-__এটা অবাস্তব কথা। দ্বিতীয় যে কথাটা মাননীয় সদস্য শ্রী সপ্ভ্রীব দাস মহাশয় 
উল্লেখ করেছেন সেটা হচেছ, শিক্ষক দিবসে আমি নাকি বলেছি, ৩ দিনের মধ্যে রিটায়র 
করার পর পেনশন দেব। আপনি একটু অনুগ্রহ করে পড়ে দেখবেন। অনুমানভিত্তিক যদি 
বলেন তাহলে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাবো। আমি কখনও বলিনি ৩ দিনের মধ্যে পেনশন দেব। 
আমি বলেছিলাম যে, কলকাতা জেলা কমিটিতে যারা ৩ দিন আগে অবসর নিয়েছেন 
কলকাতা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ তাদের পেনশন দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই দৃষ্টাস্ত 
গোটা ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্থা বা পশ্চিমবাংলার বাকি জেলাগুলির শিক্ষা সংস্থা অনুসরণ 
করবেন এই কথা বলেছি। কলকাতা জেলা অবসর গ্রহণ করার ৩ দিনের মধ্যে পেনশন 
দেবার ব্যবস্থা করেছেন__ এইরকম দৃষ্টাত্ত বিরল নয়, অন্যান্য জেলাতেও এইরকম উদাহরণ 
কিছু কিছু আছে। কিন্তু আপনি বলেছেন আমি নাকি বলেছি অবসর গ্রহণের পর ৩ দিনের 
মধ্যে পেনশন দেব-_এটা অসত্য কথা। তারপর আপনি জানতে চেয়েছেন যে কতজন 
অবসরপ্রাপ্ত পেনশন পেয়েছেন? পশ্চিমবাংলায় অবসরপ্রাপ্ত পেনশন পেয়েছেন ৩১ আগস্ট 
অবধি, ৩০ হাজার ৬২০ জন। আমার কাছে ৩ হাজার ১৪৫ জনের পেনশন কেস আছে। 
আর কংগ্রেসের বন্ধুরা ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পেয়েছিলাম বলে যে কথা বললেন তার 
উত্তরে আমি জানাই, ১৯৬৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, পেনশনের সিদ্ধাত্ত ঘোষণা করা হয়েছিল 
ূ যখন শ্রী জ্যোতি বসু অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং শ্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয় শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। 
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১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল এই ২০ বছরের মধ্যে আপনারা কোনও পেনশন দেননি। 
আপনারা পেনশনের কোনও রুলও তৈরি করেননি। আর আজকে আপনারা শিক্ষকদের প্রতি 
দরদ দেখাচ্ছেন? আমরা ১৯৮১ সালে পেনশন দেবার কথা ঘোষণা করলাম। ১৯৬৭ সালে 
ডেমোক্রোটিক সরকার এল, রুল তৈরি হল না। ১৯৬৯ সালে আমরা আসলাম এবং তখন 
রুল তৈরি করলাম। কিন্তু আবার সরকার চলে গেল। তারপর আপনারা এলেন, কিন্তু একটা 
পেনশনও দেননি। তারপর আমরা আবার এলাম। ১৯৮১ সালে আমাদের তৈরি করা আইনে 
৬ হাজার পেনশন দিলাম এবং সেটা চালু করলাম। কিন্তু আপনারা পেনশন দেননি। এই 
হচ্ছে শিক্ষকদের প্রতি আপনাদের সরকারের দরদ। আমরা ১৯৮১ সাল থেকে এ পর্যন্ত 
পেনশন দিয়েছি প্রাইমারি এবং সেকেণ্তারি টিচার মিলিয়ে ৩০ হাজার ৬২০ জনকে। ভারতবর্ষের 
মধ্যে একটা রাজ্যও এই দৃষ্টান্ত রেখেছে? ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যস্ত এই 
সময়ের মধ্যে ৩০ হাজার ৬২০ জন প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষককে পেনশন দিয়েছি। 
দ্বিতীয় কোনও রাজ্য এই জিনিস দেখাতে পারবেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা 
আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকব না। 


[5-10) -_ 5-20 011. ] 
মাননীয় সদস্য শ্রী শীশ মহম্মদ যে কথা বলেছেন, আমাদের দায়িত্ব আছে, আমাদের 
যতই অসুবিধা থাকুক না কেন... 
(গোলমাল) (এই সময়ে মাননীয় সদস্য সৌগত রায় বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়ান) 
মিঃ স্পিকার £ এভাবে ডিবেট হয় না, ডোন্ট ডিসটার্ব। 
শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, দেয়ার ইজ নো অফিসার অফ দি ডিপার্টমেন্ট। 
মিঃ ম্পিকার ঃ দ্যাট ইজ হিজ বিজনেস, টু সী, প্লিজ সিট ডাউন, ডোন্ট ডিস্টার্ব। 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ যারা অবসর নিয়েছেন-_মাননীয় সৌগতবাবু আপনার কাছ থেকে 
একটু অন্য রকম ব্যবহার আশা করেছিলাম-_কারা অবসর নিয়েছেন এই তথ্য কারোও কাছে 
নেই। যতক্ষণ এই তথ্য না আসবে কেউ কিছুই জানতে পারবে না। আমরা গতকাল 
আনন্দবাজার এবং টেলিগ্রাফ এই দুটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, যারা অবসর নিয়েছেন তীরা 
সরাসরি আবেদন করবেন। তথ্য চেয়েছি কত শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। আমাদের দায়িত 
আছে, কোনও কারণে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশন আটকায় সেটা দেখে আমরা সেই 
দায়িত্ব পালন করতে চাই। সেজন্য মাননীয় শীশ মহম্মদ, শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র এবং শ্রী 
পদ্মনিধি ধর মহাশয় যে প্রস্তাব দিয়েছেন, শিক্ষকদের কাগজপত্র, তাদের কতদিনের অভিজ্ঞতা 
আছে, অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিতে পারছেন না, তাদের প্রভিশন্যাল পেনশন দেবার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। দু-বছর এই গ্যাড-হক দেওয়া হয়, এই প্রভিশন্যাল পেনশনের সময়টাকে এবং 
পরিমাণটা যাতে বাড়াতে পারি তারজন্য দেখছি। যাতে যতদিন কাগজপত্র না পাওয়া যাচ্ছে 
ততদিন যাতে এই প্রভিশনাল পেনশনটাকে চালু রাখতে পারি তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর 
তুলনা ভারতবর্ষের কোথাও নেই, এজন্য কাজটা করতে চাই। আমাদের সরকার শিক্ষকদের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, যার জন্য এই প্রভিশনাল পেনশন করা 
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হচ্ছে, কাগজপত্র দেখাতে না পারেন যত দিন,, ততদিন এই চলবে যাতে তারা অসুবিধায় 
না পড়েন। সেজন্য মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করছি, এজন্য যে কথাগুলি এখানে বলেছেন যে, “অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে, অস্বাভাবিক 
বিলম্ব বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন? এক সপ্তাহের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে পেনশন 
পাবেন, ন্যুনতম কাগজপত্র যত দিন না জমা দেবেন আমরা কি করে দিতে পারি, এ. জি. 
অডিট করবে, কাগজপত্র দেখবে সেগুলি না হলে আমরা কোনও পেনশন দিতে পারি না, 
এই সব অসুবিধা আছে, এই অসুবিধা থাকা সত্তেও যাতে প্রভিশনাল পেনশন ফ্যামিলি 
পেনশন পেতে পারেন সে বিষয়ে আমরা ভাবনা চি্তা করছি। এখানে সরলীকরণের বিষয়ে 
এই কথা বলেছেন পুরোদস্তুর পেনশন, পুরোদস্তর পেনশন বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? 
১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল, তারা পেনশনের কথা বলেন, তারপর মাননীয় অজয় 
মুখার্জি পদত্যাগ করে চলে গেলেন, যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল, তারপর মাননীয় সিদ্ধার্থবাবু মন্ত্রিত্ব 
করেন, ওরা পেনশন দেননি, পুরোদস্তুর পেনশন যুক্তফ্রন্ট সরকার চালু করেছিলেন, তখন 
তাকে আমরা বিধিবদ্ধ করেছি। আমি যে কথা বলতে চাই তা হল আমরা শিক্ষকদের 
পেনশনের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান, আমাদের যতই বাধা বিদ্ব থাকুক 
না কেন অন্য রাজ্যের তুলনায় আমরা শিক্ষকদের পেনশন দিয়েছি। যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি তার 
উপর ভিত্তি করে আমরা যদি একটা তথ্য পেতে পারি, যে কোনও শিক্ষক অবসর নিয়েছেন, 
কোনও বিদ্যালয়ের কাগজপত্র আসেনি, অথবা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র আটকে দিয়েছেন, 
যে সব শিক্ষক কাগজপত্র জমা দিতে পারছেন না, তার উপর ভিত্তি করে যাতে একটা 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারি, এই কথা বলে আর একবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ এটা ৫.২০ মিনিটে শেষ হবার কথা ছিল, আমার মনে হয় শেষ হবে 
না, উনি উত্তর দেবেন। 


১৫ মিনিট সময় বাড়ানো হল, আশা করি সকলের মতামত আছে? 


মি 


(হ্যা) 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ম্বাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং 
অন্যান্যরা যা বললেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে আমি মাননীয় 
মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ ১৭ বছর পরে উনি জানিয়েছেন যে, কত শিক্ষক অবসর 
নিয়েছেন। এ-বিষয়ে হিসেব দেওয়াটা কঠিন ব্যাপার নয়, কারণ এখানে শিক্ষক এবং 
শিক্ষাকর্মীদের মোট সংখ্যা তিন লক্ষের মতো এবং তাদের মধ্যে আড়াই থেকে তিন পারসেন্ট 
বছরে অবসর নেন। সে হিসাবে ১৯৮১ থেকে এখন ' পর্যস্ত অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত যে 
স্ট্যাটিস্টিকস দিয়েছি, এই সময়ের মধ্যে এ তিন লক্ষের পারসেন্টেজ কযলে ১ লক্ষ ২৫- 
৩০ হাজারের মতোই অবসর নেন। কমপুটারে ফেলে হিসেবটা কষে দেখবেন, এ পারসেন্টেজই 
আসবে। যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অবসর নিলেন তাদের মধ্যে ৫,০০০ 
এর দরখাস্ত ডি. আইদের কাছে ফেরৎ গেছে এবং এখন পর্যস্ত ২৫,০০০ জন পেনশন 
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পেয়েছেন। সুতরাং ১ লক্ষের মতো, তারা পেনশন পাননি এবং তাদের মধ্যে ৩০,০০০ 
জনের মতো পেনশন না পেয়েই মারা গেছেন। এ-ব্যাপারে আপনার নিজের স্বীকারোক্তি 
রয়েছে। মোশন উঠবে বলে আপনি আনন্দবাজারে আযাডভার্টাইজ করেছেন এই বলে যে, কবে 
অবসর গ্রহণ করেছেন সেট! শিক্ষকদের জানাতে হবে এবং এটাই হচ্ছে আযডমিশন অফ 
ফ্যাক্টস। আমার বক্তব্য হল, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, যারা সারা জীবন ধরে ভাবি সমাজকে 
গড়ে তুলবার জন্য আত্মত্যাগ করলেন তারা জীবন-সায়াহে দাড়িয়ে শেষ অবলম্বন পেনশন 
না পেয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। এমনকি, তাদের স্ত্রীরা পর্যন্ত জীবদ্দশায় ফ্যামিলি পেনশন পাচ্ছেন 
না। আজকে এরকম একটা মর্মান্তিক অবস্থা। তারই জন্য আজকে পেনশন-ব্যবস্থাটাকে যাতে 
ত্বরাধিত করা হয় সেজন্য প্রস্তাবটা এনেছি এবং তারই জন্য অন দি বেসিস অক মেরিট অফ 
দি রেজলিউশন, এটাকে সমর্থন করা উচিত। রাজনীতি আমি করছি, না কি আপনার৷ 
করছেন? এক্ষেত্রে রহস্যটা কি? যদি এই এক লক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে পেনশন দিতে 
হয় তাহলে সরকারি কোযাগারের ফান্ড সেটা পারমিট করবে না, কারণ পেনশনের টাকা অন্য 
খাতে খরচ হয়ে গেছে। আজকে সবাইকে পেনশন দিতে হলে যে কোটি কোটি টাকা লাগবে 
সেটা গভর্নমেন্ট প্রভাইড করতে পারছেন না এটাই বাস্তব ঘটন। এই সত্যটাকে ধামাচাপা 
দেবার জন্য ডি. আই. সার্ভিস বুক ইত্যাদির কথা বলে, কৌষাগারে টাকা নেই বলে 
সীমিতভাবে পেনশন ছাড়ছেন। তবে এক সপ্তাহ বা ১০ দিনের মধ্যে কি পেনশন দেওয়া হয় 
না? এরকম কয়েকটি কেসও হয়েছে যারা সি. পি. এম. দলে রয়েছেন। যেমন উনি নিজে 
একজন, আর একজন হচ্ছেন সত্যসাধনবাবু ওদেরটা হয়েছে। কাজেই ইন্সিডেস যে নেই তা 
নয়। আসলে এটা করা যায়, কিন্তু প্রশ্নটা এ জায়গায় নয়। আসল কথা হল, পসিটি অফ 
ফান্ডের কারণে জেনারেল শিক্ষকদের ডিপ্রাইভড করা হচ্ছে। বিষয়টা মর্মান্তিক, কারণ যাদের 
এভাবে বঞ্চনা করছেন তাদের মধ্যে এমন শিক্ষকরাও লয়েছেন যাদের কাছ থেকে আপনারাও 
পাঠ নিয়েছেন। 


|5-20 -_ 5-30 1947. 


তারা হয়ত ভোট ব্যাঙ্কের দিক থেকে ইউসফুল হবে না ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ন্যায়- 
নীতিবোধ, মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে কি! কাজেই সেদিক 
(থকে এর মধ্যে রাজনীতির বিষয় না রেখে, মেরিট দেখে শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা চিন্তা 
করে, তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে, আপনারা এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাবেন, এই কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি! 
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110০1709110. 0 9171 [0০08 10500 581 1078 এই সভা গভীর উদ্বেগের 
সাথে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৮১ সাল থেকে এই রাজো স্কুল শিক্ষকদের পুরোদস্তুর পেনশন 
দানের বিধি চালু হয়েছে, কিন্তু এখনও অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের 
পেনশন পেতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে ; বছরের পর বছর পেনশনের প্রতীক্ষায় থেকে, 
পেনশন না পেয়ে মারা গেছেন-__এমন মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে চলেছে; দ্রুত পেনশন না 
পাওয়ার ফলে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত অথবা মৃত স্কুল শিক্ষকদের পরিবারগুলি নিদারুণভাবে 
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ুর্দশাগ্রস্ত। 
অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছেন যে, পেনশন মর্জরি প্রথার 
সরলীকরণ করে, অবসরপ্রাপ্ত অথবা মৃত স্কুল শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের পেনশন প্রদান 
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000৮1111101 (0 955655 (16 511101101] 0170 (00100 0১০1090 (0 500 ॥ 
0611890101) 1190900 0৮ 1106 1101) 013 0101৩1 1৬11115101 01016 ৮/101) 010 19910011- 
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11, ১0091067206 10919290101) ০0110011505 [0110110 0০901016-- 


1) 9101 1001 13050, 1101): 016 01019 15111015121, ৬59 13611091. 


ভি টি 020100ঞ]10) 985 
2) 9111 1030000 130170009001)90, 110019 1৬11019107411-000165, 1 
88110) & ৬/010/0)5 19৩01. 


3) 5171 ০০০০, 00070091100, 110701৩ 1%171510-10-070759, 
11010110015 4৯001751000. 


4) 9111 /৮01501 1২010010010, 13017010৬11]151যো 01 91010-117-00112166, 
17000080101) (11001, ১0০09100179 & 1৬100170510) 19901. 


5) 91111. 01011599 01951, 11017110 1৬11115001)1২91191 & /০11010. 
6) 1). 91701 0৩411), 11010113901 01 00190510101... 
..(110156 0110 110(911010010105)-,., 


1017. 29110] 40000112517 900 016 111 00 00001, 00 00177 ৫0- 
5009৮... 


শ্রী দীপককুমার সেনগুপ্ত £ এই যে রেজলিউশন এখানে আনা হয়েছে জলঙ্গি সম্পর্কে 
সেখানে সকলে মিলে একটা কথা বলা হয়েছে যে অল পাটি ডেলিগেশনে ইন অল ম্যাটার 
দিল্লি যাবে। এই হাউসে থেকে যখনই ডেলিগেশন দিশ্লিতে গিয়েছেন সব সময় অল পারি 
ডেলিগেশন গিয়েছে। অল পাটি ডেলিগেশন না হলে এর কোনও বিয়ারিং থাকে না, এর 
কোনও ইমপ্যাক্ট থাকে না। রেজলিউশনের দ্বারা এই জিনিস না হলে আমার পারি থেকে 
বলতে হচ্ছে আই আযাম নো পাটি টু দিস রেজলিউশন। 


এটা আমার ভাবতে অন্তত লাগছে, জলঙ্গির মতো একটা সিরিয়াস ম্যাটার নিয়ে এত 
সব আমরা ভাল ভাল কথা বললাম। অত্তীতে প্রতিটি ইস্যুতে একটা শব্ষই ব্যবহার করা 
হয় অল পাটি ডেলিগেশন যাবে। 


117, 51১০9100727) 91001 14)])] তিএা(এ 19৩9, 00101 0951, 100, 
8) 101. 1৬1000১ 131)0110, ১1145. 
10) 51071 /১0০]1 11057011100] ৯114৯, 
11) 9111 0105 ১০11০, ৯11 
12) 91] 10104510010 9910, 14457 
13) 91711551111 009510111, 00145. 
14) 9111 10170151901701740]) 1995 11010000000, 814 
15) 9171. 9711 0701001100, 111. 
16) 911 10০০০ [90580 ১0110, 1014. 


17) 901 919) 100]100, ১0155 1-5771001509019তা) 000008016 
[1911015. 10112) 016 (0 [19150 0000011)10701005 ৬10) 06 001]121 


986 “ ১55775131%1২00200105 
[240) 99101017100, 1994] 


1৬111151513 21106 60111951 00551010. 
১... (70159) .., 


101, 29119] 19001] 2 9171 0000 00762. [015 70911511110 19016 8170 
5011 01 1176 1101107. ৬৬০ 01550901910. 


11, ১1009100151] 00110 26100 ৮৮101) 908, 101. 20110] /১0901]1. (0159) 
[719859, 19199259, 101. 2701101 4১0০1], 1100 50170 [00010100. 1170 ৬/0101170 15 
--10 59970 ৫ 06109290101) 19000 09১) (1০ 1101016 01101 101115101 21070 
৮/101) [100 1991001101701010]1 11170150915 011 19000 01 1110 09000510101) 10 1176 
011021 0০0৬০111170110.71170 19910090101] 15 00110. 110৬4 ০) 9০ 170৬০ 
00190101018) 51010 1510 000050101 01 011 0011. 11179 10919001101) 01 1109 
1,60151901৬0 4১5501701 170015 ি0]) (1)0 [00100001501 11)0 ৬/০51 130176201 
162151201৬0 /১$591001. ] 1009 ৮০ 11106151001) 1116 1010011000. 1170 1)010- 
90101) 1760175 (116 19616291101) 01 ৬/০১ 30100] 100151011৮0 /১5501001), 16 
৮/010110 ৮/05 410 59170 2 19019591101) 1)00000 99 016 17017010 01191 
1৬111015101, 


.. (10150) ... 


[01 2911191 100011) 2 91০99 ৪081120 001 00108010১, 00121055 
৮/11] [001 0০-01001916. %০এ 016 ৮10100170 0116 51011101110 1২050101010). 


১.৮. (10150) ... 


11, ১1০21067121 010 100 ৬101901110 01110110, 110 1)৩19£01101) ০01)- 
011565 (19 11161100015 01 0116 /১5561701. 


.১১(00150 0110 110101181)110115).... 
[5-30 -__ ১-40 [0.1] 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ আমাদের এই অল পার্টি ডেলিগেশনের যে ব্যাপার তার 
ম্পিরিটটা কি__ সেখানে ডেলিগেটসদের হাউসের মেম্বার হতে হবে। এবং তারাই এই বিষয়ে 
পারটিশিপেট করতে পারবেন। এই জলঙ্গির ব্যাপারে হাউসের বাইরে অনেক জানেন শোনেন 
লোক আছে, অনেক বেশি কিছু বলতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তারা মেম্বার নয়, তারা বাইরে 
থাকবেন। তারা ডেলিগেটস হিসাবে যেতে পারবেন না কারণ তারা হাউসের মেম্বার নয়। 
সুতরাং পার্টিশিপেটও করতে পারবেন না। তবে এটা যদি অল পাটি ডেলিগেশন না হয় 
এবং ইফ ইট ইজ নট অল পার্টি ডেলিগেশন মাই পার্টি উইল নট পার্টিশিপেট ইন ইট। 
সুতরাং বিরোধী নেতা যে সুযোগ নিতে চাইছেন তা হতে দেব না এবং এটা অল পার্টি 
ডেলিগেশন না হলে আমরা যাব না। 
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্্ী প্রবোধচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভায় স্বল্পকালীন অধিবেশনের 
আজকে শেষ দিন। এই অধিবেশন স্বল্পদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হলেও আপনি একটু আগে 
বলেছেন যে এই অধিবেশন নানা দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এই কথা 
নিঃসংশয়ে বলা যায় এবারের অধিবেশনে আমরা বিরোধী দলের সহযোগিতা পেয়েছি এবং 
এই অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুভাবে পরিচালন করা সম্ভব হয়েছে। এই অধিবেশন 
পরিচালনা করার জন্য আপনার দক্ষতার কথা বলে আমি আপনাকে এ করতে চাই না, কিন্তু 
আমরা সকলেই জানি যে সংসদীয় গণতন্ত্বের প্রতি যে নিপুণতা এবং দক্ষতা আছে সেটা 
সর্বজন স্বীকৃত। ভারতবর্ষে যতগুলি বিধানসভা আছে, আমি কারুর সাথে তুলনা না করে 
বলতে চাই অধ্যক্ষ হিসাবে ভারতবর্ষে আপনার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। শুধু ভারতবর্ষে 
কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি আশোসিয়েশনের ক্ষেত্রেও আপনি আপনার 
নিজস্ব বক্তৃতায়, আপনি আপনার দক্ষতা ও মেধার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন, আপনি 
আমাদের গর্বের বিষয়, পশ্চিমবাংলার নিঃসন্দেহে মুখ উজ্ভ্রল করেছেন। এই স্বল্পকালীন 
অধিবেশন যে ভাবে পরিচালিত হল এবং আপনি যে ভাবে পরিচালন করলেন তাতে 
ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
ডেপুটি স্পিকার এবং সভার যারা চেয়ারম্যান ভাদেরও সভার কাজ পরিচালন করার জন্য। 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিরোধী দলকে এবং মাননীয় সদস্যদেরকে যাদের সহযোগিতা নিয়ে এই 
বিধানসভাকে আমরা সাফল্যতার সঙ্গে চালাতে সক্ষম হয়েছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি রেডিও, 
টিভিকে যারা প্রতিনিয়ত বিধানসভার কার্য পরিচালনাকে তুলে ধরে জনগণের সাথে যোগাযোগ 
রাখতে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিধানসভার কর্মচারিবৃন্দকে, যারা দিনরাত 
সুষ্ঠুভাবে বিধানসভার কার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আপনি বিদেশে 
যাচ্ছেন, বিরোধী দল নেতাও বিদেশে যাচ্ছেন, আপনার যাত্রার শুভ কামনা করছি, আশা 
করছি আমরা শারদোৎসব ভালভাবে কাটিয়ে পুনরায় মিলিত হতে পারব। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে সভার 
শেষ দিন। আমার মনে হয়েছে, যদিও এবারকার শর্ট অধিবেশনে অপেক্ষাকৃত লাইভলি এবং 
আ্যাটেন্ডেস হয়েছে, তবুও আজকের শেষ দিনে আ্যাটেন্ডে্স খুব কম। আগের অধিবেশনে 
আপনার কাছে নিবেদন করেছিলাম হাউসের আ্যাটেন্ডেস আ্যাসিওর করার যে বিধি আছে, 
যাতে উৎসাহ দেওয়া যায় সেটা গ্রহণ করতে হবে। কালকে একটা ওয়ার্কশপে দেখলাম 
পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ অবক্ষয় কথাটাও বলেত শুরু করেছেন। 
আই ডু নট এগ্র উইথ এনি ওয়ান অফ দেম। আমার নিজের মনে হয়েছে, আমরা যদি 
আ্যাটেন্ডেসকে আরও আযাসিওর করতে পারি তাহলে এই অভিযোগ করার কারণ নেই। 
গভর্নমেন্ট সাইডের কাছে আমার আবেদন সব সময় নর্মাল কোর্সকে কন্ট্রা্ট করার কারণ 
নেই, এই অধিবেশন যদি ৫ দিনের না হয়ে ১০ দিনের হত তাতে কোনও ক্ষতি হত না, 
আমরা এখন ১০/১১টায় আসি এটা বাঞ্চনীয় নয়। 


[5-40 -_ ১-১০ [-া7.] 
এই হাউসে আমি ১৯৬২ সাল থেকে আসছি। আগে চার, পাঁচ ঘন্টা হাউস বসত। 
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এখন আপনি সাত, আট ঘন্টা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গভর্নমেন্ট যেন এর সুযোগ না নেন। 
যতক্ষণ হওয়া উচিত, প্রপার্লি বিজনেস সেটা যেন হয়, আর প্রোপরশনেট টু দি বিজনেস 
সেটাও যেন হয়। একদিনের ওভার ট্যাকসেশন করে, আমাদের পেসেন্ট আমাদের আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন যেন না হতে হয় সেটা আপনার কাছে আমাদের নিবেদন। 
আমাদের তো ক্ষমতা নেই, আপনার মেধা, আপনার ইন্টেলিজেন্স, আপনার উইসডম আমরা 
আ্যপ্রিসিয়েট করি। আমাদের এখানে রিপাবলিক ডেতে, ন্যাশনাল ডেতে সাকসেসফুল 
পার্লামেন্টিরিয়ানদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা আছে। লোকসভায় অনেকে পেয়েছে। আমাদের এখানে 
কেন সেটা নেই বুঝলাম না। আজকে মন্ত্রীদের এখানে থাকা দরকার আছে, এটা একটা 
সেরিমনিয়াল অকেশন, আজকে তাদের থাকার দরকার ছিল। আমরা চাইছি, আমরা আগেও 
বলেছি, আমরা যখন বিরোধী পক্ষ হিসাবে কো-অপারেট করতে পারব, উই উইল ডু, আবার 
যখন পারব না উই উইল অপোস। তবে জাতীয় স্বার্থে আমরা সবাই মিলে কাজ করব। 
তবে আমাদের যেন বঞ্চনা না করা হয়। হাউস চালানোর কাজে সবাই সহযোগিতা করেছে, 
ডেপুটি স্পিকার মহাশয়ও হাউস চালিয়েছেন, কিন্তু আরও কিছু দক্ষতা তার প্রয়োজন আছে। 
তাছাড়া আর যারা হাউস পরিচালনা করতে সাহাধা করেছে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অফিসার 
এবং রিপোর্টার যারা এখানে কাজ করছে-__-সরকারি এবং বে-সরকারি-_তাদের ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। লোকসভায়, যেদিনকার প্রসিডিংস সেদিনকেই দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা 
আন-রিভাইসড প্রসিডিংস পাব না কেন? আজকে পাঁচটি প্রেস আপনার কাজ করছে, 
বসুমতি কাজ করছে শিলিগুড়িতে, বার তিনি হাজার থেকে চার হাজারের বেশি কাগজ বিক্রি 
হয় না। বি. জি. প্রেস তারা বসে আছে, তাহলে কেন আমরা আইডিয়াল ক্লাসিকাল 
পার্লামেন্টারি প্রসেস দিতে পারব না। যা সব জায়গায় হয় আমাদের এখানে হবে না কেন? 
হোয়াট ইজ দি বার? ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশনের জন্য কি£ আপনি অনেক কিছু করেছেন, 
কিন্তু এখানে কেন এটা করতে পারছেন না। আমরা এর আগেও বলেছি প্রসিডিংস অফ দি 
হাউস সুন্ড বি ডিস্টরিবিউটেড ইন টাইম, আপনি পাচট। প্রেসকে কাজে লাগিয়ে দিন। আপনি 
দিনের দিন না হয় পরের দিন সকালে পাঠিয়ে দিন। আমাদের ইমপ্রভমেন্টের অনেকগুলো 
স্কেল আছে। এবারে যদিও সংক্ষি্ত অধিবেশন হয়েছে, বিন্ত এবারে আমাদের আরও ইমপ্রভমেন্ট 
হয়েছে। কিন্তু শেষ দিন আ্যাটেন্ডেস এত কম কেন বুঝতে পারলাম শা। 


আমরা বহু দূর থেকে আসি, “তারপরে রাস্তাঘাট শিরাপদ নয়” সড়ক ব্যবস্থা, রেল 
ব্যবস্থাও নিরাপদ নয়, নিশ্চিতও নয়, সেই জন্য দূরের অনেকেই চলে গিয়েছেন। ৩৪টা হল 
সরকারি, এস, ইউ. সি. আই. এর একজন, আর আমরা নট ইভেন ৫০, এটা খুব 
উল্লেখযোগ্য, এটা অবশাই গৌরবের কথা নয়, আপনার আছে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে 
এটার দিকে দৃষ্টি দেবেন। আমাদের একাধিক মিটিং করতে হর। আপনি বাইরে যাচ্ছেন, 
আমাকেও নিয়ে যাচ্ছেন, আমরা দেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছি। তাতে ধদি মিটিং ৫ই সেপ্টেম্বর 
হয় তাতে একটা আইটেম বোধ হয় ওখানে আছে পিপলের সঙ্গে পার্লামেন্ট এর রিলেশনটা 
যাতে ব্যাপক করা যায়, গভীর কর যায় ; সেজন্য এখান থেকে একদিন ব্রডকাস্ট করার 
ব্যবস্থা করেছেন। আমার তো মনে হয় এটা একটা বড় কারণ যাতে পিপলের কাছে পৌছুতে 
পারে আমাদের পারফরমেন্স, এটা গভীর ভাবে ভাববার কথা। এদিকটা ভাল ভাবে দেখবার 
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জন্য সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন। এই সর্ট সেশনের আজকে শেষ দিন, আমরা আশা 
করেছিলাম ফিনান্স মিনিস্টার আজকে থাকবেন এবং কিছু বলবেন, কিন্তু তিনি নেই এবং 
কিছু বললেন না। কিন্তু ৪৭ জন মন্ত্রীর তিনজন থাকবেন কেন? এটা একটা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। আমি আজকে সবাইকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা পরস্পর সহযোগিতা 
করেছে। আমরা হাউসের বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি, কিন্তু হাউসের বাইরে আমাদের পরস্পর যে 
সম্পর্ক আছে। আমাদের মধ্যে যেন তিক্ততা না থাকে, আমরা সবাই সবাইয়ের প্রতিবেশী বন্ধু 
হিসেবে কাজ করতে চাই। কেননা, সবাই তো চায় দেশের মানুষের সেবা করতে, পথ 
আলাদা হতে পারে। স্যার, আপনি যে সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ, ডেপুটি 
ম্পিকার এবং সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জানাই। সাংবাদিকদের ধন্যবাদ, তারাও অংশগ্রহণ করেছেন, 
তারাও তো গণতন্ত্রের অংশ, দে আর দ্য ফোরথ ত্যাস্টেট এটা নতুন কদেপশন। সেদিক 
থেকে তারা আমাদের বন্ধু। যারা সহযোগিতা করেছে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করব। 
আপনার প্রজ্ঞা আর প্রতুৎপন্নমতিত্ব, যে রেডিমেড সেন্স, উইসডম, সর্বোপরি যে জুডিসিয়াল 
ক্যাপাসিটি আপনার, এটা নির্ভিকতার সাথে প্রয়োগ করবেন, এই আশা করে আমার কথা 
শেষ করলাম। থ্যাঙ্ক ইউ। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অধিবেশনের শেষ দিনে শেষ মুহূর্তটুকু 
একটু জটিল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল, বিধানসভার এই স্বপ্পকালীন 
অধিবেশন, এটা যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়েছে, জটিলতাকে সরল করতে আপনার ভূমিকা শুধু যে 
ভেতরেই আমরা অনুভব করেছি তা নয়, যারা এখানে এসেছেন তার! প্রভোকেই অনুভব 
করেছেন। তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য নয় যে ধন্যবাদ আপনার প্রাপা, কিন্তু 
আমাদের নিজেদের দিক থেকেও একটা কৃতজক্ঞতাবোধকে প্রকাশ করতে চাই। আপনার অবর্তমানে 
ডেপুটি ম্পিকার মহাশয় ছিলেন, তাকে ধন্যবাদ জানাই, বিধানসভার পরিচালকমন্ডলী, বিধানসভার 
কর্মচারী, সাংবাদিক এবং প্রত্যেকের কাছে আমি খুব আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে তারা এই 
্বল্পকালীন অধিবেশন চালাবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[১-১০ -_ 6-08 [9.10.] 


শ্রী শীশ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবারের অধিবেশন খুব স্বল্পকালীন। এই 
্বল্পকালীন অধিবেশনের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি জিনিস এই পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ 
রক্ষার্থে পাস হয়েছে। আজকে অধিবেশনের শেষ দিন। আপনি এই বিধানসভার অধিবেশন 
চালাতে গিয়ে আপনার যে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন, সেটা আমাদের অবশ্য বিশ্বের সব 
জীয়গায় যাওয়ার অধিকার নেই, আমরা যেতেও পারি না, বিভিন্ন স্টেটে গিয়ে আমরা 
আপনার কথা যখন স্মরণ করি তখন অত্যন্ত গর্ববোধ করি। শুধু তামাদের ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রেই নয় ভারতবর্ষের বাইরেও আপনি আমাদের ভারতবর্ষের ঘুখ উজ্দ্বল করবার চেষ্টা 
করেছেন। আপনি শুধু জ্ঞানীও নন, গুণিও বটে। আপনি বাইরে যাচ্ছেন সঙ্গে আমাদের 
অপোজিশন পার্টির লিডার জয়নাল আবেদিন স্মহেবও যাচ্ছেন। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক 
এবং সাক্সেসফুলি ফিরে আসুন। এবং আমাদের মধ্যে আবার আসুন। এই বিধানসভা পরিচালনা 
করতে গিয়ে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে 
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আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, ডেপুটি স্পিকার স্যারকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেক্রেটারি, 
জয়েন্ট সেব্রেন্টারি, ডেপুটি সেক্রেটারি এবং বিধানসভার সর্বস্তরের কর্মচারী এবং সংবাদপত্রের 
রিপোর্টারদের এবং মার্সালকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং সর্বোপরি বিধানসভার সকল 
সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। | 


শ্রী শক্তি বল ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই স্বল্পনকালীন বিধানসভার অধিবেশনে 
আপনার দক্ষ পরিচালনা এবং সুদক্ষ পরিচালক হিসাবে আপনার নাম সারা ভারতবর্ষের 
বললে খুব ছোট বলা হবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপনার খ্যাতি আজকে সকলের কাছে 
সুবিদিত। বিশেষ করে এবারে অধিবেশনে আপনার সুযোগ পরিচালনা আমাকে অভিভূত 
করেছে। যোগ্যতার সঙ্গে ২২ তারিখে একদিকে অনাস্থা প্রস্তাব এবং রাজ্যের একটি উত্তেজনাপূর্ণ 
ঘটনায় যে ভাবে আপনার যোগ্য পরিচালনায় বিরোধীদলের সঙ্গে যে ভাবে সভা পরিচালিত 
হয়েছে তাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে সভার সকলকে 
অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


এর জন্য অন্য রাজ্য গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হিসাবে আমরা গর্ব অনুভব 
করি। আপনি বিদেশে যাচ্ছেন, আমি আশা করি আপনার দ্বারা আমাদের দেশের মুখ 
বিদেশেও উজ্দ্রল হবে। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দালের সদসা হিসাবে আপনি বিদেশে 
দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন, এটা একটা নজির। আপনি বিদেশে গিয়ে আমাদের দেশের 
সম্মানকে আরও উজ্দ্ুল করে আসুন, এই কামনাই আমি ধরি। এই স্বপ্পবালান অধিবেশন 
যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের উপাধ্যন্চ মহাশয়কে, ডিনি আগনার অনুপগ্থিতিতে 
যোগ্যতার সঙ্গে এই সভা পরিচালনা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিধানসভার সেঞ্রেন্টারিকে, 
ডেপুটি সেক্রাটারিদের এবং সমস্ত স্তরের কর্মচারিদের। বিশেষ করে গ্রুপ 'ডি' কর্মচারিদের 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংবাদপত্রের টি. ভি. এবং রেডিও'র 
প্রতিনিধিদের । তারা এই স্বল্পনকালীন অধিবেশনের প্রতিটি দিন সব সময় এখানে উপস্থিত 
থেকে এখানকার আলোচনার বিষয়-বস্তু জনগণের সামনে উপস্থিত করতে আমাদের সাহায) 
করেছেন। সাথে সাথে আমি সব দলের মাননীয় বিধায়ক্দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধী দলের 
সদস্যরা এই সভা পরিচালনায় আপনার সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, 
তার জন্য আামি তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি সুগ্থ শরীর নিয়ে বিদেশ থেকে ফিরে 
আসুন, এই কামনা আমি করি। এই ক'টি কথা বলে আমি আমার কথা এখানেই শেখ 
করছি। 


শ্রীমতী শান্তি চ্যাটার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবারের এই স্বল্পকালীন অধিবেশনের 
আজকেই শেষ দিন। আমাদের এই হাউস এই কদিন যেভাবে চলেছে তাতে মাঝে মাঝেই 
সভা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, উত্তাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু আপনি নিমেযের মধোই সভাকে শাস্ত 
করেছেন। আপনি অত্যন্ত যোগ্যতা-সহকারে হাউস চালিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। আপনার অনুপস্থিতিতে মাননীয় ডেপুটি স্পিকার অত্যত্ত দক্ষতার সঙ্গে হাউস 
পরিচালনা করেছেন, তার জন্য আমি তাকেও ধন্যবাদ জাথাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাগি, 
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বিরোধী দলের নেতাকে । আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চিফ হুইপ এবং পরিষদীয় মন্ত্রী মহাশয়কে। 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিধানসভার সমস্ত অফিসারদের এবং কর্মীদের। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
দুরদর্শন এবং আকাশবাণী সহ সমস্ত সংবাদপত্রে সাংবাদিকদের। আপনি এবং বিরোধী দলের 
নেতা বিদেশে যাচ্ছে-_কামনা করি আপনাদের যাত্রা শুভ হোক, সুস্থ স্বাস্থ্য নিয়ে আপনারা 
ফিরে আসুন। সামনেই শারদীয় পুজা, এই কামনা করি সকলেই সুন্দরভাবে পুজা কাটান। 
আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে আর একবার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শারদ উৎসবের প্রাক্কালে আমাদের এই 
্বল্পকালীন অধিবেশনের আজই সমাপ্তি দিবস। আপনি এই ক'দিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই 
সভা পরিচালনা করেছেন। শরতের আকাশ মেঘ মুক্ত নির্মল, কন 
মেঘের সঞ্চার হয়েছে এবং এই হাউসের মধ্যেও সামান্য কিছু কিছু দুর্যোগ দেখা গিয়েছে, 
কিন্তু তাকে আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে নির্বাপিত করেছেন, সরিয়ে টেন এই স্বক্পকালীন 
অধিবেশনের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিল এসেছে এবং সেই নিয়ে যে বিতর সেই বিতর্ক 
আপনি যোগ্যতার সঙ্গে তা পরিচালনা করেছেন। পন্মা-জলঙ্গির বাপারে আমাদের সবার মন 
যখন ভারাক্রাত্ত এবং শিয়ালদহ স্টেশনের মর্মান্তিক ঘটনায় যখন আমরা সবাই দুঃখিত ভার 
মাঝখানে ১২ ৩তবিখে যখন একটা অনাস্থা প্রস্তাব আসে, সেদিন আপনি আপনার যোগ্যতার 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন সভাকে শান্ত রেখে। এই স্বল্পকালীন অধিবেশনে আমরা আপনার সুষ্ঠ 
পরিচালনার াদশনি আবার পেলাম। এইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, 
মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী, সমস্ত মন্ত্রীন্ডলী, বিরোধীদলের নেতাকে, চিফ ছইপকে এবং বিরোধা 
ও সরকারপক্ষের সমস্ত সদস্যবৃন্দকে। আপনি বিদেশে যাচ্ছেন, আমরা সবাই আপনার সুস্থ 
দেশ কামনা করি। শারদ উৎসবের পর ফিরে আসুন, আবার আমরা মিলিত হব। ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি বিধানসভার অফিসারবর্গ এবং সমস্ত কর্মচারিবৃন্দকে। সবার মঙ্গল হোক, সবাই 
শান্তিতে বিরাজ করুন এই প্রার্থনা করি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই স্বল্নকালীন অধিবেশনের আজকে 
শেষ দিন। অধিবেশন স্বল্পকালীন হলেও ঘটনাবহুল এবং তাৎপর্যপূর্ণ এই সভা পরিচালনার 
ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা সম্পর্কে উল্লেখ করা বাহুল্য। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করব 
সংসদীয় ব্যবস্থায়, সংসদীয় রাজনীতিতে যে অবক্ষয় সেটা সারা ভারতবর্ধব্যাপী তথা সারা 
বিশ্বে, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিত্রম হতে পারে না। এইরকম অবস্থায় সংসদীয় ব্যবহা 
রী শজি কী ট্নতি করা যায় অন্ত 
কতটা ফলপ্রসু হবে সেটা আশাদা 
প্রশ্ন কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত উদোগ রর এবং আশা করি আগামী দিনে 
এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে খানিকটা এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। এই কথা বলে, 
আপনাকে, মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়কে এবং অন্যান্য যারা সভার পরিচালক, অধিবেশনের 
কর্মকান্ডের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের, মিডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধনাবাদ জানিয়ে 
“আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই স্বল্পকালীন অধিবেশনের আজকে 
শেষ দিন। স্বল্পকালীন অধিবেশন হলেও--আপনি জানেন__এই অধিবেশনে অনেকগুলি ঘটনা 
ঘটেছে। আপনি সুচারুভাবে সব সমস্যা বিধানসভার মধ্যে আলোচনা স্তরে রেখে বিধানসভা 
যেভাবে চালিয়ে গেছেন তারজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 


এর জন্য জ্লাপনাকে ধন্যবাদ । জামি এর সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে চাই বিভিন্ন দলের যারা 
হুইপ আছেন, বিরোধীদলের মাননীয় নেতা, সংসদীয় দপ্গরের মাননীয় মন্ত্রী যিনি সারাক্ষণ 
থাকেন, উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্যানেল অফ চেয়ারম্যান হিসাবে যারা কাজ করেছেন প্রত্যেককে 
আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা সাংবাদক আছেন, এখানকার কর্মচারিরা, যারা 
বিধানসভা চালানোর জন্য সাহাধা করেছেন, মাননীয় সদস্য যারা আছেন, এবারে আসেম্বলির 
আ্যাটেন্ডেস ভালই হয়েছে, এবারে শনিবার দিন হঠাৎ এই রকম হবে আমরা ভাবিনি, প্রশ্নের 
'খ্যা, অন্যবারের চেয়ে ভালই ছিল, না হলে, এম. এল. এ.-দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমরা 
অর্থাৎ হুইপ যারা আছেন তাদের পড়তে হয়। সে তুলনায় এবারে আ্যাটেন্ডে্স ভাল। সেজন্য 
প্রত্যেক এম. এল. এ.কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার কাছে বলার কিছু নেই, আপনি থে 
গধু সুষ্ঠুভাবে চালান তাঁই নয়, বিভিন্ন ভাবে ডিসিসন নিয়ে, বক্তব্য রেখে সুষ্ঠুভাবে সবটা 
পরিচালনা করেন। আমি আগের বারও উল্লেখ করেছি, শ্পিকার হিসাবে যত দিন যাচ্ছে, যত 
দিন যাবে ততদিন আপনার রেকর্ড কেউ ভাঙ্গতে পারবে না, আপনি বাইরে যাচ্ছেন, মাননীয় 
বিরোধীদলের নেতাও যাচ্ছেন, আনি আশা করি সেখানে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে 
নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসবেন। এই কথা বলে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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অযোধ্যায় পর্যটন কেন্ত্ গড় 


_ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি 1/১102-10- 


অসংগঠিত শ্রমিকদের “ন্যুনতম মজুরি' 

_ রী তপন হোড় ৮1215 

উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে এরাজ্যে ভিন্ন রাজ্যের পুলিশী অভিযান 
_শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা ও শ্রী আব্দুল মান্নান ৮351 
এক্সপ্রেস হাইওয়ে 

_ শ্রী লক্ষ্ণচন্ত্র শেঠ ৮17 

ও বি সি-র তালিকা 

_ শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা ও শ্রী আব্দুল মান্নান [৮১-275-381 
কলকাতা শহরে প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
_ শ্রী আব্দুস সালাম মুলি ও শ্রী আবুল মান্নান 7-8-12 
কলকাতার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের নতুন পদক্ষেপ 

_ শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮৯-180-181 

কলকাতার পরিবেশ দূষণ রোধে মাস্টার প্ল্যান 

_শ্রী তপন হোড় 7350 

কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে 

_ শ্রী অন্থিকা ব্যানার্জি ও শ্রী আকুল মান্নান 7১-270-273 
কৃষি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি 

_শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-104 

খাটাল উচ্ছেদ 


_জ্রী তপন হোড় ৮%৮-163-167 


১ 
গয়েশপুরে বারোমাস বীধ 
_ শ্রী অজয় দে চ-352-353 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আধুনিকীকরণ 
_ শ্রী তপন হোড় ৮৮-103-104 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আধুনিকীকরণ 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7৮-104-105 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে লাভ লোকসান 
_ শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ও শ্রী আব্দুল মান্নান 7-101 
জওহর রোজগার যোজনা 
_ শ্রী আব্দুল মান্নান ৮-354 
জেলা কেন্দ্রগুলির ইলিশ মাছ বিক্রি 
_ শ্রী বুদ্ধদেব ভকত [/৮-89-92 
ট্যুরিস্ট লজ বেসরকারিকরণ 
_ স্ত্রী অন্িকা ব্যানার্জি ও শ্রী আব্দুল মান্নান ৮7১-92-9%6 
টোটোপাড়ায় সৌরবিদ্যুৎ 
_ শ্রী তপন হোড় ৮-101 
দার্জিলিং গোর্ধা পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা 
- শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১-178-179 
নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন 


_ শ্রী বুদ্ধদেব ভকত চ১-273-275 
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পতিত জমিতে বনাঞ্চল 

_শ্রী লক্ষ্ষণচন্দ্র শেঠ 735] 

“পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 

_-জ্ী আবু আয়েশ .মন্ডল .7৮171-172 
পার্বত্য অঞ্চলে পথ্যায়েত নির্বাচন 

_শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 2-356 
পারিবারিক আদালত 

_ শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ 7৯96-100 
পুরুলিয়ার গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প 

_ শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি 7-352 

পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনা 

--শ্রী আব্দুল মান্নান 7১১-339-357 
ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্র স্থাপন 

_শ্রী বুদ্ধদেব ভকত 7-178 

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন 

_ শ্রী লক্ষ্রণচন্দ্র শেঠ ৮৮-182-183 
বাংলাদেশে নীল কেরোসিন তৈল পাচার 
_ডাঃ মোতাহার হোসেন 7৮15-16 
বিদ্যাসাগর সেতু থেকে টোল ট্যাক্স 

_ শ্রী অশ্বিকা ব্যানার্জি এবং শ্রী আব্দুল মান্নান 7-178 


1] 
বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি 
_শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7103 
বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য রাজ্যের খরচ 
_-শ্রী অজয় দে চ-105 
বেসরকারি উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ 
_শ্রী লক্ষ্ণচন্দ্র শেঠ [য১16-17 
মন্ত্রী বিধায়কদের বার্ষিক আয়/সম্পত্তির হিসাব 
_শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-352 
মহাকরণের প্রেসকর্ণার 
_ শ্রী আব্দুল মান্নান 7১-179-180 
“মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদি 
_শ্রী তপন হোড় 7180 
মুরারই বাইপাস রাস্তা নির্মাণ 
_ডাঃ মোতাহার হোসেন 1১17 
যাত্রাশিল্পের উন্নয়নের সরকারি পদক্ষেপ 
_ডাঃ মানস ভুইয়া ৮-179 
রঘুনাথপুরে জল সরবরাহ প্রকল্প 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7১353-354 . 
রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ব্যয় 


_ প্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1১-281-284 


2৬1] 


রাজ্য পরিচালিত মংস্য প্রকল্প 

_শ্রী লক্ষ্ণচন্দ্র শেঠ ৮-104 

রাজ্যে রিভার আযাকশন প্ল্যান 

_শ্রী লক্ষ্মণচন্ত্র শেঠ 2:৮-355-356 
লেকচারারের শূন্য পদ 

_ শ্রী আকুল মান্নান ৮৮-263-270 
শব্দদূষণ 

_শ্রী অজয় দে ঢ৮-356-357 
শা্তিপুর পৌর স্টেডিয়াম 

শ্রী অয় দে ৮-100-101 
সার্কুলার রেলের সম্প্রসারণ 

শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ৮৮-176-178 
সা্টার আড্ডায় পুলিশি অভিযান 

_শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7৮-355-356 
সি ই এস সি ফুয়েল চার্জ বৃদ্ধি 

-শ্রী আবদুল মান্নান ৮2৮৮-85-89 

সি টি সি-এর বাসক্রয়ে ব্যয় 

_ শ্রী আব্দুস সালাম মুব্সি এবং শ্রী আবুল মান্নান ৮৮-168-171 
সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্প 


_ শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল 7৮-181-182 


টি 
হাইকোর্টে বিচারপতির শূন্যপদ পূরণ 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮৮-101-102 
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